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মুরুববীগণের 
ূ দোয়া ও অভিমত 
€ আল্লাহ তায়ালার খাছ মেহেরবানী ও অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের 
অপেক্ষার পর হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা রহঃ)এর “ফাযায়েলে 
আমাল" কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশিত হইল। জনাব মুফতী 
উবায়দুল্লাহ ছাহেব ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন অতঃপর মাওলানা হাফেজ 
যুবায়ের ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবান আদ্যোপান্ত মূলের সহিত 
ইহাকে মিলাইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও 
মূলানুগ করিবার ব্যাপারে রাত্র-দিন যথেষ্ট মেহনত করিয়াছেন। 
দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা উক্ত মেহনতকে আখেরাতের যখীরা 
হিসাবে কবুল করুন এবং বিশ্বের বাংলাভাষী সকল মুসলমানকে ইহা দ্বারা 
উপকৃত হওয়ার তওষীক দান করুন। আমীন, /- রে 
৮৮৮৮/ ) 
5485 
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কাকরাইল মসজিদ) 
৩৭৭-বি, খিলগাঁও আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২১৯ 
৬ আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত 
মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রহঃ)এর “ফাযায়েলে আমাল, কিতাবখানির 
তরজমা বাংলাভাষায় পুরাপুরিভাবে করা হইল। হাজী আবদুল মুকীত 
ছাহেব (রহঃ)এর একাত্ত আগ্রহ ও আদেশে মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব 
ইহার যথাযথ তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে 
কবুল করুন ও পুরা উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন, আমীন। 
€622%5ণ 
(আহমুদুল হক) 
| কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা। 
€ আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত 
মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব রেহঃ)এর “ফাযায়েলে আমাল” কিতাবখানির 
মোকাম্মাল বাংলা তরজমা প্রকাশিত হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব. 
(রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও হুকুমে তাঁহারই হেদায়াত মোতাবেক মুফতী - 
উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই 
মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক 
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অনুবাদকের আরজ 
! শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রেহঃ) 

রচিত ঈমান আমল ও দাওয়াত-তবলীগের জজবা পয়দাকারী মশহুর 
কিতাব “ফাযায়েলে আমাল" এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। 
অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকার হযরত শায়েখ রেহঃ)এর দেওয়া মৌল নীতি 
ও দিকনির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছে। 
তিনি যে নীতিমালা দিয়াছেন তাহা হইল-_ 
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হযরত হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (েহঃ)এর সরাসরি নির্দেশ, দিলি 
তামান্না ও একান্তিক আগ্রহই কিতাবখানি তরজমার ক্ষেত্রে আমাকে 
অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাইয়াছে। ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বেও তিনি এই 
বলিয়া বিশেষ তাম্বীহ ও খাছ হেদায়েত দিয়াছেন যে, তরজমা এমন 
সরল সহজ হইতে হইবে যেন সাধারণ মানুষ অনায়াসেই পড়িতে ও 
তালীম করিতে পারে। 

আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ 
যুবায়ের ছাহেব ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবকে, তাহারা কাকরাইলের 
বর্তমান মুরুববীগণের মানশা মোতাবেক পাগুলিপির আগাগোড়া মূল 
কিতাবের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও 
পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন। 

কাকরাইলের সকল আহলে শুরা, আকাবেরীন, অন্যান্য মুরুবিবয়ান ও 
দোস্ত-আহবাবের নিকট আমি শোকর গুজার যে, তীহারা খাছ দোয়া ও 
তাওয়াজ্জুহ দ্বারা আমাকে হিম্মত দিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় আববাজানও 
ইহার জন্য আন্তরিক দোয়া করিয়াছেন। আল্লাহ পাক দোজাহানে 
করুন। কিতাবখানির তরজমা ও প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল আহবাব 
আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন আল্লাহ পাক তীহাদেরকেও উভয় 
জাহানে উত্তম বদলা দান করুন। ্‌ 

পাঠকবর্গের খেদমতে সবিনয় আবেদন যে, কোনপ্রকার ভূল-ত্রুটি ধরা 
পড়িলে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। পরবতীতে সংশোধন করিয়া দেওয়া 
হইবে ইনশাআল্লাহ। 

পরিশেষে মহান রাববুল আলামীনের দরবারে মিনতি পেশ করিতেছি, 
তিনি যেন আপন দয়ায় কিতাবখানি কবুল করিয়া নেন এবং ইহাকে 
সকল উন্মতের আমল, হেদায়েত ও নাজাতের ওসীলা হিসাবে কবুল 
ফরমান। _বিনীত অনুবাদক। 
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হামদ ও সালাতের পর। মুজাদ্দেদীনে ইসলাম ও যমানার 
ওলামা-মাশায়েখের উজ্জ্বল রত্র হেযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস 
(রহঃ) আমাকে তবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু 
আয়াত ও হাদীস লিখিয়া পেশ করিতে আদেশ করেন। এইরাপ বুযুর্গগণের 
সন্তুষ্টি হাসিল করা আমার মত গোনাহগারের জন্য গোনাহ-মাফী ও 
নাজাতের ওসীলা-__-এই আশায় দ্রুত রচনা করতঃ এই উপকারী 
কিতাবখানি খেদমতে পেশ করিতেছি। সেইসঙ্গে প্রত্যেক দ্বীনি মাদরাসা, 
দ্বীনি আঞ্জুমান, ইসলামী আদর্শে পরিচালিত স্কুল, প্রতিটি ইসলামী শক্তি 
বরং প্রত্যেক মুসলমানের নিকট আরজ করিতেছি যে, বর্তমানে দ্বীনের 
অবনতি যেভাবে দিন দিন বাড়িতেছে, বিধর্মীদের পক্ষ হইতে নয় স্বয়ং 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে দ্বীনের উপর যেভাবে হামলা হইতেছে, ফরজ ও 
ওয়াজিবসমূহের উপর আমল সাধারণ মুসলমানদের হইতে নয় বরং খাছ 
লোকদের এমনকি যাহারা আরও বিশিষ্ট তাহাদেরও ছুটিয়া যাইতেছে। 
নামাষ_রোযা ত্যাগ করার বিষয় কি বলিব যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রকাশ্য 
কুফর ও শির্কে লিপ্ত রহিয়াছে। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হইল যে, 
তাহারা ইহাকে শির্ক ও কুফর বলিয়া মনে করে না। যাবতীয় হারাম, 
নাফরমানী ও অশ্লীলতার প্রচলন যেরপ প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং দ্বীনের প্রতি বে-পরওয়া ভাব, বরৎ অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ 
যে পরিমাণ ব্যাপক হইতেছে তাহা কোন ব্যক্তির নিকট এখন আর অস্পষ্ট 
নয়। এইসব কারণেই বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম বরং সাধারণ আলেমগণের 
মধ্যেও লোকদের হইতে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি এই দীড়াইতেছে যে, দ্বীন এবং দ্বীনি বিষয়াবলী হইতে 
বিচ্ছিন্নতা দিন দিন আরও বাড়িতেছে। জনসাধারণ এই বলিয়া 


নিজেদেরকে অক্ষম মনে করিতেছে যে, তাহাদেরকে বুঝানোর কেহ নাই, 
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আবার আলেমগণও এই বলিয়া নিজেদেরকে নির্দোষ মনে করিতেছেন 
যে, তাহাদের কথা শুনিবার মত কেহ নাই। কিন্ত সাধারণ লোকের 
বুঝানোর কেহ নাই, এই আপত্তি আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রহণযোগ্য 
নয়। কেননা, ধশমীয়ি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব। আইন না 
জানার আপত্তি কোন সরকারের নিকটই গ্রহণযোগ্য নয় ; 
হাকেমীনের দরবারে এই অহেতুক ওজর কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে। বরং 
গোনাহের পক্ষে ওজর পেশ করা গোনাহে লিপ্ত হওয়া হইতে আরও 
নিকৃষ্ট। | 
তদ্রপ, আলেমগণের এই ওজর-আপত্তিও সঠিক নয় যে, “আমাদের 
কথা শুনিবার কেহ নাই।” কারণ, যে সকল মহাপুরুষের প্রতিনিধিত্বের দাবী 
আপনারা করিতেছেন, দ্বীন পৌছানোর জন্য তীহারা কি কোন কষ্ট ভোগ 
করেন নাই? তাহারা কি পাথরের আঘাত সহ্য করেন নাই? শত গালি ও 
কটুবাক্য শুনেন নাই? মুসীবত বরদাশত করেন নাই? বরং সব ধরণের 
কষ্ট-তকলীক সহ্য করিয়া শুধুমাত্র দ্বীন পৌছানোর দায়িত্ব অনুভব করিয়া 
মানুষের নিকট দ্বীন পৌছাইয়াছেন। কঠিন হইতে কঠিনতর বাধা-বিপত্তি 
সত্ত্বেও নেহায়েত মেহ-মহববতের সহিত তাহারা ইসলাম ও ইসলামের 
.হুকুমসমূহ প্রচার করিয়াছেন। 

সাধারণভাবে মুসলমানগণ দ্বীনের তবলীগকে ওলামায়ে কেরামেরই 
দায়িত্ব বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছে ; অথচ ইহা ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক 
ব্যক্তি যাহার সম্মুখে অন্যায় কাজ সংঘটিত হইতেছে সরাসরি বাধা প্রদান 
করার শক্তি থাকিলে কিংবা ব্যবস্থা নিতে পারিলে বাধা প্রদান করা তাহার 
উপর ওয়াজিব। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ইহা ওলামাদের দায়িত্ব, 
তবুও যখন তাহারা স্বীয় দুর্বলতা অথবা কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে এই 
দায়িত্ব পুরা করিতেছেন না অথবা তাহাদের দ্বারা পুরা হইতেছে না তখন 
এই দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর বর্তাইবে। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে গুরুত্বের 
সহিত তবলীগ এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ সম্পর্কে 
বলা হইয়াছে, তাহা এই সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা যাহা সামনের 
পরিচ্ছেদে আসিতেছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 

এমতাবস্থায় শুধু আলেমদের উপর ছাড়িয়া দিয়া কিংবা তাহাদের 
অবহেলা ও ত্রুটির কথা বলিয়া কেহ দায়িত্বমুক্ত হইতে পারিবে না। 

অতএব, সকলের নিকট আমার আবেদন যে, এই সময় প্রত্যেক 
মুসলমানকেই তবলীগে কিছু না কিছু অংশ নেওয়া উচিত এবং দ্বীন প্রচার 


ও হেফাজতের কাজে যে পরিমাণ সময়ই ব্যয় করা যায় উহা করা উচিত। 


কেবির ভাষায়__) 
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অর্থাৎ, সময়-সুযোগ যতটুকু হাতে আসে উহাকে কদর করা উচিত, 
কারণ পরিণাম কি, তাহা কাহারও জানা নাই। 
ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, তবলীগের জন্য বা সংকাজে আদেশ 
ও মন্দকাজে নিষেধের জন্য পরিপূর্ণ ও যোগ্য আলেম হওয়া জরুরী নয়। 
যে ব্যক্তি দ্বীনের যে কোন মাসআলা জানে তাহা অন্যদের কাছে 
পৌছাইবে। যখন তাহার সামনে কোন নাজায়েয কাজ হইতে থাকে যদি 
বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে, তবে উহাতে বাধা দেওয়া তাহার উপর 


ওয়াজিব। 
এই কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সাতটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছি। 


ফাযায়েলে তবলীগ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
কিছু আয়াত তরজমা সহ পেশ করিতেছি। এই আয়াতসমূহে সৎকাজে 
আদেশ করা সম্পর্কে তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা 
অনুমান করা যাইবে যে, আল্লাহর দরবারে এই কাজের এহ্‌তেমাম ও 
গুরুত্ব কত বেশী! যে কারণে নিজ কালামে পাকে বারবার বিভিন্নভাবে 
ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। তবলীগের ফযীলত ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে 
প্রায় ষাটটি আয়াত আমার ক্ষুদ্র নজরে পড়িয়াছে। যদি কোন সৃক্ষ্মদশী 
গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে নাজানি এই বিষয়ে তিনি আরও কত 
আয়াত পাইবেন। সমস্ত আয়াত জমা করিলে কিতাব অনেক দীর্ঘ হইয়া 
যাইবে বলিয়া মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে পেশ করিতেছি ঃ 
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0 এ ব্যাক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, থে 
মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে নেক আমল করে ও বলে যে, 
'নিশ্যয় আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন। 
(সুরা হা-মিম সিজদাহ, আয়াত £ ৩৩) বেয়ানুল কুরআন) 
মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় মানুষকে 
আল্লাহর দিকে ডাকিবে, সে উপরোক্ত সুসংবাদ ও প্রশংসার উপযুক্ত 
| 


[ফাযায়েলে তবলীগ-৬___ 

হইবে। যেমন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) মুজেযা ইত্যাদির দ্বারা, 
ওলামায়ে কেরাম দলীল- প্রমাণের দ্বারা, মুজাহিদগণ তলোয়ারের দ্বারা, 
মুআয্যিনগণ আযানের দ্বারা আল্লাহর দিকে ডাকিয়া থাকেন। 
মোটকথা, যে কোন ব্যক্তি কাহাকেও মঙ্জলের দিকে আহ্বান করিবে 
সেই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হইবে। চাই জাহেরী আমলের দিকে আহবান 
করুক কিংবা বাতেনী আমলের দিকে আহবান করুক, যেমন মাশায়েখ 
সুফীগণ মানুষকে আল্লাহর মারেফাতের দিকে ডাকেন। 

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ আরও লিখিয়াছেন_ নর 

০৮1৭| 55 100 আমি মুসলমানদের মধ্য 
একজন, টা হে হি যা 
মুসলমান হওয়ার কারণে গৌরবান্বিত হওয়া উচিত, ইহাকে ইজ্জত ও 
সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত এবং এই ইসলামী বৈশিষ্ট্যকে 
গৌরবের সহিত উল্লেখ করা উচিত। 

কোন কোন মুফাস্সির ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য 
হইল, ওয়াজ_নসীহত ও তবলীগ করার কারণে কেহ যেন নিজেকে অনেক 
বড় কিছু মনে না করে; বলি হয রন “সাধারণ 
মুসলমানগণের মধ্যে আমিও একজন! 
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(৩২) হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি 
পৌছাইবে। সূরা যারিয়াত, আয়াত £ ৫৫) 

মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন শরীফের 
আয়াত শুনাইয়া নসীহত করা। কেননা এইরূপ নসীহত উপকারী হইয়া 
থাকে। মুমিনদের জন্য উপকারী হওয়া তো স্পষ্ট; কাফেরদের জন্যও উহা 
উপকারী। এই হিসাবে যে, নসীহতের বরকতে তাহারা ইনশাআল্লাহ 
মুমিনদের মধ্যে দাখিল হইয়া উক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইবে। 

বর্তমান যুগে ওয়াজ-নসীহতের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; 
সাধারণতঃ শ্রোতার প্রশংসা লাভের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করা 
উদ্দেশ্য হইয়া গিয়াছে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য 


[করার সাথে নিজেও টিন লাযারের পারনি কর ইহার রন 


ভাষা-পাণ্তিত্য ও বক্তৃতা শিখে কিয়ামতের দিন তাহার ফরজ ও নফল 
কোন এবাদত গ্রহণযোগ্য হইবে না। 
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৩ হে মুহাম্মদ সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আপনার 
পরিবার-পরিজনকে নামাষের হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার 
গাবন্দি করুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাহি না বরং রিষিক 
আপনাকে আমিই দিব আর উত্তম পরিণতি তো পরহেজগারীর জন্যই। 
পুরা ত্বাহা, আয়াত £ ১৩২) 
বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন কাহারও করুজির অভাব দূর করিবার চিন্তা 
হইত তখন তাহাকে নামাযের তাকিদ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত 
তেলাওয়াত করিয়া এই কথা বুঝাইতেন যে, রিিকের প্রশস্ততার ওয়াদা 
গুরুত্ব সহকারে নামায আদায়ের উপর নির্ভর করে। | 
ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, উক্ত আয়াত শরীফে নামাযের হুকু 


04৮//- ৮, 


দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাতে উপকার বেশী হয়। তবলীগের সাথে সাথে 
অন্যদেরকে যে জিনিসের হুকুম করা হয় নিজে উহার উপর আমল করিলে 
অধিক কার্যকরী হয় এবং অন্যদেরকেও আমলের প্রতি যত্ুবান হওয়ার 
কারণ হয়। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরাম 
আালাইহিমুস-সালামকে নমুনাস্বরাপ পাঠাইয়াছেন। যাহাতে লোকদের 
জন্য আমল করা সহজ হয় এবং কাহারও যেন এই ভয় না থাকে যে, 
অমুক হুকুম কঠিন; উহার উপর কিভাবে আমল করিব। 

' অতঃপর উক্ত আয়াতে রিষিকের ওয়াদা করার কারণ এই যে, 
মত নামায আদায় করিতে গেলে অনেক সময় রুজি-রোজগার 


বিশেষতঃ ব্যবসা ও চাকুরীর ক্ষতি হয় বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সাথে 


সাথে সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন যে, ইহা আমার জিম্মায়। এইসব ওয়াদা 
দুনিয়াবী বিষয়সমূহের ব্যাপারে করা হইয়াছে। অতঃপর আখেরাতের 
ব্যাপারে আয়াতের শেষাংশে সাধারণ নিয়ম ও স্পষ্ট বিষয় হিসাবে বলিয়া 
দিয়াছেন যে, ৪5555 
ব্যক্তিদের জন্যই; ইহাতে অন্য কাহারও অংশই নাই। 
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হে বৎস! নামায পড়িতে থাক, সংকাজে আদেশ ও অসৎকাজে 
নিষেধ করিতে থাক এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে উহাতে ধৈর্য ধারণ 
কর। নিঃসন্দেহে ইহা হিম্মতের কাজ। 


এই আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং যাবতীয় কামিয়াবীর চাবিকাঠি। 
কিন্ত আমরা এই বিষয়গুলিকেই বিশেষভাবে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছি। 
| সৎকাজের আদেশ সম্পর্কে তো বলাই বাহুল্য ; উহা তো প্রায় সকলেই 
ছাড়িয়া দিয়াছি। নামায যাহা সকল এবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এবং ঈমানের পর যাহার স্থান সর্বাগ্রে উহার প্রতিও কি পরিমাণ 
অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। যাহারা নামায পড়ে না তাহাদের কথা বাদ 
দিলেও স্বয়ং নামাধী লোকেরাও উহার প্রতি পুরাপুরি গুরুত্ব দেয় না; 
বিশেষ করিয়া জামাতের প্রতি। নামায কায়েম করা দ্বারা জামাতের সহিত 
নামায আদায় করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উহা কেবল গরীবদের 
জন্য রহিয়া গিয়াছে; ধনী ও সম্মানী লোকদের জন্য মসজিদে যাওয়া 
যেন একটি লজ্জার ব্যাপার হইয়া দীঁড়াইয়াছে। সকল অভিযোগ একমাত্র 
আল্লাহর দরবারে । (বি বলেন--) 


| 4:7০: 
অর্থাৎ £ ০০০০০০০০০০০ 
বিষয়। 


(সূরা লুকমান, আয়াত £ ১৭) বেয়ানুল কুরআন) | ৰ ৃ 
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(৫) তোমাদের মধ্য হইতে একটি জামাত এমন হওয়া জরুরী; 
যাহারা মঙ্গলের দিকে আহবান করিবে, সংকাজে আদেশ করিবে ও 
অসৎকাজে নিষেধ করিবে তাহারাই পূর্ণ কামিয়াব হইবে। 

সেরা আলি ইমরান, আয়াত £ ১০৪) 
আল্লাহ পাক এই আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের নির্দেশ 
দান করিয়াছেন। উহা এই যে, উম্মতের মধ্যে একটি জামাত বিশেষভাবে 
এই কাজের জন্য থাকিতে হইবে, যাহারা ইসলামের দিকে লোকদিগকে 
তবলীগ করিবে। এই হুকুম মুসলমানদের জন্য ছিল। কিন্ত আফসোসের 
বিষয় যে, এই বুনিয়াদি কাজকে আমরা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। 
অথচ বিধমীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উহাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছে। 
খৃষ্টানদের স্বতন্ত্র দলসমূহ দুনিয়াব্যাপী তাহাদের ধর্ম প্রচারের জন্য নিদিষ্ট 
রহিয়াছে, অনুরূপভাবে অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই কাজের জন্য 
নির্ধারিত কর্মী রহিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল মুসলমানদের মধ্যেও কি এইরূপ 
নির্দিষ্ট কোন জামাত আছে? ইহার উত্তরে "নাই, না বলিলেও “আছে 
বলাও মুশকিল। বরং কোন জামাত বা ব্যক্তি যদি এই কাজের জন্য 
দাঁড়াও তবে সাহায্য ও সহযোগিতার পরিবর্তে তাহাদের বিরুদ্ধে নানা 
ধরণের প্রশ্ন উঠাইয়া এমন চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা ক্লান্ত 
হইয়া বসিয়া পড়ে। অথচ এইকাজে সাহায্য ও সহানুভূতি করা এবং 
ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে উহার সংশোধন করাই ছিল প্রকৃত হিতকামনা। 
পক্ষান্তরে, নিজে কোন কাজ না করিয়া যাহারা করে তাহাদের বিরুদ্ধে 
নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠানো কাজ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখারই 
নামান্তর । 


10845/57%%% ৩৫০ 54 9288 
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৬) তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদিগকে 
বাহির করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করিয়া থাক এবং 
অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাক এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। 

সেরা আলি ইমরান, আয়াত £ ১১০, বয়ানুল কুরআন ও তরজমায়ে আশেকী) 

মুসলমান সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং উম্মতে মুহাম্মদী সর্বশ্রেষ্ঠ 
উন্মত--এই কথা বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন 
পাকের বিভিন্ন আয়াতেও এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিত 
আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

উপরোক্ত আয়াতেও শ্রেষ্ঠ উন্মত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং 
ইঙ্গিতে ইহার কারণও উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত 
এই জন্য যে, তোমরা “আমর বিল-মারূফ ও নাহী আনিল-মুনকার” অর্থাৎ 
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করিয়া থাক। 

মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াত শরীফে “আমর বিল-মারূফ ও 
নাহী আনিল-মুনকার”কে ঈমানের পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে অথচ 
ঈমান হইল সকল এবাদতের মূল ; ঈমান ব্যতীত কোন ভাল কাজই 
গ্রহণযোগ্য নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈমানের ব্যাপারে তো পূর্ববর্তী 
অন্যান্য উন্মতও শরীক রহিয়াছে; কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যের কারণে উম্মতে 
মুহাল্মদীকে সমস্ত নবীগণের অনুসারীদের উপর শ্রেস্ঠত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে উহা একমাত্র আমর বিল_মারূফ ও নাহী আনিল-মুনকার, যাহা 
এই উম্মতের স্বাতন্ত্যের বিশেষ চিহ্ম্বরূপ। আর যেহেতু ঈমান ব্যতীত 
কোন নেক আমল গ্রহণযোগ্য নয় সেইজন্য সাথে সাথেই শর্তস্বরূপ 
উহাকেও উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। নতুবা এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য 
“আমর বিল-মারূফ ও নাহী আনিল-মুনকার" বিষয়টি উল্লেখ করা, আর 
যেহেতু উহাই এখানে আলোচনার বিষয় কাজেই উহাকে আগে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 

“এই উম্মতের জন্য স্বাতস্ত্্যের বিশেষ চিহ” হওয়ার অর্থ হইল 
বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে এই কাজ করিতে হইবে ; শুধুমাত্র চলাফেরার 
মধ্য দিয়া কিছু তবলীগ করিয়া নিলে যথেষ্ট হইবে না। কেননা, এইরূপ 
ক্ষিপ্ত তবলীগ তো পূর্ববর্তী উন্মতগণের মধ্যেও পাওয়া যাইত। 


যেমন-- এ 8১1 রি টা লে 


সুতরাং বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে অন্যান্য দ্বীনি কাজের মত স্বতন্ত্র 
রে রি কাজে মশগুল হওয়াই এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য 
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“সাধারণ লোকদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শের মধ্যে কোন খায়ের 
বেরকত) নাই, তবে যাহারা দান-খয়রাত বা কোন নেক কাজ কিংবা 
মানুষের পরস্পর সংশোধনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে (এবং এই তালীম 
ও তারগীবের জন্য গোপনে চেষ্টা-তদবীর ও পরামর্শ করে) তাহাদের 
পরামর্শের মধ্যে অবশ্যই খায়র-বরকত আছে। আর যাহারা (ভাল কাজে 
উৎসাহ প্রদানের) এই কাজ (লোভ-লালসা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্য 
ব্যতীত) শুধু আল্লাহর স্তাষ্টি লাভের জন্যই করে, তাহাদিগকে আমি অতি 
সত্বর বিরাট পুরস্কার দান করিব।” সূরা নিসা, আয়াত £ ১১৪) 

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সৎকাজে আহ্বানকারীদের জন্য বিরাট 
পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে 
পুরস্কারকে বিরাট বলিয়াছেন, উহার কি কোন সীমা থাকিতে পারে? এই 
আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নকল 
করা হইয়াছে যে, সকাজে আদেশ ও অসতকাজে নিষেধ এবং আল্লাহর 
যিকির ব্যতীত মানুষের প্রত্যেক কথা তাহার জন্য বোঝা হইবে। 

আরও বহু হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত 
আছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না যাহা নফল 
নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি হইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম 
(রািঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই! বলিয়া দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, মানুষের মধ্যে পরস্পর 
- : 


[য্দযাললল তবলীন-১3 
ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া। কেননা, পরস্পর কলহ নেকীসমূহকে 
এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়, যেমন ক্ষুর চুলকে সাফ করিয়া দেয়। 

পরস্পর কলহ-বিবাদ মিটানোর বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে আরও বনু 
জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সেইগুলি উল্লেখ করা এখানে 
উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হইল, সৎকাজে আদেশের অন্তর্ভূক্ত যে কোন 
অবশ্যই যেন চেষ্টা করা হয়। 


এই পরিচ্ছেদে উপরে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক 
হাদীসের তরজমা দেওয়া হইল। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল হাদীস 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্যও নয় ; সম্ভবও নয়। ইহা ছাড়াও কিছুটা অধিক 
পরিমাণে আয়াত ও হাদীস যদি জমা করা হয়, তবে ভয় হয় যে, এইগুলি 
পড়িবে কে, আজকাল এইসব বিষয় পড়ার জন্য কাহারই বা অবসর আছে 
আর কাহার নিকটই বা সময় আছে। কাজেই শুধু এই বিষয়টি দেখানোর 
জন্য এবং আপনাদের পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বেশী গুরুত্বের সহিত এই তবলীগের কাজের 
প্রতি তাকীদ করিয়াছেন আর না করিলে কত কঠোর সাবধানবাণী ও 
ধমকি প্রদান করিয়াছেন__ নিম্নে কিছুসংখ্যক হাদীস উল্লেখ করা 
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(নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 


যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে, যদি হাত দ্বারা বন্ধ করিবার 


| শক্তি রাখে তবে উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। যদি এই পরিমাণ 


শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিবে । যদি এই ক্ষমতাও 


| না থাকে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ মনে করিবে । আর ইহা হইল. 


ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।তোরগীবঃ মুসলিম, তিরমিধী,ইবনে মাজাহ, নাসাঈ) 


| তবে জবান দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে নতুবা অন্তরে উহাকে ঘৃণা করিবে। 


ইহাতেও সে দায়িত্মুক্ত হইয়া যাইবে। 
আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অন্তরে উহাকে ঘৃণা করে 


| সেও ঈমানদার বটে কিন্তু ইহা হইতে নিয়ে ঈমানের কোন স্তর নাই। 


এই বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি 
এরশাদ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এখন উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল 


| করার ব্যাপারেও দেখা উচিত। আমাদের মধ্যে কতজন লোক এইরূপ 


আছে যে, কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখিয়া উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া 


-| দেয় অথবা শুধু জবান দ্বারা উহাকে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় 


হবা এ 


[করুন কি হইবার ছিল আর কি হইতেছে! 
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(২) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন £ যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখার ভিতরে রহিয়াছে আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এ লোকদের মত 
যাহারা এক জাহাজের যাত্রী এবং লটারীর মাধ্যমে জাহাজের শ্রেণী 
নির্ধারিত হইয়াছে। কিছুলোক উপর তলায় আছে আর কিছু লোক 
নীচতলায় আছে। নীচতলাবাসীদের পানির প্রয়োজন হইলে উপর তলায় 
যাইয়া পানি আনিতে হয়। যদি তাহারা ইহা মনে করে যে, আমাদের 
বারবার যাওয়া-আসার কারণে উপর তলাবাসীদের কষ্ট হয়, অতএব 
আমরা যদি আমাদের অংশে অর্থাৎ জাহাজের নীচ দিয়া সমুদ্রে একটি 


ছিদ্র করিয়া লই, তবে পানি এইখানেই পাওয়া যাইবে ; উপর 
তলাবাসীদের কষ্ট দিতে হইবে না। এমতাবস্থায় উপর তলার লোকেরা যদি 
নীচতলার আহমকদিগকে এই কাজে বাধা না দেয় আর মনে করে যে, 
৪5755 


তাহা হইলে জাহাজ ডূবিয়া যাইবে এবং উভয় দল ধবংস হইয়া যাইবে। 
ভারিদিযালকেরিরা তরি উজ মাতে 
পাইবে। বুখারী, তিরমিযী) 

একদা সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে 
নেককার ও পরহেজগার লোক থাকা সত্বেও কি আমরা ধবংস হইতে 
পারি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ, 
পাপকাজ যখন অতিমাত্রায় হইবে। 

বর্তমানে চতুর্দিকে মুসলমানদের অধঃপতন ও বরবাদীর গীত গাওয়া 
হইতেছে ইহার আওয়াজ তোলা হইতেছে এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য 


নৃতন নৃতন পথ ও পন্থার প্রস্তাব পেশ করা হইতেছে। কিন্তু (আধুনিক 


শিক্ষার ভক্ত) কোন নব্য চিন্তাধারার লোক তো দূরের কথা কোন পুরাতন 
চিন্তাধারার আলেম লোকেরও এই দিকে নজর যায় না যে, প্রকৃত 


% | চিকিৎসক দয়ার নবী কি রোগ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং কি চিকিৎসা 
4& | বাতলাইয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হইতেছে। এই 
| জুলুমের কি কোন সীমা আছে যে, যাহা রোগ উৎপত্তির কারণ ; যে কারণে 


রোগ দেখা দিয়াছে উহাই চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। (অর্থাৎ 
দ্বীন ও দ্বীনের বিধানসমূহকে উপেক্ষা করিয়া নিজের মনগড়া চিন্তাধারার 
মাধ্যমে দ্বীনের উন্নতি কামনা করা হইতেছে)। এমতাবস্থায় এই রোগী 


[| আগামীকালের পরিবর্তে আজই মারা যাইবে না, তো কি হইবে? 


টি ০০+/৮০1৮৮/ ৭ 
রঃ 271৯০ রি ৮51 
মীর! দেখ, কত সরল! যে ডাক্তারের ওষধে অসুস্থ হইয়াছে তাহার 
পুত্রের নিকট হইতেই ওষধ লইতেছে। 
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(৩) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন £ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে শুরু 
হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সময় কোন 
অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করিত ও বলিত, দেখ 
আল্লাহকে ভয় কর এইরূপ করিও না। কিন্তু তাহাদের না মানা সত্বেও 
উপদেশদাতাগণ পূর্ব সম্পর্কের কারণে তাহাদের সহিত খানাপিনা ও 
উঠাবসা আগের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে এইরূপ হইতে লাগিল 
তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের একের অন্তরকে অন্যের সহিত মিলাইয়া 
দিলেন অর্থাৎ নাফরমানদের অন্তর যেইরূপ ছিল তাহাদের সহিত 
সম্পর্কের কারণে নেক লোকদের অন্তরও এরূপ করিয়া দেওয়া ,হইল। 
তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার সপক্ষে কুরআনের 
আয়াত তিলাওয়াত করিলেন £ 1:%£4 ০591 ০৯ হইতে ০৮৪৬১ 
পর্যস্ত। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব জোর দিয়া 
হুকুম করিলেন যে, তোমরা সঙকাজে আদেশ ও অসকাজে নিষেধ 
করিতে থাক। জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাক। তাহাকে সংপথে 
টানিয়া আনিতে থাক। তোরগীব £ আবু দাউদ, তিরমিযী) 

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন ; আবেগের সহিত উঠিয়া বসিয়া গেলেন এবৎ 
কসম খাইয়া বলিলেন £ তোমরা যে পর্যন্ত তাহাদেরকে জুলুম করা হইতে 
ফিরাইয়া না রাখিবে সেই পর্যন্ত মুক্তি পাইবে না। 

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া বলিয়াছেন £ তোমরা সৎকাজে আদেশ ও 
অসতকাজে নিষেধ করিতে থাক, জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাক 
এবং সত্যের দিকে টানিয়া আনিতে থাক। না হয় তোমাদের অন্তরকেও 
এরূপ মিলাইয়া দেওয়া হইবে যেইরূপ তাহাদের করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
এইভাবে তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে যেইভাবে অভিশাপ 
বর্ষিত হইয়াছে বনী ইসরাঈলের উপর। র 

ইহার সপক্ষে কুরআনের আয়াত এইজন্য তেলাওয়াত করিয়াছেন যে, 


আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাহাদের উপর লাসনত করিয়াছেন এবং 


উহার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা অসংকাজে 
একে অপরকে নিষেধ করিত না,। 

আজকাল সকলের সাথে তাল মিলাইয়া চলাকে প্রশংসনীয় গুণ 
বলিয়া মনে করা হয়। পরিবেশের সাথে তাল মিলাইয়া কথা বলাকে উন্নত 
চরিত্র ও নৈতিক উদারতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অথচ ইহা সম্পূর্ণ 
ভুল। বরং যে ক্ষেত্রে সকাজে আদেশ ইত্যাদি ফলদায়ক হইবে না বলিয়া 
নিশ্চিতভাবে জানা থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়ত চুপ থাকার কিছু অবকাশ 
থাকিবে কিন্তু হার সাথে হাঁ মিলানোর অবকাশ নাই। আর যে ক্ষেত্রে 
ফলদায়ক হইতে পারে যথা আপন সন্তান, পরিবার-পরিজন ও | 
অধীনস্থদের ক্ষেত্রে অন্যায় দেখিয়া চুপ থাকাকে কিছুতেই চারিত্রিক] 
উদারতা বলা যায় না; বরৎ যে চুপ থাকিবে সে শরীয়ত ও সমাজ উভয় 
দৃষ্টিতিই অপরাধী। 

হযরত সুফিয়ান সওরী রেহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশী ও বন্ধ 
মহলে প্রিয় ও প্রশংসনীয় হয় (বেশী সম্ভাবনা যে,) এইরূপ লোক মুদাহিন 
হইবে (অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে তাল মিলাইয়া চলে)। 

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কোন গোনাহের কাজ গোপনে করা 
হয় উহাতে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর যদি কোন গোনাহের 
কাজ প্রকাশ্যে করা হয় এবং লোকেরা উহাকে বন্ধ করার শক্তি থাকা 
সত্বেও বন্ধ করে না তবে উহার ক্ষতিও ব্যাপক হয়। 

এখন প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারেই চিন্তা করিয়া দেখুক কত গোনাহের 
কাজ তাহার জানা মতে এমন করা হইতেছে যেগুলিকে সে বন্ধ করিতে 


চাইতেও বড় জুলুমের কথা এই যে, 
করার চেষ্টা করিলে তাহার বিরোধিতা করা হয়, তাহাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন 
রাহ ভারা 
0584 ৮4২০ ৬11৮ 52501 "২2$ €জালেমগণ অতি শীঘ্ই 
জানিতে পারিরে তাহাদের গন্তব্যস্বল কোথায় ) | 
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(৪) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ 
যদি কোন কওম বা জামাতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন গোনাহের কাজে 
লিপ্ত হয় এবং এ কওম বা জামাতের মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে 
উক্ত গোনাহ হইতে বাধা না দেয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাহাদের 

উপর আল্লাহর আজাব আসিয়া যায়। 

(তোরগীব £ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিববান, ইস্বাহানী) 
হে আমার মুখলেস বুযুর্গ এবং ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতিকামী 
বন্ধুগণ ! ইহাই হইল মুসলমানদের ধ্বংস ও ক্রমবর্ধমান অবনতির কারণ। 
প্রত্যেক ব্যক্তি অপরিচিত ও সমপর্যায়ী লোকদেরকে নহে বরৎ আপন 
পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি অধীনস্থ ও ছোটদের প্রতি একটু লক্ষ্য 
করিয়া দেখুন তাহারা কি পরিমাণ প্রকাশ্য গোনাহের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে ; 
আর আপনারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা তাহাদিগকে বাধা প্রদান 
করিতেছেন কিনা। বাধা দেওয়ার কথা ছাড়িয়া দিন বাধা দেওয়ার এরাদাই 
বা করেন কিনা। অথবা এই আশঙ্কা আপনার মনে আসে কিনা যে, 
আমার প্রিয়পুত্র কি করিতেছে। যদি সে সরকারের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় 
কাজ করে বা অপরাধও নহে শুধু সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক সভা 
সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে, তবে আপনিও উহাতে জড়াইয়া পড়ার ভয়ে 
চিন্তিত হইয়া যান। তাহাকে শাসন করা হয় এবং নিজে নির্দোষ ও 


দায়মুক্ত থাকিবার জন্য বিভিন্ন রকম তদবীর করা হয়। কিন্তু আহকামুল 


হাকেমীন আল্লাহ্‌ তায়ালার নাফরমানের সাথেও কি সেই আচরণ করা হয় 
যাহা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নগণ্য সরকারী অপরাধীর সাথে করা হয়। 

আপনি ভাল করিয়া জানেন__আপনার প্রিয়পুত্র দাবা খেলায় আসক্ত 
ও তাসখেলায় ডুবিয়া থাকে, কয়েক ওয়াক্তের নামায ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু 
আফসোস ! কখনও আপনার মুখ হইতে ভুলেও এই কথা বাহির হয় না 
যে, বেটা! কি করিতেছ? ইহা তো মুসলমানের কাজ নয়। অথচ তাহার 
সহিত খানাপিনাও ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম ছিল, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 


| অথবা দোকানের কাজে মনোযোগ দেয় না; কিন্তু এমন লোক খুব কমই 


ক্ষতিকর হইত তবুও ইহা হইতে বহু দূরে সরিয়া থাকা উচিত ছিল। কিন্ত 
- সর্বনাশ তো এই যে, যে দুনিয়াকে আমরা কার্যতঃ আখেরাতের উপর 
1 প্রাধান্য দিয়া থাকি, সেই দুনিয়ার ধবংসও দ্বীনের প্রতি এই উদাসীনতার 
| কারণেই হইতেছে। চিন্তা করুন__এই অন্ধত্বের কি কোন সীমা আছে? 


| থাকিবে । সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ ৭২) 


ৃ ] আছে। (সূরা বাকারা, আয়াত £ ৭) 


ৃ (২7404 ৬5 ০, £ 
দেখ উভয় পথের মধ্যে কত দূরত্ব কত পার্থক্য ! 


এমন অনেক লোক পাওয়া যাইবে, যাহারা ছেলের উপর এইজন্য 
নারাজ যে, ছেলে অলস ও ঘরে বসিয়া থাকে ; চাকরির চেষ্টা করে না 


পাওয়া যাইবে যাহারা ছেলের উপর এই জন্য নারাজ হয় যে, সে জামাতে 
নামায আদায় করে না কিংবা নামায কাজা করিয়া দেয়। 
বুযুর্গ ও বন্ধুগণ! দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা যদি শুধু আখেরাতের জন্যই 


1 5৫1৮6 
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অর্থাৎ, এই দুনিয়াতে যাহারা অন্ধ থাকিবে তাহারা আখেরাতেও অন্ধ 


আসল কথা হইল, যেন এই আয়াতের প্রতিচ্ছবি__ 
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অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তর ও তাহাদের কানের উপর 
| সিল-মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর পর্দা পড়িয়া 


৫6425 
28291412442 


0৮444 ৬৮৫: 

2473 825 2ঞা এ০৪০ 
25266 ৯4079305436 
/62%, ৮৫16-৮7 লে 80222 ৫ ৫৫৫ টি 


2 ১৫১ 


| ০052০74৫৫জ (২195৫652005 24915 
|:-2৮6-501900564-65201-58103056 


০০5০/0%4-4৮ ৮৩০০০৪৪৪৫৩৭ 


2৫? ৫ ঠপ্িত& 


৫ /০/4০৮7 চি কি ১৪৬৫ 5 98 


6) (৬/4- 2 ১৯১ মিনতি 
$৮8%51-64,4282 


(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন £ 
কালেমায়ে তাওহীদ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাল্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ইহার 
পাঠকারীকে সর্বদা উপকার করিতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে আজাব 
ও বালা-মুসীবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উহার হক আদায়ের 
ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করা হয়। সাহাবীগণ (রোধিঃ) 
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার হক আদায়ের ব্যাপারে 
বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করার অর্থ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন ? প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় 
আর উহাকে বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয় না। (তারগীব £ ইস্বাহানী) 

এখন আপনিই একটু ইনসাফ করিয়া বলুন, বর্তমানে আল্লাহর 
নাফরমানীর কি কোন সীমারেখা আছে? এবং উহাকে বাধা দেওয়ার অথবা 
বন্ধ করার কিংবা কিছুটা কমাইয়া আনার কি কোন চেষ্টা চলিতেছে? 
নিশ্চয়ই না। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় মুসলমান যে জগতের বুকে টিকিয়া 
আছে ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহমাত্র। নতুবা আমরা 
আমাদের ধবংসের জন্য কোন্‌ কাজটি করিতে বাকী রাখিয়াছি। 

হযরত আয়েশা রোযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ফরমাইলেন £ দুনিয়াতে তো সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিন্তু আখেরাতে 
তাহারা গোনাহগারদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। অতএব, এ সমস্ত 
লোক যাহারা নিজেদের ধর্ম-কর্মের উপর নিশ্চিন্ত হইয়া লোক সমাজ 
হইতে দূরে সরিয়া নির্জনে বসিয়া রহিয়াছেন তাহারা যেন ইহা হইতে 
বে-ফিকির না থাকেন। কেননা, খোদা না করুন, যদি পাপের ব্যাপকতার 
কারণে কোন আজাব আসিয়া পড়ে তবে তাহাদিগকেও উহার স্বাদ ভোগ 
করিতে হইবে। 
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(৬) হযরর্ত আয়েশা (রাঘিঃ) বলেন, একদা হযরত নবী করীম 
দানাদার ভিত 
চেহারা মৌবারকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ 
কোন ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাহারও সাথে কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া ওষু করিয়া মসজিদে 
তশরীফ নিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ঘরের দেওয়ালে 
গা ঘেষিয়া দীঁড়াইয়া গেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মসজিদের মিম্বরে তশরীফ রাখিলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা 
করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন £ “হে লোকসকল ! আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
তোমরা সংকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, নতুবা এমন 
সময় হয়ত আসিয়া পড়িবে যখন তোমরা দোয়া করিবে কিন্তু উহা কবুল 
করা হইবে না, তোমরা সওয়াল করিবে কিন্তু উহা পূরণ করা হইবে না, 
তোমরা শক্রর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে কিন্তু আমি 
তোমাদিগকে সাহায্য করিব না।” হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এই পবিত্র কথা কয়টি বলিয়া মিন্বর হইতে নামিয়া আসিলেন। 
. (তারগীব £ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান) 


ফাযায়েলে শীগ্- ২২ 


এই বিষয়টির প্রতি যেন এ সকল লোক বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, 


যাহারা শক্রর মোকাবেলা করার জন্য দ্বীনি বিষয়সমূহে অবহেলা ও 
শিথিলতার উপর জোর দিয়া থাকেন। কেননা, এই হাদীসেই প্রমাণ 
রহিয়াছে যে, মুসলমানদের সাহায্য একমাত্র দ্বীনের মজবুতীর উপরই 
নির্ভর করে। 

বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবী হযরত আবু দারদা রোযিঃ) বলেন, তোমরা 


সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। নচেৎ তোমাদের | 


উপর আল্লাহ তায়ালা এমন জালেম বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দিবেন, যে 
করিবে না। এ সময় তোমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ দোয়া করিবেন কিন্তু উহা 


কবুল হইবে না, তোমরা সাহায্য চাহিবে কিন্তু সাহায্য করা হইবে না। | 


তোমরা ক্ষমা চাহিবে কিন্ত ক্ষমা করা হইবে না। 
স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন £ 


৭ 24022528041 24811 (৫140 
অর্থ £ নিহারাজানা তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, 


তাহা হইলে আল্লাহ পাকও তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং শক্রর 


মোকাবেলায় তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখিবেন। সেরা মুহাম্মদ, আয়াত £ ৭) 

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে £ 

প্ত054$ 212 72621 

অর্থ £ যদি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের 
উপর কেহই জয়লাভ করিতে পারিবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে 
সাহায্য না করেন, তবে আর কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করিতে 
পারে? আর মুমিনদের একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। 

সেরা আলি ইমরান, আয়াত ৪ ১৬০) 

“দুররে মান্সুর, কিতাবে তিরমিযী শরীফের সুত্রে হযরত হুযাইফা 
(রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কসম খাইয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও 
অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর 
স্বীয় আজাব নাযিল করিয়া দিবেন। তখন তোমরা দোয়া করিলেও দোয়া 
কবুল হইবে না। | 


আমার বুযুর্গ বন্ধুগণ! এখানে পৌছিয়া প্রথমে চিন্তা করুন, আমরা 


[আল্লাহ তায়ালার কি পরিমাণ নাফরমানী কররিতোঁছি তখন বুঝে আসিয়া 


যাইবে যে, কেন আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে এবং কেনই বা 
আমাদের দোয়া কবুল হইতেছে না। আমরা কি উন্নতির বীজ বপন 
করিতেছি, না অবনতির। 
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/ ১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 

! | ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আর্ত 

, | করিবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বাহির 

7] হইয়া যাইবে এবং যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পরিত্যাগ 

| করিবে, তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে 

: | অপরকে গালি-গালাজ করিতে শুরু করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি 
; | হইতে পড়িয়া যাইবে। রুর £ হাকীম তিরমিযী) 


হে জাতির উন্নতিকামী বন্ধুগণ ! ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতির জন্য 


| তো সকলেই চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু উহার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন 
!করা হইতেছে সেইগুলি অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে। যদি 


আসলেই আপনারা আপনাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 


[বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তবে কি কারণে যে জিনিসকে তিনি 

; রোগের কারণ বলিতেছেন ; যেইসব জিনিসকে তিনি রোগের মূল 

| বলিতেছেন উহাকেই আপনারা রোগের চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ 
| করিতেছেন? | 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 


[__ ফাযায়েলে তবলীগ-২৬__ 1 

হইতে রক্ষা কর। 

উক্ত দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে এই আয়াতের উপর খুবই জোর 
দেওয়া হয়; যেন পুরা কুরআন শরীফে আমলের জন্য শুধুমাত্র এই একটি 
| আয়াতই নাধিল হইয়াছে। অথচ সর্বপ্রথম তো আয়াতটির ব্যাখ্যা অভিজ্ঞ 
আলেমের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত ছিল। এইজন্যই ওলামায়ে 
কেরাম বলেন, শুধুমাত্র শাব্দিক তরজমা দেখিয়াই নিজেকে কুরআনের 
আলেম মনে করা মূর্খতার শামিল। ৃ 

সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) ও তাবেয়ীন হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল £ 


হযরত কাতাদাহ (রাধিঃ) বলেন, দুনিয়ার কল্যাণের অর্থ হইল সুস্বাস্থ্য |. 


ও প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক। হযরত আলী রোযিঃ) বলেন, ইহার অর্থ 
নেক বিবি। হযরত হাসান বসরী রেহঃ) বলেন, ইহার অর্থ এলেম ও 
এবাদত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ পবিত্র মাল। হযরত ইবনে ওমর 
(রাধিঃ) হইতে বর্ণিত অর্থ হইল, নেক সন্তান ও মখলুকের প্রশংসা। 
হযরত জাফর (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত অর্থ হইল, স্বাস্থ্য, যথেষ্ট পরিমাণ 
রিঘিক, আল্লাহর কালামের অর্থ বুঝিতে পারা, শক্রর উপর জয়লাভ করা 
এবং নেক লোকের সঙ্গ লাভ করা। | 
হয়_যেমন আমারও মন ইহা চায়_তবু লক্ষ্য করার বিষয় হইল এই 
দুনিয়ার মধ্যে লিপ্ত হইতে বা উহার মধ্যে পরিপূর্ণ মত্ত হইতে বলা হয় 
নাই। আর আল্লাহর দরবারে চাওয়া__চাই ছেঁড়া জুতা সেলাইয়ের 
ব্যাপারেই হউক না কেন__ইহা তো সরাসরি দ্বীনেরই অন্তর্ভূক্ত। 

তৃতীয়তঃ দুনিয়া হাসিল করিতে এবং দুনিয়া কামাই করিতে কে 
নিষেধ করে? অবশ্যই হাসিল করুন এবং খুব আগ্রহ সহকারে হাসিল 
করুন; আমাদের কখনও এই উদ্দেশ্য নয় যে, দুনিয়ার মত উপকারী ও 
লাভজনক বস্তকে আপনি ছাড়িয়া দিন। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হইল, 
যতটুকু চেষ্টা-পরিশ্রম দুনিয়ার জন্য করেন উহা হইতে বেশী না হইলেও 
কমপক্ষে উহার সম পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা দ্বীনের জন্য করুন। কেননা, 
আপনারই কথা অনুসারে উক্ত আয়াতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সমান 
পর্যায়ে রাখা হইয়াছে। নতুবা আমার প্রশ্ন হইল যে কুরআনে উক্ত আয়াত 
[ রহিয়াছে সেই কুরআনেই এই আয়াতও রহিয়াছে, যাহা এই কিতাবে 


পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ ৃ 
: 
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উট রিনার জের 
() যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আমি তাহার ফসল বৃদ্ধি করিয়া 
দেই আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাহাকে উহা হইতে কিছু 
অংশ দান করি; আর আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। 
(সূরা শুরা, আয়াত ৪ ২০) 
(২) যাহারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া চায়, আমি দুনিয়াতেই তাহাদের মধ্যে 
যাহাকে ইচ্ছা এবং যতখানি ইচ্ছা দিয়া থাকি। অতঃপর তাহার জন্য যে 
জাহান্নাম তৈরী রাখিয়াছি উহাতে সে পর্যুদস্ত ও অপদস্থ হইয়া প্রবেশ 
করিবে। আর যাহারা আখেরাত চায় এবং উহার জন্য ঈমান সহকারে 
যথার্থ চেষ্টাও করে তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা রক্ষা করা হইবে। 
(সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ ১৯) 
(৩) উহা দুনিয়াবী জীবনের ভোগ-সামস্ত্রী মাত্র এবং একমাত্র আল্লাহর 
নিকটই রহিয়াছে সুন্দর পরিণাম। (সুরা আলি ইমরান, আয়াত £ ১৪) 
(৪) তোমাদের মধ্যে কেহ দুনিয়া চায় আবার কেহ আখেরাত চায়। 
পুরা আলি ইমরান, আয়াত £ ১৫২) 
(৫) আপনি বলিয়া দিন, দুনিয়ার টীজ-আসবাব অতি তুচ্ছ। আর 
যাহারা আল্লাহকে ভয় করে তাহাদের জন্য আখেরাতই উত্তম। 
(সুরা নিসা, আয়াত £ ৭৭) 


৬) দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবৎ 


ফাযায়েলে তবলীগ_২₹ 
পরহেজগারদের জন্য আখেরাতই উত্তম। (সুরা আনআম, আয়াত £ ৩২) 
(৭) যাহারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা ও তামাশার বস্তু বানাইয়াছে, 
তাহাদেরকে আপনি ত্যাগ করুন। বস্ততঃ দুনিয়ার জীবন তাহাদিগকে 
ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। (সুরা আনআম , আয়াত £ ৭০) 
৮) তোমরা দুনিয়ার মাল-মাত্তা চাও আর আল্লাহ তোমাদের জন্য 
পছন্দ করেন আখেরাত। (সুরা আনফাল, আয়াত £ ৬৭) 
(১) তোমরা কি আখেরাতকে বাদ দিয়া দুনিয়ার জীবন লইয়া সন্তুষ্ট 
আছ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ। 
(সুরা তওবা, আয়াত £ ৩৮) 
১০) যাহারা দুনিয়ার সুখ-্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে আমি এখানেই 
তাহাদের আশা-আকাজ্ক্ষা পুরণ করিয়া দেই এবং তাহাদের জন্য কিছুই 
কম করা হয় না। আখেরাতে তাহাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নাই 
আর এখানে তাহারা যাহা কিছু আমল করিয়াছে সবকিছুই ধুলিসাৎ হইয়া 
যাইবে । সুরা হুদ , আয়াত £ ১৫) 
(১) তাহারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লইয়া আনন্দে মাতিয়াছে ; অথচ 
আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জিন্দেগী অতি তৃচ্ছ।সুরা রাপ্দ, আয়াতঃ ২৬) 
(২) তাহাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে 
] বিরাট আজাব। কেননা, তাহারা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়াকে 
পছন্দ করিয়াছে। সুরা নাহল, আয়াত £ ১০৬, ১০৭) 
উপরোক্ত আয়াতগুলি ছাড়াও আরও অনেক আয়াত এমন রহিয়াছে 
যেগুলির মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতকে পরস্পর তুলমা করা হইয়াছে। 
| এখানে সমস্ত আয়াত পেশ করা উদ্দেশ্য নয় এবং প্রয়োজনও নাই। কেবল 
নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটি আয়াত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়া দেওয়া হইল। 
এ সম্পকীয়ি কুরআনের সমস্ত আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল, আখেরাতের 
মোকাবেলায় যে সমস্ত লোক দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়. তাহারা চরম 
. | পর্যায়ের ধবংসের মধ্যে রহিয়াছে। 
1 যদি দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিকে আপনি সামলাইতে না পারেন, 
| তবে তো শুধু আখেরাতই প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। দুনিয়ার জীবনে 
মানুষ পার্থিব প্রয়োজন ও জরুরতের খুবই মুখাপেক্ষী-এই কথা আমি 
| অস্বীকার করি না। কিন্তু শুধু এই কারণে যে, মানুষের পায়খানায় যাওয়া 
| খুবই জরুরী ইহা ছাড়া উপায় নাই ; সেইজন্য দিনভর সেখানে বসিয়া 
| থাকিবে ইহা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মানিয়া লইবে না। 
1450881555895528555875588155 


যাইবে যে, পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি জিনিসের একটা শৃঙ্খলা ও 
নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে ; আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানকে স্পষ্ট 
করিয়া দিয়াছেন। নামাযের ওয়াক্তসমূহ যেভাবে বন্টন করা হইয়াছে 
উহাতে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, দিবা-রাত্র চবিবশ ঘন্টার মধ্যে 
অর্ধেক সময় বান্দার হক। যাহাকে সে নিজের আরাম-আয়েশের জন্যও 
ব্যবহার করিতে পারে কিংবা জীবিকা অর্জনেও খরচ করিতে পারে। আর 
বাকী অর্ধেক আল্লাহ্‌র হক। এমতাবস্থায় আপনার উক্তি অনুযায়ী দ্বীন ও 
দুনিয়াকে যখন সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে, তখন দিবা-রাত্রির অর্ধেক 
সময় দ্বীনের কাজে এবং বাকী অর্ধেক সময় দুনিয়ার কাজে খরচ হওয়া 
উচিত। নতুবা দুনিয়ার ব্যস্ততায় যদি অর্ধেকের বেশী সময় রূজি রোজগারে 
কিংবা আরাম-আয়েশে খরচ করা হয়, তবে এই কথা নিশ্চিত বুঝিতে 
হইবে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অতএব, 
আপনার উক্তি অনুযায়ী ইনসাফের কথা ইহাই হয় যে, রাত্র-দিন চব্বিশ 
ঘন্টার মধ্য হইতে বার ঘন্টা দ্বীনের জন্য খরচ করা হইবে; তাহা হইলেই 
দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই হক আদায় হইবে এবং এই কথা বলা যাইবে যে, 
ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই তালীম দেওয়া হইয়াছে এবং 
ইসলামে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এইসব বিষয় এখানে উল্লেখ করা 
উদ্দেশ্য ছিল না; বরং প্রশ্রের উত্তর প্রসঙ্গে আসিয়া গিয়াছে। এইজন্য 
সংক্ষেপে কেবল ইশারা করা হইল মাত্র। | 
এই পরিচ্ছেদে তবলীগ সম্পকীয় কিছু হাদীস উল্লেখ করাই ছিল মূল 
উদ্দেশ্য। সেইসব হাদীস হইতে মাত্র সাতটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে 
করিতেছি। কারণ, যাহারা আমল করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য সাতটি 
কেন একটি হাদীসই যথেষ্ট। আর যাহারা মানিবে না তাহাদের জন্য এই, 
আয়াতের মর্ম যথেষ্টের উপর অতিরিক্ত। ৮444 এ 1৯৮৯ ০2301 ৮০ 
21: শীঘ্রই জালেমরা জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।) 
পরিশেষে একটি জরুরী আরজ-__বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, 
ফেতনার যুগে যখন কৃপণতা বৃদ্ধি পাইবে, মানুষ নিজ নিজ কৃপ্রবৃত্তি ও 
নফসের অনুসরণ করিবে, দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিবে, প্রত্যেকে 
নিজের অভিমতকেই শুধু পছন্দ করিবে ; অন্য কাহারও কথা মোটেও 
শুনিবে না__তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের 
সংশোধনের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করার হুকুম 
দিয়াছেন।” কিন্তু বুযুর্গ মাশায়েখগণের মতে এখনও সেই সময় আসে নাই। 


কাজেই যাহা কিছু করিবার এখনই_সময় থাকিতে করিয়া লওয়া উচিত। 
| 


০ 


[ফাযায়েলে তবলীন৩3_ 

কারণ আল্লাহ না করুন দেখিতে দেখিতে সেই সময় হয়ত আসিয়া উপস্থিত 
হইয়া যাইবে আর তখন কোন প্রকার এসলাহ ও সংশোধন সম্ভব হইবে 
না। সেইসঙ্গে শেষোক্ত এই হাদীসটিতে যে দোষগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে 


-| সেইগুলি হইতেও বিশেষভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত। কেননা, এই 


দোষগুলিই হইল যাবতীয় ফেতনার দরজা। এইগুলির পর শুধু ফেতনাই 
ফেতনা হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে 
এই দোষগুলিকে ধ্বংসকারী দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 

হে আল্লাহ! আমাদিগকে সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী ফেতনা হইতে 
হেফাজত করুন, আমীন। 


এই পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সতর্ক করা উদ্দেশ্য, আর 
উহা এই যে, বর্তমান যুগে তবলীগের কাজে যেরূপ অবহেলা করা 
হইতেছে এবং ব্যাপকভাবে মানুষ এই কাজ হইতে একেবারে গাফেল 
হইয়া যাইতেছে, অনুরূপভাবে কোন কোন লোকের মধ্যে একটি বিশেষ 
রোগ এই দেখা দিয়াছে যে, যখনই তাহারা ওয়াজ-নসীহত, লেখা, বক্তৃতা 
ও তালীম-তবলীগ ইত্যাদি কোন দ্বীনি দায়িত্বের কাজ আরম্ভ করে তখনই । 
তাহারা অন্যের ফিকিরে এমন ব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিজের কথা 
একেবারেই ভুলিয়া যায়। অথচ অপরের সংশোধনের তুলনায় নিজের 


' - | সংশোধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। অন্যকে নসীহত করিবে 


অথচ নিজে গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকিবে-_এইরূপ করা হইতে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ 


মেরাজের রাত্রিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতেছিল। তিনি তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) বলিলেন, ইহারা আপনার উম্মতের এ সকল ওয়ায়েজ ও বক্তা, 
আমল করিত না। মিশকাত শরীফ) 

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিছুসংখ্যক জান্নাতী লোক কোন কোন 
জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমরা এইখানে কিভাবে পৌছিলে 
অথচ আমরা তো তোমাদের কথার উপর আমল করিয়াই জান্নাতে 
হিরা তাহার বরিরে নানিয়া বেযাটিরে বাহারি 


নিজেরা আমল করিতাম .না। 

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, বদকার আলেমদের প্রতি 
জাহান্নামের আজাব অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে। ঘমূর্তিপূজকদের আগেই 
তাহাদিগকে আজাব দেওয়া হইতেছে বলিয়া তাহারা যখন আশ্র্যবোধ 
করিবে তখন তাহারা উত্তর পাইবে যে, জানিয়া-শুনিয়া অপরাধ করা আর 
না জানিয়া অপরাধ করা সমান হইতে পারে না। 

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজে আমল করে না, তাহার 
ওয়াজ_-নসীহত উপকারী হয় না। এই কারণেই বর্তমান যুগে প্রতিদিন 
জলসা-জলুস ও ওয়াজ-নসীহত হইতেছে, বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও 
পুস্তক প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু সবই বেকার ও নিম্ফল সাব্যস্ত হইতেছে। 
স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান £ 


1 /৫%4০৫% ৩১14৫ ৫24 
পি //% ৫8৫5 ৫৫4 ৫ 
তম ফের ৮৫০৫০ ০৫89425 
৫ 227 ৫১) 

তা “তোমরা কি অন্য লোকদিগকে সকাজে আদেশ করিতেছ এবং 
নিজেদেরকে ভূলিয়া যাইতেছ অথচ তোমরা কিতাব পড়িয়া থাক, তোমরা 
| কি বুঝ না?” সূরা বাকারা, আয়াত £ 8৪)(তরজমায়ে আশেকী) 
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান £ 
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“কেয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কোন 
ব্যক্তি নিজ জায়গা হইতে আপন কদম বিনদুমাত্রও হটাইতে পারিবে 


না_-এক. জীবন কোন্‌ কাজে শেষ করিয়াছ?ঃ দুই. যৌবন কি কাজে ব্যয় 
- 


|_ফাযায়েলে তবলীগর-৩৩_। 
(করিয়াছঃ তিন. ধন-দৌলত কিভাবে উপার্জন করিয়াছিলে এবং কি কি 
| কাজে খরচ করিয়াছিলে? চার. স্বীয় এলেমের উপর কতটুকু আমল 


করিয়াছিলে?” 
হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বড় সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার 


. | সবচেয়ে বেশী ভয় হয় এই বিষয়ে যে, না জানি কেয়ামতের দিন আমাকে 
| সকলের সামনে ডাকিয়া এই প্রশ্ন করা হয় যে, যতটুকু এলেম 
| শিখিয়াছিলে উহার উপর কতটুকু আমল করিয়াছ। তোরগীব £ বাইহাকী) 


স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক সাহাবী 


| জানিতে চাহিয়াছেন যে, সমস্ত মখলুকের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি 
| ফরমাইলেন, খারাপের প্রশ্ন করিও না ভালর কথা জিজ্ঞাসা কর; 


নিকৃষ্টতম আলেমগ্ণই হইল নিকৃষ্টতম মখলুক। 
এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এলেম দুই প্রকার-_এক প্রকার যাহা শুধু 


| জবান পর্যস্তই সীমিত থাকে ; অন্তরে কোনরূপ আছর করে না, 


কিয়ামতের দিন এইরূপ এলেম এ আলেমের বিরুদ্ধে কঠিন প্রমাণস্বরূপ 
হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকার এলেম যাহা অন্তরে আছর করিয়া থাকে এবং 
ইহাই উপকারী এলেম। 

মোটকথা, জাহেরী এলেমের সাথে সাথে বাতেনী এলেমও হাসিল 


| করিতে হইবে যাহাতে এলেমের গুণে অন্তরও গুণান্বিত হয়। আর যদি 


এলেম অন্তরে আছর না করে, তবে এই এলেমই কিয়ামতের দিন্‌ 
আলেমের বিরুদ্ধে সাক্ষী ও প্রমাণস্বরূপ হইয়া দীড়াইবে এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তুমি এলেম অনুযায়ী কি আমল করিয়াছ? 
আরও বহু হাদীসে এই অবস্থার উপর কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তির 
ভয় দেখানো হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগ ভাইদের খেদমতে আমার 
আরজ-__তীহারা যেন সর্বপ্রথম নিজেদের জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের 
ফিকির করেন। তাহা না হইলে, খোদা না করুন এই সমস্ত ভয়াবহ শাস্তির 
আওতায় পড়িয়া যাইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে 
এই অধম গোনাহগারকেও জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের তওফীক দান 


| করুন; কারণ, নিজ হইতে অধিক বদ আমলওয়ালা আমি আর কাহাকেও 
(দেখিতে পাই না। আল্লাহ যদি একমাত্র তাহার অপার মেহেরবানীতে 


আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
এই পরিচ্ছেদেও একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
সুবাল্লিগ ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। যাহা নিতান্ত জরুরী। আর 
তাহা এই যে, অনেক সময় তবলীগের কাজে সামান্যতম অসাবধানতার 
কারণে লাভের সহিত ক্ষতিও শামিল হইয়া যায়। এইজন্য অতি জরুরী 
হইল যে, এই ক্ষেত্রে সাবধানতার সবকয়টি দিকের প্রতিই লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন। বহু লোক তবলীগের জোশে আসিয়া অন্য মুসলমানের 
মর্ধাদাহানি করিতেও পরোয়া করে না। অথচ মুসলমানের ইজ্জত একটি 
বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বস্ত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ 
7645496৮০5৪ ঠ০ 
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“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করিয়া রাখে, আল্লাহ 
তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ গোপন করিয়া রাখেন এবং 
আল্লাহ তায়ালা এ পর্যস্ত বান্দার সাহায্য করেন যে পর্যস্ত সে আপন 
ভাইয়ের সাহায্য করে।” (তারগীব ৪ মুসলিম, আবু দাউদ) 

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে £ 
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“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ 
তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার টি ঢাকিয়া রাখিবেন। আর যে 


৯০০) ৬ পট ভরত 
০৮৮০৮৮০৮০০৩ 


ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা 
তাহার দোষ_ক্রটি প্রকাশ করিয়া দেন, এমনকি ঘরে বসিয়া থাকা অবস্থায় 
তাহাকে অপদস্থ করিয়া দেন।” (তারগীব £ ইবনে মাজাহ) 

মোটকথা, বহু হাদীসে এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য 


| মুবাল্লিগগণের জরুরী কর্তব্য হইল, মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। 


ইহা হইতে আরও অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ হইল মুসলমানদের ইজ্জতের 
হেফাজত করা। ৃ 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 
ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও তাহাকে সাহায্য 
করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন সময় সাহায্য করিবেন না যখন 
সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইবে। 

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা। 

এমনিভাবে অনেক রেওয়ায়াতে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার উপর 
কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগ 
ভাইগণ অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিবেন যে, অসৎকাজে 
নিষেধ করিতে গিয়া যেন নিজের পক্ষ হইতে কাহারও দোষ-ত্রটি ঞ্রকাশ 


| করা না হয়। যে দোষ_ ত্রুটি গোপনে জানা যাইবে গোপনেই যেন তাহা 


নিষেধ করা হয় আর যাহা প্রকাশ্যে করা হয় উহার নিষেধও প্রকাশ্যে করা 
চাই; তবে বাধা দেওয়ার সময় ইজ্জতের হেফাজতের ব্যাপারে যথাসাধ্য 
ফিকির অবশ্যই রাখিতে হইবে। নতুবা সওয়াবের .পরিবর্তে গোনাহের 
আশক্কাই বেশী। 

মোটকথা, অসৎকাজে নিষেধ অবশ্যই করিতে হইবে, কেননা এ 
সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উল্লেখ করা হইল সেইগুলি অত্যন্ত কঠোর। এই 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে গিয়া অন্যের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার 
পন্থা এই যে, প্রকাশ্য অন্যায়ের প্রতিকার যেমন নিঃসস্কোচে প্রকাশ্যে করা 
হইবে, তেমনি খুবই খেয়াল রাখিতে হইবে-_যে গোনাহ অন্যায়কারীর পক্ষ 
হইতে প্রকাশ না পায় উহা নিষেধ করিতে গিয়া নিজের পক্ষ হইতে যেন 
এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করা হয় যাহার দরুন উহা প্রকাশ হইয়া 
যায়। ৃ 

তবলীগের আদবের মধ্যে ইহাও একটি আদব যে, নম্রতা অবলম্বন 
করিবে। খলীফা মামুনুর রশীদকে কোন ব্যক্তি কঠোর ভাষায় নসীহত 


ক 


[__ ফাযায়েলে তবলীগ-৩৬ : 
আপনার চেয়ে শ্রেম্ঠ হযরত মুসা ও হযরত হারুন (আঃ)কে আমার 
চাইতে অধম ফেরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখন নম্রভাবে 


23৯, 
ৃ 
৬ 


রে 


অর্থাৎ, তোমরা তাহাকে নম্রভাবে উপদেশ দিবে, হয়ত সে নসীহত 
কবুল করিয়া নিবে। সূরা ত্বাহা, আয়াত £ 8৪) 

এক যুবক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমাকে জেনার অনুমতি 'দিয়া 
দিন। সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ 
রাগান্বিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সেই যুবককে ডাকিয়া আরও কাছে আনিলেন এবং বলিলেন, দেখ তুমি 
কি ইহা পছন্দ কর যে, কোন ব্যক্তি তোমার মায়ের সহিত জেনা করুক? 
সে উত্তরে বলিল আমার জীবন আপনার উপর কোরবান হউক, ইহা 
কখনও হইতে পারে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 
অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে না যে, কেহ তাহার মায়ের 
সহিত জেনা করুক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় 
বলিলেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, কেহ তোমার মেয়ের সহিত জেনা 
করুক? সে উত্তরে বলিল আমার জান আপনার উপর কোরবান হউক, 
আমি ইহা কখনও পছন্দ করি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, ঠিক এইভাবেই অন্য কোন লোকও পছন্দ করে না যে, 
তাহার মেয়েদের সহিত জেনা করা হউক। এইভাবে বোন, খালা, ফুফুর 
বিষয়ও উল্লেখ করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের 
বুকের উপর হাত রাখিয়া দোআ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! তাহার অন্তরকে 
পবিত্র করিয়া দিন, গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং লজ্জাস্থানকে গোনাহ 
হইতে হেফাজত করুন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে 
জেনার চাইতে ঘৃণিত তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। 

মোটকথা, কাহাকেও বুঝানোর সময় দোয়া, চেষ্টা, নসীহত ও নম্রতার 
সহিত এইরূপ চিন্তা করিয়া বুঝাইবে যে, তাহার স্থলে কেহ আমাকে 
নসীহত করিলে আমি নিজের জন্য কিরূপ ব্যবহার পছন্দ করিতাম। 


| এবং দুনিয়াবী ফলাফলের দিক দিয়া অনেক বড়। আর এখলাসবিহীন 
| আমল না দুনিয়াতে কোন উপকার পৌছায় না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে 
'॥ কোন পুরস্কার পাওয়া যায়। 


তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। (মিশকাত ৪ মুসলিম) 
| ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? 
| রেওয়ায়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। 


| নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান দেশের গভর্নর 


আমলই কবুল করেন যাহা একমাত্র তাহার জন্যই করা হয়। 


___ ফাযায়েলে তবলীগ-৩৭__ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
এই পরিচ্ছেদেও মোবাল্লিগগণের খেদমতে একটি জরুরী বিষয় আরজ 

করিতেছি--তীহারা যেন নিজেদের বয়ান ও লেখনীকে পরিপূর্ণ এখলাসের 

| গুণে গুনান্বিত করেন। কেননা, এখলাসের সহিত অল্প আমলও দ্বীনী 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন 

//৮৮%/৮/৮৮০০ 225922874863215) 
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চটি পোর্সিতার্ তরি 
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:০৯৮০৬০%5) 
আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত ও সম্পদ দেখেন না; তিনি 


অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| তিনি উত্তর করিলেন, এখলাস। “তারগীব, নামক কিতাবের অনেক 
আরও এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত মুআয (রাধিঃ)কে যখন 


| বানাইয়া পাঠাইতেছিলেন, তখন তিনি আরজ করিলেন, ইয়া 
| রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু 
| আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন £ “দ্বীনের কাজে এখলাসের এহতেমাম 
| করিবে। কেননা, এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট।” 

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলের মধ্যে শুধু এ 


আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে £ 


৬ 4 পক পপর পাপা পু পা উহু পে পার্ট পর ৫ 2৫ 111484৮ পার 
ঞ ৬ ও রি 2 শে ে 
22872 ১৮৮০০৮৬০279 9০৮৮৪ ৫01 ৬৬০এ০০৩ 
£প ৫ 2, তপতি 25০১ 2 44254%0 ১,-৫. ৫ শ 
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44500 24 ৬6 25566 215335455৩4: ৫৮৩ 
০১০৫ ০৪১০০৪, 


আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি অংশীদারীর ব্যাপারে 
সকল শরীকদারের চাইতে অধিক বে-নিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী। অর্থাৎ 
দুনিয়ার শরীকরা অংশীদারীর মুখাপেক্ষী ও ইহাতে সন্তষ্ট হয়; কিন্তু আমি 
সম্পূর্ণ শরীকবিহীন একক ত্রষ্টা ; কাহারও পরোয়া করি না__এবাদতের 
মধ্যে কাহারো অংশীদারিত্ব পছন্দ করি না।) যে ব্যক্তি এমন কোন আমল 
করে যাহার মধ্যে আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিয়া লয়, আমি 
উহাকে তাহার শরীকের সোপর্দ করিয়া দেই।” অন্য রেওয়ায়াতে 
আছে__-আমি উহা হইতে মুক্ত হইয়া যাই। (মিশকাত ৪ মুসলিম) 
এক ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে £ যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে 
অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন তাহার আমলের সওয়াব ও 
পুরস্কার তাহারই নিকট হইতে চাহিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা অংশীদারীর 
ব্যাপারে সকল শরীকদারের চাইতে অধিক বে-নিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী। 
অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ | 
৮4-৮০-//৫০০% 
৫ ৮০৮০।41৮/ ৮ 
414 র্ 8//০ 
৪941 ১: 2 টিটি 
415 
“যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর জন্য নামায পড়ে সে মুশ্রিক হইয়া যায়, 
যে লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখে সে মুশরিক হইয়া যায়, যে লোক 
দেখানোর জন্য দান_খয়রাত করে সে মুশরিক হইয়া যায়।” 
মিশকাত £ আহমদ) 
মুশরিক হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সে 
এই সমস্ত আমল করিল, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাহাদিগকে সে শরীক 
করিল। এমতাবস্থায় এই আমলগুলি আল্লাহ তায়ালার জন্য রহিল না 
বরং যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করিল তাহাদের জন্য হইয়া গেল। 
অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন £, | 
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গিয়াছে)। অতঃপর তাহাকেও হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং অধ/মুখী 
| করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় এ ধনী ব্যক্তিও 
. | হইবে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা রিষিকের প্রশস্ততা প্রদান করিয়াছেন এবং 
সবরকম ধন-সম্পদ দিয়াছেন। তাহাকে ডাকা হইবে এবং নেয়ামতসমূহ 
(| স্মরণ করানো হইবে এবং স্বীকারোক্তির পর জিজ্ঞাসা করা হইবে_এই 
| সমস্ত ধন-সম্পদ পাইয়া তুমি কি আমল করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, 
; | | এমন কোন উত্তম স্থান নাই যেখানে খরচ করিলে আপনার সন্তুষ্টি লাভ 
| | £ | হয় আর আমি খরচ করি নাই। এরশাদ হইবে, তৃমি মিথ্যা বলিতেছ; 
| || বরং লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এইজন্য তৃমি এইসব করিয়াছ। 
 & | সুতরাং উহা বলা হইয়াছে অতঃপর তাহাকেও হুকুম অনুযায়ী জাহান্নামে 
| টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে।” (মিশকাত £ মুসলিম) 
%&. অতএব, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী যে, মুবাল্লিগগণ 
৮ নিজেদের সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দী, দ্বীনের প্রচার 
এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণকে 
মূল উদ্দেশ্য হিসাবে সামনে রাখিবেন। ইজ্জত-সম্মান ও সুনাম-সুখ্যাতি 
চর অর্জনকে অন্তরে মোটেও স্থান দিবেন না। যদি কখনও এইরূপ খেয়াল 
অন্তরে আসিয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ “লা-হাওলা” ও “এস্তেগফার, দ্বারা 
এই অবস্থা দূর করিয়া লইবেন। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী ও 
তাঁহার প্রিয় মাহবৃবের ও তাহার পাক কালামের ওসীলায় অধম 
গোনাহগারকে এখলাসের তাওফীক দান করুন এবং পাঠকবৃন্দকেও দান 
(করুন; আমীন। " 


০9024 ০44০1 ৫১৮০৮ ৪১০৭) 
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যাগ যেনা তন পল লা: 


“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে সমস্ত লোকের ফয়সালা শুনানো 
হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন এ শহীদও হইবে যাহাকে ডাকিয়া আল্লাহ 
তায়ালা স্বীয় এ সমস্ত নেয়ামত স্মরণ করাইবেন যাহা তাহাকে দান করা 
হইয়াছিল। নেয়ামতসমূহ দেখিয়া সে চিনিতে পারিবে এবং স্বীকার করিবে। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই সকল নেয়ামতের দ্বারা তুমি কি 
করিয়াছঃ সে উত্তর করিবে, তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ 
করিয়াছি; এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি। এরশাদ হইবে__তুমি মিথ্যা 
বলিয়াছ ; লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিবে এইজন্যই সবকিছু করিয়াছ। 
সুতরাং তাহা তো বলা হইয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে জিহাদ করিয়াছিলে উহা 
হাসিল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে 
এবং অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় এ 
আলেমেও হইবে যে নিজে এলেম শিখিয়াছে, অন্যকে শিখাইয়াছে এবং 
কুরআন পাক হাছিল করিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া দুনিয়াতে যে-সমস্ত 
নেয়ামত দেওয়া হইয়াছিল স্মরণ করানো হইবে। সে স্বীকার করিবে। 
অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইকে__-এইসব নেয়ামত পাইয়া তুমি কি 
কি কাজ করিয়াছঃ সে আরজ করিবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে 
নিজে এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য 
কুরআন পাক হাছিল করিয়াছি। উত্তর হইবে-_তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং 
লোকে তোমাকে আলেম বলিবে এইজন্য এলেম শিখিয়াছ এবং লোকে 
তোমাকে কারী বলিবে এইজন্য কুরআন পড়িয়াছ ; আর তাহা বলা 


হইয়াছে (অর্থাৎ শিখা ও শিখানোর যাহা উদ্দেশ্য ছিল তাহা পূর্ণ হইয়া 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
এই পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণ মুসলমানের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। বর্তমান যমানায় আলেমগণের প্রতি যে শুধু 
খারাপ ধারণা বা তাহাদেরকে অবহেলা করা হয় তাহাই নহে; বরং 
বিরোধিতা ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও সব রকম ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে 
অবলম্বন করা হইতেছে। বস্ততঃ দ্বীনের জন্য এহেন পরিস্থিতি অত্যন্ত 
ভয়াবহ, মারাত্বক ও ক্ষতিকর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়াতে 
যেকোন দলে ভালর মধ্যে মন্দও রহিয়াছে তেমনি আলেমগণের মধ্যেও 
সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু 
এতদসত্বেও এইখানে দুইটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে লক্ষ্যণীয়। 


একটি হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আলেমকে অসৎ বলিয়া নিশ্চিতরূপে 


জানা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা উচিত 


নহে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে £ 


৫৬ এরতু ৫47906৫5৫১৫ ৪৩ ৩৪৭ 
অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার প্রকৃত অবস্থা জানা নাই, সেই বিষয়ে তুমি 
মন্তব্য করিও না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর এ সবের ব্যাপারে 
প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে। 
(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ ৩৬)বয়ানুল কুরআন) 
আর শুধু এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, কথা বল্নেওয়ালা হয়ত 
অসৎ আলেম হইবে__তাহার কথাকে যাচাই না করিয়া বাদ দিয়া দেওয়া 
আরও অধিকতর জুলুম। 
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে এত 
বেশী সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, ইহুদীরা তওরাত কিতাবের 
বিষয়বন্ত আরবীতে নকল করিয়া শুনাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইহাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলিও না বরং 
এই কথা বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু নািল করিয়াছেন 
আমরা উহা বিশ্বাস করিয়াছি। অর্থাৎ যাচাই না করিয়া কাফেরের 
বর্ণনাকেও সত্য বা মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে 
আমরা এই পর্যায়ে পৌছিয়াছি যে, আমাদের মতের বিপরীতে যদি কেহ 
কোন. কথা বলে, তবে বল্নেওয়ালার হক ও সত্য হওয়ার সঠিক প্রমাণ 
থাকা সত্তেও তাহার কথা ও বক্তব্যকে নীচু করার জন্য তাহার ব্যক্তিত্বের 
উপর হামলা করা হয়। 
দ্বিতীয় জরুরী বিষয়টি হইল, খাঁটি-হক্কানী ওলামায়ে কেরামও যেহেতু 
মানুষ ; তাহারা নিষ্পাপ নহেন__নিষ্পাপ হওয়া তো আন্বিয়ায়ে 
কেরামেরই বৈশিষ্ট্য, কাজেই তাহাদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাহারাই দায়ী 
থাকিবেন। আর ইহা তো. আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার_তিনি সাজা দিবেন 
বা মাফ করিয়া দিবেন ; বরং বেশী সম্ভাবনা ইহাই যে, ইনশাআল্লাহ 
তাহাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি মাফই হইয়া যাইবে। কেননা, কোন দয়ালু মনিবের 
গোলাম যখন নিজের কাজ-কর্ম ছাড়িয়া মনিবের কাজে মশগুল হইয়া 
যায় এবং মনে-প্রাণে উহাতেই লাগিয়া থাকে তখন মনিব সাধারণতঃ 
তাহাকে মাফ করিয়াই থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য 
দয়াবান আর কে হইতে পারে! কিন্তু তিনি যদি তাঁহার ন্যায়বিচারের 


০ প্লাজা... পালা জাজের. াপযাপালামালাকাগাপগক্া 2777 50 


খাতিরে শাস্তিও দেন তবে উহা তাহার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার ; কিন্তু 
এইসব কারণে লোকদের মনে আলেমগণের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা, 
ঘৃণা পয়দা করা, তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখার চেষ্টা করা, মানুষের 
জন্য বেদ্বীন হইয়া যাওয়ার কারণ হইবে। যাহারা এইরূপ করে তাহাদের 
জন্য আজাব রহিয়াছে। ূ 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন £ 


/97//৮4)-৮14% ০৩৪ । ০9721 85৫] 
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46 69055858209 
| ৮0 9652 
(১১ ৬০৪৮) | 
অর্থাৎ, তিন ধরণের মানুষকে সম্মান করার অর্থ আল্লাহ তায়ালাকেই 
সম্মান করা--এক, বৃদ্ধ মুসলমান। দ্বিতীয়, কুরআনের এ রক্ষক যে 
কমবেশী করে না। তৃতীয়, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তোরগীব £ আবু দাউদ) 
অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ৪ | 
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৮ ৪৪ প্রা । ৩ 
টি ১ 
নিতে 0৯০০%৩৭১৬০০৮৪৬) 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের করে না, আমাদের 


ছোটদের প্রেহ করে না, আমাদের আলেমদের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার 
উম্মতের মধ্যে নহে। (তারগীব £ আহমদ, হাকিম) 


আরেক হাসে এরশাদ হইয়াছে £ 
4425/56 2 0 ৫৫2রে ৬ 
১:৮9/1510৫ ৩ 440/68145 
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: 
অর্থাৎ, তিন ধরণের মানুষকে একমাত্র মুনাফেক ছাড়া আর কেহই 
হেয় মনে করিতে পারে না__এক, বৃদ্ধ মুসলমান ; দুই, আলেম ; তিন, 
ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা। তোরগীব £ তাবারানী) 
ই কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস নকল করা হইয়াছে, “আমার উম্মতের ব্যাপারে 
তিনটি বিষয়ে আমার সবচাইতে বেশী ভয় হয়__-এক, তাহাদের দুনিয়াবী 
উন্নতি বেশী হইতে থাকিবে, যাহার কারণে তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা 
সৃষ্টি হইবে। দ্বিতীয়, তাহাদের মধ্যে কুরআন শরীফ এত ব্যাপক হইয়া 
যাইবে যে, প্রত্যেকেই উহার মতলব বুঝিতে চেষ্টা করিবে। অথচ 
ক্রআনের অনেক অর্থ ও মতলব এমনও রহিয়াছে যাহা আল্লাহ ব্যতীত 
আর কেহই জানে না। আর যাহারা এলেমে গভীর ও পরদর্শী তাহারাও 
এইরূপ বলে যে, এই সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে নাষিল হইয়াছে, 
আমরা ইহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও একীন রাখি। বেয়ানুল কুরআন) অর্থাৎ 
গভীর এলেমের অধিকারী পারদর্শী ব্যক্তিরাও কেবল সত্যতা স্বীকার 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যান ; অধিক কিছু বলিতে সাহস করেন না। এইরূপ 
ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের কিছু বলিবার কী অধিকার থাকিতে পারে! তৃতীয় 
বিষয় হইল, ওলামায়ে কেরামের হক নষ্ট করা হইবে; তাহাদের সহিত 
বে-পরোয়া আচরণ করা হইবে।* “তারগীব' নামক কিতাবে এই হাদীসখানা 
“তাবারানী'র সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই ধরণের 
বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। 

বর্তমান যুগে ওলামা এবং দ্বীনি এলেম সম্পর্কে যে সমস্ত শব্দ 
সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে “ফতওয়ায়ে আলমগীরী” কিতাবে 
সেইগুলির অধিকাংশকে কুফরী শব্দ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্ত 
অজ্ঞতার কারণে মানুষ এইসব হুকুম হইতে একেবারে গাফেল। সুতরাং 
এই ধরণের শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে অনেক বেশী সাবধান 
থাকিতে হইবে। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, বর্তমান যুগে হকানী 
আলেম একেবারেই নাই__যাহাদেরকে আলেম বলা হয় তাহারা সকলেই 
ওলামায়ে ছু বা অসৎ আলেম, এই কথা বলিয়াও তো আপনারা 
দায়ত্বমুক্ত হইতে পারেন না। কেননা, অবস্থা যদি এইরূপই হয় তাহা 
হইলে সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর এই ফরজ দায়িত্ব আসিয়া যায় যে, হক্কানী 
আলেমগণের একটি জামাত তৈরী করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এলেম 
শিখাইতে হইবে। কেননা, সমাজে আলেমগণের জামাত বর্তমান থাকা 


ফরজে কেফায়াহ। একটি জামাত এই কাজে নিয়োজিত থাকিলে সকলের 


হইয়া যাইবে, নতুবা সমগ্র দুনিয়াবাসীই গোনাহগার 


| ফরজ দায়িত্ব আদায় 
হইবে। | 
সাধারণতঃ একটি অভিযোগ এই করা হইয়া থাকে যে, ওলামাদের 
মতবিরোধ সর্বসাধারণকে ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দিয়াছে। সম্ভবতঃ 
কথাটি এক পর্যায়ে সহীহ হইতে পারে ; কিন্ত আসল কথা এই যে, 
ওলামায়ে কেরামের এই মতবিরোধ আজকের নহে, পঞ্চাশ বা শত 
বসরের নহে ; বরৎ ইসলামের স্বর্ণযুগ এমনকি হযরত নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। 
ৃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জুতা মোবারক 
: |আলামতন্বরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে দিয়া এই ঘোষণা করিতে 
. | পাঠাইলেন £ যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলিবে সে অবশ্যই জান্নাতে 
? | প্রবেশ করিবে। পথে হযরত ওমর (রাযিঃ)_-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন 
1 | আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক। কিন্তু তবুও 
'.. ১.| হযরত ওমর রোধিঃ) তাহার বুকের উপর এত জোরে দুই হাতে আঘাত 
(| করিলেন যে, বেচারা প্রায় চিৎ হইয়া পিছন দিকে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু 
“ ছু; | ইহার পর হযরত ওমর রোধিঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন পোষ্টার প্রচার করা হয় 
নাই এবং কোন সভা হইয়া ইহার প্রতিবাদে কোন রেজুলেশনও পাস হয় 
নাই। | | 

সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ)-এর মধ্যে হাজারো মাসায়েল মতবিরোধপূর্ণ 
রহিয়াছে। চার ইমামের নিকট সম্ভবতঃ ফেকার শাখাগত এমন কোন 
মাসআলা নাই যাহাতে কোন মতভেদ হয় নাই। চার রাকাত নামাযের 
মধ্যে নিয়ত হইতে সালাম ফিরানো পর্যন্ত প্রায় দুই শত মাসায়েলে চার 
ইমামের মধ্যে মতবিরোধ আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই পড়িয়াছে। আরও অধিক 
না-জানি কত রহিয়া গিয়াছে। কিন্ত মতবিরোধপূর্ণ এতসব মাসায়েলের 
| মধ্যে মাত্র “রফে ইয়াদাইন” অর্থাৎ উভয় হাত উঠানো), জোরে “আমীন, 
বলা ইত্যাদি দুই-তিনটি মাসআলা ছাড়া অন্য কোন মাসআলা না শুনা 
যায়, না সেইগুলির জন্য কোন পোষ্টার ছাপা হয়, না কোন প্রতিবাদ বা 
বিতর্ক সভা হইতে দেখা যায়। কারণ, সাধারণ মানুষ এইসব মতভেদপূর্ণ 
মাসায়েল সম্পর্কে মোটেও পরিচিত নহে। বরং ওলামায়ে কেরামের 
এখতেলাফ রহমত্বরূপ এবং অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ কোন 
আলেম যদি প্রমাণ সহকারে কোন ফতওয়া প্রদান করেন এবং এই প্রমাণ 
অন্য. কোন আলেমের দৃষ্টিতে সঠিক না হয়, তরে শরীয়ত মোতাবেক তিনি 


ট 
মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, নসত্যবাদীদের দ্বারা এখানে সূফী 
'মাশায়েখগণরে বুঝানো হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি তাহাদের খাদেম 
হইয়া যায় তখন তাহাদের তরবিয়ত ও বুযুগীর বদৌলতে সে উন্নতির উচ্চ 
শিখরে পৌছিয়া যায়।:শায়খে আকবার (রহঃ) লিখিয়াছেন, যদি তোমার 
কাজ-কর্ম অপরের ইচ্ছার অধীন না হয়, তবে তুমি সারাজীবন সাধনা 
করিয়াও মনের খাহেশাত হইতে ফিরিতে পারিবে না। অতএব, যখনই 
তুমি এমন ব্যক্তি পাইয়া যাও যাহার প্রতি তোমার অন্তরে ভক্তি শ্রদ্ধা হয়, 
তখনই তাহার খেদমতে লাগিয়া যাও। তাহার সম্মুখে তুমি মুর্দার মত 
হইয়া থাক যাহাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে 
পারেন এবং তোমার ইচ্ছা বলিতে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। তাহার 
হুকুম পালনে জলদি কর, তিনি যে জিনিস হইতে নিষেধ করেন উহা 
হইতে বিরত থাক, তিনি যদি পেশা গ্রহণ করিতে হুকুম করেন তবে গ্রহণ 
কর কিন্তু ইহা তাহার হুকুমের কারণে গ্রহণ কর; তোমার পছন্দের কারণে 
নয়, তিনি বসিতে হুকুম করিলে বসিয়া পড়। অতএব ইহা অত্যন্ত জরুরী 
নয কাল লারেখ তালাশ করিতে তুমি সচেষ্ট হও। তাহা হইলেই তিনি 
তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছাইয়া দিবেন। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
কোন জামাত যখন কোন মজলিসে বসিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয় 
তখন ফেরেশতারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আল্লাহর রহমত 
তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয় এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের পবিত্র মজলিসে 
তাহাদের আলোচনা করেন। একজন আশেকের জন্য ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ 
নেয়ামত আর কি হইতে পারে যে, স্বয়ং মাহবুবের মজলিসে তাহার 
আলোচনা হইবে। 

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যাহারা এখলাসের সহিত আল্লাহ 
তায়ালাকে স্মরণ করিতে থাকে, তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া একজন 
আহবানকারী ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া 
দিয়াছেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ নেকী দ্বারা বদলাইয়া দিয়াছেন। 

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা 
হয় না এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ 
পড়া হয় না, সেই মজলিসের লোকেরা কিয়ামতের দিন আফসোস 
| করিবে। 

হযরত দাউদ (আঃ) এই দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! তুমি যদি 
আমাকে তোমার ঘিকিরকারীদের মজলিস মজলিস ছাড়িয়া গাফেলদের মজলিসে 


| আর সবচাইতে বড় কথা এই যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
1 ওয়াসাল্লামের প্রতি, হুকুম করা হইয়াছে ঃ 


উাতগনাদলদ-+.০::০ ০ 


| যাইতে দেখ, তবে তুমি আমার পা ভাঙ্গিয়া দিও। (কবি বলেন__) 
%%/৫৮৮%০৫% 
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অর্থাৎ, ত তাহার মধুর কণ্স্বরই যদি'আমার কানে না পৌছিল, তাহার 
2 005৯50555 হওয়াই 

| 

হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) বলেন, যে সকল মজলিসে আল্লাহ 
তায়ালাকে স্মরণ করা হয় সেইগুলি আসমানবাসীদের নিকট এইরূপ 
আলোকোজ্জ্বল দেখায় যেরূপ দুনিয়াবাসীদের নিকট আকাশের 
[ তারকাগুলি। 

হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) একবার বাজারে যাইয়া লোকদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া রহিয়াছ অথচ মসজিদে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা 
হইতেছে। লোকেরা দৌড়াইয়া গিয়া দেখিল কিছুই বন্টন করা হইতেছে না। 
ফিরিয়া আসিয়া সকলেই বলিল, সেখানে তো কিছুই নাই। হযরত আবু 
হুরায়রা রোধিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা সেখানে কি হইতেছিল£ 
লোকেরা বলিল, কিছু লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল আর কিছু 
লোক তেলাওয়াতে মশগুল ছিল। তিনি বলিলেন, ইহাই তো রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি। 
ইমাম গায্যালী রেহঃ) এইরূপ অনেক রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। 
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অর্থ ঃ হে নবী! আপনি নিজেকে এ সকল লোকের সাথে আবদ্ধ 
রাখুন যাহারা সকাল-সন্ধ্যা আপন রবের এবাদত শুধু তাহার সন্তুষ্টি 
লাভের আশায় করে এবং দুনিয়ার জিন্দেগীর জীক-জমকের আশায় 
আপনার নজর যেন তাহাদের উপর হইতে সরিয়া না যায় আর আপনি এ 
লোকের কথা মানিবেন না যাহার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হইতে 
গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে নিজের খাহেশের উপর চলে এবং 
তাহার অবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। (সুরা কাহফ, আয়াত £ ২৮) 

বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লাম এইজন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিতেন যে, 
আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন 
যাহাদের মজলিসে বসিবার জন্য স্বয়ং আমাকেও আদেশ করা হইয়াছে। 
উক্ত আয়াতে অপর একটি দলের কথাও বলা হইয়াছে যে, যাহাদের 
অন্তর আল্লাহর ধিকির হইতে গাফেল, যাহারা খাহেশাতের উপর চলে, 
যাহারা সীমা অতিক্রম করে, তাহাদের অনুসরণ যেন না করা হয়। এখন 
এসব ব্যক্তি, যাহারা দ্বীন দুনিয়ার প্রতিটি কথা ও কাজে কাফের 
ফাসেকদের অনুসরণ করিয়া চলে, মুশরিক-নাসারাদের প্রতিটি কথা ও 
কাজের উপর জীবন উৎসর্গ করিতেছে তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করা 
উচিত যে, তাহারা কোন্‌ পথে অগ্রসর হইতেছে। 

০9০56445204 0/5-র্ঠন 
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“হে বেদুঈন পথিক ! আমার ভয় হইতেছে তুমি কাবা শরীফে পৌছিতে 
পারিবে না; যে পথ তৃমি ধরিয়াছ উহা কাবার পথ নহে বরং তুকিস্থানের 
পথ।” 

“আমার কাজ ছিল তোমাকে নছীহত করা ; উহা আমি করিয়া 
'দিলাম। অতঃপর তোমাকে আমি আল্লাহর সোপর্দ করিয়া বিদায় নিলাম।” 


৫৫141241456 
বিনীত নির্দেশ পালনকারী 
মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলবী 


৫€ই সফর, ১৩৫০, মোতাবিক £ ২১শে জুন ১৯৩১ 


. সোমবার রাত্র। |. 


ফাযায়েলে নামায 


2৮) 


পপর পা ৯০ 


| এবাদত নামায-_-যাহার সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ঈমানের পর সমস্ত 
| ফরজ এবাদতের মধ্যে ইহাই হইল সবচাইতে অগ্রগণ্য এবং কিয়ামতের 
£ 1 | দিন সর্বপ্রথম ইহারই হিসাব লওয়া হইবে ; এই নামাযের ব্যাপারেও চরম 
' | অবহেলা ও উপেক্ষা করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বেশী আফসোসের 
[বিষয় এই যে, দ্বীনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী কোন কথা মানুষের 


* রি 
22015৮৫১1৫1 52. ৭ পিং পরচপুর্তাসুধি ০৫ ৮ 
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০এ্পে ০০৯৫৫ ৪4 
বর্তমান যমুনায় দ্বীনের ব্যাপারে যে গাফলতি ও অবহেলা করা 
হইতেছে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 


| কান পর্যন্ত পৌছিতেছে না এবং দ্বীন পৌছাইয়া দেওয়ার কোন পন্থাই 
] ফলপ্রসূ হইতেছে না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে .এই কথা খেয়ালে 


.| আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


.| পবিত্র এরশাদসমূহ মানুষের নিকট পৌছাইবার চেষ্টা হউক, যদিও ইহাতে 


যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাও আমার মত অল্প 


| জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অপারগতার জন্য যথেষ্ট। তবুও আশা এই যে, 


| যাহাদের মন-মস্তি্ক দ্বীনের বিপরীত কিছু চিন্তা করে না এবং দ্বীনের 


(বিরোধিতা করে না, এই পাক এরশাদসমূহ তাহাদের উপর ইনশাআল্লাহ 


| জরুর আছর করিবে। হাদীসের পবিত্র বাণীসমূহ এবং খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু 
1 আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে তাহাদের ফায়দা ও উপকারের আশা 


রহিয়াছে। এই পন্থায় কাজ করিলে যে কামিয়াব হওয়া যাইবে-এই 
বিষয়ে অনেক দোত্ত আহ্বাব খুব আশাবাদী। ফলে, এই পন্থায় কাজ 


1 করিবার জন্য মুখলিছ দোস্তগণের বিশেষ অনুরোধও রহিয়াছে। 


এই কিতাবে শুধু নামায সম্পর্কিত কিছু হাদীসের তরজমা পেশ 
| 


ও 
করিতেছি। ইতিপূর্বে যেহেতু কেবল তবলীগ তথা দ্বীন পৌছানোর. হাদীস 
সম্বলিত “ফাযায়েলে তবলীগ” নামক অধমের একটি কিতাব প্রকাশিত | 


প্রথম অধ্যায়-_ €& 


হইয়াছে, কাজেই তবলীগের সিলসিলায় দ্বিতীয় কিতাব হিসাবে ইহার নাম 14 
“ফাযায়েলে নামায" রাখিতেছি। তওফীক দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ প্রথম অধ্যায় 
তায়ালা, তীহারই উপর ভরসা এবং তীহারই দিকে রুজু হইতেছি। নামাযের গুরুত্ব 


নামাযের ব্যাপারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায় £ ১ 
যাহারা মোটেই নামায পড়ে না। ২. যাহারা নামায পড়ে বটে; কিন্তু 
জামাআতের সাথে নামায পড়ার এহতেমাম করে না। ৩. যাহারা নামায 
পড়ে এবং জামাআতের সাথেই পড়ে ; কিন্তু বে-পরওয়াভাবে অবহেলার 
সাথে অসুন্দরভাবে নামায পড়ে। 

এই কিতাবে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকদের উপযোগী বিষয়বস্তু 
অনুসারে তিনটি অধ্যায় করা হইয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ তরজমা সহকারে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। তবে তরজমা সুস্পষ্ট এবং সহজ-সরল হওয়ার দিকে 
অধিক লক্ষ্য রাখা হইয়াছে; শাব্দিক তরজমার প্রতি বেশী খেয়াল করা হয় 
নাই। আর যেহেতু নামাযের প্রতি তবলীগকারী অধিকাংশ আলেমও হইয়া 
থাকেন এইজন্য হাদীসের হাওয়ালা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি 
আলেমদের জন্য আরবীতে দেওয়া হইল ; সাধারণ লোকদের ইহাতে 


1] এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ রহিরাছে। থম পরিচ্ছদ নামাধের 
| || ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামায ছাডিয়া 
দেওয়ার কারণে হাদীস শরীফে যে সমস্ত ধমক ও শান্তির কথা আসিয়াছে 
11 তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। 
9১ 55৫৫ 9৩ 
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অনেক সময় এইসব হাওয়ালার দরকার হইয়া পড়ে। তরজমা ও 57 24701 | এ:১০৩৮০-০৩ 
ফায়দাসমূহ উর্দু ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ০৮০৫46 /% 5১952890 ১০১০৮, 
্‌ ০০৮২১১৯৮৮৮১] 

০8১০০) ০৮৯)১7৩৮ 


| () হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, ইসলামের 
ভিত্তি পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম কালেমায়ে লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এই কথা স্বীকার 
(করা যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত 'মাবৃদ) আর কেহ নাই এবং 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। 
1 অতঃপর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা, রমযান 
মাসের রোযা রাখা। বুখারী, মুসলিম) 


ৃ এই পাঁচটি জিনস ঈমানের ধা ভিত্তি এবং গরপূ্ণ আরকান। 


| 
সবেত্তিম আমল" বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে ওমর ও উম্মে 
ফরওয়া রোযিঃ) হইতে “আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়াকে সর্বোত্তম 
আমল" বর্ণনা করা হইয়াছে। (জামে সগীর) বস্তৃতঃ সব হাদীসের উদ্দেশ্য 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস শরীফে ইসলামকে 


একটি তাঁবুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহা পাঁচটি খুঁটির উপর কায়েম | 
হইয়া থাকে। কালেমায়ে শাহাদাত তাঁবুর মধ্যবর্তী খুঁটির মত। অপর 


চারিটি আরকান চারি কোণের চারিটি খুঁটির মত। যদি মধ্যবর্তী খুঁটি না |. | মূল লক্ষ প্রায় একই! | 

৩. ৩ তু া ৪] ৯ খে ৮6৫ 
থাকে তবে তাঁবু দাঁড়াইতেই পারিবে না। আর যদি মধ্যবর্তী খুঁটি ঠিক থাকে |: 42275416975 পে তা রে ৪ 
এবং চারি কোণের যে কোন একটি খুঁটি না থাকে, তবে তাবু দণ্ডায়মান |. রি র্ত রে গা ৬০ (০ 
থাকিবে সত্য কিন্ত যে কোণের খুঁটি না থাকিবে, সেই কোণ দুর্বল হইবে | ! ঠ ৮৮৫ উদর পিট 
এবং পড়িয়া যাইবে। 22/24১5%/47 (৫৫৫৫৫ (৫5 
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রং ৮৩২ গে ৪ ৮. 


এই পবিত্র এরশাদ শোনার পর নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের 
চিন্তা করা উচিত যে, ইসলামের এই তাঁবুকে আমরা কতটুকু কায়েম 
রাখিয়াছি এবং ইসলামের এমন কোন রোকন রহিয়াছে যাহাকে আমরা 
গুরুত্বপূর্ণ এমনকি এইগুলিকেই ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি বলা || 


5 ্ 
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০০ 
হইয়াছে। মুসলমান হিসাবে প্রত্যেকেরই এই সবগুলি বিষয়ের এহতেমাম 2051%21-015 42014, 432 601428 
করা একাস্ত জরুরী। তবে ঈমানের পর সবচাইতে গুরুতৃপূর্ণ বিষয় হইল চিতিোিনি ু টি ৮৫ ১ 
রতি চস ৯১ 4৩৬ ৬০৪৮০০১ এ। 


নামায। ৰ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োধিঃ) বলেন, আমি হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ 
তায়ালার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয় আমল কোন্টি? তিনি এরশাদ || 
করিলেন, নামায। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্‌ আমল? 
তিনি বলিলেন, পিতা-মাতার সহিত সদ্যবহার। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, | 
অতঃপর কোন্‌ আমল? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। । 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসে ওলামাদের এই কথার রি 
দলীল রহিয়াছে যে, ঈমানের পর নামাযের স্থানই হইল সর্বাগ্রে। ইহার |. 
সমর্থন এ সহীহ হাদীস দ্বারাও হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে ঃ 

(৮2 2৮ 8০) অর্থাৎ নামাযই হইল সর্বোত্তম আমল, যাহা 
আল্লাই' তায়ালা বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া, দিয়াছেন। ইহা ছাড়া || 
আরও অন্যান্য হাদীসেও অধিক পরিমাণে এবং বিস্তারিতভাবে এই কথা 
বলা হইয়াছে যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে নামাযই হইল সর্বোত্তম 
আমল। যেমন জামে সণীর কিতাবে হযরত ছাওবান, হযরত ইবনে ওমর, 
হযরত সালামাহ, হযরত আবু উমামাহ; হযরত উবাদাহ (রাধিঃ) এই 
পাঁচজন সাহাবী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে 


মাসউদ ও হযরত আনাস রোধিঃ) হইতে “সময় মত নামায পড়াকে || 
- 


4২০ রাগ 
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(২) হযরত আবূ যর (রোষিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার 
শীতকালে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে 
তশরীফ আনিলেন, তখন গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া.পড়িতেছিল। তিনি 
গাছের একটি ডাল ধরিলেন, ফলে উহার পাতা আরও বেশী করিয়া 
ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, হে আবূ যর! মুসলমান বান্দা যখন 
এখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য নামায পড়ে তখন তাহার গোনাহসমূহ 
এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন এই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে। 

তারগীব ৪ 
বিড হীনাদারিতে বেতার 
কোন গাছে একটি পাতাও থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ হইল, এখলাসের সহিত নামায পড়ার ফলও 
এইরূপ যে, নামায আদায়কারীর সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায় ; একটিও 
 . | বাকী থাকে না। | 

তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন 

আয়াত ও বি রালাযাহ লালা ওমায়ের বিভিন হারের 
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কারণে ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, নামায ইত্যাদি 
এবাদতসমূহের দ্বারা শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে ; কবীরা গোনাহ 
তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এইজন্য নামায আদায়ের সাথে সাথে 
| মনোযোগ সহকারে তওবা ও এস্তেগফারও করা চাই-_ইহা হইতে গাফেল 
হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি আপন দয়া ও অনুগ্রহে 
কাহারও কবীরা গোনাও মাফ করিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা। 
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প্রথম অধ্যায়-_ ৯ 
০৮৫৫০০৮2৫০০ ০১৯৮) 
, 84০৮2 ১০ 2৫0062% 
আবু উসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাধিঃ)এর 
সাথে একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি এ গাছের একটি শুকনা ডাল 
ধরিয়া নাড়া দিলেন। ফলে উহার পাতা ঝরিয়া পড়িল। তিনি আমাকে 
বলিলেন, হে আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কেন 
আমি এইরূপ করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন আপনি এইরূপ 
করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি একবার নবী করীসাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি গাছের নীচে ছিলাম, তিনিও গাছের একটি 
শুকনা ডাল ধরিয়া এমনভাবে নাড়া দিলেন যে, উহার পাতাগুলি ঝরিয়া 
পড়িল। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে সালমান ! তৃমি জিজ্ঞাসা 
করিতেছ না, কেন আমি এইরূপ করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন 
আপনি এইরূপ করিলেন? তিনি এরশাদ করিলেন, যখন কোন মুসলমান 
ভালভাবে ওযু করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তাহার 
গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে, যেমন এই সকল পাতা ঝরিয়া যায়। 
অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন £ 
৩১৩ ০৩৫ ১১54150640৫ 2১29 
১০১০ ২ ১১ ৬১৯৫ 
অর্থাৎ দিনের উভয় অংশে এবং রাতের একাংশে নামায কায়েম কর। 
নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গোনাহসমূহকে দূর করিয়া দেয়। ইহা নছীহত 
কবুলকারীদের জন্য নীহত। 


সূরা হুদ, আয়াত £ ১১৪) (নাসাঈ, আহমদ, তাবরানী) 
ফায়দা £ হযরত সালমান রোধিঃ) যে আমল করিয়া দেখাইলেন, উহা 


সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশক ও মহব্বতের সামান্যতম নমুনা মাত্র। যখন | 


কাহারও সহিত মহববত হয়, তখন তাহার প্রতিটি আচরণ ভাল লাগে 


| এবং প্রতিটি কাজ এভাবে করিতে ইচ্ছা হয় যেভাবে প্রিয় ব্যক্তিকে করিতে 


দেখে। যাহারা ইশ্ক ও মহববতের স্বাদ পাইয়াছেন তাহারা ইহার আসল 
রহস্য ভালভাবে জানেন। তদ্রুপ সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদসমূহ বর্ণনাকালে 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত আচরণসমূহও নকল করিতেন যাহা হুযুর 
- 


' 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করার সময় করিয়াছিলেন। 


মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করা এবং উহা দ্বারা গোনাহ মাফ 
হওয়ার বিষয়টি এত বেশী হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা আয়ত্ত করা 
সম্ভব নয়। ইতিপূর্বেও বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। 
ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়টিকে সগীরা গোনাহের সাথে সম্পর্কিত 
করিয়াছেন, যেমন ইতিপূর্বে জানা গিয়াছে। কিন্তু হাদীস শরীফে সগীরা 
€বা কবীরার কোন উল্লেখ নাই ; শুধু গোনাহের কথা উল্লেখ আছে। 
আমার পিতা (হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রেহঃ) তালীমের সময় এই 
বিষয়টির দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, ইহা 
| মুসলমানের শান হইতে অনেক দূরের বিষয় যে, তাহার জিম্মায় কোন 
কবীরা গোনাহ থাকিবে। প্রথমতঃ তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হওয়াই 
অসম্ভব ; আর যদি হইয়াও যায়, তবে তওরা না করিয়া সে শাস্তি পাইবে 
না। মুসলমানের মুসলমানি শান তো ইহাই যে, যদি তাহার দ্বারা কোন 
কবীরা গোনাহ হইয়া যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হইয়া চোখের 
পানি দ্বারা উহাকে ধৌত করিয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যস্ত তাহার মনে 
শান্তি ও স্থিরতা আসিতে পারে না। অবশ্য সগীরা গোনাহ এইরূপ যে, 
অনেক সময় উহার প্রতি খেয়াল যায় না। ফলে জিম্মায় থাকিয়া যায়। 
যাহা নামায ইত্যাদির বরকতে মাফ হইয়া যায়। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত নামায পড়িবে এবং 
করিবে, সে নিজেই না জানি কতবার তওবা ও এস্তেগফার করিবে। ইহা 
ছাড়া নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতুর শেষে “আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু 
নাফসী*র মধ্যে তো খোদ তওবা ও ইস্তেগফার রহিয়াছেই। 

এই সমস্ত রেওয়ায়াতে উত্তমরূপে ওযু করার জন্যও হুকুম করা 
হইয়াছে। যাহার অর্থ এই যে, ওযুর আদব ও মুস্তাহাবসমূহকে ভালভাবে 
জানিয়া যত্রসহকারে আমল করা। 

উদাহরণ স্বরূপ-_যেমন ওযুর একটি সুন্নত হইল মিসওয়াক, যাহার 
প্রতি সাধারণতঃ গাফলতি করা হয়। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, 
যে নামায মিসওয়াক করিয়া পড়া হয়, উহা এঁ নামায হইতে সত্তর গুণ 
উত্তম যাহা বিনা মিসওয়াকে পড়া হয়। এক হাদীসে আছে, তোমরা 
মিসওয়াকের এহতেমাম করিতে থাক; ইহাতে দশটি উপকার আছে £ ১. 
মুখ পরিষ্কার করে ২. আল্লাহ তায়ালার সন্তষ্ির কারণ হয় ৩. শয়তানকে 


রাগান্বিত করে ৪. মিসওয়াককারীকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন এবং 


প্রথম অধ্যায়়_১১ 
ফেরেশতাগণও মহব্বত করেন ৫. দীতের মাড়ী মজবৃত করে ৬. কফ দূর 
করে ৭. মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে ৮. পিত্তরোগ দূর করে ৯. দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি 
করে ১০. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। 

সর্বোপরি মিসওয়াক করা সুন্নত। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, 
মিসওয়াকের এহতেমাম করার মধ্যে সত্তরটি উপকার রহিয়াছে। তন্মধ্যে 
একটি এই যে, মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদত নসীব হয়। কিন্তু 
মিসওয়াকের বিপরীতে আফিম সেবনে সত্তর প্রকারের ক্ষতি রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় না। উত্তমরূপে 
ওযু করার ফযীলতসমূহ বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামতের দিন 
ওযূর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল ও চমকদার হইবে এবং ইহার দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে আপন উম্মতকে চিনিতে পারিবেন। 
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(8/১ হযরত আবু হুরাইরাহ রোঘিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসীল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির দরজার সম্মুখে একটি নহর প্রবাহিত থাকে, 
| যাহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তাহার শরীরে কি কোন 
ময়লা বাকী থাকিবে? সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) আরজ করিলেন, কিছুই 
বাকী থাকিবে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পাঁচ 
ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এইরূপ যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহ্‌ উহার 


বদৌলতে গোনাহসমূহ মিটাইয়া দেন। তোরগীব £ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) | 
র 


2 
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%6-440540540% ১০৭৫৫ ৭৬০%৫ 
0/০%/7-44-7৮4 4450-58%4951686 
/7০15/04255  ১৬০%৫৬ 
্‌ ০0৮৮৫ (১৯)191১$৮১5৮৪ 
হযরত জাবের (রািঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয় সর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ 


এইরূপ যেমন, কাহারও দরজার সম্মুখে একটি নহর আছে, যাহার পানি 
প্রবহমান এবং খুব গভীর, উহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। 
(তারগীব £ মুসলিম) 
ফায়দা £ প্রবাহিত পানি নাপাকী ইত্যাদি হইতে পাক হয় এবং পানি 
যত বেনী গভীর হইবে ততই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে। এই জন্যই হাদীস 
শরীফে উহার প্রবাহিত হওয়া এবং গভীর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর 
যত বেশী পরিষ্কার পানি দ্বারা গোসল করিবে তত বেশী শরীর পরি্কার 
হইবে। এমনিভাবে আদবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নামাযসমূহ আদায় করা 
হইলে গোনাহ হইতে পবিত্রতা হাসিল হয়। বিভিন্ন সাহাবী হইতে আরো 
কতিপয় হাদীসে এই একই ধরণের বিষয় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। 
হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (োযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
উহার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। অর্থাৎ এক নামায হইতে 
অপর নামায পর্যন্ত যে সমস্ত সগীরা গোনাহ হয়, তাহা নামাযের বরকতে 
মাফ হইয়া যায়। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন, যেমন কোন এক ব্যক্তির একটি কারখানা আছে, যেখানে 
সে কাজ করে, ফলে তাহার শরীরে কিছু ধুলিবালি ও ময়লা লাগিয়া যায়। 
ব্যক্তির বাড়ী ও কারখানার মাঝখানে পাঁচটি নহর রহিয়াছে। যখন সে 
কারখানা হইতে ঘরে ফিরে, তখন প্রতিটি নহরে সে গোসল করে। 
অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এই যে, যখনই মধ্যবর্তী 
সময়ের মধ্যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হইয়া যায়, তখন. নামাযের মধ্যে 
দৌয়া-এন্তেগফার করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু উহা পুরাপুরি মাফ 
করিয়া দেন। 


প্রথম অধ্যায় ১৩ 
এই ধরণের উদাহরণ দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু 
গোনাহ-মাফীর ব্যাপারে নামাযকে অনেক শক্তিশালী প্রভাব দান 
করিয়াছেন। যেহেতু উদাহরণ দ্বারা কোন কথা একটু ভালভাবে বুঝে 
আসে, এই জন্য বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হাদীসের মর্মকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর 
এই রহমত, অসীম ক্ষমা, দয়া, পুরস্কার এবং অনুগ্রহ হইতে যদি আমরা 
| উপকৃত না হই, তবে কাহার কি ক্ষতি হইবে? ক্ষতি আমাদেরই হইবে। 
& | আমরা গোনাহ করি, না-ফরমানী করি, আল্লাহর হুকুমের সীমা লংঘন 
| করি, আদেশ পালনে ত্রুটি করি, যাহার পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল 
| যে, অনন্ত শক্তিমান ন্যায়বিচারক বাদশাহর দরবারে অবশ্যই আমাদের 
ছু শাস্তি হইত এবং কৃতকর্মের কারণে ভোগান্তি হইত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার 
দয়া ও মেহেরবানীর উপর কুরবান হই যে, তিনি আমাদিগকে তাহার 
না-ফরমানী ও অবাধ্যতার ক্ষতিপূরণ করিয়া নেওয়ার পথও বলিয়া 
1 দিয়াছেন। যদি আমরা ইহা হইতে উপকৃত না হই তবে তাহা আমাদেরই 
বোকামী। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী তো দেওয়ার জন্য বাহানা 
তালাশ করে। 

| এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি শুইবার সময় এই এরাদা করে 
| যে, আমি' তাহাজ্জুদ পড়িব কিন্তু রাত্রে চোখ খুলিল না, তবুও সে উহার 
সওয়াব পাইবে এবং নিদ্রা সে মুফতে পাইয়া গেল। (তারগীব) আল্লাহ 
পাকের এই মেহেরবানী ও দয়ার কি কোন পরিসীমা আছে? আর যে দাতা 
| এইভাবে দান করিয়া থাকেন তাহার দান না লওয়া কত বড় মাহরূমী এবং 
| কত বড় ক্ষতি! 
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ূ (৫) হযরত হ্যাইফাহ (রোঘিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

| ওয়ার্সীল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি 

নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। (দুররে মানসূর £ আবূ দাউদ, আহমদ) 
- ৭১ - 


0256৪06286৮ ৩) 


ফায়দা £ নামায আল্লাহ তায়ালার বড় রহমত, এইজন্য প্রত্যেক 
পেরেশানীর সময় নামাযে মনোনিবেশ করা যেন আল্লাহর রহমতের 
দিকেই ঝুকিয়া পড়া। আর আল্লাহর রহমত যখন কাহারও অনুকূল ও 
সাহায্যকারী হয়, তখন সাধ্য কি যে, কোন পেরেশানী বাকী থাকিবে? 
অনেক রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবায়ে 
কেরাম (রাঘিঃ) যাহারা প্রতিটি কদমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অনুসারী ছিলেন, তাঁহাদের ঘটনাবলীতেও ইহা বর্ণিত 
হইয়াছে। 

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, যখন ধুলিঝড় শুরু হইত, তখন 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন 
এবং ঝড় শেষ না হওয়া পর্যস্ত মসজিদ হইতে বাহির হইতেন না। 
এমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময়ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। হযরত সুহাইব (রাযিঃ) হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন বে, পূর্ববর্তী 
আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরও এই অভ্যাস ছিল যে, যে 
কোন মুসীবতের সময় তাহারা নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন। 

হযরত ইবনে আববাস (োযিঃ) একবার সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে 
সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পুত্রের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি উট 
হইতে নামিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন, অতঃপর ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি 
তাহাই করিয়াছি যাহা আল্লাহ তায়ালা করিতে হুকুম করিয়াছেন। 
অতঃপর কুরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন £ 

51218 1:21 (সূরা বাকারাহ, আয়াত £ ১৫৩) 
আব্বাস (রাহিঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাহার ভাই কুছামের 
ইন্তেকালের খবর পাইলেন। রাস্তার এক পার্মে যাইয়া উট হইতে নামিয়া 
দুই রাকআত নামায পড়িলেন এবং আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে দীর্ঘ সময় পর্যস্ত 
দোয়া করিতে থাকিলেন। তারপর উটে সওয়ার হইয়া কুরআন পাকের 
আয়াত তেলাওয়াত করিলেন £ ্‌ 


পা 2.2 পাঠ ৪ ৫ 
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(সুরা বাকারাহ, আয়াত £ ১৪৫) 


অনুরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে 


আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহর সাহায্য হাসিল কর সবর ও নামাযের 

মাধ্যমে এবং নিঃসন্দেহে এই নামা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে যাহাদের 

অন্তরে খুশু রহিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন নহে। খুশুর বিবরণ তৃতীয় 

অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আসিতেছে। 
| তাহারই সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের কোন একজনের ইন্তিকালের সংবাদ 
পাইয়া তিনি সেজদায় পড়িয়া গেলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল, ইহার 
কারণ কি? তিনি বলিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদিগকে ইহাই বলিয়াছেন যে, যখন তোমরা কোন দুর্ঘটনা দেখ, তখন 
॥ 1 | সেজদায় (অর্থাৎ নামাযে) মশগুল হইয়া যাও। উম্মুল মোমেনীনের 
£ | | ইন্তেকালের চাইতে বড় দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে। (আবূ দাউদ) 
ক হযরত উবাদাহ (রাযিঃ)এর ইন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হইল, 
| £| তখন তিনি উপস্থিত লোকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি 
1] তোমাদের সকলকে আমার মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করিতে নিষেধ 
[ | করিতেছি। যখন আমার রূহ বাহির হইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেকেই ওযু 
 £ | করিবে এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওযু করিবে। অতঃপর মসজিদে 
& | | যাইবে এবং নামায পড়িয়া আমার জন্য আল্লাহর কাছে গোনাহ-মাফীর 
 £ | দোয়া করিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিয়াছেন__ 
৮৮/৫০/১৮2৪ 221 (সুরা বাকারাহ, আয়াত £ ১৫৩) 
অতঃপর তোমরা আমাকে কবরের গর্তে পৌছাইয়া দিবে। 
171] হযরত উম্মে কুলছুম (রাধিঃ)এর স্বামী হযরত আব্দুর রহমান 
ট % | রোধিঃ) অসুস্থ ছিলেন। একবার তিনি এমনই বেহুশ হইয়া পড়িলেন যে, 
 % | সকলেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিল। হযরত 
| উম্মে কুলছুুম (রাযিঃ) উঠিলেন এবং নামাষের নিয়ত বাঁধিলেন। তিনি 
| নামা হইতে ফারেগ হইলে হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) হুশ ফিরিয়া 
'] পাইলেন। লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অবস্থা কি মৃত্যুর মত 
| হইয়া গিয়াছিল? লোকেরা আরজ করিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, দুইজন 
£$ | ফেরেশতা আমার নিকট আসিল এবং আমাকে বলিল, চল, আহকামুল 
| হাকেমীনের দরবারে তোমার ফয়সালা হইবে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা 
£$ | আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তৃতীয় একজন ফেরেশতা 
£; | আসিল এবং সেই দুইজনকে বলিল, তোমরা চলিয়া যাও, ইনি এ সমস্ত 
: | লোকদের মধ্যে একজন যাহাদের তকদীরে সৌভাগ্য এ সময়ই লিখিয়া 

| 


দেওয়া হইয়াছে যখন তাঁহারা মায়ের পেটে ছিলেন। এখনও তাহার দ্বারা 
তাঁহার সন্তানগণের আরও অনেক উপকার হাসিল করা বাকী রহিয়া 
গিয়াছে। ইহার পর হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) এক মাস পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। অতঃপর ইন্তেকাল করেন। (দুররে মানসূর) 

হযরত নযর (োধিঃ) বলেন, একবার দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার 
হইয়া গেল। আমি দৌড়াইয়া হযরত আনাস (রাধিঃ)র খেদমতে হাজির 


হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি | 


ওয়াসাল্লামের যমানায় কখনও কি এইরূপ অবস্থা হইয়াছে? তিনি 
বলিলেন, খোদার পানাহ! হুযুরের যমানায় তো সামান্য জোরে বাতাস 
কেয়ামত আসিয়া গেল। (আবু দাউদ) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রোধিঃ) বলেন, যখন নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাদের উপর কোন রকম 
অভাক-অনটন দেখা দিত, তখন তাহাদেরকে নামাযের হুকুম করিতেন 
এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন £ 
১63১50653» (2সও ১৮৬৫৪ 2 
০৮০৮৬ 049৫5: ৩০ 
অর্থাৎ (হে রাসূল) আপন ঘরওয়ালার্দেরকে নামাধের হুকুম করিতে 
থাকুন এবং নিজেও উহার এহতেমাম করুন। আপনাকে রুজি উপারজনে 
লাগাইতে চাই না; রুজি তো আপনাকে আমিই দিব। 
সুরা ত্বাহা, আয়াত £ ১৩২) 
এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কাহারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, 
উহা দ্বীনি প্রয়োজন হউক বা দুনিয়াবী; উহার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের 
সাথে হউক বা কোন মানুষের সাথে হউক-_তাহার উচিত যেন সে খুব 
ভাল করিয়া ওযু করে অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়ে। তারপর 
আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করে এবং দুরূদ শরীফ পড়ে। 
অতঃপর নিম্নবর্ণিত দোয়া করে ইনশাআল্লাহ তাহার প্রয়োজন নিশ্চয়ই 
পুরা হইবে। দোয়া এই-_ 
15287554/৩-2-45012441 4৭728 
3১৫59556554) (5/844425)055554945942 
০৫৯৯0 84542৫54455 


ওয়াহ্ব ইবনে মুনাবেবহ রেহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট 
নিজের প্রয়োজন নামাযের মাধ্যমে চাওয়াই নিয়ম। পূর্ববর্তী লোকগণের 
যখন কোন সমস্যা দেখা দিত, তখন তাহারা নামাযের দিকেই মনোনিবেশ 
করিতেন। যাহারই উপর কোন মুসীবত আসিত, তৎক্ষণাৎ নামাযের দিকে 
রুজু হইতেন। 

বর্ণিত আছে যে, কুফা নগরীতে একজন কুলি ছিল, যাহার উপর 
মানুষের খুব আস্থা ছিল। বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীদের মালপত্র 
টাকা পয়সা ইত্যাদিও আনা-নেওয়া করিত। একবার সে সফরে 
যাইতেছিল। পথিমধ্যে একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি 
জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? কুলি বলিল, অমুক শহরে। লোকটি 
বলিতে লাগিল, আমিও যাইব। আমার পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া চলা সম্ভব 
হইলে তোমার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়াই চলিতাম। তোমার জন্য কি সম্ভব যে, 
এক দীনার ভাড়ার বিনিময়ে তুমি আমাকে খচ্চরে চড়াইয়া নিবে? কুলি 
ইহাতে রাজী হইল, লোকটি সওয়ার হইয়া গেল। পথিমধ্যে একটি দ্বিমুখী 
রাস্তা পড়িল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোন্দিকে যাইতে চাও। কুলি 
সর্বসাধারণ লোক যে পথে চলে সেই পথের কথা বলিল। লোকটি বলিল, 
এই ভিন্নপথটি নিকটবর্তী হইবে এবং জানোয়ারটির জন্যও সুবিধাজনক 
হইবে। কারণ ইহাতে প্রচুর ঘাসের ব্যবস্থাও আছে। কুলি বলিল, আমি এই 
রাস্তা দেখি. নাই। লোকটি বলিল, আমি বহুবার এই রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। 
কুলি বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহারা এই পথেই চলিতে লাগিল। 
কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তাটি একটি ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে শেষ হইয়া 
গেল এবং সেখানে অনেক লাশ পড়িয়াছিল। এঁ ব্যক্তি সওয়ারী হইতে 
নামিয়া কোমর হইতে খঞ্জর বাহির করিয়া কুলিকে কতল করিতে উদ্যত 
হইল। কুলি বলিল, এইরূপ করিও না। মালপত্র এবং খচ্চরই তোমার 
উদ্দেশ্য, কাজেই এইসব তুমি লইয়া যাও ; আমাকে কতল করিও না। 
লোকটি কুলির এই কথা মানিল না বরং কসম খাইয়া বলিল যে, আগে 
তোমাকে মারিব অতঃপর এইসব লইব। কুলি অনেক অনুনয় বিনয় 
করিল, তথাপি এ জালেম কোন কিছুই মানিল না। কুলি বলিল, আচ্ছা 
আমাকে শেষ বারের মত দুই রাকআত নামায পড়িতে দাও। সে রাজী 
হইল এবং উপহাস করিয়া বলিল, জলদি পড়িয়া লও ; এই মুর্দা 
লোকগুলিও এইরূপ আবেদন করিয়াছিল কিন্তু নামায তাহাদের কোন 
কাজে আসে নাই। কুলি নামায পড়িতে আরম্ত করিল। আল-হামদু শরীফ 


পড়ার পর কোন সূরা তাহার মনে আসিতেছিল না। এ দিকে জালেম 


দাঁড়াইয়া তাড়া দিতেছিল যে, জলদি নামায শেষ কর। এই দিকে মনের |. 


অজান্তেই কুলির জবান হইতে এই আয়াত বাহির হইল £ 
৮25১5০95 +%৫৭ 


০] আনা ৩০ সুরা নমল, আয়াত £ ৬২) 

সে এই আয়াত পড়িতেছিল আর কীদিতেছিল। এমন সময় চকচকে 
লোহার টুপি পরিহিত একজন আরোহী সামনে আসিল। সে বর্শা মারিয়া 
সেই জালেম লোকটিকে হত্যা করিল এবং যেখানে লোকটি মরিয়া 


পড়িল, সেইখান হইতে আগুনের শিখা উঠিতে লাগিল। উক্ত নামাযী |) 


বে-এখতিয়ার সেজদায় পড়িয়া গেল। আল্লাহর শোকর আদায় করিল। 
নামাযের পর আরোহী ব্যক্তির দিকে দৌড়াইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 
আল্লাহর ওয়াস্তে এইটুকু বলুন যে, আপনি কে? কিভাবে আসিলেন? 
আরোহী বলিল, আমি ৮221 ৫ ৮" এর গোলাম, এখন তুমি 
বিপদমুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। এই বলিয়া আরোহী চলিয়া গেল। 
নুযুহাতুল-মাজালিস) 
প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই বড় দৌলত যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট 
ছাড়াও দুনিয়ার বহু মুসীবত হইতেও নাজাতের কারণ হয়। আর দিলের 
শান্তি তো লাভ হইয়াই থাকে। 


ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং || 1] 


দুই রাকআত নামায পড়ার মধ্যে অধিকার দেওয়া হয়, তবে আমি দুই 
রাকআত নামায পড়াকেই গ্রহণ করিব। কেননা, জান্নাতে প্রবেশ করা তো 
আমার নিজের খুশীর জন্য আর দুই রাকআত . নামায হইল আমার 
মালিকের খুশীর জন্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ 
রহিয়াছে, বড়ই ঈর্ষার পাত্র এ মুসলমান, যে হালকা পাতলা হয় (অর্থাৎ 
যাহার পরিবার পরিজনের বোঝা কম হয়) আর যথেষ্ট পরিমাণে তাহার 
নামায পড়িবার সুযোগ হয়, জীবিকার ব্যবস্থা কোনরূপে জীবন-_যাপনের 
আল্লাহর এবাদত ভাল করিয়া করে, মানুষের নিকট অপরিচিত থাকে, 
শীঘ্র মৃত্যুবরণ করে, পরিত্যক্ত সম্পত্তিও বেশী নাই, কান্নাকাটি করার 
লোকও তেমন কেহ নাই। (জামে সশগীর) 

এক হাদীসে আসিয়াছে, নিজের ঘরে নামায বেশী করিয়া পড়, ঘরে 
খায়ের-বরকত বৃদ্ধি পাইবে। জামে সগীর) 
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০১৩1১ ৮৪৮ ৪ ৯৮৮ 
আবু মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু উমামা 


 1|(রাধিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। 
] |] মি আরজ করিলাম যে, আমার নিকট এক ব্যক্তি আপনার পক্ষ হইতে 
|| এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই এরশাদ শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে 

|| ওযু করে অতঃপর ফরজ নামায পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার এ দিনের 


এ সমস্ত গোনাহ যাহা চলাফেরার দ্বারা হইয়াছে, যাহা হাতের দ্বারা 


£ | করিয়াছে, যাহা কানের দ্বারা হইয়াছে, যাহা চক্ষু দ্বারা করিয়াছে এবং এ 
(-| সমস্ত গোনাহ যেগুলির খেয়াল তাহার অন্তরে পয়দা হইয়াছে সবই মাফ 


ৰ 
। করিয়া দেন। হযরত আবূ উমামা (রাধিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, |. 


আমি এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে |. 
কয়েক বার শুনিয়াছি। তোরগীব £ আহমদ) 

ফায়দা £ এই বিষয়টিও কয়েকজন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। 
আব্দুল্লাহ সুনাবিহী, হযরত আমর ইবনে আবাছাহ রোধিঃ) প্রমুখ হইতে 
বিভিন্ন রেওয়ায়াতে শব্দের কিছুটা পার্থক্য সহ এই একই বিষয় উল্লেখিত 
হইয়াছে। ৃ 
যে সমস্ত বুযুগার্নে দ্বীনের কাশ্ফ হইয়া থাকে তাহারা গোনাহ দূর || 
হইয়া যাওয়ার বিষয়টি অনুভবও করিয়া থাকেন। হযরত ইমাম আজম || 
আবু হানীফা রেহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, ওযুর পানি ঝারার সময় || 
তিনি বুঝিতেন যে, ইহার সহিত কোন্‌ গোনাহ ধুইয়া যাইতেছে। 

হযরত উসমান (রাযিঃ)এর একটি রেওয়ায়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও নকল করা হইয়াছে যে, কেহ যেন || 
(নামায দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়) এই কথার দ্বারা ধোকায় না পড়িয়া |] 
যায়। অর্থাৎ নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার উপর ভরসা | 


মেহেরবানী ছাড়া কিছুই নয়। নতুবা আমাদের এবাদতের অবস্থা তো | 
আমরা নিজেরাই ভাল জানি। যদিও নামাযের মধ্যে এই শক্তি রহিয়াছে | 
যে, ইহাতে গোনাহ মাফ হয়, কিন্ত আমাদের নামায সেই উপযুক্ত কিনা || 
তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। আরেকটি কথা এই যে, “আমার মাওলা 
অসীম দয়ালু ও মেহেরবান ; তিনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন, এই কথা || 
মনে করিয়া গোনাহ করা খুবই লজ্জার ব্যাপার। ইহা তো এমনই হইল যে, || 
কোন ব্যক্তি নিজের পুত্রগণকে বলিল, যে কেহ অমুক কাজ করিবে আমি | 
তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিব। নালায়েক পুত্রগণ পিতার মাফ করিয়া ) 
দেওয়ার কথা শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার নাফরমানী করিতে লাগিল। 
/8400457/1৮ ৪৫০৫৫ $৮০৬ ৫ 
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করিয়া গোনাহে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস যেন কেহ না করে। কেননা, | 
আমাদের নামায ও অন্যান্য এবাদতের যে অবস্থা, সেইগুলি যদি আল্লাহ | 
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(৭) হযরত আবু হুরায়রা রোধিঃ) বলেন, এক গোত্রের দুইজন সাহাবী 
একসঙ্গে মুসলমান হইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন জেহাদে শহীদ 


[হইয়া গেলেন আর দ্বিতীয় জন এক বৎসর পর মারা গেলেন। হযরত 


তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রোধিঃ) বলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যিনি 


.এক বৎসর পর মারা গিয়াছিলেন তিনি সেই শহীদের আগেই জান্নাতে 
০৮৯ 


আছে! লোকেরা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে অত্যন্ত উদ্যমী ও 
সাহসী লোক ছিল এবং সে শহীদও হইয়াছে, অথচ অপরজন জান্নাতে 
তাহার আগে প্রবেশ করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আগে প্রবেশ করিয়াছে, সে কি 
এক বৎসরের এবাদত বেশী করে নাই? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই 
করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন, সে কি 
পুরা এক রমযান মাসের রোযা বেশী রাখে নাই? সকলেই বলিলেন, 
নিশ্চয়ই রাখিয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার 
বলিলেন, সে কি এক বৎসরে নামাযের মধ্যে এতো এতো সেজদা বেশী 
করে নাই? সকলেই উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে তো দুই জনের মধ্যে 
আসমান-যমীন পার্থক্য হইয়া গেল। . 

এই ধরণের ঘটনা আরও কয়েকজন সাহাবীর সহিত ঘটিয়াছে। আবু 
দাউদ শরীফে অন্য দুইজন সাহাবীর এই ধরণের ঘটনা উল্লেখ করা 
হইয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর ব্যবধান ছিল মাত্র আট দিন। দ্বিতীয় জনের 
ইন্তেকাল সাত দিন পর হওয়া সত্তেও তিনি আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ 
করেন। আসলে আমাদের ধারণাই নাই যে, নামায কত দামী জিনিস। 
ইহাতে অবশ্যই কোন তাৎপর্য রহিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু. আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁহার চোখের শীতলতা ও শান্তি নামাযের মধ্যে বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের 
শীতলতা ও শান্তি কোন মামুলী জিনিস নহে; বরং তাহা পরম ভালবাসা 
1ও মহববতেরই আলামত বুঝায়। | 
ূ অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, দুই ভাই চল্লিশ দিনের 
(ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন। তাহাদের মধ্যে যিনি আগে মারা গিয়াছেন 
তিনি বুযুর্গ ছিলেন। এইজন্য লোকেরা তাহাকে প্রাধান্য দিতে লাগিল। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বিতীয় ভাই 
(কি মুসলমান ছিলেন নাঃ সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) আরজ করিলেন, 
অবশ্যই মুসলমান ছিলেন, তবে সাধারণ পর্যায়ের ছিলেন। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের কি জানা 
আছে যে, চল্লিশ দিনের এবাদত উক্ত ব্যক্তিকে কোন্‌ পর্যায়ে পৌছাইয়া 
[| দিয়াছে। বস্তৃতঃ নামাযের উদাহরণ হইল, একটি সুমিষ্ট ও গভীর নহরের 
1 মত, যাহা কাহারো বাড়ীর দরজার নিকট প্রবাহিত রহিয়াছে এবং সে 
টি, 


[ফাযায়েলে নামা ২২71 
প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করিলাম যে, 


শহীদের মর্তবা তো অনেক উচু; তাহারই তো আগে জান্নাতে প্রবেশ করার 
কথা! এই বিষয়টি আমি নিজে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট আরজ করিলাম কিংবা অন্য কেহ আরজ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়াছে, 
তোমরা কি তাহার নেকীসমূহ দেখিতে পাও না যে, তাহা কত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে? এক বৎসরে তাহার পূর্ণ একটি রমযান মাসের রোযাও 'বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং ছয় হাজার রাকাতের অধিক নামাযও তাহার আমলনামায় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তোরগীব £ আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান) 

ফায়দা ঃ বসরের সব কয়টি মাসই যদি উনত্রিশ দিনের ধরা হয় এবং 
প্রতি দিনের শুধু ফরজ ও বিতরের নামায মিলাইয়া বিশ রাকআতেরই 
হিসাব করা হয়, তবু বৎসরে ছয় হাজার নয়শত ২০ রাকআত নামায হয়। 
আর যে সব মাস ত্রিশ দিনের হইবে প্রত্যেকটিতে বিশ রাকআত করিয়া 
বৃদ্ধি পাইবে। উহার সহিত যদি সুন্নত ও নফল নামাযসমূহকে গণনা করা 
হয়, তাহা হইলে তো আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। 

ইবনে মাজাহ শরীফে এই ঘটনাটি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। হযরত তালহা রোধিঃ) যিনি স্বপ্নু দেখিয়াছেন তিনি নিজে বর্ণনা 
করিতেছেন যে, একটি গোত্রের দুইজন লোক হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে একসাথে হাজির হইলেন এবং একসাথেই তাহারা 
মুসলমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমী ও 
সাহসী। তিনি এক জেহাদে শহীদ হইয়া গেলেন। আর অপরজন এক 
বৎসর পর ইন্তেকাল করিলেন। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জান্নাতের 
দরজায় দীড়ানো রহিয়াছি এবং এ দুইজন সাথীও সেখানে আছেন। এমন 
সময় ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া এ ব্যক্তিকে ভিতরে যাওয়ার 
অনুমতি দিল যাহার এক বৎসর পর ইন্তেকাল হইয়াছিল আর শহীদ ব্যক্তি 
দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর আবার ভিতর হইতে একজন আসিয়া শহীদ 
ব্যক্তিকে ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল। আর আমাকে বলিল, তোমার 
এখনও সময় হয় নাই; তৃমি ফিরিয়া যাও। পরদিন সকালে আমি 
লোকজনের নিকট স্বপ্নের আলোচনা করিলাম। সকলেই ইহাতে আশ্চর্য 
হইল যে, শহীদের অনুমতি পরে হইল কেন? তাহার তো আগেই অনুমতি 
হওয়া উচিত ছিল। লোকেরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাজির হইয়া এই বিষয়টি আরজ করিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 05 ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি 


পৌছাইয়া দিয়াছে। 
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কি কোন ময়লাই থাকিতে পারে? অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আবার এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা কি জান, তাহার এ 
সমস্ত নামায যাহা সে পরে পড়িয়াছে উহা তাহাকে কোন্‌ মধাদায় 
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৮) হুষুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা 
করেন যে, হে আদমের সন্তানগণ! উঠ এবং জাহান্নামের যে আগুন 
তোমরা (নিজেদের গোনাহের কারণে) নিজেদের উপর জ্বালাইতে শুরু 
করিয়াছ তাহা নিভাও। অতএব (দ্বীনদার লোকেরা) উঠে, ওযু করে এবং 
যোহরের নামায পড়ে। যদ্দরুণ তাহাদের (সকাল হইতে যোহর পর্যস্ত) 
গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আছরের সময়, 
মাগরিবের সময়, এশার সময়, মোটকথা প্রত্যেক নামাযের সময় এরাপ 
হইতে থাকে। এশার নামাযের পর লোকজন ঘুমাইয়া পড়ে। অতঃপর 


অন্ধকারে কিছুসংখ্যক লোক মন্দ কাজে অর্থাৎ জেনা, চুরি ও বিভিন্ন ছু 


প্রথম অধ্যায়-_২৫ 
অন্যায় কাজে) লিপ্ত হইয়া যায় আর কিছু সংখ্যক লোক সৎকাজে অর্থাৎ 
] নামায, ওজীফা ও যিকিরে) মশগুল হইয়া যায়। (তারগীব £ তাবারানী) 

র্‌ ফায়দা ঃ হাদীসের কিতাবসমূহে অধিক পরিমাণে এই বিষয় বর্ণিত 
; ? | হইয়াছে, যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী করিয়া নামাযের বদৌলতে 
গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন। নামাযের ভিতরেই যেহেতু এন্তেগফার 
, (| রহিয়াছে, তাই ছগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনা-ই মাফীর অন্তর্ভূক্ত 
 & | হইয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, গোনাহের উপর আন্তরিকভাবে লঙ্জিত 
হইতে হইবে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ 
[৮১৫০৫9৩০৫৫০ ৫১৮৪৫৫5৫524 90 645022 


পার্ট 


ৃ সুরা হুদ, আয়াত £ ১১৪) 
৩নং হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। 
| হযরত সালমান রোধিঃ) একজন বড় মশহুর সাহাবী। তিনি বলেন, 
| যখন এশার নামায শেষ হইয়া যায়, তখন সমস্ত মানুষ তিন ভাগে 
| বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে এক দল যাহাদের জন্য এই রাত্রি নেয়ামত ও 
এট | কল্যাণকর হয়, যাহারা এই রাত্রিকে নেকী উপার্জনের অপূর্ব সুযোগ বলিয়া 
টি | মনে করেন। অতএব লোকেরা যখন আরাম আয়েশ ও ঘুমে বিভোর 
পট | হইয়া থাকে, তখন ইহারা নামাযে মশগুল হইয়া যান। সুতরাং ইহা 
কি | তাহাদের জন্য সওয়াব ও নেকীর রাত্র হইয়া যায়। দ্বিতীয় দল, যাহাদের 
৷ জন্য রাত্র চরম মুসীবত ও আজাব স্বরূপ হয়। তাহারা রাত্রের নির্জনতা ও 
[| অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া বিভিন্ন গোনাহের কাজে মশগুল 
| হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের রাত্র তাহাদের জন্য মুসীবত ও বরবাদীর 
| কারণ হইয়া যায়। তৃতীয় দল, যাহারা এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে 
| তাহাদের জন্য না মুসীবত, না উপার্জন, না কিছু গেল, না কিছু আসিল। 
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৯) হৃযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, 
আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই 
পাঁচ ওয়াক্ত নামা সময় মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করিবে আমি 
তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব 
সহকারে এই নামাযসমূহ আদায় করিবে না, তাহার ব্যাপারে আমার কোন 
দায়িত্ব নাই। (ুররে মানসুর £ আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ) 
ফায়দা £ অন্য এক হাদীসে বিষয়টি আরও পরিদ্কারভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। যে 
ব্যক্তি অবহেলাবশতঃ এই নামাযে কোন প্রকার ত্রুটি না করে; বরৎ 
উত্তমরূপে ওযু করিয়া সময় মত খুশু ও খুযুর সহিত নামায পড়ে, আল্লাহ 
তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ 
করাইবেন। আর যেই ব্যক্তি এইরূপ করিবে না, তাহার প্রতি আল্লাহ 
তায়ালার কোন ওয়াদা নাই__তাহাকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ 
| আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। নামাযের কত বড় ফযীলত 
যে, ইহার এহতেমাম করিলে বান্দা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও 
জিম্মাদারীর মধ্যে দাখেল হইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, যদি কোন 
সাধারণ সরকারী লোক কিংবা কোন ধনী ব্যক্তি কাহাকেও কোন প্রকার 
আশ্বাস দেয় অথবা কোন দাবী পূরণের জিম্মাদারী নেয় কিংবা কোন 
বিষয়ে জামিন হয়, তবে সেই ব্যক্তি কত নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয় এবং 


সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ.ও ভক্ত হইয়া যায়। অথচ. 


এইখানে মামুলী একটি এবাদত যাহাতে তেমন কোন কষ্টও নাই উপরন্ত 
সকল বাদশাহের বাদশাহ ওয়াদা করিতেছেন। এতদসত্ববেও ইহার প্রতি 
আমরা উদাসীন ও গাফেল। ইহাতে কাহার কি ক্ষতি ; নিজেরই দুর্ভাগ্য 
এবং নিজেরই ক্ষতি 
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একজন সাহাবী রোধিঃ) বলেন, আমরা যখন যুদ্ধে খায়বর জয় 
করিলাম, তখন লোকেরা তাহাদের গনীমতের মাল বাহির করিল। যাহার 
| মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সামান-পত্র এবং যুদ্ধবন্দী ছিল। অতঃপর 
বেচা-কেনা শুরু হইয়া গেল। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের অপ্রয়োজনীয় 
জিনিস বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে লাগিল) এমন 
সময় একজন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
(১. আমার এত বেশী লাভ হইয়াছে যে, সমস্ত জামাতের মধ্যে আর কাহারও 
এই পরিমাণ লাভ হয় নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পরিমাণ লাভ করিয়াছ? তিনি আরজ 
| করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সামান খরিদ করিতেছিলাম এবং তাহা 
| বিক্রয় করিতেছিলাম। ইহাতে আমার তিনশত উকিয়া লাভ হইয়াছে। 


হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি 
| 


ছু 


পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকে। সূর্য উঠিবার পর (যখন মাকরূহ সময় 
অর্থাৎ প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া যায় তখন) দুই রাকআত 
| (ইশরাকের) নামায পড়ে। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী 
ধন-সম্পদ উপাজনকারী। 

বিখ্যাত বুযুর্গ সুফী হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন যে, আমি 
পাঁচটি জিনিস তালাশ করিয়াছি এবং তাহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। (১) 
রুজীর বরকত চাশ্তের নামাযে । (২) কবরের জ্যোতি তাহাজ্জুদ নামাষে। 
(৩) মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে। ৫) 
সহজে পুলছেরাত পার হওয়া রোযা ও ছদকার মধ্যে। ৫) আরশের ছায়া 
(| নির্জনতার মধ্যে। নুয্হাতুল-মাজালিস) 
| হাদীসের কিতাবসমূহে নামায সম্পর্কে বহু তাকীদ এবং নামাযের 
অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই সবগুলিকে একত্রিত করিয়া বর্ণনা 
: ছু করা দুরূহ ব্যাপার। তবুও বরকতের জন্য কিছুসংখ্যক হাদীসের শুধু 
( টু | তরজমা পেশ করা হইল। 

5] 6) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
1| আল্লাহ তায়ালা আমার উন্মতের উপর সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন 
| এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে। 

এ] (২) নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে 
' ক] আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। 

; &| ৩) মানুষ ও শির্কের মধ্যে একমাত্র নামাষই হইল বাধা ও অন্তরায়। 
(8) ইসলামের আলামত হইল নামায। যে ব্যক্তি দিলকে ফারেগ 


তোমাকে সবচাইতে লাভ জনক জিনিস কি উহা বলিয়া দিবো? তিনি 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ফরজ নামাযের পর দুই 
রাকআত নফল । (আবু দাউদ) | 

ফায়দা ঃ চল্লিশ দেরহামে এক উকিয়া হয় এবং প্রায় চার আনাতে এক 
দেরহাম হয়। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী তিন হাজার রুপী হইয়াছে। 
কি লাভ! প্রকৃত লাভ হইল যাহা চিরকাল বাকি থাকিবে; কোন দিন শেষ 
হইবে না। বাস্তবিকই যদি আমাদের ঈমান এইরূপ হইয়া যাইত এবং দুই 
মূল্য না রাখিত, তবেই আমরা জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে 
পারিতাম। আসলে নামায এমনই এক মূল্যবান সম্পদ। এই জন্যই হুঘূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চোখের শীতলতা ও তৃপ্তি 
নামাযের মধ্যে বলিয়া এরশাদ করিয়াছেন এবং ওফাতের সময় সর্বশেষ 
ওসিয়ত যাহা করিয়াছেন উহাতে নামাযের এহতেমামের হুকুম 
| করিয়াছেন। কোন্যুল উম্মাল) 

বিভিন্ন হাদীসে উহার ওসিয়ত উল্লেখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হযরত 
উম্মে সালামাহ (োধিঃ) বর্ণনা করেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে যখন 
শব্দও উচ্চারিত হইতেছিল না; তখনও তিনি নামায ও গোলামের হক 
সম্বন্ধে তাকীদ করিয়াছিলেন। হযরত আলী রোধিঃ) হইতেও নকল করা 
হইয়াছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ 
কথা ছিল নামাযের তাকীদ এবং গোলামের হক সম্পর্কে আল্লাহ 
তায়ালাকে ভয় করার হুকুম। (জামে ছগীর) 

একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজ্দ অভিমুখে 
জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি জামাত পাঠাইলেন। তাহারা অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গণীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহা 


১ 


পান্থ, ২০০ ১ পরততিশ এটি ততির 


(৫) আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নামাযের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস 
(| ফরজ করেন নাই। যদি উহা হইতে উত্তম আর কোন জিনিস ফরজ 
| করিতেন, তবে ফেরেশতাগণকে সেই কাজ করিবার জন্য হুকুম করিতেন। 
| ফেরেশতাগণ দিবা-রাত্রি কেহ রুকুতে আর কেহ সেজদায় আছেন। 


দেখিয়া লোকেরা বড় আশ্চর্য হইল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় (৬) নামায দ্বীনের খুঁটি। 

কামিয়াবী এবং এত মাল-_সম্পদ লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। হুযূর ১5 
কি তোমাদিগবে ৃ র নুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি গকে তি 


ইহা হইতেও কম সময়ে ও এই মাল ও গনীমত অপেক্ষা অধিক মাল ও 

গ্ুনীমত উপার্জনকারী জামাতের কথা বলিয়া দিব? তাহারা এ সকল 

লোক, যাহারা ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্য উঠা 
5571 


| (০) যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দীড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার 
| দিকে পুরাপুরি মনোযোগ দেন। যখন সে নামায হইতে মনোযোগ সরাইয়া 


নাই যে,মুমিনের শরাফত ও বুযুগ্গী তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্যে এবং মুমিনের 
ইজ্জত ও সম্মান অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। 

(৩৮) শেষ রাত্রের দুই রাকআত নামায সমস্ত দুনিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ। 
কষ্টের আশংকা না হইলে আমি ইহা উম্মতের উপর ফরজ করিয়া দিতাম। 

(৩৯) তাহাজ্জুদ নামায অবশ্যই পড়। কেননা, ইহা নেক বান্দাদের 
তরীকা এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায়। তাহাজ্জুদ গোনাহ 
হইতে বিরত রাখে এবং গোনাহ মাফ হওয়ার উপায়। ইহাতে শারীরিক 
সুস্থতাও লাভ হয়। 

(৪০) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন, হে আদমসস্তান ! দিনের 
শুরুতে তুমি চারি রাকআত নামায আদায়ে অক্ষম হইও না। আমি 
সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজ সমাধা করিয়া দিব। 

হাদীসের কিতাবসমূহে নামাযের ফযীলত ও নামাধের প্রতি উৎসাহদান 
প্রসঙ্গে বহু হাদীসের উল্লেখ রহিয়াছে। চল্লিশের সংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে 
এই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইল। যাহাতে চল্লিশ হাদীসের বিশেষ 
ফযীলত হাসিল করিবার জন্য কেহ এইগুলি মুখস্থ করিয়া লইতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই এক বিরাট সম্পদ যে, ইহার মর্যাদা একমাত্র 
সেই ব্যক্তিই রক্ষা করিতে পারে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই নামাযের 
স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। নামাযের এহেন মর্যাদার কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে আপন চোখের শীতলতা বলিয়াছেন আর 
এই স্বাদের দরুনই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের অধিকাংশ 
সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া দিতেন। আর এই কারণেই হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় বিশেষভাবে নামাযের 
জন্য ওসিয়ত করিয়াছেন এবং এহতেমামের সহিত উহা আদায় করিবার 
জন্য তাকীদ করিয়াছেন। 
এরশাদ নকল করা হইয়াছে £ ১.0] ৮401 1১551 অর্থাৎ, নামাযের 
ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক। 

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রোযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, সমস্ত আমলের মধ্যে আমার 
নিকট নামাযই সবচেয়ে প্রিয় আমল। ্‌ 

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এক রাত্রে আমি মসজিদে নববীর নিকট 
দিয়া যাইতেছিলাম ; হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায 


পড়িতেছিলেন। আমি আগ্রহের সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


প্রথম অধ্যায়-__ ৩৩ 

[ | ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। হুযূর 
| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে বাকারা তেলাওয়াত 
 (করিতেছিলেন। আমি মনে করিলাম যে, তিনি একশত আয়াত পর্য্ত 


টু &ঁযখন সূরা শেষ হইল তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
 সুঁকয়েকবার “আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ” পড়িলেন অতঃপর সুরা 
 স্ আলি_ইমরান শুরু করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। 
ঘর অবশেষে মনে করিলাম যে, সুরায়ে আলি-ইমরান শেষ করিয়া তো 
সু অবশ্যই রুকু করিবেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাও 
স্্রশেষ করিলেন এবং তিনবার “আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ” পড়িয়া সূরায়ে 
মায়েদা শুরু করিয়া দিলেন। অতঃপর এই সুরা শেষ করিয়া রুকু 


চু নাই। অতঃপর সেজদায় যাইয়াও পূর্বের মত “সুবহানা রাবিবয়াল আ'লা, 
পড়িতেছিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতোছলেন। 
অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে আনআম শুরু করিয়া দিলেন। 
আমি আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িবার 
হিম্মত করিতে পারিলাম না। অবশেষে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। 
প্রথম রাকআতে প্রায় পাঁচ পারা হইয়াছে। তদুপরি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পড়াও একেবারে ধীরে ধীরে তাজবীদ ও 
|তারতীলের সহিত-- প্রত্যেক আয়াতকে তিনি পৃথক পৃথক করিয়া 
| তেলাওয়াত করিতে অভ্যস্থ ছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের রাকআত 
[| কতই না লল্বা হইয়াছিল! এইসব কারণেই নামায পড়িতে পড়িতে হুযূর 
[সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারক ফুলিয়া যাইত! কিন্ত যে 
 |ছিনিসের স্বাদ একবার অন্তরে স্থান করিয়া লয় উহাতে কষ্ট ও পরিশ্রম 
॥করা কঠিন মনে হয় না। 
আবু ইসহাক সুবাইহী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। একশত বৎসর 
বয়সে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি আফসোস করিতেন, হায়! 
বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে এখন আর নামাষের স্বাদ পাই না; দুই 


রাকআতে শুধুমাত্র সূরায়ে বাকারা_ও সূরায়ে আলি-ইমরান এই দুইটি 


ৰ 
; - | ছাড়া বেহেশতে কিভাবে সময় কাটিবে। বস্তৃতঃ এইসব লোকের ওসীলাতেই 
| দুনিয়া কায়েম রহিয়াছে এবং তীহারাই সার্থক জীবন লাভ করিয়াছেন। 
আল্লাহ পাক তীহার মাহবুব বান্দাদের ওসীলায় এই অধমের প্রতিও যদি 
| কিছুটা রহমতের দৃষ্টি করেন, তবে তাঁহার সীমাহীন রহমতের কাছে 
| অসম্ভব কিছুই নয়। 
এখানে একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ 
| করিতেছি। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) মুনাবেবহাত কিতাবে লিখিয়াছেন, 
£ || একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন £ এই 
ৃ [দুনিয়াতে তিনটি জিনিস আমার প্রিয়-_খুশবু নারী আর নামাযে আমার 
ক চোখের শীতলতা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন 
(কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
£ 3 (রাধিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি 
£ | জিনিস প্রিয়__-আপনার চেহারা মুবারক দেখা, আমার অর্থ-সম্পদ 
|| আপনার জন্য খরচ করা এবং আমার কন্যা আপনার বিবাহে রহিয়াছে। 
| | হযরত ওমর রোধিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার 
ক রা তিনটি জিনিস প্রিয়_সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ 
" ছু! এবং পুরাতন কাপড় পরিধান করা। 
4 হযরত উসমান রোযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমার 
খু নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়_ ক্ষধার্তকে খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র 
0 দান করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত। 
ক ঢু] হযরত আলী (রাধিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমারও 
 সত্রীতিনটি জিনিস প্রিয়_মেহমানের খেদমত, গরমের দিনে রোযা রাখা এবং 
ভি | 
[: এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং আরজ 
[| করিলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা পাঠাইয়াছেন। অতঃপর বলিলেন যে, 
57774755557 
[করিতাম, বলিব কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
1 করিলেন, বলুন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, পথহারাদের 
|| পথের সন্ধান দেওয়া, গরীব এবাদতকারী লোকদেরকে মহববত করা এবং 
র ১85 1158 
| [লব তিনটি কাত পদ করন আলের পি 
ূ চি 0750 


নি স্ত অনহার় হরর র্যা! 


সুরা-ই পড়িতে পারি__ইহার বেশী পড়িতে পারি না। উল্লেখ্য যে, এই 
দুইটি সূরা পৌনে চার পারার সমান। ্‌ 

মুহাম্মদ ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, কুফা নগরে আমার একজন 
প্রতিবেশী ছিল। তাহার একটি ছেলে দিনের বেলায় সব সময় রোযা রাখিত 
এবং রাতভর নামায পড়িত ও ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠে মশগুল থাকিত। 
ছেলেটি শুকাইয়া এমন হইয়া গিয়াছিল যে, শরীরে হাড্ডি ও চামড়াটুকুই 
বাকী ছিল। তাহার পিতা একদিন আমাকে ছেলেটিকে বুঝাইতে 
বলিলেন। অতঃপর আমি একদিন আমার বাড়ীর দরজায় বসিয়া ছিলাম ; 
সে আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলে আমি তাহাকে ভাকিলাম। সে 
আসিল এবং সালাম দিয়া আমার নিকট বসিল। আমি আমার কথা 
আরম্ত করিতেই সে বলিতে লাগিল, চাচা! আপনি হয়তো আমাকে 
পরিশ্রম কম করিবার পরামর্শ দিবেন। চাচাজান! আমি এই মহল্লার 
কয়েকজন ছেলের সহিত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, দেখা যাক 
আমাদের মধ্যে কে বেশী এবাদত করিতে পারে। তাহারা চেষ্টা ও মেহনত 
করিয়াছে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ডাকিয়া লওয়া 
হইয়াছে। যখন তাহাদের ডাক আসিল, তাহারা অতি আনন্দের সহিত 
চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আমার 
আমল প্রতিদিন দুইবার তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া থাকিবে, কাজেই 
উহাতে কম হইলে তাহারা কি মনে করিবে! চাচাজান ! এ সকল যুবকরা 
বড় সাধনা করিয়াছে। এই বলিয়া সে তাহাদের মেহনত-মুজাহাদার বিবরণ 
দিতে লাণিল। বিবরণ শুনিয়া আমরা হতভস্ত হইয়া গেলাম। অতঃপর 
সেই ছেলে উঠিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন আমরা শুনিলাম যে, এই 
ছেলেটিও দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে। আল্লাহ তাহার উপর অফ্ুরস্ত 
রহমত নাধিল করুন। বর্তমান অধঃপতনের যুগেও আল্লাহর এমন সব 
বান্দা দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময়ই নামাযের 
মধ্যে কাটাইয়া দেন এবং দিনের বেলায় দ্বীনের অন্যান্য কাজ তালীম 
তবলীগ ইত্যাদির মধ্যে মনোনিবেশ করেন। 

হযরত মুজাদ্দেদে আল্ফে সানী (হঃ)এর নাম শুনে নাই হিন্দুস্থানে 
এমন কে আছে--তাহারই একজন বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুল 
ওয়াহেদ লাহোরী (রহঃ) একদিন বলিয়া উঠিলেন, বেহেশতে কি নামায 
হইবে না? কেহ উত্তর করিল, বেহেশতে নামায কেন হইবে, উহা তো 
আমলের বদলা দেওয়ার স্থান, আমল করার স্থান নয়। ইহা শুনিয়া তিনি 
আ-হ্‌ বলিয়া কীদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হায় আফসোস ! নামায 


রা পাপা 


[_ _ফাষারেলে নামায ৩৬] 
হাফেজ ইবনে কাইয়্িম রহঃ) “যাদুল-মাআদ" কিতাবে লিখিয়াছেন, 
নামায রুজী আকর্ষণ করে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, রোগ-ব্যাধি দূর করে, 
দেয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সজীবতা আনে, অলসতা দূর করে, অন্তর খুলিয়া 
দেয়। নামায রূহের খোরাক, দিলকে নূরানী করে, আল্লাহর দেওয়া 
নেয়ামতকে রক্ষা করে, আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখে, শয়তানকে 
দূর করিয়া রাখে, রহমানের সহিত নৈকট্য সৃষ্টি করে। মোটকথা দেহ এবং 
আত্মার সুস্থতা রক্ষার জন্য নামাযের বিশেষ দখল ও আশ্চর্যজনক তাছীর 
রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্ট 
| দূরীকরণ ও দোজাহানের যাবতীয় কল্যাণ সাধনে নামাযের বিশেষ ভূমিকা 
রহিয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি 
এই সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিবরণ ] 

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায না পড়ার উপর কঠিন কঠিন আজাব ও 


হইতেছে। সত্য সংবাদদাতা হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসই বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্য 
যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উন্মতের প্রতি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দয়া ও মহববতের উপর কুরবান হইয়া যাওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিভিন্নভাবে বারবার আমাদিগকে |] 
সাবধান করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার নামের ধারক বাহক উম্মত যেন || 
নামাযের ব্যাপারে কোনরপ ক্রটি না করে। কিন্ত আফসোস আমাদের || 
অবস্থার উপর যে, হুযুরের এই পরিমাণ এহতেমাম সত্বেও আমরা || 
নামাযের প্রতি কোন গুরুত্বই দেই না। আবার নিজেদেরকে নির্লজ্জভাবে 


মনে করিয়া থাকি। রা 
£45/5452 
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শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা |: 


হুযুরের উ্মত ও তাহার অনুসারী এবং ইসলামের একমাত্র স্বত্বাধিকারী | 


| এই যে, বিনা ওজরে জানিয়া শুনিয়া নামায ত্যাগকারী কাফের। 


১4১৮০১৮৮৮4৮ %85169634 
১5১২-০১৪১০০০১5৭1১ ০৩৮৬৮০৪৩৪৪১) 
০১০৩৭1৩৬৫ +58১৮50383527905550 ০595494 
4০৯১৮৯১৪০৪১ ৮৮৮14354১০8 শত ৫8-01875 
0১০০১৮৮০০:১৬১০)১১৮৮৪)১১9১১1 ১৯০১ ৯১৯১2-828 ০ 
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পত্রে এপার 


ৰ (০8০৭৪ 

(0) হুঘূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
নামায ছাড়িয়া দেওয়া মানুষকে কুফরের সহিত মিলাইয়া দেয়। অন্যত্র 
এরশাদ হইয়াছে যে, বান্দা এবং কুফরকে মিলানোর বস্তু একমাত্র নামায 
ছাড়িয়া দেওয়া। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে 
পার্থক্য হইল নামায ত্যাগ করা। তোরগীব) 

ফায়দা ঃ এইরূপ বর্ণনা আরও কতিপয় হাদীসে আসিয়াছে। এক 

| লও। কেননা নামায ত্যাগ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। অথথ এমন 
যেন না হয় যে, মেঘের কারণে নামাযের ওয়াক্তের খবর হইল না এবং 
|| নামায কাযা হইয়া গেল। ইহাকেও নামায ত্যাগ করা বলিয়াছেন। কত 
| বড় কঠিন কথা যে, আল্লাহর নবী নামায ত্যাগকারীর উপর কুফরের হুকুম 
॥ লাগাইতেছেন। যদিও ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসে “নামায ত্যাগ করা"র 
অর্থ “নামাযকে অস্বীকার করা" বুঝাইয়াছেন, তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম ও গুরুত্ব এত অপরিসীম যে, যাহার 
অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমত ও মর্যাদার 
1 সামান্যতম অনুভূতিও থাকিবে সে ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে এবং তাহার 
[নিকট ইহা অত্যন্ত মারাত্মক বলিয়া মনে হইবে। ইহা ছাড়া বড় বড় 
| সাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, 
| হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের অভিমতও 


| ইমামগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ 


ও ইবনে মুবারক (রহঃ)এরও অভিমত ইহাই বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ পাক 


আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। (তারগীব) 
কাঠি 
ঠা 
29655674216 
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(২) হযরত উবাদাহ্‌ (রাধিঃ) বলেন, আমাকে আমার প্রিয় হাবীব হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি নসীহত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
চারটি এই_- (১) তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না; যদিও 
তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে 
জালাইয়া দেওয়া হয় অথবা তোমাকে শুলিতে চড়ানো হয়। €২) 
ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না; কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যায়। (৩) আল্লাহ 


হন। &৪) শরাব পান করিও না। কেননা, ইহা যাবতীয় পাপ কাজের মূল। 
_.. (তারগীব £ তাবারানী) 
ফায়দা £ অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ দারদা রোযিঃ) হইতেও 
এইরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় 
মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওছিয়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহর 
সাথে কাহাকেও শরীক করিও না; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া 


ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ 
: 


তায়ালার না-ফরমানী করিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট ] 


প্রথম অধ্যায়” ৩৯ 


ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 


নামায ত্যাগ করে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন জিম্মাদারী 
নাই। তৃতীয়তঃ শরাব পান করিওনা। কারণ ইহা সকল পাপকাজের চাবি। 
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ব্যক্তি কাহাকেও এই মর্মে সাবধান করিয়া দেয় এবং তাহার বিশ্বাসও হয় 


যে, এই পথে ডাকাতরা লুটতরাজ করে, রাত্রে যাহারা এই রাস্তা দিয়া যায় 
ডাকাতরা তাহাদেরকে কতল করিয়া দেয় এবং মালামাল লুট করিয়া নেয়, 
তবে এমন বীরপুরুষ কে আছে যে রাত্রিবেলায় এই পথে যাইবে। রাত্রে তো 
দূরের কথা দিনের বেলায়ও এই পথে যাওয়ার সাহস করিবে না। অথচ 
আল্লাহর প্রিয় সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই 
পবিত্র বাণী এক দুইটি নহে বরৎ বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত 
আফসোস! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদী হওয়ার 
দাবীও আমরা আমাদের মিথ্যা জবানে করি ; কিন্তু তাহার এই পবিত্র 
বাণীর কী প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হয়__তাহা সকলেরই জানা আছে। 
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20157151৩5১ 
£১৯০০৪-১/৮৮০ 
১:015১৩0১- ১১৮০৭ ৮৯9001১৬৪০৫ ০১৮২৪ 
9১১518৮৯1৪১ ১০০০1১৪১৬০০ এ এ ২০৫৯১ 
0১ ৯১৬,১-০০০)১০1১১১৩০-১০০০৮০৯৯০০১৭১০০৮৮০৪ 
2৮1১১১০৮১৮৮০১১৯৭-১১৭৪১৮০০ ৫৯৮০০! 
মে ০১০৯১৮৪৬০/০৪০০০৮১৮০০1৭৪ ০৯৭) 
8 নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে 
ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একসঙ্গে পড়িল, সে 
কবীরা গোনাহের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটিতে প্রবেশ করিল। 


ফায়দা £ হযরত আলী (রাধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন কাজে বিলম্ব করিও না । 

প্রথম £ নামায, যখন উহার সময় হইয়া যায়। 

দ্বিতীয় £ জানাযা, যখন উহা তৈয়ার হইয়া যায়। 


(অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিয়া দাও) অনেক লোক যাহারা নিজদিগকে 


(তারগীব £ হাকিম, দুররে মানসূর £ তিরমিযী) || 


তৃতীয় £ অবিবাহিতা নারী, যখন তাহার উপযুক্ত স্বামী মিলিয়া যায়। | | 


ৃ __ প্রথম অধ্যায়-_ ৪৩ - 
1 | দ্বীনদারও মনে করে এবং নামাযের পাবন্দি করে বলিয়াও মনে করে, 
(| তাহারা সফর অথবা দৌকান বা চাকুরী ইত্যাদি কাজের সামান্য অজুহাতে 
কয়েক ওয়াক্ত নামায একত্রে ঘরে আসিয়া পড়িয়া নেয়--অসুস্থতা বা 
অন্য কোন ওজর ব্যতীত নামাযকে সময় মত না পড়া কবীরা গোনাহ। 
যদিও একেবারে নামায না পড়ার সমান গোনাহ না হউক। সময়. মত 
নামায না পড়াও কঠিন গোনাহ, এই গোনাহ হইতে সে রক্ষা পাইল না। 
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৫ রর 20501  9১৯৪:৮8505652 


যা ৮৮০4-৮%১৫////১/৮/02) 
৮ 1০৩১০৯৮-/৯:১০৯1৬০-৮০১০৩১০০৭ ০৭4৯৪) 
১৯৯০] ০১১-১০১০4০০১৪১।১০৩৭১৪/১। [১৯৯৯1 $15) 
109১১০০৮৮৯৩৭০৪০০১৩ ২৯১০৯০৮২৯৪৯ 
৮১১০৬ ২৮ 0০5০1৮১০া 2213), ১521 ০৪) 
১৪০৮০৩৪০০১১ 
(৬) একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় 
উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে, 
'তাহার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর হইবে এবং হিসাবের সময় দলীল 
(হইবে এবং নাজাতের উপায় হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম 
করে না, কিয়ামতের দিন নামায তাহার জন্য নূর হইবে না, আর তাহার 
(নিকট কোন দলীলও থাকিবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায়ও 
[হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির হাশর ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে 
ফ্রুখলফের সহিত হইবে। (দুররে মানসূর, আহমদ, ইবনে হিববান, তাবারানী) 
ফায়দা £ ফেরআউন যে কত বড় কাফের ছিল তাহা সকলের জানা 


চুঁ আছে। এমনকি সে খোদায়ী দাবী করিয়াছিল। আর হামান হইল তাহার 
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(৯) এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম 

করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমতঃ 


পান ইহ লাগ গোছতাাগাা লারা গালা 


প্রথম অধ্যায় ৪৯ 
তাহার উপর হইতে রুজি-রোজগ্ারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়। 


দ্বিতীয়তঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়। 
তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। 
(যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল-হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও 
খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি 
পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা 


হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। 
আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাহাকে পনের 


| প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার 


হওয়ার পর। দুনিয়াতে পীঁচ প্রকার এই--এক £ তাহার জীবনে কোন 
বরকত থাকে না। দ্বিতীয় ৪ তাহার চেহারা হইতে নেককারদের নূর দূর 
করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় £ তাহার নেক কাজসমূহের কোন বদলা দেওয়া 


| হয় না। চতুর্থ ঃ তাহার কোন দোয়া কবুল হয় না। পঞ্চম £ নেক বান্দাদের 


দৌয়ার মধ্যেও তাহার কোন হক থাকে না। 

মৃত্যুর সময় তিন প্রকার শাস্তি এই__এক ঃ জিল্পতির সহিত মৃত্যুবরণ 
করে। দ্বিতীয় ৪ ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাহার মৃত্যুবরণ করে। তৃতীয় £ এমন 
কঠিন পিপাসার অবস্থায় মারা যায় যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান 
করিলেও তাহার পিপাসা মিটে না। 

কবরের তিন প্রকার শান্তি এই_এক ঃ কবর তাহার জন্য এমন 
সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, বুকের একদিকের হাড়গুলি অপর দিকে ঢুকিয়া 
যায়। দ্বিতীয় ৪ তাহার কবরে আগুন জ্যালাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় £ 
কবরে তাহার উপর এমন আকৃতির একটি সাপ নিষুক্ত হয় যাহার 
চক্ষুগুলি আগুনের এবং নখগুলি লোহার হইবে। এত দীর্ঘ হইবে যে, পুরা 
একদিন চলিয়া উহার শেষ পর্যন্ত পৌছা যাইবে। উহার আওয়াজ বজের 
মত হইবে। সে বলিতে থাকিবে, আমাকে আমার রব তোর উপর নিযুক্ত 
দংশন করিতে থাকি, যোহরের নামায নষ্ট করার কারণে আছর পরযস্ত 
শন করিতে থাকি, পুনরায় আছরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত, মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার নামায 
নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। এই সাপ যখন 


তাহাকে একবার দংশন করে তখন উহার কারণে মূর্দা সত্তর হাত মাটির 


নীচে ঢুকিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আজাব হইতে 
থাকিবে। 

কবর হইতে বাহির হওয়ার পর তিন প্রকার আজাব এই-__এক £ 
তাহার হিসাব কঠিনভাবে লওয়া হইবে। দ্বিতীয় £ আল্লাহ তায়ালা তাহার 
উপর রাগান্বিত থাকিবেন। তৃতীয় £ তাহাকে জাহান্নামে দাখিল করিয়া 
দেওয়া হইবে। 

এই পর্যস্ত সর্বমোট চৌদ্দটি হইয়াছে। সম্ভবতঃ পনের নম্বরটি 
ভূলবশতঃ রহিয়া গিয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে 
যে, তাহার মুখমগ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকিবে। প্রথম লাইন £ ওহে 
আল্লাহর হক নষ্টকারী। দ্বিতীয় লাইন £ ওহে আল্লাহর গোস্বায় পতিত। 
তৃতীয় লাইন £ দুনিয়াতে তুই যেরূপ আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছিস আজ 
তুই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যা। | 
(যোওয়াজির ইবনে হজর মক্কী (রহঃ) 

ফায়দা £ এই হাদীসের সম্পূর্ণটা যদিও আমি সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে 
পাই নাই। কিন্ত ইহাতে যত প্রকার সওয়াব ও আযাবের কথা বর্ণিত 
হইয়াছে উহার অধিকাংশেরই সমর্থন বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়াতে 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু রেওয়ায়াত পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে আর কিছু 
পরে আসিতেছে। পূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহে বে-নামাযী ইসলাম 
হইতে বাহির হইয়া যায় বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আজাব যতই হইবে 
উহাকে কমই বলিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, এই হাদীসে যাহা কিছু 
উল্লেখিত হইয়াছে এবং পরে যাহা কিছু আসিতেছে সবই নামায ত্যাগ 
করার শাস্তি। আর এই শাস্তিযোগ্য অপরাধের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার 
এই ঘোষণাও রহিয়াছে__ | 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ মাফ করিবেন না। 
ইহা ছাড়া অন্য গোনাহের ব্যাপারে যাহাকে ইচ্ছা হইবে মাফ করিয়া 
দিবেন। (সুরা নিসা, আয়াত ৪ ৪৮) 

অতএব এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের 
ভিত্তিতে যদি এইরূপ অপরাধীকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন, তবে 
উহা অশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত বসিবে। একটি কুফর ও ইসলামের 


আদালত--এই আদালতে ক্ষমার কোন প্রশ্নই নাই। দ্বিতীয় হুকুকুল এবাদ 


প্রথম অধ্যায়ু_ ৫১ 


] অর্থাৎ বান্দার হকের আদালত-_-এই আদালতে হকদারদের হক অবশ্যই 
"৭ আদায় করিয়া দেওয়া হইবে_-যাহার নিকট পাওনা রহিয়াছে তাহার 


নিকট হইতে লইয়া দেওয়া হইবে অথবা দেনাদারকে যদি আল্লাহ মাফ 
করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই পাওনাদারের হক আদায় করিয়া 
দিবেন। তৃতীয় হুকুকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর হকের আদালত-_এই 
আদালতে আল্লাহ পাক নিজের বখশিশ ও ক্ষমার দরজা খুলিয়া দিবেন। 
এইসব রেওয়ায়াত ও বর্ণনার কারণে এই কথা অবশ্যই বুঝিতে হইবে 
যে, আপন কৃতকর্মের শাস্তি তো উহাই যাহা হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। 
তবে রাহমান রাহীমের দয়া ও মেহেরবানী এই সবকিছুর উধের্ব। উপরে 
যেইসব আজাব ও সওয়াবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা ছাড়া অন্যান্য 
হাদীসে আরও বিভিন্ন প্রকার, আজাব ও সওয়াবের কথা আসিয়াছে। 
বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামাযের পর সাহাবায়ে 
কেরাম রোযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে 
কিনা। যদি কেহ দেখিত তবে বর্ণনা করিত। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার তাবীর বা ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন। 
একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা 
করিলেন অতঃপর ফরমাইলেন যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, 
লোক আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অতঃপর দীর্ঘ 
স্বগ্ন বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি বেহেশত, দোযখ এবং দোযখের মধ্যে 
লোকদের বিভিন্ন প্রকার আজাব হইতে দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে 
দেখিয়াছেন যে, তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচুর্ণ করা হইতেছে এবং 
এতো জোরে পাথর মারা হইতেছে যে, সেই পাথর ছিটকাইয়া দুরে গিয়া 
পড়ে। পাথরটিকে উঠাইয়া আনিতে আনত তাহার মাথা আগের মতই 
হইয়া যায়। আবার তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করা হয়। এইরূপ 
আচরণ তাহার সহিত বারবার করা হইতেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আপন সঙ্গীদ্ধয়ের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, এই লোকটি 
কে? তখন তাহারা বলিল, এই ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া উহাকে 


*. ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং ফরজ নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া যাইত। 


অন্য এক হাদীসে একই ধরণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের সাথে এইরূপ আচরণ 
করা হইতেছে দেখিয়া হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। 


তিনি উত্তরে বলিলেন, এইসব লোক নামাযে অবহেলা করিত। (তোরগীব) 
শা 


পর বনি যে, যখন এই সকল 
কিতাবেও লিখিয়াছেন। অতঃপর লাখয়াছেন যে, 

লোক বিনা হিসাবে মুক্তি পাইয়া যাইবে তখন জাহান হইতে একটি 
লম্বা গর্দান বাহির হইয়া আসিবে এবং উহা লোকদিগকে ডিঙ্গাইয়া রে 
আসিবে। উহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু থাকিবে এবং তাহার ভাষা খুবই 
হইবে। সে বলিবে, আমি এসব লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি, যাহারা 
অহংকারী ও বদমেজাজী এবং সমবেত লোকদের মধ্য হইতে তাহাদেরকে 
এমনভাবে বিয়া লইবে, যেভাবে পশুপ্ষী উহাদের খাদ্য বাছিযা য়া 
তাহাদিগকে বাছিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর এইরূপে না 
বার বাহির হইয়া বলিবে যে, এইবার আমি এ সমস্ত লোকদের পর 
ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছে। তাহাদিগকেও দল হইতে বাছিয়া লইয়া 
যাইবে। অতঃপর তৃতীয়বার বাহির হইয়া আসিবে এবং এইবার ছবি 


অংকনকারীদিগকে বাছিয়া লইয়া যাইবে। এই তিন প্রকার লোক ময়দান | টা 


নিকাশ শুরু হইবে। 
সি টা শয়তানকে দেখিতে পাইত। এক 
ব্যক্তি শয়তানকে বলিল, তুমি আমাকে এমন কোন পন্থা শিখাইয়া দাও, 
যাহা করিলে আমিও তোমার মত হইতে পারি। শয়তান বলিল, ্ 
আবদার তো আজ পর্যন্ত আমার নিকট কেহ করে নাই, তোমার 


চাহিতেছে। ্ 
প্রয়োজন দেখা দিল? লোকটি বলিল, আমার মন এরূপ । চু 
শয়তান বলিল, ইহার পন্থা এই যে, নামাযে অবহেলা করিও এবং 
সত্য-মিথ্যা কসম খাইয়া কথা বলিতে কোনই পরওয়া করিও না। লোকটি 


জীবনে কখনও 
য়া উঠিল, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি যে, 
৪৮515 খাইব না। ইহা শুনিয়া শয়তান বলিল, 


কথা নিতে পারে নাই। আগিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মানুষকে কখনও 
উপদেশ দিব না। ্‌ 
হযরত উবাই (রাধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই উম্মতকে উচ্চ মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও 
দ্বীনের উন্নতির সুসংবাদ দান কর। তবে যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজ 
দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। তোরগীব) 


এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন যে, আমি সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার যিয়ারত 


ৰ 1ার প্রতি এরশাদ হইয়াছে যে, হে মুহাম্মদ ! মালায়ে 
লাভ করিয়াছি। আমার 1 


আলা অর্থাৎ ফেরেশতারা কোন্‌ বিষয় লইয়া পরস্পর মতভেদ করিতেছে? 
আমি আরজ করিলাম, আমার তো জানা নাই। তখন আল্লাহ পাক আপন 
॥ | কুদরতী হাত আমার বুকের উপর রাখিয়া দিলেন। যাহার শীতলতা আমার 
| (| বুকের ভিতর পর্যন্ত অনুভব করিলাম। ইহার বরকতে সমগ্র সৃষ্টিজগত 
|; আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। আমাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, 
( || আমি আরজ করিলাম, যে সব জিনিস মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে এবং 
| ।|যে সব জিনিস মানুষের গোনাহের কাফ্ফারা হয় আর জামাতে নামায 
গর গড়ার জন্য যে কদম উঠে, উহার সওয়াব সম্পর্কে, শীতের সময় 
| & উত্তমরূপে ওযূ করার ফযীলত এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের 
অপেক্ষায় বসিয়া থাকার ফযীলত সম্পর্কে। যে ব্যক্তি এইসব জিনিসের 
ক্র এহতেমাম করিবে, উত্তম হালতে জিন্দেগী কাটাইবে এবং উত্তম হালতে 


:১২০:১২৯১ 


নু তাহার মৃত্যু হইবে। 
গর বিভিন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ 
সমাধা করিয়া দিব। 
টি “তান্বীহুল-গাফেলীন” কিতাবে একটি হাদীস. বর্ণিত আছে যে, নামায 


আদর্শ। ইহা দ্বারা মারেফাতের নূর পয়দা হয়, দোয়া কবুল হয়, রিষিকে 
'নামাধীর জন্য সুপারিশকারী, কবরের চেরাগ ও উহার নির্জনতায় 
মিনোরঞ্রনকারী, মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর, কেয়ামতের প্রচণ্ড রৌদ্রে 
ছায়া, অন্ধকারে আলো, জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক, আমলের 
পাল্লার ওজন, দ্রুত পুলসেরাত পার করিয়া দেয়, জান্নাতের চাবি। 

| হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) “মুনাব্বহাত” কিতাবে হযরত উসমান গণী 
[রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দি সহকারে সঠিক সময়ে 
মামাযের এহতেমাম করে, আল্লাহ তায়ালা নয়টি পুরস্কারের দ্বারা 
তাহাকে সম্মানিত করেন। (১) আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাকে 
[ভিলবাসেন। €২) তাহাকে সুস্থতা দান করেন। (৩) ফেরেশতাগণ তাহার 
হেফাজত করেন। (3) তাহার ঘরে বরকত দান করেন। €) তাহার 
চিহারায় বুষুগদের নূর ফুটিয়া উঠে। (৬) তাহার দিল নরম করিয়া দেন। 
চুঁ লিসিরাতের উপর দিয়া সে বিজলীর মত হ্রুত পার হইয়া যাইবে। 
ই শ ১১৩ 


শুইয়া ছিলেন। হুযুর সারাহ আলাইীই ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন 
. তোমার পেটে কি ব্যথা হইতেছে? হযরত আবু হুরাইরাহ রোযিঃ) আর 
| করিলেন, জি হা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
[| ফরমাইলেন, উঠ, নামায পড়। নামাযের মধ্যে শেফা রহিয়াছে। . 
ন 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 548 
| দেখিলেন। সেখানে তিনি হযরত বেলাল (রাধিঃ)এর জুতা ঘষিয়া চলার 
$&| আওয়াজও শুনিতে পাইলেন। সকাল বেলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| বি হযরত বেলাল (রাধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই 
; আমল কি, যাহার বদৌলতে জান্নাতেও তুমি (দুনিয়ার ন্যায়) 
| আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলে? তিনি আরজ করিলেন, দিবা-রাত্রি 
ৃ লহ আমার ও নষ্ট হয় তখনই ওষু করিয়া লই এবং যে কয় রাকআত 
হিং হয় তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায পড়িয়া লই। (ফাতহুল বারী) হযরত 
2 (রহঃ) বলিয়াছেন, ফজরের নামাষ ত্যাগকারীকে ফেরেশতা গণ হে 
৮৪ (বদ্কার), যোহরের নামায ত্যাগকারীকে হে খাছের ক্ষতিগ্রস্ত) 
হা নামায ত্যাগকারীকে হে আছী নো-ফরমান), মাগরিবের নামায 
গকারীকে হে কাফের এবং এশার নামায ত্যাগকারীকে হে মুজীই, 
[সান বিনষ্টকারী) বলিয়া ডাকিয়া থাকেন ।(গালিয়াতুল-মাওয়ায়েজ) 
ৃ শারানী (রহঃ) বলেন, এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে 
ালা-মুসীবত এমন সব বসতি হইতে হটাইয়া দেওয়া হয় যেখানকার 
[লোকজন নামাধী। পক্ষান্তরে যে সকল বসতির লোক নামাধী নহে সেই সব 
স্থানে বালা-মুসীবত নাযিল হয়। এইরূপ এলাকায় 


ৃ 
(৮) তাহাকে জাহান্নাম হইতে নাজাত দিয়া দেন। (৬৯) জানাতে এমন || 


লোকদের প্রতিবেশী হিসাবে সে স্থান পাইবে, যাহাদের সম্পর্কে কুরআনে 


কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত £ ৬২) | 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায 
দ্বীনের খুঁটি এবং ইহার মধ্যে দশ প্রকার উপকারিতা রহিয়াছে £ ৬) নামান 
চেহারার উজ্জ্বলতা (২) দিলের নূর (৩) শরীরের আরাম ও সুস্বাস্থ্যের কারণ 
৪8) কবরের সঙ্গী €) আল্লাহর রহমত নাধিলের ওসীলা (৬) আসমানের 
চাবি ৫) নেক আমলের পাল্লা ভারী হওয়ার বন্ত (হা দ্বারা নেক আমলের 
| পাল্লা ভারী হইয়া যায়) ৮) আল্লাহর সন্তষ্টির কারণ (৯) বেহেশতের শ 
| (০) দোষখের প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করিল সে দবীনকে 
কায়েম রাখিল আর যে নামায ত্যাগ করিল সে নিজের দ্বীনকে ধবংস 
করিল। (মুনাবিবহাতে ইবনে হজর) ূ 

এক হাদীস বর্ণিত আছে, ঘরে নামায পড়া নূর স্বরূপ, সুতরাং তোমরা 
(নফল) নামায পড়িয়া নিজেদের ঘরগুলিকে উজ্জ্বল কর। জোমে সগীর) | 
আর এই হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, আমার উল্মত কিয়ামতের দিন ওযু 
ও সেজদার দরুন উজ্জ্বল হাত পা এবং উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হইবে 
এবং এই আলামত দ্বারাই তাহাদিগকে অন্যান্য উম্মত হইতে চিনা; 
যাইবে। 
এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন আসমান হইতে কোন || 
বালা-মুসীবত নাধিল হয় তখন মসজিদ আবাদকারীদের হইতে উহা |! 
সরাইয়া লওয়া হয়। (জামে সগীর) বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ। 
তায়ালা সিজদার নিশানীকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন: 
সে উহা জ্বালাইতে পারিবে না। (অর্থাৎ নিজের বদ-আমলীর কারণে যি 
সে জাহান্নামে প্রবেশ করেও, তবু যে জায়গায় সিজদার চি থাকিবে সেই 
জায়গায় আগুন কোন আছর করিতে পারিবে না।) ৃ 

এক হাদীসে আছে যে, নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয় এবং 
দান-_খয়রাত শয়তানের কোমর ভাঙ্গিয়া দেয়। (জামে সগীর) এক 


রেওয়ায়াতে এরশাদ হইয়াছে যে, নামায (রোগের জন্য) শেফা। 
জোমে সগীর), 


দায়ি নাই? বালা-মুসীবত যখন নাযিল হয় তখন তাহা ব্যাপক হইয়া ]. 
॥ ক। স্বয়ং হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের 
মধ্যে নেককার লোক মওজুদ থাকা সন্বেও কি আমরা ধ্বংস হইতে পারি? 
যর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ. ফরমাইলেন, হাঁ যখন 
খারা অধিক হইয়া যায়। কেননা, সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ 
করা এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা তাহাদের জন্যও জরুরী ছিল। 


হয 6৫), ৫ ৮1, %2 25 টানি | 
তা 
|%7/০%%/ এ৫৬৫৪৪৮৬৫ 


24221%254 :09০১৮৫৩০৫ এ 
১৮2৮ 1০ ৮ 50 রি 2 টা 
/০%/৮41৮2 4৮০৫৫৮৬ 
টি 757) ০ ৮ ০6 ০৫521442435 
০44/44%4 ০০9৮ ৫৫৮৮7645405 


০১৫৪০০//৫/৮৪৮৮৮৫ (এত চি ৫৫৬ 
রে [2 ূ শু 
04৮ 805468৮4৮4৯ 


এ 1১১০০০০৩৯০০ ৪১৬০ উড চ০ী৮) ৪২১৮০৬০ ৬1১০৯ 
০) 8১৬১১০২০০৭৩) ৬০৪১৪৬৮ ৮৮৯০৮১।০১৬৮ 
048/৮-592৩65779% 2৮৮৫ ০৬১০০ ৮১৮০ 2500) (০154৬ 
১১৯০৪৩ ০1০৬০৮০৩৯০১৪১০০০৬ ০১ ০০০৪ 
৮504 559 ৩৪১১৮৪৮০৫০৯ 22559 এ/9 ১১ ৩১িট 
৯১০০৮৪৮০৮৬৬ ৪৯০৪৮ ৬৫০১৪৮১০১৩৬ এহন ৩ 
০৪৪০৩৯৮৮০১৬ ৬৫৯৮০৬৯ ৪০০০৯১০০৯৪০ ০ 
| ০0৬৮ ১০০১১) ১১৯,০১৯ ০৩ ০৬১৩৬ ৮৮১৮৮ 
৯৮-৮৪১১৫০৬০০৯৬৬৮১ 8৩4৯৩ ৩০১০৪ 
. (রস পি ০৩০৬০ ৯৪০। 


হিসাবে এক হোকবার পরিমাণ হইল দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর। 


(রাধিঃ) বেলাল হাজরী (রহঃ 


যু খোদ হুযুর [হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও ইহা নকল করিয়াছেন 


| & | এই একই হিসাব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু 
| & | আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্‌ 
ছু | ইবনে ওমর (োধিঃ) বলিয়াছেন যে, কাহারও এই ভরসায় থাকা উচিত 
| নয় যে, ঈমানের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম হইতে বাহির হইবই। 
চর কারণ দুই.কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর কোন সাধারণ কথা নয় ; তাহাও যদি 
প্র] আরও অধিক পরিমাণ সময় দোষখে থাকার মত অন্য কোন অপরাধ না 
গর: থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে কিছু কমবেশী সময়েরও উল্লেখ 
&ষ্ট | আসিয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ উপরে লিখিত পরিমাণটির কথা কয়েকটি 
ক হাদীসে আসিয়াছে, এইজন্য ইহাই প্রাধান্য রাখে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও সম্ভব 

|] যে, বিভিন্ন লোকের অবস্থার প্রেক্ষিতে কমবেশী হইতে পারে। 


| আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জানিয়া 
| শুনিয়া এক ওয়াক্ত নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার নাম জাহান্নামের দরজায় 
1] লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে উহাতে অবশ্যই প্রবেশ করিতে হইবে। 
| আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) হইতে নকল 
| করিয়াছেন যে, একবার হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
| করিলেন £ তোমরা এই দোয়া কর হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে কাহাকেও 
| তৃমি হতভাগ্য বঞ্চিত করিও না। অতঃপর নিজেই প্রশ্ন করিলেন, তোমরা 
| কিজান হতভাগ্য বঞ্চিত কে? সাহাবীগণ জানিতে চাহিলে তিনি এরশাদ 
|: .| করিলেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সেই হতভাগ্য বঞ্চিত। ইসলামে 
| তাহার কোন অংশ নাই। 


৮) হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে 
যে, যে ব্যক্তি নামায কাজা করে, যদিও পরে উহা পড়িয়া নেয়। তথাপি | 
সময়মত নামায না পড়ার কারণে সে এক হোকবা পরিমাণ জাহান্নামে 
জুলিবে। আশি বৎসরে এক হোকবা হয়। আর এক বৎসর তিনশত ষাট 
দিনে আর কিয়ামতের একদিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। এই 


| : মোজালিসুল-আবরার) 

ফায়দা ৪ আভিধানিক অর্থে হোকবা হইল দীর্ঘ মেয়াদী সময়। 
অধিকাংশ হাদীসে উহার পরিমাণ উল্লেখিত সংখ্যাই আসিয়াছে। দুররে | | 
মানছুর কিতাবেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইহাই বর্ণিত হহয়াছে। হযরত আলী |. 
)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 


ওজরে নামায ত্যাগ করিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে 
ভ্রক্ষেপও করিবেন না এবং তাহাকে “আজাবুন আলীম" অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক 
| শাস্তি দেওয়া হইবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, দশ ব্যক্তি 
বিশেষভাবে শাস্তি ভোগ করিবে। 


র্‌ প্রথম অধ্যায় _ ৫৯ 
বলিয়াছেন, আশি বৎসরে এক হোকবা। প্রতি বৎসরে বার মাস। প্রতি 
মাসে ত্রিশ দিন। আর প্রতিদিনে এক হাজার বৎসরের সমান। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (াযিঃ) হইতে সহীহ রেওয়ায়াত 
মোতাবেক আশি বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) 


যে, আশি বংসরে এক হোকবা, তিনশত ষাট দিনে এক বৎসর এব 
একদিন তোমাদের এই জগতের হিসাবে এক হাজার দিনের সমান হয়। 


আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) “কুর্রাতুল উয়ুন' গ্রস্থে হুযূর সাল্লাল্লাহু 


অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিনা 


তন্মধ্যে একজন হইল নামায ত্যাগকারী, 


[_ ফাযায়েলে নামায ৬০ 7 

তাহার হাত বাধা থাকিবে এবং ফেরেশতাগণ তাহার মুখে ও পিঠে আঘাত 
করিতে থাকিবে। জান্নাত বলিবে, আমার এবং তোমার মধ্যে কোন সম্পক 
নাই; না আমি তোমার জন্য, না তুমি আমার জন্য। দোষখ বলিবে, 
আস, আমার নিকট আস। তুমি আমার জন্য, আমিও তোমার জন্য। 

আরও বর্ণিত আছে, জাহান্নামে একটি ময়দান আছে, যাহার নাম 
লমলম। উহাতে উটের ঘাড়ের মত মোটা মোটা সাপ রহিয়াছে, উহাদের 
দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান। উহাতে নামাষ ত্যাগকারীদেরকে শাস্তি 
দেওয়া হইবে। অন্য এক হাদীসে আছে জাহান্নামে “জুববুল হাযান+ নামক 
একটি ময়দান রহিয়াছে, উহা বিচ্ছুদের আবাসস্থল। একেকটি বিচ্ছু 
খচ্চরের মত বড় হইবে। উহারাও নামায ত্যাগকারীদেরকে দংশন করিবে। 
হা, মাওলায়ে কারীম যদি মাফ করিয়া দেন, তবে কাহার কি বলার আছে। 
কিন্তু মাফ তো চাহিতে হইবে। 

ইবনে হজর রেহঃ) “যাওয়াজির, কিতাবে লিখিয়াছেন, একজন ূ 
স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার ভাই দাফনের কাজে শরীক ছিল। 
ঘটনাক্রমে দাফনের সময় তাহার টাকার থলি কবরে পড়িয়া যায়। তখন | 
খেয়াল হয় নাই। কিন্তু পরে যখন খেয়াল হইল তখন তাহার খুব 
আফসোস হইল। চুপে চুপে কবর খুলিয়া উহা বাহির করিতে এরাদা 
করিল। অতঃপর যখন কবর খুলিল তখন কবর আগুনে পরিপূর্ণ ছিল। 
সে কাঁদিতে কীদিতে মায়ের নিকট আসিল এবং অবস্থা বর্ণনা করিয়া 


কাজা করিয়া দিতি। (আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করু ন্‌) 
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| ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। আর বিনা 
| 1] না। নামায দ্বীনের জন্য এমন, যেমন মানুষের শরীরের জন্য মাথা। 

বলে কিংবা ইসলামী জযবার লম্বা-চওড়া দাবী করিয়া থাকে, তাহারা 
| যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সমস্ত পবিত্র বাণীর মধ্যে 


॥ একটু চিন্তা-ফিকির করে। আর যাহারা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের মত 
&ু| সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন দেখে তাহারা যেন এ সকল বুযুর্ণদের অবস্থাও 


নী গিয়াছিল। লোকেরা আরজ করিল, ইহার চিকিৎসা তো হইতে পারে, তবে 


কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মা বলিলেন, সে নামাযে অলসতা করিত এবং ৃ 


& নিকট অসুস্থ ব্যক্তির আরাম ও মজল কামনা ইহার মধ্যেই মনে করা হয় 
| যে, তাহাকে নামাযের জন্য কষ্ট না দেওয়া হউক; পরে ফিদিয়া দিয়া 


প্রথম অধ্যায়-__৬১ 


০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 


ওযূতে নামায হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে, নামায ব্যতীত দ্বীন হয় 


ফায়দা ঃ যে সমস্ত লোক নামায না পড়িয়াও নিজেদেরকে মুসলমান 


যাচাই করিয়া দেখে যে, দ্বীনকে তাহারা কত মজবুতির সহিত আকড়াইয়া 
ধরিয়াছিলেন। অতএব, দুনিয়া তাহাদের পদচুন্বন কেন করিবে না? 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযিঃ)এর চোখে পানি জমিয়া 


| কয়েক দিন আপনি নামায পড়িতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, ইহা 
| হইতে পারে না; আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে আল্লাহর তায়ালার দরবারে 
এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অসস্তষ্ট 
হইবেন। 

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লোকেরা বলিল, আপনাকে পাঁচ 
দিন কাঠের উপর সেজদা করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, এইভাবে 
আমি এক রাকআত নামাযও পড়িব না। জীবনভর অন্ধ থাকার উপর ছবর 
করিয়া যাওয়া তাহাদের নিকট নামায তরক করা হইতে সহজ ছিল। 
অথচ এরূপ ওজরবশতঃ নামায ছাড়িয়া দেওয়া জায়েষও ছিল। 
॥ হযরত ওমর রোযিঃ) শেষ সময়ে যখন বর্শা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন, 
তখন সব সময়ই তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত জারী থাকিত এবং 


রর এই অবস্থায় তাহার ওফাতও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদসত্বেও এই 
রি দিনগুলিতে যখন নামাযের সময় হইয়া যাইত তখন তাহাকে নামাযের 
কথা স্মরণ করাইয়া নামায পড়ার জন্য দরখাস্ত করা হইত। তিনি এই 
টু অবস্থাতেই নামায আদায় করিতেন এবং বলিতেন, হাঁ হী, নিশ্চয়ই। যে 
| ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। অথচ আমাদের 


দেওয়া যাইবে। বস্তৃতঃ ক্রসব মহান ব্যক্তিদের নিকট রোগীর প্রতি দরদ 


ইহাকেই মনে করা হইত যে, মওতের মুখেও যদি এবাদত করা সম্ভব হয় 
তবু উহাতে বাধা না দেওয়া হউক। 


81৮44055545 


দেখ, উভয় রাস্তার মাঝে কত ব্যবধান__কত পার্থক্য ! 

হযরত আলী রোধিঃ) একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু রে 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাজকর্মে সাহায্যের জন্য 
খাদেম চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই 
তিনজন গোলামের মধ্যে যাহাকে তোমার পছন্দ হয় লইয়া যাও। হযরত 
আলী (াধিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে 
লইয়া যাও, সে নামাধী। কিন্তু ইহাকে. মারধর করিও না। কেননা, 
নামাধীকে মারধর করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। 

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা একজন সাহাবী হযরত আবুল হাইছাম 
(রাধিঃ)এর সাথেও ঘটিয়াছিল। তিনিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট গোলামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পক্ষাস্তরে 
বর্তমান যুগে আমাদের কাজের লোক বা কর্মচারী যদি নামাধী হয় তবে 
আমরা তাহাকে তিরস্কার করি এবং নিজের নিুদ্ধিতার দরুন তাহার 
নামাযের দ্বারা আমাদের কাজে ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া থাকি। 

হযরত সুফিয়ান সওরী (্েহঃ)এর উপর একবার আধ্যাত্মিক বিশেষ 


ছিলেন, ঘুম ও খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার 
মুরশিদকে এই বিষয়ে জানানো হইলে তিনি িজ্ঞাসা করিলেন, নামায 
ঠিকমত আদায় করিতেছে কি না? লোকেরা বলিল, ছি হা, নামাযে ক্রুটি 
নাই। ইহাতে মুরশিদ বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর যিনি 
শয়তানকে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই। 


11 জামাতের সহিত নামায পড়ার বিষয়েও অনেক তাকীদ বর্ণিত হইয়াছে। 


ী ফযীলত সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জামাত তরক করার শাস্তি 
| সম্পর্কে । 


অবস্থা প্রবল হইয়াছিল। এই ধ্যানমগ্র অবস্থায় সাত দিন পর্যন্ত তিনি ঘরে | 


| হইয়া থাকে; কে আছে এমন যে, এক টাকার পরিবর্তে সাতাইশ বা 
টু আটাইশ টাকা পাইয়াও উহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এত 
[| বড় লাভের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। ইহার কারণ এ ছাড়া আর কি 
| হইতে পারে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের কোন পরওয়া নাই। আমাদের 
দৃষ্টিতে দ্বীনের লাভ যেন কোন 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জামাতের বর্ণনা 

কিতাবের শুরুতে লেখা হইয়াছে যে, এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন, 

এহতেমাম করেন না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদ জামাতের 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
জামাতের ফযীলত 


44480055987 500561600) 
€2৮০9/%495%4 19406446165 


পৃ রি খু পরি ত ৯৯ ৫৮ 
4945 ক 
৮5 ৮ পোর্চ 28 £ 
42৫56 


০৮১০৩) ঠো ১০৬৮১১১৬১৪১০৮১১৬৯০৮ ৬/)%১১) 
(০) হুঘূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
॥ জামাতের নামায একা নামায হইতে সাতাইশ গুণ বেশী মর্তবা রাখে। 
(তারগীব £ বুখারী, মুসলিম) 
ফায়দা £ মানুষ যখন নামায পড়ে এবং সওয়াবের নিয়তেই পড়িয়া 
থাকে, তখন ইহা একটি মামুলী ব্যাপার যে ঘরে না পড়িয়া মসজিদে 
আর না কোন অসুবিধা হয়। অথচ এত অধিক পরিমাণ সওয়াব লাভ 


১১532548544 তি ১ 


লাভই নয়। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের 


' 
ক্ষেত্রে টাকায় এক আনা, দুই আনা লাভের জন্য আমরা দিনভর মাথার 


ঘাম পায়ে ফেলি আর আখেরাতের ব্যবসা যেখানে সাতাইশ গুণ লাভ 
রহিয়াছে উহাকে মুসীবত মনে করি। জামাতে নামাযের মধ্যে দোকানের 
ক্ষতি, বেচা-কেনার অসুবিধা, দোকান বন্ধ করার ঝামেলা ইত্যাদি ওজর 
আপত্তি পেশ করা হয়। কিন্তু যাহাদের দিলে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও 
বড়ত্ব রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন রহিয়াছে এবং 
যাহাদের অন্তরে আজর ও সওয়াবের কোন প্রকার মূল্য রহিয়াছে, 
তাহাদের নিকট এইসব অহেতুক আপত্তির কোনই মূল্য নাই। এইরূপ 
লোকদেরই আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে প্রশংসা করিয়াছেন ৪ 


না।” (সুরা নূর, আয়াত 
আনহুম আজমাঈন আপন ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত কি আচরণ করিতেন 
তাহা হেকায়াতে সাহাবা কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

সালেম হাদ্দাদ (রহঃ) একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তেজারত 
করিতেন। আযানের আওয়াজ শুনামাত্রই তাহার চেহারা বিবর্ণ ও হলুদ 
হইয়া যাইত। তিনি অস্থির হইয়া দোকান খোলা রাখিয়াই দাঁড়াইয়া 
যাইতেন এবং এই কবিতাগুলি পাঠ করিতেন £ 


:5৮486422% . 652:5255%469 
যখন তোমাদের মুআয্যিন আযান দিবার জন্য দাড়ায়, তখন আমি 


এ মহান মালিকের দিকে দ্রুত সাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া যাই, যাহার শান ও 
বড়ত্বের কোন তুলনা নাই। ্‌ 


্ 54 প৫ ৮৫24৫ 
যখন মুআয্যিন আহবান করেন, তখন আমি আনন্দের সহিত পরম 
আবেগ ও আনুগত্য সহকারে উত্তর দেই, হে মহান করুণাময় ! লাববাইক; 
আমি হাজির। | 
12,152 5৮ ১29125 রশ প্রচ ৮০৬ ৯১৮৫৫৮৫ 
০3৮55১৫৩৫56 বিএড 
ভয় ও আতংকে আমার রং হলুদ বর্ণ হইয়া যায় এবং সেই পবিত্র 


সত্তার ধ্যান আমাকে সকল কাজ হইতে বেখবর করিয়া দেয়। 


4১5 প পট 5 ১ 
(44550 29৩69-১69 


2৮৫৫7454৯2৪ ৪৮2 4 ১৪2 ৭০2 


1 স্বাদ পাই না এবং তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও থিকিরে আমি মজা পাই 
1 না। 


0:61৫44864 4৫4 ৪ রত 
||| জানিনা, যমানা কখন তোমার সহিত আমার মিন লা 
|&| আশেক তো তখনই আনন্দিত হয় যখন মিলন ভাগ্যে জুটে। 


4৫৫৫৯ ০৯5%. 


১৯4৫5 রে 4৮, 9৮ 5 ১৮৫৫৮ 
74580542204 4455455 
যাহার দুইটি চোখ তোমার জামালের নূর দেখিয়াছে, সে তোমার 


| | মিলনের আগ্রহে মৃত্যবরণ করিবে, কখনও সে সান্তনা পাইবে না। 


| | নুষহাতুল-মাজালিস) 


তাহারা মসজিদের খুটিস্বরূপ। ফেরেশতাগণ তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাকেন। 
॥ তাহারা অসুস্থ হইলে ফেরেশতাগণ তাহাদের সেবা-শুশ্রাষা করিয়া থাকেন। 
| তাহারা রা কোন কাজে গেলে ফেরেশতাগণ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। 


8 24৫9৫4706৮৮ ৫৫666 $8:৮৬ ঢা 
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স্বর | 
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99740522644 519,125 
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45247256742 


জাহান্নাম হইতে মুক্তির, দ্বিতীয়টি মুনাফেকী হইতে মুক্ত হওয়ার । 
(তারগীব £ তিরমিযী) 


ফায়দা £ অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এইভাবে চল্লিশ দিন এখলাসের সহিত 
নামায পড়ে যে, শুরু হইতে ইমামের সহিত শরীক হয় এবং ইমামের 
প্রথম তকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে সেও নামাযে শরীক হইয়া যায়। তবে সেই 


ব্যক্তি জাহান্নামে দাখেল হইবে না এবং মুনাফেকদের মধ্যেও গণ্য হইবে 
না। মুনাফেক তাহাদিগকে বলা হয়, যাহারা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে 
বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে কুফরী রাখে। আর বিশেষভাবে 


মুসলমান 
চল্লিশ দিনের কথা বলিবার জাহেরী কারণ হইল, অবস্থার পরিবর্তনের 
মধ্যে চল্লিশ দিনের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে-_যেমন হাদীস শরীফে 
মানুষের জন্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, চল্লিশ দিন যাবত 
| বীর্যরূপে অবস্থান করে, পরবর্তী চল্লিশ দিনে গোশতের টুকরার আকার 
ধারণ করে, এইরূপে প্রতি চল্লিশ দিনে উহার পরিবর্তন হওয়ার কথা বলা 
হইয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ ওয়ালাদের নিকটও চিল্লার একটা বিশেষ 
গুরুত্ব রহিয়াছে । কতই না ভাগ্যবান এ সমস্ত লোক যাহাদের বসরের পর 
বৎসরও তকবীরে উলা ছুটে না। 
তু € 2//% ৫4 ্ 
4,554 
১০/০৮/৮6৮৮ 
4৫ 170,212 %৮৫৫৮৫৪০৫ 
104 চে 
91০24, ৮৮0191%-% 
৯৫ + ] রর ৮4 ৩ 5 ৮ ৮2৮৮৫ 
470 0৮7৮4 6৪551 90১০ 
,এ৮%৮০৮৮ | 
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0) নবীয়ে করীম 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন 

ব্যর্তি উত্তমরূপে ওষু করিয়া নামায পড়িবার জন্য মসজিদে গমন রে 
এবং সেখানে গিয়া দেখে যে, জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবুও সে 
জামাতে নামাযের সওয়াব পাইবে এবং এই সওয়াবের কারণে যাহারা 
জামাতের সহিত নামায আদায় করিয়াছেন, তাহাদের সওয়াবের মধ্যে 
কোন প্রকার কম করা হইবে না। (তোরগীব £ আবূ দাউদ, নাসাঈ) 


ফায়দা £ ইহা আল্লাহ তায়ালার কত বড় পুরস্কার ও মেহেরবাণী যে, 


ক পাওয়া না গেলেও শুধু চেষ্টা করিলেই জামাতের সওয়াব পাওয়া 
মন। আল্লাহ পাকের এত বড় অনুগ্রহ সত্বেও যদি আমরা তাহা গ্রহণ 

রা তাহা গ্রহণ না 
করি, তবে ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবে। 


আর এই হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, মসজিদে জামাত হইয়া 


442/-66566 


£07৫//4/%02%/ 


//০%-4৮24৫ 
447-/2 
45515440542 


4/4-৮647-57% 
০/৫৮৮/০০১//০%৫ 


৮74০-৫44 
৯৮/০৮/০৫০৫ 
৮৮৮৮০০৪০৮৫4 


গিয়াছে_এই সন্দেহ করিয়া মসজিদে যাওয়া মূলতবী করা উচিত 

করিয় । র নয়। 
কেননা, মসজিদে যাইয়া যদি দেখা যায় যে, জামাত হইয়া গিয়াছে, তবুও 
টি সওয়াব তো মিলিয়াই যাইবে। অবশ্য যদি পূর্ব হইতেই এইরূপ সঠিক 
ক | জানা থাকে যে, জামাত হইয়া গিয়াছে, তবে কোন দোষ নেই।.. 
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১৩১ 


গোনাহসমূহকে ধৌত করিয়া দেয়। (জামে সগীর) 
আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে যত দূরে 
হইবে তাহার সওয়াবও তত বেশী হইবে। (জামে সগীর) কারণ, কদমে 
কদমে সওয়াব লিখিত হইতে থাকে__মসজিদ যত দূরে হইবে কদমও তত 
বেশী হইবে। এই কারণেই কোন কোন সাহাবী মসজিদের দিকে যাইতে 
ছোট ছোট কদম রাখিতেন। 
_ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষের 
জানা থাকিত, তবে যুদ্ধ করিয়া হইলেও উহা লাভ করিত। এক, আযান 
দেওয়া। দ্বিতীয়, দুপুরের সময় জামাতে নামায পড়িবার জন্য যাওয়া। 
তৃতীয়, প্রথম কাতারে নামায পড়া ।(জামে সগীর) 

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক মানুষ 
অস্থির হইবে এবং সূর্য অত্যন্ত প্রখর হইবে তখন সাত প্রকারের লোক 
আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি 
সেও হইবে যাহার মন সর্বদা মসজিদে আটকাইয়া থাকে। যখন মসজিদ 
যাওয়ার আকাঙ্খা হয়। 

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মসজিদের প্রতি যে-ব্যক্তি মহববত রাখে, 
আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতি মহব্বত রাখেন। জোমে সগীর) 

পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে যেমন সীমাহীন 
খায়র-বরকত ও সওয়াব রহিয়াছে, তেমনিভাবে উহার মধ্যে বহুপ্রকার 
কল্যাণও নিহিত রহিয়াছে। যাহার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন অত্যন্ত দুরাহ 
ব্যাপার ; কারণ আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও উহার মধ্যকার নিহিত 
কল্যাণ উদঘাটনের সাধ্য কাহার আছে? তথাপি নিজ নিজ যোগ্যতা ও 
হিম্মত অনুপাতে প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি হিসাবে উহার কল্যাণও বুঝে 
আসে। যাহার যত বেশী যোগ্যতা হয় ততই শরীয়তের হুকুমের মধ্যে 
নিহিত গুণাগুণ বা উপকারিতা বুঝে আসিতে থাকে। সুতরাং ওলামায়ে 
কেরাম নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে জামাতে নামাযের কল্যাণসমূহও 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রেহঃ) 
ুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, কিতাবে এই বিষয়ে একটি অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। উহার তরজমা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

(এক) প্রচলিত কুপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারের ধ্বংসাত্মক পরিণতি 
হইতে বাঁচার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক উপকারী কোন জিনিস নাই যে, 


এবাদতসমূহের মধ্য হইতে একটি এবাদতের এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটানো 


(| এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, জীবনের এমন প্রয়োজনীয় বস্ততে 
1] পরিণত হয় যাহা হইতে আলাদা থাকা কঠিন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
(| যাহাতে এই ব্যাপকতা আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে সাহায্যকারী হইয়া 
| যায় এবং এ সকল প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলি যাহা পূর্বে ক্ষতি ও 
& | ধ্বংসের কারণ ছিল উহাই হক ও সত্যের দিকে আকর্ষণকারী হইয়া যায়। 
| যেহেতু এবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং 
্ঠি| এইজন্য নিজেদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ইহার প্রচলন ঘটানো এবং 
প্র ইহার জন্য বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা ও পরস্পর একমত হইয়া 
| ইহাকে আদায় করা একান্ত জরুরী সাব্যস্ত হইয়াছে। 


যাহারা অন্যান্যদের জন্য অনুসরণীয় হয়। আবার কিছু লোক দ্বিতীয় স্তরে 
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[যাইবে এবৎ জাহেল ও মূর্খরা এবাদতের তরিকা জানিতে পারিবে। 
রিট এইভাবে এবাদত তাহাদের জন্য অভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে গলানো চান্দি 
ত্রু। রাখার মত হইবে। যাহাতে জায়েয, নাজায়েয ও খাঁটি-ভেজালের মধ্যে 
| খোলাখুলি পার্থক্য হইয়া যায়_অতঃপর জায়েষকে মজবুত করা হয় আর 
| নাজায়েষকে দূর করা হয়। 


্‌ রহমত তলব করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এমন লোক উপস্থিত থাকেন 
| এবং সকলেই সর্বান্তঃকরণে একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই রুজু থাকেন, 


হয় যে, উহা জ্ঞানী-মুর্খ নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে আদায় করা 
যাইতে পারে। যাহা আদায়ের ব্যাপারে শহর ও গ্রামবাসী সকলেই সমান 
হয়। একমাত্র ইহাই তাহাদের প্রতিযোগিতা ও গর্বের বস্তু হয়, আর ইহা 


(দুই) প্রত্যেক মাযহাব ও দ্বীনের মধ্যে এমন একদল লোক থাকে 


এমনও থাকে যাহাদিগকে একটু উৎসাহ প্রদান বা সচেতন করিবার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। আরও কিছু দুর্বল ও কমজোর লোক তৃতীয় স্তরে 
এমন থাকে, যাহাদিগকে সকলের সাথে সমাবেশে এবাদতের জন্য বাধ্য 
না করা হইলে তাহারা অবহেলা ও গাফলতির দরুন এবাদতই ছাড়িয়া 
দেয়। কাজেই অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন ইহাই যে, সকলেই জামাতবন্দী 
হইয়া এবাদত আদায় করিবে। এই পন্থা অবলম্বনের কারণে এবাদত 
পরিত্যাগকারীগণ এবাদতকারীদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং 
এবাদতে আগ্রহী ও অনাগ্রহীদের মধ্যে খোলা পার্থক্য হইয়া যাইবে। 
এমনিভাবে ওলামাদের অনুসরণ করার দ্বারা অজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানী হইয়া 


(তিন) ইহা ছাড়া যেখানে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ রাখে, আল্লাহর 


মুসলমানদের এরূপ সমাবেশ বরকত নাধিল হওয়া এবং আল্লাহর রহমত 


আকর্ষণ করার ব্যাপারে আশ্চর্য ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রাখে। 

(চার) উম্মতে মুহাম্মাদিয়া কায়েম হওয়ার উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহর 
আওয়াজ বুলন্দ হউক এবং দ্বীন-ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হউক। আর এই উদ্দেশ্য, ততক্ষণ পর্যস্ত সফল হইতে পারে না যতক্ষণ 
পর্যন্ত সমাজের সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকগণ, শহরবাসী ও গ্রামবাসী এবং 
ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এক জায়গায় জমা হইয়া ইসলামের সবচেয়ে 
বড় এবং প্রতীকী নিদর্শনবাহী এবাদতকে আদায় না করিবে। এই নিগুঢ় 
রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরীয়ত জুমআ এবং জামাতের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছে, এইগুলিকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আদায় করিতে 
উৎসাহিত করিয়াছে এবং এইগুলিকে পরিত্যাগ করার পরিণামে শাস্তির 
কথা নাযিল হইয়াছে। 

মুসলমানদের এই সমাবেশ যেহেতু দুই পর্যায়ে হইতে পারে__গ্রাম বা 
মহল্লা পর্যায়ে এবং সম্পূর্ণ শহর পর্যায়ে, আর গ্রাম বা মহল্লার সমাবেশ 
কষ্টকর। কাজেই প্রত্যেক নামাযের সময় জামাতের নামাযের মাধ্যমে 
মহল্লার সমাবেশ এবং অষ্টম দিনে শহরের সমাবেশ জুমার নামাযের 
মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জামাত ত্যাগ করার শাস্তি 
ওয়াদা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার হুকুম অমান্য করিলে অসস্তুষ্টি ও 
শান্তির ঘোষণাও করিয়াছেন। ইহাও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে, হুকুম 
পালন করিলে তিনি অফুরন্ত নেয়ামত ও পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। 
নতুবা বান্দা হিসাবে তো শুধু শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, বান্দার 
কর্তব্য হইল হুকুম পালন করিয়া যাওয়া-__ইহার জন্য আবার পুরস্কার 
কিসের£ঃ অপরদিকে মনিবের নাফরমানীর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি 
হইতে পারে-_সেইজন্য যতই শাস্তি দেওয়া হউক তাহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। 
সুতরাং বিশেষ কোন শাস্তি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। তবুও আল্লাহ 
ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন মহববত ও 
মেহেরবানী এই যে, ভাল-মন্দ বর্ণনা করিয়া বিভিন্নভাবে সতর্ক করিয়াছেন 
ও বুঝাইয়াছেন। এতদসত্বেও যদি আমরা না বুঝি তবে নিজেদেরই ক্ষতি 
করিব। 
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| (0) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
1 | ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া কোনরকম ওজর ব্যতীত জামাতে 


হাজির হয় না নিজের জায়গাতেই নামায পড়িয়া নেয়), তাহার নামায 


ৰ কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে 
£ £ | কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা বা ভয়-ভীতি 


(তারগীব £ আবূ দাউদ, ইবনে হিববান॥ মিশকাত £ আবূ দাউদ, দারা কৃতুনী) 
ফায়দা £ কবুল না হওয়ার অর্থ এই যে, এই নামায পড়া দ্বারা 


. | আল্লাহর তরফ হইতে যে পুরস্কার ও সওয়াব পাওয়া যাইত তাহা পাওয়া 
৷ | যাইবে না। অবশ্য ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যে সমস্ত হাদীসে নামায 
' [না হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল হাদীসেরও ব্যাখ্যা ইহাই। 
| কেননা, এমন হওয়াকে কি হওয়া বলা যায় যাহাতে. কোন পুরস্কার বা 
[: | সম্মান পাওয়া গেল না? ইহা আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর 
এ অভিমত। নতুবা কিছুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে বিনা ওজরে 


জামাত ত্যাগ করা হারাম এবং জামাতে নামা আদায় করা ফরজ। 
এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে নামাযই হয় না। হানাফী 
আলেমগণের মতে নামায যদিও হইয়া যাইবে কিন্তু জামাত তরক করার 
কারণে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ) 


[হইতে বর্ণিত এক হাদীসে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি 


আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


.| ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস রোধিঃ) ইহাও 


ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনিয়াও জামাতে শরীক 
হয় না সে নিজেও মঙ্গল কামনা করে নাই এবং তাহার সহিতও মঙ্গল 
কামনা করা হয় নাই। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি 


আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হইল না তাহার কান গলিত সীসা দ্বারা 
ভরিয়া দেওয়াই উত্তম। 
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১০)১০৮৮৬১ স)। ৬ ০৩৯ ৯৪৬ ৬:০৬১ 2০০০ ৪৮১০০৯২৮১) 
১৮১০। ০০৬৮৯০০১১১০২৮০০৭৮৮৮০৮০৩ ৩৮৪৪ ১-১০)৮1১) 
০০০০১৭৯১৬1৬ ভেজা 
(৫) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন, এ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফর এবং মুনাফেকী, 
যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর মমুআযধিনের) ভাক শুনিয়াও 
মসজিদে হাজির হয় না। (তারগীব £ আহমদ, তাবারানী) ্‌ 
এবং ধমক দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা জামাতে হাজির হয় না ভাহাদের 
এই কাজকে কাফের ও মুনাফেকদের কাজ বলা হইয়াছে। যেন এমন কাজ 
মুসলমানের দ্বারা হইতেই পারে না। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, 
মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মুআয্যিনের আযান শুনিয়া 
মসজিদে হাজির হয় না। 
হযরত সুলাইমান ইবনে আবী হাছমা (রাধিঃ) খুবই উচু মর্তবার 
সাহাবী ছিলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় 
জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়স হওয়ার কারণে তাঁহার নিকট হইতে 
হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ হয় নাই। হযরত ওমর (োযিঃ) তাহাকে 
বাজারের তদারকী কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন 
ফজরের জামাতে শরীক হইতে পারেন নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) খবর 
নেওয়ার জন্য তাঁহার বাড়ীতে তশরীফ লইয়া গেলেন এবং তাহার মাকে 
কেন? তাহার মা বলিলেন, সারারাত্র সে নফল নামাযে মশগুল ছিল ; 
তাই ঘুমের চাপে চোখ লাগিয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর রোযিঃ) 


বলিলেন, রাতভর নফল পড়া অপেক্ষা ফজরের নামায জামাতে আদায় 


করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়। 
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| (৮৮ ১১২৬০ ২৬৮ ১০) ৮৯ ১০৯১ পিপি, 


ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া নেয় এবং যাইয়া তাহাদের বাড়ী-ঘর 


ঢাইয়া দেই। তোরগীব £ মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী) 
ফায়দা £ উম্মতের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


রা ও মেহেরবানী এইরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তির সামান্যতম কষ্টও তিনি 


র ত করিতে পারিতেন না। তাহা সত্ত্বেও যাহারা ঘরে নামায পড়িয়া 
য়, তাহাদের প্রতি তাঁহার এমনই রাগ যে, তিনি তাহাদের বাড়ী-ঘর 


রত ন দিয়া পোড়াইয়া দিতে প্রস্তত। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 
গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোক থাকে আর সেখানে জামাতের 
সহিত নামায পড়া হয় না, তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া 
ফেলে। কাজেই জামাতকে জরুরী মনে কর। দল ত্যাগকারী ছাগলকে বাঘে 
খাইয়া ফেলে। আর মানুষের বাঘ হইল শয়তান। 
(তোরগীব £ আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ) 
ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যাহারা ক্ষেত-খামারে কাজ 
করে, তাহারা তিনজন হইলেও জামাতের সহিত নামায আদায় করা 
উচিত। বরং দুইজন হইলেও জামাতে নামায আদায় করা উত্তম। 
সাধারণতঃ কৃষকেরা নামাযই পড়ে না-_ক্ষেত-খামারের ব্যস্ততাকে তাহারা 
ওজর হিসাবে যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে। আর যাহাদিগকে বেশ দ্বীনদার সত 
মনে করা হয় তাহারাও একা একাই নামায পড়িয়া নেয়। অথচ 
কয়েকজন কৃষক একত্র হইয়া জামাতে নামায পড়িয়া নিলে কত বড় 
জামাত হইয়া যায় এবং কত বড় সওয়াবের অধিকারী হইতে পারে। | 
দুই-চারিটি পয়সা উপার্জনের জন্য শীত-গরম, রৌদ্র-বৃষ্টি সবকিছু উপেক্ষা ছু. 
করিয়া দিনভর কাজে মশগুল হইয়া থাকে, অথচ এত বড় সওয়াবকে | 
তাহারা বরবাদ করিয়া দেয়, ইহার প্রতি তাহারা মোটেও ভ্রক্ষেপ করে না। ষ্ : 
অথচ তাহারা যদি মাঠে জামাতের সাথে নামায পড়ে তবে আরও বেশী |&ঁ 
সওয়াব হয়। এক হাদীসে আছে, পঞ্চাশ নামাযের সওয়াব হয়। 
এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন রাখাল কোন পাহাড়ের [ষ&ঁ 
পাদদেশে অথবা মাঠে আযান দিয়া নামায পড়িতে আরম্ত করে তখন (ষ্ঁ 
আল্লাহ তায়ালা খুবই খুশী হন এবং গর্ব করিয়া ফেরেশতাদিগকে বলেন, 
তোমরা দেখ-_আমার বান্দা আযান দিয়া নামায পড়িতে শুরু করিয়াছে, 
আমার ভয়েই সে এইসব করিতেছে, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম 
এবং তাহার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করিয়া দিলাম। মিশকাত) 


| ৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (োঘিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
 ধরকরিল, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারা রাত্র নফল নামায 
দানি 
তিনি উত্তর করিলেন, লোকটি জাহান্নামী। তোরগীব £ তিরমিযী) 
 প্লু ফায়দা £ এই ব্যক্তি যদিও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শান্তি ভোগ 
করিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, যেহেতু সে মুসলমান। কিন্তু নাজানি 
[কতকাল তাহাকে জাহান্নামে পড়িয়া থাকিতে হইবে। জাহেল ছুফীদের 
মধ্যে ওজীফা এবং নফলের প্রতি জোর দেখা যায় কিন্তু জামাতের প্রতি 
? নিবি 
আল্লাহর মাহবুব নবীর অনুসরণ করাই হইল আসল বুষুগাঁ। এক হাদীসে 
বত হইয়াছে, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালা লা'নত বর্ষণ করেন £ 
[ধথমতঃ এ ব্যক্তি যাহার উপর মুক্তাদীগণ যুক্তিসংগত কারণে নারাজ 
(থাকা সত্বেও সে ইমামতি করে। দ্বিতীয় এ নারী যাহার উপর তাহার স্বামী 
'|নারাজ। তৃতীয় প্র ব্যক্তি যে আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হয় না। 
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এ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়াতে ত লোক দেখানোর 


শুনিয়াছি যে, ইহারা 
জন্য নামায পড়িত। 
পড়িত না। 
টতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী ইহারা হইল মোনাফেক। আল্লাহই অধিক 
জানেন এবং তাহার জ্ঞানই পূর্ণ তম 1) 
মু হযরত কাব আহবার রোঘিঃ) কসম খাইয়া যে তাফসীর বর্ণনা 
/ || করিলেন এবং ইবনে আববাস রোযিঃ)এর ন্যায় উচু মর্তবার সাহাবী ও 
(| ইমামে তাফসীর যাহাকে সমর্থন করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, 
ব্যাপারটি কত গুরুতর__হাশরের ময়দানে অপমানিত ও লঙ্জিত হইতে 
সু হইবে এবং যেখানে সমগ্র মুসলমান সেজদায় মশগুল থাকিবে সেখানে 
ছু তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না! 
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৬) হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) বলিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, 
যিনি হযরত মুসা আঃ)-এর উপর তৌরাত, ঈসা (আঃ)এর উপর ইন্ত্রীল, 
দাউদ (আঃ)এর উপর যবুর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন শরীফ নাধিল করিয়াছেন-_কুরআনের এই 
আয়াতসমূহ ফরজ নামাযগুলি জামাতের সহিত এমনই জায়গায় আদায় 
করার ব্যাপারে নাধিল হইয়াছে, যেখানে আযান হয়। (আয়াতসমূহের 
তরজমা £-) যেদিন আল্লাহ পাক ছাক-এর তাজাল্লী প্রকাশ করিবেন 
(যোহা এক বিশেষ ধরণের তাজাল্লী হইবে) এবং সকল মানুষকে সেজদার 
চোখ লজ্জায় অবনত হইয়া থাকিবে, তাহাদের সর্বাঙ্গে অপমান বিরাজ 
.করিবে। কারণ তাহাদিগকে দুনিয়াতে সেজদার জন্য ডাকা হইত কিন্তু 
সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও সেজদা করিত না। দর্রে মানসূর) 
ফায়দা ঃ ছাক-এর তাজাল্লী এক বিশেষ ধরনের জ্যোতি যাহা হাশরের 
ময়দানে প্রকাশ হইবে। ইহা দেখিয়া সমস্ত মুসলমান সেজদায় লুটাইয়া 
পড়িবে। কিন্তু কিছু লোকের কোমর শক্ত হইয়া যাইবে ; ফলে তাহারা 
সেজদা করিতে পারিবে না। এই সমস্ত লোক কাহারা সেই সম্পর্কে বিভিন্ন 
রকমের তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে £__ হযরত কাম্ৰ আহবার রোধিঃ) হইতে 
এক তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে; হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) প্রমুখ এই 
একইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারা এ সমস্ত লোক ছু | 
যাহাদিগকে জামাতে নামায পড়ার জন্য ডাকা হইত, কিন্ত তাহারা ছ্ | 
জামাতে নামায পড়িত না। 
দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ছ্ | 
তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছু 


খু 


ৃ | ধরণের বমকও নি্ফল। যখন শাস্তির সময় আসিয়া যাইবে তখন লজ্জা 
ৃ | ও অনুতাপ হইবে কিন্ত উহাতে কোন কাজ হইবে না। 


[__ তৃতীয় অধ্যায়ু_ ৮৭ 

হযরত সাওবান রোধিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এখলাসওয়ালারা সুখী 
হউক, কেননা তাহারা হেদায়াতের আলো, তাহাদের কারণেই অনেক বড় 
বড় ফেনা দূর হইয়া যায়। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কমজোর ও 
দুর্বল লোকদের বরকতে এই উম্মতের সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাদের 
॥ | দোয়া, তাহাদের নামায এবং তাহাদের এখলাসের ওসীলায় সাহায্য করিয়া 
 £ [থাকেন। (তারগীব) নামায সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন £ 
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1 অর্থাৎ, বড়ই ক্ষতি ও ধবংস রহিয়াছে এ সমস্ত লোকের, যাহারা 
|. (নিজেদের নামায হইতে গাফেল রহিয়াছে। তাহারা এমন যে, নোমাযের 
, | মধ্যে) রিয়াকারী করিয়া থাকে। (সুরা মাউন, আয়াত ৪ ৪-৬) 

॥ ] গাফেল থাকার" বিভিন্ন তফসীর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক তফসীর 
(| এই যে, ওয়াক্তের কোন খবর রাখে না; নামায কাজা করিয়া ফেলে। 
| দ্বিতীয় তফসীর এই যে, নামাযের প্রতি মনোযোগী হয় নাঃ এদিক সেদিক 
(মশগুল হইয়া থাকে। তৃতীয় তফসীর এই যে, এই খবর রাখে না যে, কত 
| রাকআত নামায পড়া হইল। 

অন্য এক আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ 


খুশ্ু-খুজুর (একাগ্রতা) বর্ণনা 


অনেক লোক এমন আছেন, যাহারা নামায পড়েন এবং তাহাদের 
মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাহারা জামাআতের সহিত নামায পড়ারও 
এহতেমাম করিয়া থাকেন ; কিন্তু এতদসত্তবেও এরূপ খারাপভাবে পড়িয়া 
থাকেন যে, তাহা নেকী ও সওয়াবের বস্ত হওয়ার পরিবর্তে ক্রটিপূর্ণ 
হওয়ার কারণে মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হয়_-যদিও একেবারে নামায না 
পড়া হইতে এইরূপ মন্দভাবে পড়িয়া নেওয়াও উত্তম। কেননা, একেবারে 
নামায না পড়িলে যে আজাব ও শাস্তির কথা রহিয়াছে, তাহা খুবই 
মারাত্বক এবং খুবই কঠিন। মন্দভাবে নামায পড়ার কারণে যদিও উহা 
কবুল হওয়ার মত হইল না, মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হইল এবং ইহাতে 
কোনরূপ সওয়াবও হইল না, কিন্তু নামায একেবারে না পড়িলে যে 
পর্যায়ের নাফরমানী ও অবাধ্যতা হইত তাহা তো.অন্ততঃপক্ষে হইবে না। 


কত লি হানার বুক চাঁদা 2 411৫৫ 
08895046846 456846 70459 


| অর্থাৎ, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত 
1 অলসভাবে দাঁড়ায়, কেবল লোকদিগকে দেখাইয়া থাকে (যে আমরাও 


টি ,৮৮৯৫০৮৮% 4 পা 
5402 ৬০০ ৫6১ এ৫ঞ। ৫৫9 


অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিকট কুরবানীর গোশতও পৌছে না এবং 1 নমাযী), তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে না; কিন্তু অতি অল্প। 
উহার রক্তও পৌছে না; বরং তাঁহার নিকট পৌছিয়া থাকে তোমাদের সুরা নিসা, আয়াত £ ১৪২) 
পরহেজগারী ও এখলাস। পুরা হজ্জ, আয়াত £ ৩৭) ্‌ 01 অন্য এক আয়াতে কয়েকজন নবী আলাইহিমুস_সালামের কথা 
অতএব, যে পর্যায়ের এখলাস হইবে, সেই পর্যায়েই কবুল হইবে। | [উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিতেছেন ঃ 


হযরত মুআয (রাঘিঃ) ফরমাইয়াছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহার 


| অর্থাৎ, এই সকল নবীদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক পয়দা 
হইয়াছে, যাহারা নামাযকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং খাহেশাতের 
অনুসরণ করিয়াছে। অতএব তাহারা শীঘ্বই আখেরাতে চরম ধবংসের 
সম্মুখীন হইবে। (সূরা মারয়াম, আয়াত £ ৫৯) 


১০ 


বেশী। 


গাই” শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল, গোমরাহী, পথত্রষ্টতা। ইহার 
দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আখেরাতের বরবাদী ও ধবংস। অনেক তফসীরকার 
লিখিয়াছেন যে, "খাই, জাহান্নামের একটি স্তর, যেখানে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি 
জমা হইবে এবং উহার মধ্যে এই সমস্ত লোককে নিক্ষেপ করা হইবে। 


কর তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করিও। 


অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইতেছে ৪ রা অন্য এক আয়াতে নামায সম্পর্কে এরশাদ হইতেছে £ 

পঠিত 1৮৮৩ ১) ৮৫৩ এক বধিপির্।। ০৯৫ ৫ ৮৪৩ পার্টি ও ০০৫ পা পপ ছু (৫7 *? 

রর এ না ১, ॥ রে ৯ ১] রগ চি | ৯1৫, 2৬ ৮ 5 ০০ ১০1-8 এ রি প পাচা একে 1৮5 ১ &. 
25৫58550246 ৯৮৯০৮৯৮৮০৩ পারা | ৪৮৪5%40456457 ্ 16664475১85 


০৫৮6424,4249১-4448)89 
অর্থাৎ, তাহাদের দান_খয়রাত কবুল না হওয়ার পথে একমাত্র বাধা 
হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর সহিত এবং তীহার রাসূলের সহিত কুফর 
করিয়াছে, নামায পড়িলেও অলসতার সহিত পড়িয়াছে এবং দান 
করিলেও অনিচ্ছা ও অসন্তোষের সহিত করিয়াছে। 
| সেরা তওবা, আয়াত ৪ ৫৪) 
_ অপরদিকে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
এরশাদ করিতেছেন £ 
(62955229224 65 চর ৫ 
পর্স প্রচ রা ৫) ১০৮ ০৯ পর 525. সর্দি ৮৫ এতপর্ব ৮ 
৮5৫৮৫ ৪ ৫9৫ ৮০৫০৫৫৫৪৫৪৮ ৯৩55১ 
4৫. 2৮ রন পর্ণ 57 ঠ রি 22, , 25 
552555 ও ৮০৫০% 
94564665504 ৬৩98 ৬0১ ন্ট ৮৫9০ ৪ পে 
(65১25529704 ৫54964564186/4584 
রর ও 5৮ ৯৯ পোর্ট ৮ শে 
০৫৫4৫৫১4০48 
অর্থাৎ, নিশ্চয় এসকল মুমিন সফলকাম হইয়াছে, যাহারা বিনয় ও || 
খুশ্ড সহকারে নামায আদায় করে, বেহুদা কাজ হইতে নিজেদেরকে 
ফিরাইয়া রাখে, যাকাত প্রদান করে অথবা নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন 
করে), নিজেদের স্ত্রী এবং দাসীদের ছাড়া অন্যদের হইতে আপন 
লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে_ কেননা, এই ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই; তবে 
যাহারা ইহা ব্যতীত অন্য স্থানে যৌন-খাহেশ পুরা করে, তাহারা অবশ্যই 
সীমালংঘনকারী। যাহারা আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি 
রাখে এবং যাহারা নিজ নামাযের এহতেমাম করে_একমাত্র তাহারাই 
জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে। 
(সুরা মুমিনূন, আয়াত £ ১-১১) 


স্| অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নামায বড় কঠিন, তবে যাহাদের অন্তরে আল্লাহর 
প্রতি) খুশড আছে, তাহাদের জন্য মোটেই কঠিন নহে। ইহারা এ সকল 
লোক যাহারা এই কথা খেয়াল রাখে যে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাহারা 
টু] নিজেদের রবের সহিত মিলিত হইবে এবং মৃত্যুর পর তাঁহারই দিকে 
| ফিরিয়া যাইবে। সরা বাকারাহ, আয়াত £ ৪৫/৪৬) এ 
| . এই সকল লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতে 


| গশাদ করিয়াছেন ৪ 04844 ০১6৫8 65% 


'ছাটিিরিররর্রি হারার 
] 1 ০১ না (4 89454456484 $02414 ৮৫৩ 
528180220৭5 65 ৫) 
2 পর্ণ 5১৫, দত ৮৮৫ ৮৬ ২. পারি ৩৯৮০৪ ০৮ রি ৫ 
ৃ ২/৮৯১৬%৩৫ ০০১৫৮৮-০ ৩3-2-৯25১% 19৮5৫ 
অর্থাৎ, যে সকল ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং উহাতে 
[যিকির করিতে আল্লাহ পাক হুকুম করিয়াছেন, সেই সকল ঘরে এমন সব 
লোক সকাল- সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য, 
& আল্লাহর যিকির, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা 
ত গাফেল করিতে পারে না। তাহারা এমন এক দিনকে ভয় করে, 
দিন অস্তর ও চক্ষুসমূহ উলট-পালট হইয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের 
দিশ) এবং তাহারা এইসব এইজন্যই করিতেছে যেন আল্লাহ তায়ালা 


(সুরা নূর, আয়াত £ ৩৬-৩৯) 


| 446414545 24424217১৮5 


অর্থাৎ, তুমি এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা | 


রসদ উন্মুক্ত থাকে। 


করার অর্থ হইল, উহার রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, পুরাপুরি 
আল্লাহর দিকে রুজু থাকে এবং অত্যন্ত খুশু সহকারে নামায পড়ে। 
হযরত কাতাদাহ (োধিঃ) হইতেও এই কথা নকল করা হইয়াছে যে, 
নামায কায়েম করার অর্থ হইল-_নামাযের ওয়াক্তসমূহের হেফাজত করা 
এবৎ ওষূ, রুকু ও সেজদাকে উত্তমরূপে আদায় করা- অর্থাৎ, পবিত্র 
কুরআনের যে সমস্ত জায়গায় “আকামাস-সালাতা” এবং 
“ইউকীমূনাস-সালাতা” বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত জায়গায় এই অর্থকেই 


লোক, যাহাদের প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ 
1604 521422040956%52% ৫৫৮52 ৬45 


তত 2. পর্ব পঠিত এ 
4৫645489685 এসডিএগএ 


অর্থাৎ, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার খাছ বান্দা হইল তাহারা, 
যাহারা যমীনের উপর বিনয়ের সহিত চলে (অর্থাৎ অহংকারের সহিত 
চলাফেরা করে না) যখন তাহাদের সহিত জাহেল লোকেরা (মূর্খের মত) 
কথাবার্তী বলে, তখন তাহারা বলে-_সালাম। (অর্থাৎ তাহারা শান্তির কথা 
বলে যাহাতে অশান্তি দূর হয়, অথবা দূর হইতে তাহারা সালাম বলিয়াই 
ক্ষান্ত হয়) এবং ইহারা এ সমস্ত লোক যাহারা রাতভর আপন রবের 

০5588588854 
সুরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৬৩/৬৪) 


শির 


পর্ছ 2282 পি ১৫ ৫৩ ০৪৮ ০ রুল নির্িরি 
টা 223 ০ এডি” 
9৩৬৫৫ 2১:8 


অটল থাকার) বদলাস্বরূপ বেহেশতের: বালাখানাসমূহ দান করা হইবে 


দ্বারা স্বাগত জানানো হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে ত 
তাহা কতই না উত্তম ঠিকানা ও আবাসস্থল। সুরা 


আঃ ৭৫/৭৬) 


অন্য এ ৬ 
৮ 2০202 49 ০৫-০৫৮০% র্ রর টে চি 5 315 


হু পে চিএ 


ধ্ ঠ ৫/৫01255245 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযিঃ) বলেন, নামায কায়েম 


উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। (দুরে মানসূর) বস্তৃতঃ ইহারাই হইল এ সমস্ত | 


অতঃপর ত তাহাদের আরও কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়া এরশাদ 


অর্থাৎ, এই সকল লোককে তাহাদের ধৈর্যের (অথবা ছবীনেক্র উপর 


এবং সেখানে তাহাদিগকে ফেরেশতাদের তরফ হইতে দোয়া ও সালাম 
করিবে। ঢু 


[7 তজয় অধ্যায় ৯১ 
॥ অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ 
করিবে এবং তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের উপর সালাম 
 : | শোস্তি)-_কেননা তোমরা দ্বীনের উপর অটল থাকিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছ। 
 : | অতএব, কতই না চমতকার শেষ আবাসস্থল। (সুরা রায়াদ, আয়াত ৪ ২৩-২৪) 
পা তাহাদের প্রশংসায় অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ 


1. 64৫৫6৫৮4৫2৫ ৮৩৫৮৫৫৫৫১৫৫ 
রা : 24 গে ঞ রণ 
| 11 পভ ভরি ৩244৩652৫5০ ৫9422 


৫৫4 


০৫ ০2 


অর্থাৎ, তাহারা এমন লোক, যাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের বিছানা 
হইতে পৃথক থাকে, (অর্থাৎ তাহারা নামাযে মগ্ন থাকে) আপন রবকে 
আজাবের ভয় ও সওয়াবের আশায় ডাকিতে থাকে এবং তাহারা আমার 
দেওয়া নেয়ামত হইতে খরচ করিয়া থাকে। এইসব লোকের জন্য অদৃশ্য 
জগতে তাহাদের চক্ষু শীতল করার মত কি কি পুরস্কার মওজুদ 
রহিয়াছে; তাহা কেহই জানে না। যাহা তাহাদের নেক আমলের বদলা 
স্বরূপ হইবে। (সুরা আলিফ, লাম, মীম সেজদা, আয়াত £ ১৬-১৭) 
ৃ তাহাদের শানে আরও এরশাদ হইয়াছে দু 


৮2014 3৯৮8৮৩৩৯958 ১204. 


৪০ 
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পু 5953 29 1১৩১৪ ৬। 
₹ ১০৫2০ ক 0 
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॥[ অর্থাৎ, নিশ্চয় ত্তাকীগণ বেহেশতের বাগান ও বর্ণাসমূহের মধ্যে 
অবস্থান করিবে। আপন পরওয়ারদিগারের দানকে তাহারা আনন্দচিত্তে 
গ্রহণ করিতে থাকিবে। নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) নেক 
] তাহারা এস্তেগফার ও ক্ষমা-প্রার্থনা করিত (সূরা জারিয়াত,আয়াত ৪ ১৫-১৮) 
[| অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে £ 


পি পারছি উপর 


৮4255225142 1626506965০ সরে 52 ট্রে 
পর্ণ 5 লাজ 


8 486৩5435886 পে 204820$ 


যাহারা বে-দ্বীন তাহাদের সহিত কি এ সয়স্ত লোকের তুলনা হইতে 
পারে, যাহারা রাত্রিতে কখনও সেজদায় পড়িয়া থাকে আবার কখনও 
নিয়ত বাধিয়া (আল্লাহর এবাদতে) দাঁড়াইয়া থাকে। আখেরাতকে ভয় করে 


১৪৯ 


: 
এবং স্বীয় পরওয়ারদিগারের রহমতের আশা পোষণ করে। (আপনি 


তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন) যাহারা জানে আর যাহারা জানে না__-এই 
দুই শ্রেণী কি কখনও সমান হইতে পারে? (আর ইহা নিতান্তই স্পষ্ট বিষয় 
যে, যাহারা জানে তাহারা আপন রবের এবাদত করিবেই ; আর যাহারা 
এমন দয়ালু মাওলার এবাদত করে না তাহারা শুধু অজ্ঞ নয় বরং অজ্ঞ 
হইতেও অজ্ঞ।) বস্তৃতঃ উপদেশ গ্রহণ করে একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই। 


সুরা যুমার, আয়াত £ ৯) 
অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে £ র 
রঃ ৫৯444124 ৫41 পা 1421 (6৫ :৫১%৫ ) 
দিতি 29১-০০০ 25০ 60441 


অর্থাৎ, নিশ্য় মানুষকে অঙ্থির চিততরপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোনরূপ 
বিপদে পড়িলেই সে অতিমাত্রায় হাহুতাশ আরম্ত করে, আর যখন সে 
কোনরূপ কল্যাণ লাভ করে তখন সে কৃপণতা শুরু করে (যাহাতে আর 
কেহ এই কল্যাণ লাভ করিতে না পারে)। তবে এসব নামাধী লোকদের 
ব্যাপার স্বতন্ত্র যাহারা পাবন্দী ও স্থিরতার সহিত নামাধ আদায় করে। 
সুরা মায়ারিজ, আয়াত £ ১৯-২৩) 
এই আয়াতের পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আরও কতিপয় গুণ 
বর্ণনা করার পর এরশাদ করিয়াছেন ঃ 
4619৫ ৫৫25 ৫ %086954 24-942 2 রর 
অর্থাৎ, 25 
এ সকল লোক যাহাদিগকে বেহেশতে সম্মানিত করা হইবে। 
: সূরা মায়ারিজ, আয়াত £ ৩৪-৩৫) 
উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে নামাযের হুকুম 
এবং নামাধীদের ফযীলত সম্মান ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নামায এইরূপ দৌলতই বটে। এই কারণেই সরদারে 
দোজাহান, ফখ্রে রুসুল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রহিয়াছে। এই 
১০০77715777 


0৫৫85 ৮5 নৈে 2৫ 2155 
অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার, আমাকে নি এহতেমামের সহিত 


নামায আদায়কারী বানাইয়া দাও এবৎ আমার বংশধরের মধ্যেও এমন 


লোক পয়দা কর, যাহারা নামাযের এহতেমাম করিবে। হে 
পরওয়ারদিগার, আমার এই দোয়া কবুল কর। সূরা ইবরাহীম, আয়াত £ ৪০) 
আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) “খলীল” উপাধিতে গৌরবান্বিত 
হওয়া সত্বেও নামাযের পাবন্দী ও এহতেমামের ব্যাপারে তীহারই নিকট 
প্রার্থনা করিতেছেন। 

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় হাবীব সাইয়িদুল মুরসালীন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করিতেছেন £ | 

১6১৪003, 25 ১১০৬ ০ ১213 

পপ ০ 72 এপ্ণা ০৯ 25 


৫৮ 81১৯৮১৮) ০৪৬ 25১০01৩৩১১৮ ০০ 
অর্থাৎ, আপনি আপনার গরিবার-পরিজনকে নামাষের. জন্য হুকুম 


প্র) করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনার 
দ্বারা আমি রুজি উপার্জন) চাই না; রিষিক তো আমিই আপনাকে দিব। 
| উত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর মধ্যেই নিহিত। জরা তবহা, আঃ ১৩২) 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


| ওয়াসাল্লামের কোন অভাব অনটন ইতাদি দেখা দিত, তখন তিনি 
| পরিবারের সকলকে নামাযের আদেশ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত 
| তেলাওয়াত করিতেন। 


পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরও এই একই রীতি 


| ছিল__যখনই তাঁহারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন তখনই তাহারা 
প্র নামাযে মশগুল, হইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
চট] আমল সম্পর্কে এত গাফেল ও বেপরওয়া যে, ইসলাম ও মুসলমানীর 
| লম্বা-চওড়া দাবী করা সত্বেও ইহার প্রতি মনোযোগী হই না। বরং যদি 


কেহ নামাযের কথা বলে বা নামাযের দিকে দাওয়াত দেয়, তবে তাহার 
সহিত ঠাট্টা করিয়া থাকি এবং তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকি। কিন্তু 
ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল £ বরৎ নিজেরই ক্ষতি হইল। 

অপরদিকে যাহারা নামা পড়ে, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই 
এমনভাবে নামায পড়ে যে, ইহাকে যদি নামাযের সাথে তামাশা করা বলা! 
হয়, তবে অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, নামাষের খুশ্ু-খুজু তো দূরের কথা; 


্ ৃ অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমুনা আমান্দর ; 
| সামনে রহিয়াছে_-তিনি নিজে প্রতিটি,কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন! | 


তাহাদের অনুসরণ করা উচিত। 
সাহাবায়ে কেরাম (রািঃ)এর কিছু ঘটনা নমুনাম্বরপ আমার রচিত 
“হেকায়াতে সাহাবাহ, কিতাবে লিখিয়াছি, এখানে আর লেখার প্রয়োজন 
নাই। তবে এই কিতাবে সুফিয়ায়ে কেরামের কিছু ঘটনা নকল করার পর 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস নকল 
করিতেছি। 
শায়েখ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) বিখ্যাত সুফীগণের মধ্যে একজন 
ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমার ঘুমের এত চাপ হইল যে, রাত্রের 
নিয়মিত ওজীফাগুলিও ছুটিয়া গেল। তখন আমি স্বপ্রে দেখিলাম, অপূর্ব 
সুন্দরী এক যুবতী সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা। যাহার পায়ের 
জুতাগুলি পর্যস্ত তসবীহ পাঠে মশগুল রহিয়াছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া বলিতেছে, আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা কর, আমি তোমাকে 
পাওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে কতকগুলি প্রেমের কবিতা 
পাঠ করিল। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি জাগিয়া গেলাম এবং কসম করিলাম 
যে, আমি রাত্রে আর কখনও ঘুমাইব না। বর্ণিত আছে, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর 
পর্যন্ত তিনি এশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়িয়াছেন। (নুয্হাহ) 
শায়েখ মাজহার সাদী (রহঃ) একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 
আল্লাহ তায়ালার ইশক ও মহববতে দীর্ঘ ষাট বছর কান্নাকাটি করিয়াছেন। 
এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, খাঁটি মেশ্‌কে পরিপূর্ণ একটি নহর। উহার 
কিনারায় মুক্তার গাছগুলিতে স্বর্ণের শাখাসমূহ বাতাসে দুলিতেছে। 
সেখানে অল্প বয়সের কয়েকটি কিশোরী উচ্চস্বরে তাসবীহ পাঠে মগ্ন 
রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? উত্তরে 
তাহারা কবিতার দুইটি চরণ পাঠ করিল, যাহার অর্থ হইল-_আমাদিগকে 
মানুষের মাবুদ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পরওয়ারদিগার এসব লোকের জন্য পয়দা করিয়াছেন, যাহারা রাত্রে 
এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল থাকেন। 
হযরত আবূ বকর যারীর রেহঃ) বলেন, আমার নিকট একজন 
নওজোয়ান গোলাম থাকিত। সারাদিন সে রোযা রাখিত এবং সারা রাত্র 
তাহাজ্জুদ নামায পড়িত। একদা আমার নিকট আসিয়া সে বলিল, 
ঘটনাক্রমে আজ রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, 
মেহরাবের দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, উহা হইতে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী 


মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই 


তৃতীয় অধ্যায়-_ ৯ 
| কুৎসিত। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা আর এই 
| কুৎসিত মেয়েলোকটিই বা কে? তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা হইলাম 
| আপনার বিগত রাত্রিসমূৃহ আর এই মেয়েলোকটি হইল আপনার 
|| আজকের রাত্রি। নয্হাহ) 


জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রে আমার এত গভীর ঘুম আসিল যে, 


নু আমি ঘুম হইতে জাগিতে পারিলাম না। আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী 
পট মেয়েকে দেখিলাম। এমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। 


তাহার দেহ হইতে তীব্র সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন সুগন্ধি আমি 


| জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা 
দিল, উহাতে কবিতার তিনটি চরণ লিখা ছিল £ তুমি নিদ্রার স্বাদে 


(বিভোর হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহকে ভুলিয়া গিয়াছ, যেখানে 
| তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে, সেখানে কখনও মৃত্যু আসিবে না। তুমি 
ঘুম হইতে উঠ, তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হইতে 
॥ অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হইতে যখনই আমার ঘুম 
আসে এই কবিতাগুলি স্মরণ হইয়া যায় এবং আমার ঘুম একেবারে দূর 
| হইয়া যায়। 

| হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি এক বাজারে গেলাম, সেখানে 
(একটি বাঁদী বিক্রয় হইতেছিল। বাঁদীটিকে পাগল বলা হইতেছিল। আমি 
(সাত দীনার দিয়া তাহাকে খরিদ করিয়া আমার ঘরে লইয়া আসিলাম। 


যখন রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইল, তখন দেখিলাম, সে উঠিয়া 


ওযু করিল এবং নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে তাহার অবস্থা 
ছু এমন হইতেছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার দম বাহির হইয়া 
ধর যাইবে। নামাযের পর সে মোনাজাত শুরু করিল এবং বলিতে লাগিল, হে 


ঘর আমার মাবুদ, তৃমি আমাকে যে মহব্বত কর__সেই মহববতের কসম, 
'তৃমি আমার উপর রহম কর। আমি তাহাকে বলিলাম, এইরূপ বলিও না; 
বরং এরূপ বল যে, আমি তোমাকে যে মহববত করি--সেই মহববতের 
0 কসম। আমার এই কথা শুনিয়া সে রাগান্বিত হইয়া গেল এবং বলিতে 
ছু] লগিল, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে মহববত না করিতেন, তবে 
স্ | তোমাকে মধুর নিদ্রায় বিভোর করিয়া আমাকে এইভাবে নামাযে দাঁড় 
ক. | করাইয়া রাখিতেন না। ইহা বলিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল এবং 
£ | কয়েকটি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করিল। যাহার অর্থ হইল £ অস্থিরতা 


বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, 
অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমের জ্বালায় যে অস্থির সে কিভাবে স্থির হইতে 


পারে? আয় আল্লাহ, যদি আনন্দদায়ক কিছু থাকে, তবে তাহা দান 
করিয়া আমার প্রতি দয়া কর। অতঃপর সে উচ্চস্বরে এই দোয়া করিল, 
আয় আল্লাহ, তোমার সহিত আমার এই নিবি সম্পর্ক এতদিন গোপন 
ছিল; কেহই তাহা জানিত না। এখন মানুষের মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া 
গিয়াছে, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে উঠাইয়া লও। এই কথা বলিয়া 
সজোরে সে একটি চীৎকার দিল এবং মরিয়া গেল। 

এই ধরণেরই একটি. ঘটনা হযরত সির্রী (রহঃ)এর সঙ্গেও 
ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন, আমি আমার খেদমতের জন্য একটি বাঁদী খরিদ 
করিয়াছিলাম। নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়া সে কিছুদিন আমার খেদমত 


£ 1 করিয়া সে কাঁদিতে থাকিত। এমনকি কীদিতে কীদিতে তাহার একটি চক্ষু 
নষ্ট হইয়া গেল। লোকেরা তাহাকে বলিল, দেখ ; আল্লাহকে ভয় কর, 
তোমার দ্বিতীয় চক্ষুটিও না আবার নষ্ট হইয়া যায়। সে বলিল, আমার এই 
চক্ষু যদি জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা 
আমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম চক্ষু দান করিবেন, আর যদি ইহা দোযখের 
ছ& 1) উপযুক্ত হয়, তবে উহা নষ্ট হইয়া যাওয়াই ভাল। 

8 শায়খ আবু আবদিল্লাহ জালা (রহঃ) বলেন, একদিন আমার আম্মা 
&| আমার আববাজানকে মাছ আনিতে বলিলেন। আববাজান আমাকে লইয়া 


&) বাজারে রওনা হইলেন। আমরা বাজার হইতে মাছ খরিদ করিলাম। 
করিতে থাকিল। নামাযের জন্য তাহার একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিল ; | ছ& মাছটি ঘর পর্যন্ত পৌছানোর জন্য আমরা একজন কুলি তালাশ 
যখনই সে কাজকর্ম হইতে অবসর হইয়া যাইত, তখন সে সেখানে যাইয়া ছু করিতেছিলাম। একজন নওজওয়ান ছেলে সেখানে দীঁড়াইয়া ছিল; সে 
নামাযে মশগুল হইয়া যাইত। এক রাত্রে আমি তাহাকে দেখিলাম-- | ছু বলিতে লাগিল, চাচাজান, মনে হয় মাছটি বহন করার জন্য আপনি কুলি 
কিছুসময় সে নামায পড়ে আবার কিছু সময় মোনাজাতে মশগুল হইয়া তালাশ করিতেছেন? আববা বলিলেন, হাঁ। ছেলেটি মাছের বোঝা মাথায় 
থাকে। মোনাজাতে সে বলে যে, হে আল্লাহ, তোমার যে মহব্বত আমার 


| উঠাইয়া আমাদের সাথে চলিতে লাগিল। পথে সে আযানের আওয়াজ 
সাথে রহিয়াছে, উহার ওসীলায় তুমি আমার অমুক অমুক কাজ করিয়া [শুনিতে পাইল। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহর ডাক আসিয়া গিয়াছে, 
দাও। আমি তাহাকে উচ্চস্বরে বলিলাম, হে মহিলা, তুমি এইরূপ বল যে, ৰ 


| আমাকে ওযুও করিতে হইবে। আমি নামাযের পর পৌছাইয়া দিতে 
তোমার সাথে আমার যে মহববত রহিয়াছে উহার ওসীলায়। এই কথা | 


গারিব। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন ইচ্ছা হয় অপেক্ষা করুন 
শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, হে মনিব, আমার প্রতি যদি তাহার মহব্বত || ধবা আপনাদের মাছ আপনারা লইয়া যান। এই কথা বলিয়া সে মাছ 
না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে নামায হইতে দূরে রাখিয়া মী রাখিয়া মসজিদে চলিয়া গেল। আমার আববা ভাবিলেন__-এই গরীব 
আমাকে নামাযের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। সিররী (রহঃ) বলেন, চট ছেলেটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতেছে; আমাদের তো আরও বেশী 
যখন সকাল হইল তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি আমার | চুর করা উচিত। ইহা ভাবিয়া মাছ রাখিয়া আমরাও মসজিদে চলিয়া গেলাম। 
খেদমতের উপযুক্ত নও ; তুমি শুধুমাত্র আল্লাহরই এবাদতের উপযুক্ত। |. || নামাযের পর আমরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মাছ সেইভাবেই পড়িয়া 
অতঃপর কিছু সামানপত্র দিয়া আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলাম _ | চু রহিযাছে। ছেলেটি উহা মাথায় লইয়া আমাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিল। 
(নুষ্হাহ) ঘরে পৌছিয়া আব্বাজান এই আশ্চর্য ঘটনা আমার আম্মাকে শুনাইলেন। 
হযরত সির্রী সাকৃতী রেহঃ) একজন স্ত্রীলোকের অবস্থান বর্ণনা আম্মা বলিলেন, ছেলেটিকে মাছ খাওয়ার জন্য রাখিয়া দাও। তাহাকে 
করেন £ যখন সে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়াইত, তখন বলিত, হে এই কথা জানাইলে সে বলিল, আমি তো রোযা রাখিয়াছি। আববাজান 
আল্লাহ্‌, ইবলীসও তোমার বান্দা ; তাহার লাগাম তোমারই হাতে, সে | চুর তহাকে সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়া ইফতার করিতে অনুরোধ করিলেন। 
আমাকে দেখে কিন্ত আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। তুমি তাহার সকল | চর; সে বলিল, আমি একবার চলিয়া গেলে দ্বিতীয়বার আসি না। হাঁ ইহা 
কাজের উপর ক্ষমতা রাখ, কিন্ত সে তোমার কোন কাজের উপর ক্ষমতা 


হইতে পারে যে, আমি নিকটেই কোন মসজিদে অবস্থান করিব, সন্ধ্যায় 
রাখে না। হে আল্লাহ, সে আমার কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে তুমি তাহা |্্টট| আপনার দাওয়াত খাইয়া চলিয়া যাইব। এই কথা বলিয়া তে 
দূর করিয়া দাও, সে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলে তুমি সেই চক্রান্তের মিলে িলিরা ডাল জারি টড 
প্রতিশোধ নাও। তাহার ক্ষতি হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এবং 


| খানা খাইল। আমরা তাহাকে একটি নির্জন জায়গা দেখাইয়া দিলাম, সে 
তোমারই সাহায্যে আমি তাহাকে_বিতাড়িত করিতেছি। এই মোনাজাত |: সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমাদের পাশেই একজন পঙ্গু মহিলা | 
[১৫৪ | ক | 


১৫৫ 


বলিলেন, আমার স্বামীর জীবনকালে এইসব অলংকার রাখিতে আমি 


রাজী হই নাই এখন তীহার মৃত্যুর পর এইগুলি দ্বারা আমি কি করিয়া 
সন্তুষ্ট হইব। 

মৃত্যুশষ্যায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) লোকদিগকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই রোগ সম্পর্কে কি ধারণা হয়? 
কেহ বলিল, লোকেরা ইহাকে যাদু মনে করিতেছে। তিনি বলিলেন, যাদু 
নয়। অতঃপর তিনি এক গোলামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের 
লোভে তুমি আমাকে বিষপান করাইয়াছ? সে বলিল, আমাকে একশত 
মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং আমার মুক্তির ওয়াদা করা হইয়াছে। তিনি 
বলিলেন, স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আস। স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আসিলে তিনি 
সেইগুলি বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন। অতঃপর গোলামকে 
বলিলেন, তুমি এমন কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া যাও যেখানে তোমাকে কেহ 
দেখিতে না পায়। 

মৃত্যুর সময় হযরত মাস্লামাহ রেহঃ) তীহার খেদমতে হাজির হইয়া 
আরজ করিলেন, আপনি সন্তানদের ব্যাপারে যে আচরণ করিয়াছেন তাহা 
সম্ভবতঃ আর কেহ করে নাই__আপনার তেরজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে, 
তাহাদের জন্য কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, 
| আমাকে একটু বসাও। বসিয়া বলিলেন, আমি তাহাদের কোন হক নষ্ট 
করি নাই এবং অন্যের হকও আমি তাহাদিগকে দেই নাই। তাহারা যদি 


আল্লাহ পাক কুরআনে বলিয়াছেন £ (৮-1৮০]1 5)5 7 2৯ 9 অর্থাৎ 
“একমাত্র আল্লাহই নেককার লোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।” 
| সেরা আদ্রাফ, আয়াত £ ১৯৬) 
আর যদি তাহারা গোনাহগার হয়, তবে তাহাদের ব্যাপারে আমার 
কোন পরওয়া নাই। 
ফেকাহ-শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ) 
সারাদিন মাসলা-মাসায়েলের চর্চায় মগ্ন থাকিতেন। ইহা সত্বেও তিনি 
রাত্রদিনে তিনশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত সাঈদ ইবনে 
যুবায়ের রেহঃ) এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত 
মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রেহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। এক রাত্রে 
তাহাজ্জুদ নামাযে তিনি অতিমাত্রায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কেহ ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, নামাযে তেলাওয়াতের সময় এই 
আয়াত শরীফ আসিয়া গিয়াছিল £ 


নেককার হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালাই তাহাদের জিন্মাদার, যেমন | 


তীয় অধ্যায়- ১০১ 
নিগিনি 15547] ৩201 02013 £ পুরা যুমার, আয়াত ঃ ৪৭) 
পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জুলুমকারীদের কাছে যদি দুনিয়ার 
সমস্ত সম্পদ থাকে, এমনকি সেই পরিমাণ আরও সম্পদও থাকে, তবে 
কিয়ামতের দিনের কঠিন আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সমস্ত 


| |: সম্পদ ফিদিয়া স্বরপ দিয়া দিতে চাহিবে। অতঃপর উক্ত আয়াতে বলা 


৷ হইয়াছে, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার (অর্থাৎ 
| আজাব) উপস্থিত হইবে, যাহা তাহাদের কল্পনাতেও ছিল না এবং তখন 
| তাহাদের মন্দকাজসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে 
&মুনকাদির (রহঃ) মৃত্যুর সময়ও খুব ঘাবড়াইতেছিলেন এবং 


/& বলিতেছিলেন, এই আয়াতকেই আমি ভয় করিতেছি। 
] 


হযরত ছাবেত বুনানী রেহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। তিনি আল্লাহর 


চর এত অত্যধিক ক্রন্দন করিতেন যে, উহার কোন সীমা ছিল না। 


্টকেহ আরজ করিল, আপনার চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি উত্তর 
ক্রকরিলেন, চোখের দ্বারা যদি ক্রন্দনই না করিলাম তবে ইহার উপকারিতাই 


রত রাবি হে আল্লাহ! কবরে যদি তুমি কাহাকেও 


[নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে তাহা আমাকেও দিও। আবু সিনান 
(রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, ছাবেত বুনানী (রহঃ)কে যাহারা দাফন 
করিয়াছে তন্মধ্যে আমি একজন ছিলাম। দাফনের সময় কবরের একটি 
(ইট পড়িয়া গেল। দেখিতে পাইলাম তিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। 
[আমি সঙ্গীকে বলিলাম, দেখ কি হইতেছে! সে আমাকে চুপ করিতে 
বলিল। দাফনের পর আমরা ছাবেত বুনানী রেহঃ)এর বাড়ীতে গিয়া তাহার 


ছি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ছাবেত রেহঃ) কি আমল করিতেন? কন্যা 


ঘ্রজিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এই প্রশ্ন কেন করিতেছ? আমরা কবরের সেই 
ঘটনা শুনাইলাম। অতঃপর কন্যা বলিল, পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাত্রি 
জাগরণ করিয়াছেন এবং সকালবেলায় এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! 


| কাহাকেও যদি তুমি কবরে নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে আমাকেও 
[ |দান করিও। (একামাতুল হুজ্জাহ) 


হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রেহঃ)এর জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততার কথা 


&ু (সকলেরই জানা আছে। ইহা ছাড়া সমগ্র ইসলামী খেলাফতের প্রধান 
[ |বিচারপতি হিসাবেও তাঁহার ব্যস্ততা ছিল। এতদসত্বেও তিনি দৈনিক 
£ | দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত মুহম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) 
| একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি এত বেশী একাগ্রতার সহিত 
| | নামায পড়িতেন যে, 8188৮418358 


১৫৯ | 


(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 


মানুষ নামায পড়িয়া শেষ করে আর তাহার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের 
একভাগ লেখা হয়, এমনিভাবে কাহারও জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, 
কাহারও জন্য আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের 
এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের 
এক ভাগ আর কাহারও জন্য অর্ধেক সওয়াব লেখা হয়। আবু দাউদ) 

ফায়দা £ অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে পরিমাণ মনোযোগ ও এখলাস | 
হয়, সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি কেহ পুরা সওয়াবের দশ 
ভাগের এক ভাগ পায় যদি সেই অনুযায়ী মনোযোগী হয়। আবার কেহ 
অর্ধেক সওয়াব পায়। এমনিভাবে কেহ দশ ভাগের এক ভাগ হইতেও কম 
কিৎবা অর্ধেক হইতেও বেশী পায়। এমনকি কেহ আবার পুরা সওয়াব 
পাইয়া যায়। আবার কেহ মোটেই পায় না। কেননা তাহার নামায সেই 
উপযুক্ত হয় নাই।- এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফরজ নামাযের জন্য 
আল্লাহর নিকট একটি পরিমাপ আছে, উহাতে যে পরিমাণ কমি হয়, 
তাহার হিসাব করা হয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মানুষের মধ্য 
হইতে সর্বপ্রথম খুশু অর্থাৎ নামাযের একাগ্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে। 
পুরা জামাতের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও খুশুর সহিত নামায আদায়কারী 
পাওয়া যাইবে না। জোমে সগীর) 
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ব্যক্তি সময়মত নামায আদায় করে, উত্তমরূপে ওযু করে, খুশু-খুষুর 
| সহিত পড়ে, ধীর-স্থিরভাবে নামাযে দাঁড়ায়, রুকু-সেজদাও উত্তমরূপে 
| শান্তভাবে করে, মোটকথা 1 নামাযের সবকিছু উত্তমরূপে আদায় করে, 
| তাহার নামায উজ্জ্বল ও নূরানী হইয়া উপরে যায় এবং নামাধীকে দোয়া 
[দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এরূপ হেফাজত করুন, যেইরূপ তুমি 


করে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখে না, ওযূও ভালরূপে করে না, 


| ব্দ-দোয়া দিতে দিতে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও এরূপ ধ্বংস 
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(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 


আমার হেফাজত করিয়াছ। অপরদিকে, যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায আদায় 


রুকুসেজদাও ঠিকমত করে না, তাহার নামায বিশ্রী ও কালো হইয়া 


করুন, যেরূপ তুমি আমাকে ধবংস করিয়াছ। অতঃপর সেই নামাযকে 


(তোরগীব £ তাবারানী) 
ফায়দা £ ভাগ্যবান এ সমস্ত লোক, যাহারা উত্তমরূপে নামায আদায় 


দোয়া করে। কিন্ত সাধারণতঃ যেভাবে নামায পড়া হয় যেমন রুকু হইতে 
সোজা সেজদায় চলিয়া গেল, প্রথম সেজদা হইতে সোজা হইয়া না বসিয়া 
'মাথা তুলিয়াই কাকের মত আরেক ঠোকর মারিয়া দিল। এইরূপ নামাযের 


যেকি পরিণতি, ত সাহারার জাই রাত তারি 


নামায যখন বদ-দোয়া করে তখন নিজের ধ্বংসের অভিযোগ করিয়া 


লাভ কি? এই কারণেই আজ মুসলমান অধঃপতনের দিকে যাইতেছে, 
'চারিদিকে শুধু ধবংসের আওয়াজই প্রতিধবনিত হইতেছে। 

অন্য এক হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে 
অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, যে নামায খুশু-খুজুর সহিত পড়া হয়, 
উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায়। উহা অত্যন্ত নূরানী হয় 
এবং নামাধীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে সুপারিশ করে। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে নামাযে 
কোমর ঝুকাইয়া উত্তমরূপে রুকু আদায় করা হয় না, উহার উদাহরণ হইল 
এ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মত যাহার প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে 
গর্ভপাত হইয়া যায়। তোরশীব) এক হাদীস শরীফে এরশাদ হইয়াছে, 
অনেক রোঘযাদার ব্যক্তি এমন রহিয়াছে, যাহাদের রোযা দ্বারা শুধু স্টুধা ও 
পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না। এমনিভাবে অনেক রাত্রি 
জাগরণকারী শুধু জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না। 

হযরত আয়েশা (রাধিঃ) বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাঁচ ওয়াক্তের 
নামাযসমূহ এরূপ লইয়া আসিবে, যাহাতে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হইয়াছে, উত্তমরূপে ওযু করা হইয়াছে এবং খুশ্ু-খুজুর সহিত পড়া 
হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে 
আজাব দেওয়া হইবে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ নামায লইয়া আসিবে 
না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই__ইচ্ছা করিলে তিনি 
নিজ রহমত গুণে মাফ করিয়া দিবেন অথবা আজাব দিবেন। 

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট তশরীফ আনিলেন এবৎ বলিলেন, 
তোমরা কি জান আল্লাহ পাক কি বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কেরাম (োযিঃ) 
উত্তর করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। অধিক গুরুত্ব 
বুঝাইবার জন্য তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করিলেন এবং সাহাবীগণ একই 
উত্তর দিলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করিয়া 
বলিতেছেন, যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল নামায 


আজাব দিব। 


পড়িতে থাকিবে, আমি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি ক 
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০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 


| কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ নামাযের 


হিসাব লওয়া হইবে। যদি তাহার নামায ঠিক হয়, তবে সে কামিয়াব ও 


ৃ 
সফলকাম হইবে। আর যদি তাহার নামায ঠিক না হয়, তবে সে ব্যর্থ ও 


ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি তাহার ফরজ নামাযে কিছু ঘাটতি দেখা যায়, তবে 
আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, দেখ, এই বান্দার কিছু নফল আছে কিনা, যাহা 
দ্বারা তাহার ফরজের ঘাটতি পুরণ করা যাইতে পারে। যদি পাওয়া যায়, 
| তবে উহা দ্বারা তাহার ফরজ পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বান্দার 
রোযা, যাকাত ইত্যাদি অন্যান্য আমলের হিসাব লওয়া হইবে। 
| দুররে মানসূর £ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) 
. ফায়দা ? উক্ত হাদীস শরীফের দ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেকের নিকট 
যথেষ্ট পরিমাণ নফলের প্ঁজিও রাখা উচিত। যাহাতে ফরজের মধ্যে কোন 
ঘাটতি হইলে নফলের দ্বারা সেই ঘাটতি পুরণ করিয়া লওয়া যায়। 
| অনেকেই বলিয়া থাকে, আরে ভাই আমাদের দ্বারা শুধু ফরজ পুরা হইয়া 
গেলেই যথেষ্ট ; নফল পড়া তো বুযুর্গদের কাজ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, 
1 ফরজই যদি পুরাপুরি আদায় হইয়া যায় তবে তো যথেষ্ট হইবে কিন্তু উহা 
পুরাপুরি আদায় হওয়া কি সহজ কাজ। যখন কম-বেশী ভুল-ত্রুটি হইয়াই 
থাকে তখন উহা পুরা করিবার জন্য নফল ছাড়া উপায় নাই। 
অন্য এক হাদীসে আরও বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা 
এবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম নামা ফরজ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম সমস্ত 
আমলের মধ্যে নামাযকেই পেশ করা হয় এবং কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম 
| এই নামাষেরই হিসাব লওয়া হইবে। যদি ফরজ নামাযে কিছুটা কমি দেখা 
যায়, তবে নফল দ্বারা উহা পুরণ করা হইবে। অতঃপর একইভাবে রোযার 
| হিসাব লওয়া হইবে__ফরজ রোযার মধ্যে যেসব কমি পাওয়া যাইবে 
নফল রোযার দ্বারা উহা পুরণ করা হইবে। অতঃপর যাকাতের হিসাবও 
একইভাবে লওয়া হইবে। এই সমস্ত আমলের সহিত নফল যোগ করিবার 
পর যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে সে আনন্দচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ 
করিবে। অন্যথায় তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। স্বয়ং নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত ছিল যে, কেহ নতুন 
মুসলমান হইলে সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি উহা উত্তম 
ও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলিয়া গণ্য 
হইবে। আর যদি উহা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আমলও খারাপ বলিয়া 
গণ্য হইবে। (তারগীব £ তাবারানী) 
হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফতের যুগে সব এলাকার 
শাসনকর্তাদের নামে একটি ফরমান পাঠাইয়াছিলেন যে, আমার নিকট 
সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নামায। যে ব্যক্তি উহার হেফাজত এবং 
এহতেমাম করিবে, সে দ্বীনের অন্যান্য কাজেরও এহতেমাম করিতে 
পারিবে। আর যে ব্যক্তি নামাযকে ধবংস করিবে সে দ্বীনের অন্যান্য 


| কাজকে আরও বেশী ধ্বংস করিবে। (দুর্রে মানসূর ৪ মুআত্তা মালেক) 


ফায়দা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী 
এবং হযরত ওমর (রাধিঃ)এর ঘোষণার উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ ইহাই, যাহা অন্য 
হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় 


করে, যতক্ষণ পর্যস্ত সে পাবন্দীর সহিত উত্তমরূপে নামায আদায় করিতে 


থাকে__কেননা ভয়ের কারণে তাহার সাহস হয় না। কিন্তু যখনই সে 
নামাযকে নষ্ট করিয়া দেয় তখন শয়তানের সাহস অনেক বাড়িয়া যায় 
এবং তাহার মধ্যে এ ব্যক্তিকে গোমরাহ করার আকাঙ্ক্ষা পয়দা হইয়া 
যায়। অতঃপর শয়তান এ ব্যক্তিকে বহু ধ্বংসাত্মক কাজে এবং বড় বড় 
গোনাহে লিপ্ত করিয়া দেয়। (মোস্তাখাবে কান্য্‌) বস্ততঃ ইহাই আল্লাহ 
তায়ালার এই এরশাদের উদ্দেশ্য £ ্ 
১০০৫%0 454 9০৫ 

অর্থাৎ, “নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জতা ও অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া 

রাখে ।” ইহার বর্ণনা শীঘ্রই আসিতেছে। 
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€) হুর সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়াদাদীন এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হইল এ ব্যক্তি, যে নামাধের মধ্যেও চুরি করে। 
সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের 
1] মধ্যে কিভাবে চুরি করিবে? এরশাদ ফরমাইলেন, অর্থাৎ উহার 
ক রুকু সেজদা ঠিকমত আদায় করে না।(দোরিমী, তারগীব £ আহমদ, তাবারানী) 
$| ফায়দা £ এই বিষয়টি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ চুরি 
ঠ%| কাজটাই চরম ঘৃণার কাজ, চোরকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে। আবার 
চুরির মধ্যেও নামাযে রুকুঁসেজদা ঠিকমত আদায় না করাকে নিকৃষ্টতম 
কট চুরি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আবু দারদা (রাষিঃ) বলেন, 
রর একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিলেন, এখন দুনিয়া হইতে এলেম উঠিয়া যাওয়ার সময় 
ক হইয়াছে। সাহাবী হযরত যিয়াদ (োধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! এলেম দুনিয়া হইতে কিভাবে উঠিয়া যাইবে, আমরা তো 
2 
্টতোহারা আবার নিজেদের সন্তানদেরকে পড়াইবে__এইভাবে ক্রমাগত 
তে থাকিবে)। হুযুর জাল্লাল্লাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 
আমি তো তোমাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করিতাম, খৃষ্টান ও ইনুদীরাও তো 
তৌরাত এবং ইঞ্ত্ীল পড়ে ও পড়ায়, কিন্তু ইহা তাহাদের কি কাজে 
্টিআসিয়াছে। আবু দারদা (রোযিঃ)এর এক শাগরেদ বলেন, আমি অন্য 
্টএকজন সাহাবী হযরত আবু উবাদা (োধিঃ)এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা 
চ্রকরিলাম। তিনি বলিলেন, আবু দারদা সত্য বলিয়াছেন। আমি কি 
তোমাকে বলিব সর্বপ্রথম দুনিয়া হইতে কোন্‌ জিনিস উঠিয়া যাইবে? 


অনি আল্লাহ তায়ালা এ নামাযের প্রতি ভ্রক্ষেপই করেন না 
(যাহাতে রুকুঁ সেজদা সুন্দরভাবে করা হয় না। এক হাদীসে আছে, মানুষ 
ষাট বৎসর যাবৎ নামায পড়ে তবু তাহার একটি নামাযও কবুল হয় না। 
(কেননা কখনও রুকু ঠিকমত করিল তো সেজদা ঠিকমত করিল না কিংবা 
খনও সেজদা ঠিকমত করিল তো রুকু ঠিকমত করিল না। 

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) তীহার “মাকতুবাতে' নামাযের 


উপর খুবই জোর দিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি পত্রে নামাযের বিভিন্ন 
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বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, 
সেজদায় হাতের অঙ্গুলি মিলাইয়া রাখা এবং রুকুর মধ্যে প্থক রাখার 
প্রতি গুরুত্ব দেওয়াও জরুরী। কারণ, অঙ্গুলি মিলাইয়া রাখা ও প্থক 
রাখার হুকুম শরীয়তে অযথা দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ সাধারণ আদবের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখা জরুরী। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিয়াছেন, নামাযে 
দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা, রুকু অবস্থায় পায়ের উপর, 
| সেজদা অবস্থায় নাকের উপর এবং বসা অবস্থায় হাতের উপর দৃষ্টি রাখা 
নামাযের মধ্যে খুশু পয়দা করে এবং উহার দ্বারা নামাষে একাগ্রতা হাসিল 
হয়। এইসব সাধারণ আদব ও মুস্তাহাবের উপর আমল করিলে যদি এত 
বড় উপকার হয়, তবে বড় বড় আদব ও সুন্নতৈর উপর আমল করিলে যে 
কত বড় উপকার হইবে, তাহা তুমিই বুঝিয়া দেখ। 
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ডে) হযরত আয়েশা (রাধিঃ)এর মাও; ৬ন্মে প্রমান (রাঘিঃ) বলেন, 
আমি একবার নামায পড়িতেছিলাম এবং নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক 
ঝুঁকিতেছিলাম। ইহা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রোযিঃ) আমাকে এমন [ছ 
জোরে ধমক দিলেন যে, ভয়ে আমি নামায ছাড়িয়া দেওয়ার উপক্রম 
হইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি | 


ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন 
ছতাতোর: 


' 

সমত্ত শরীরকে সম্পূর্ণভাবে স্থির রাখে ; ইহুদীদের মত হেলিয়া দুলিয়া 
নামা না পড়ে। কেননা, শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা নামায 
পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ। দরে মানসূর £ হাকিম-তিরমিযী) 

ৃ ফায়দা ঃ নামাযের মধ্যে স্থির থাকার তাকিদ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত 
| 1 হইয়াছে। ওহী বহনকারী ফেরেশতার অপেক্ষায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে তাকাইতেন। কোন জিনিসের 
॥ $| অপেক্ষায় থাকিলে সেদিকে চোখ লাগিয়াই থাকে ; এইজন্য কখনও 
২] নামাযের মধ্যেও নজর উপরে উঠিয়া যাইত। পরবর্তীতে যখন 


৩৮৩৯০৮০৮১৫৯ 0201 99458210031 38 পুরা মমিন্ন, 
আয়াত ১২ ) আয়াত নাধিল হইল তখন হইতে তাহার দৃষ্টি নীচের দিকে 
] থাকিত। | 

| সাহাবায়ে কেরাম (রািঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম প্রথম 
ক্র; তাহারাও এদিক সেদিক দেখিতেন। উক্ত আয়াত নাধিল হওয়ার পর 


দৃষ্টিকে সেজদার জায়গায় রাখিতেন এবং ইহা মনে করিতেন যে, আল্লাহ 
চক্র তায়ালা তাহাদিগকে দেখিতেছেন। 

॥& হযরত আলী রোযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, খুশ্ড কি জিনিস? 
তিনি বলিলেন, খুশু অন্তরে থাকে (অর্থাৎ অন্তর দ্বারা নামাযে মনোযোগী 
হওয়ার নামই খুশ্ু) এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করাও খুশুর মধ্যে 
শামিল। হযরত ইবনে আববাস (াধিঃ) বলেন, প্রকৃত খুশ্ড করনেওয়ালা 
তাঁহারাই যাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নামাষে স্থির থাকে। হযরত 
[| আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
 পানাহ চাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! 
 নেফাকের খুশ্ কি, এরশাদ করিলেন, বাহিরে স্থির শান্তভাব অথচ অন্তরে 
[| মুনাফেকী। 
| হযরত আবু দারদা (োধিঃ)ও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, 
] যাহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা 
3 | করিয়াছেন যে, নেফাকের খুশু হইল, বাহিরে খুব মনোযোগী বলিয়া মনে 


£ | হয় কিন্ত অন্তরে কোন মনোযোগ নাই। হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, 
ণ : 


আল্লাহর ভয় এবং দৃষ্টি নীচের দিকে রাখার নামই হইল অন্তরের খুশ্ড। 


একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের 
মধ্যে দাড়িতে হাত বুলাইতে দেখিয়া বলিলেন, যদি এই লোকের অন্তরে 
খুশ্ড থাকিত তবে সমস্ত অঙ্গ স্থির থাকিত। হযরত আয়েশা (রাষিঃ) 
একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
নামাযে এদিক সেদিক তাকানো কেমন? তিনি উত্তর করিলেন, ইহা হইল 
নামাযের মধ্য হইতে শয়তানের ছৌ মারিয়া নেওয়া। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা নামাযের 
ভিতর উপরের দিকে দেখে তাহারা যেন এই কাজ হইতে বিরত থাকে, 
নতুবা তাহাদের দৃষ্টি উপরেই থাকিয়া যাইবে। (দুররে মানসূর) অনেক 
সাহাবী ও তাবেয়ী হইতে বর্ণিত আছে, শান্ত থাকার নামই খুশু। অর্থাৎ 
অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে নামায পড়া চাই। 

বিভিন্ন হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ 
বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা নামায এমনভাবে পড় যেন ইহাই তোমার 
আখেরী নামায, এ ব্যক্তির মত নামায পড় যে মনে করে যে, এই 
8৮77 277দ5 
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(3১ হুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি এই আয়াত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল £ ০৫7 ১৯211 01 অর্থাৎ, “নিশ্চয়ই নামায 
যাবতীয় ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।' 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তির 
নামায এইরূপ না হয় এবং তাহাকে ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হইতে 
ফিরাইয়া রাখে না উহা নামাযই নহে। (দুর্রে মানসূর £ ইবনে আবি হাতেম) 


ফায়দা £ নিঃসন্দেহে নামা এমনই এক বড় দৌলত যে, উহাকে 


তৃতীয় অধ্যায়-__ ১১৫ 
সঠিকভাবে আদায় করার ফল ইহাই যে, উহা অসঙ্গত কাজ হইতে বিরত 
রাখে। যদি বিরত না রাখে তবে বুঝিতে হইবে নামায অসম্পূর্ণ 
রহিয়াছে-_-এই বিষয়টি বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আববাস 
| (রাধিঃ) বলেন, নামাযের মধ্যে গুনাহ হইতে বাধা দেওয়ার ও সরানোর 


হরি রাকা আল্লাহ তায়ালার এরশাদ 
০৫ £92]1 41 -এর উদ্দেশ্য হইল, নামাযের মধ্যে তিনটি জিনিস 
হিয়া এখলাস, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর যিকির, যে নামাযের 
মধ্যে এই তিনটি জিনিস নাই, উহা নামাযই নয়। এখলাস নেককাজের 
|| হুকুম করে, আল্লাহর ভয় অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে, আর 
| আল্লাহর যিকির হইল কুরআন পাক যাহা স্বয়ং নেক কাজের হুকুম করে 
এবং অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে। 
টি হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
টি হইতে বর্ণনা করেন, যে নামাষ অন্যায় ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত 
| না রাখে, সেই নামায আল্লাহর নৈকট্যের পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি করে। হযরত 
লট হাসান রোঘিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই নকল 
॥ করেন যে, যে ব্যক্তির নামায তাহাকে মন্দকাজ হইতে বিরত না রাখে উহা 
| নামাযই নহে; বরং এ নামায দ্বারা আল্লাহ হইতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। 
| হযরত ইবনে ওমর (োযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পল করম হত ইবন সদ রো 
মাহি হানতে হাহা বার বারা জারা: যে ব্যক্তি 
পা হানার তারালারি বা মাস 
মান্য করার অর্থ হইল, ফাহেশা ও মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকে। 
হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি রাত্রে নামায পড়িতে থাকে কিন্তু সকাল হইতে 
চুরি করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতি শীঘ্বই 
তাহার নামায তাহাকে এই মন্দ কাজ হইতে ফিরাইয়া দিবে। দুররে 
মানসূর) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যদি কেহ মন্দ কাজে লিপ্ত 
থাকে তবে তাহার গুরুত্ব সহকারে নামাষে মগ্ন হওয়া উচিত, তাহা হইলে 
খারাপ কাজ বা মন্দ অভ্যাসগুলি আপনা আপনিই দূর হইয়া যাইবে। 
| একটি একটি করিয়া মন্দ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করা যেমন কঠিন তেমনি 
ঠ | সময়সাপেক্ষ ; কিন্তু গুরুত্ব সহকারে নামাযে মগ্ন হওয়া যেমন সহজ 
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তেমনি সময়সাপেক্ষও নহে, উহার বরকতে মন্দ অভ্যাসগুলি তাহার মধ্য 


হইতে আপনা-আপনিই দূর হইয়া যাইতে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা 
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5 জাল এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এ 


নামায উত্তম, যাহাতে রাকাতসমূহ দীর্ঘ হয়। (ুররে মানসূর, মুসলিম) 
মুজাহিদ রেহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তায়ালার এরশাদ 2525 41 ০ 


১৯315 ১০৯3185৩১4৩ ০০1১১ 


(হইত) বা বেহুদা কোন কিছুতে মশগুল হওয়া বা অন্তরে দুনিয়াবী কোন 


1 1 কোন খেয়াল আসিয়া পড়িলে তাহা ভিন্ন কথা। 


হইয়াছে_-এক তফসীর মতে ইহার অর্থ চুপ-চাপ থাকা। ইসলামের শুরু 
[ স্ুযমানায় নামাযের মধ্যে কথা বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া ইত্যাদি | 


ৃ কথা বলা নাজায়েয হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোিঃ) 
]বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহার অভ্যাস 
(করাইয়া ছিলেন যে, যখনই আমি উপস্থিত হইতাম তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু 


ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল ছিলেন, আমি উপস্থিত হইয়া অভ্যাস 
. |অনুযায়ী তাঁহাকে সালাম দিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
£ উত্তর দিলেন না। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, হয়ত আল্লাহ 
[তায়ালার পক্ষ হইতে আমার সম্পর্কে কোন অসস্তষ্টি নাযিল হইয়াছে 
নও পুরাতন চিন্তাসমহ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পুরানা কথাসমূহ | 


| আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি নারাজ হইয়াছেন কিংবা অমুক কাজের 


অর্থাৎ (এবং নামাযে) নাল্লাহরসম্মুধে জাদিবের সহিত দাঁড়াইয়া থাক, 
এই আয়াতের মধ্যে খুশুর সহিত নামায পড়া, রাকাত দীর্ঘ হওয়া, দৃষ্টি 
অবনত রাখা, বাহুদ্ধয় ঝুকাইয়া রাখা অর্থাৎ দর্পভরে না দাড়ানো) এবং 
আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি সবই শামিল রহিয়াছে। কেননা উল্লেখিত 
আয়াতে আদেশকৃত “কুনৃত” শব্দের মধ্যে এই সবকিছু অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী যখন নামাযে 
দাঁড়াইতেন, তখন এদিক সেদিক দৃষ্টি করা বা সেজদায় যাওয়ার সময় 
কৎকর উলট-পালট করা (আরব দেশে কাতারের জায়গায় কৎকর বিছানো 


: চিন্তা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা আল্লাহকে ভয় করিতেন। হাঁ, ভূলবশতঃ 


(তারগীব £ সাঈদ ইবনে মানসূর) 
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ফায়দা ৪ (5; 448 12১8 আয়াতের বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত 


জায়েয ছিল। কিন্তু যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন হইতে নামাযে 


[ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিলেও তাঁহাকে সালাম করিতাম আর 


চিন্তা করিতেছিলাম যে, হয়তঃ অমুক কথার কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু 


'দ্রুন তিনি নারাজ হইয়াছেন। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নামাষ শেষ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার 
'হুকুমসমূহের মধ্যে যাহা ইচ্ছা পরিবর্তন ঘটান--তিনি নামাষের মধ্যে 
কথা বলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত 
করিলেন। আরও এরশাদ করিলেন যে, নামাযের মধ্যে আল্লাহর যিকির, 


| 
তাসবীহ এবং তীহার হামদ-সানা ব্যতীত কোনপ্রকার কথা বলা জায়েয || 
নয়। ৰ 
হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রাযিঃ) বলেন, ইসলাম |. 
গ্রহণের জন্য যখন আমি মদীনা শরীফে হাজির হই তখন আমাকে অনেক 
কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে, কেহ হাচি | 
হয়। যেহেতু নতুন শিক্ষা ছিল, কাজেই তখনও জানা ছিল না যে, 
নামাষের মধ্যে ইহা বলা যায় না। এক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাঁচি দিলে 
আমি উত্তরে “ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিলাম। আশে-পাশের লোকেরা সতর্ক 
করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে চোখ বড় করিয়া তাকাইল। আমার তখনও 
জানা ছিল না যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা যায় না। তাই আমি বলিয়া 
উঠিলাম, হায় আফসোস! তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আমার দিকে 
চোখ বড় করিয়া তাকাইতেছ?তাহারা ইশারা করিয়া আমাকে চুপ করাইয়া 
দিল। আমার কিছুই বুঝে আসিল না তবু আমি চুপ হইয়া গেলাম। 
নামায শেষ হইবার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার | 
উপর আমার মা-বাপ কুরবান হউন) আমাকে না মারিলেন, না ধমক 
দিলেন, না কোনরূপ কটু কথা বলিলেন, বরং এইটুকু বলিলেন যে, 
নামাযের ভিতর কথা বলা জায়েয নয়__নামায শুধু তসবীহ, তকবীর |& ; 
এবং কুরআন তেলাওয়াতেরই স্থান। আল্লাহর কসম! হুযুর সাল্লাল্লাহু] . 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত গ্লেহশীল উত্তাদ আমি ইতিপূর্বেও কখনও ;| ফর 
দেখি নাই এবং পরেও দেখি নাই। ঢা প 
হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত এক তফসীর মতে || 
“কানিতীন"-এর অর্থ হইল "খাশিয়ীন, অর্থাৎ খুশুর সহিত নামায 
আদায়কারী। এই তফসীর অনুযারীই হযরত মুজাহিদের বর্ণনা উপরে ৃ 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাকাত দীর্ঘ হওয়া, খুশু-খুঁজুর সহিত নামায || |ডেগচীর ন্যায় আওয়াজ বাহির হইত। (তোরণীব) 
পড়া, দৃষ্টি নীচের দিকে রাখা, আল্লাহকে ভয় করা ইত্যদি বিষয়ও খুণ্ঠুর 7 | হযরত আলী (োযিঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
অন্তর্ূক্ত। '. আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি গাছের নীচে সারারাত্রি দাঁড়াইয়া নামায 
হযরত ইবনে আব্বাস রোঘিঃ) বলেন, প্রথম প্রথম হুযুর সাল্লাল্লাহু | পড়িতে এবং ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। আরও বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে নামাযে দাঁড়াইতেন তখন ঘুমের ঘোরে || (হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কতিপয় লোকের উপর খুবই খুশী হন। তাহাদের 
নামাযের মধ্যে যাহাতে পড়িয়া না যান, সেইজন্য নিজেকে রশি দ্বারা [মধ্যে একজন হইল এ ব্যক্তি, যে শীতের রাত্রে নরম বিছানায় লেপ 
বাঁধিয়া লইতেন। ইহার-ই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় £ ' জ্ড়াইয়া রহিয়াছে, পারে প্রাণ প্রিয়তমা স্ত্রী শুইয়া আছে তথাপি সে 
$ 0141466৫90৬ ' | তাহাজ্জুদের জন্য উঠে ও নামাযে মশগুল হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহার 
উপর খুবই খুশী হন ও আশ্চর্য প্রকাশ করেন। আলেমুল-গায়েব হওয়া 
(১৭ 
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অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব! আপনি (এইরূপ) অতি মাত্রায় কষ্ট করিবেন 

এই জন্য আমি আপনার উপর কুরআন নাযিল করি নাই। 
(সূরা তৃহা, আয়াত ৪ ১-২) 
আর এই বিষয়টি তো কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত লন্বা লম্বা রাকাত পড়িতেন যে, 
দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। 
যদিও আমাদের প্রতি অতিরিক্ত স্লেহের কারণে তিনি এরশাদ করিয়াছেন 
| যে, যতটুকু তোমরা বরদাশত করিতে পার ততটুকুই মেহনত কর ; এমন 
যেন না হয় যে, ক্ষমতার বাহিরে মেহনত করার কারণে সবই থাকিয়া 
যায়। একজন মহিলা সাহাবী এইভাবে নিজেকে রশিতে বাঁধিয়া নামায 
পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
1 তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তবে ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে 
|ষে, সহ্য-ক্ষমতার ভিতরে নামায যত বেশী দীর্ঘ করা হইবে ততই উহা 
[উত্তম ও উৎকৃষ্ট হইবে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
[যে পা মোবারক ফুলিয়া যাওয়ার মত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন 


৮ ০১ 


সত্ত্বেও গর্ব করিয়া তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, এইভাবে 


দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার জন্য এই বান্দাকে কোন্‌ জিনিসে বাধ্য 
করিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আপনার দয়া ও দানের আশা 
এবং আপনার শাস্তির ভয়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে আমার 
কাছে যে জিনিসের আশা করিয়াছে তাহা আমি দান করিলাম এবং যে 
জিনিসের ভয় করিয়াছে উহা হইতে নিরাপত্তা দিলাম। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর 
পক্ষ হইতে বান্দার জন্য ইহা হইতে উত্তম পুরস্কার আর নাই যে, তাহাকে 
দুই রাকাত নামায পড়ার তওফীক দিলেন। 

কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাগণ 
সর্বদা আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকেন। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, 
ফেরেশতাদের এক জামাত কিয়ামত পর্যন্ত রুকুতেই মশগুল থাকিবে, 
তদ্রপ এক জামাত সর্বদা সেজদায় মশগুল থাকে, আরেক জামাত সর্বদা 
দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে এইভাবে বিশেষ 
সম্মান দান করিয়াছেন যে, ফেরেশতাদের সব এবাদতের সমষ্টি তাহাকে 
দুই রাকাত নামাযের মধ্যে দান করিয়াছেন। এই সবকিছুই দুই রাকাতের 
মধ্যে রহিয়াছে, যাহাতে ফেরেশতাদের সব এবাদত হইতে সে অংশ পায়। 
তদুপরি নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তাহাদের এবাদত হইতে 
অতিরিক্ত দান করিয়াছেন। সুতরাং ফেরেশতাদের এবাদতের সমষ্টি দ্বারা 
তখনই প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া যাইবে, যখন তাহা ফেরেশতাদের 
ছিফাত ও গুণাবলীর সহিত আদায় করা হইবে। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামাযের জন্য নিজ কোমর 
ও পেটকে হালকা রাখ। কোমর হালকা রাখার অর্থ হইল, নিজেকে 
দুনিয়ার ঝামেলায় বেশী জড়াইও না আর পেট হালকা রাখার অর্থ হইল, 
পেট ভরিয়া খাইও না। কারণ ইহা দ্বারা অলসতা পয়দা হয়। (জামে সগীর) 

সুফীয়ায়ে কেরাম বলেন, নামাযের মধ্যে বার হাজার বিষয় রহিয়াছে, 
এই সবগুলিকে আল্লাহ তায়ালা বারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
নামাযকে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য এই বারটি বিষয়ের প্রতি 
নজর রাখা একান্ত জরুরী। বারটি বিষয় হইল £ 

(১) এলেম £ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন, এলেমের সহিত অল্প আমল ও মূর্খতার সহিত অধিক 
আমল অপেক্ষা উত্তম। (২) ওযু (৩) পোশাক (৪) নামাযের ওয়াক্ত (৫) 


কেবলামুখী হওয়া (৬) নিয়ত ভাতে (৮) দাঁড়াইয়া নামায 


পড়া (৯) কুরআন শরীফ পড়া (১০) রুকু করা (১১) সেজদা করা (১২) 
আত্তাহিয়্যাতু পাঠে বসা। এই বারটি জিনিসের পূর্ণতা আসিবে এখলাসের 
মাধ্যমে। 

এই বারটি বিষয়ের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া অংশ আছে। এলেমের 
তিনটি অংশ হইতেছে £ 

(১) ফরজ এবং সুন্নতসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া জানা (২) ওযু এবৎ 
নামাযে কয়টি ফরজ আর কয়টি সুন্নত সেইগুলি জানা (৩) শয়তান কোন্‌ 
কোন্‌ উপায়ে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহা জানা। 

ওযূতে তিনটি অংশ হইতেছে £ (১) বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে 
পাক করা হয় তদ্রপ অন্তরকেও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে পাক করা। (২) 
বাহ্যিক অরঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ হইতে পাক রাখা (৩) ওযু করার সময় 
প্রয়োজনের চাইতে কম বা বেশী পানি খরচ না করা। 

পোশাকের তিনটি অংশ হইতেছে £ 

(১) হালাল উপার্জন দ্বারা হওয়া (২) পাক হওয়া €৩) সুন্নত মুতাবেক 
হওয়া অর্থাৎ টাখনু ইত্যাদি যেন ঢাকা না পড়ে, গর্ব ও অহংকারের জন্য 

| পরিধান না করা হয়। 
অতঃপর ওয়াক্তের ব্যাপারেও তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা 


কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারেও তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা £ 
1 (১) শরীরকে কেবলার দিকে রাখা (২) অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু 
| করা, কেননা অন্তরের কাস্বা আল্লাহ তায়ালাই (৩) মালিক ও মনিবের 
সম্মুখে যেরূপ আপাদমস্তক নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিত থাকিতে হয়, 


নিয়তও তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল £ 

ঝ 6) কোন্‌ ওয়াক্তের নামায পড়িতেছে উহা ঠিক করা (২) এই ধ্যান 
[করা যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়াছি তিনি আমাকে দেখিতেছেন 
| (৩) এই ধ্যান করা যে, আল্লাহ তায়ালা অন্তরের অবস্থাও দেখেন। 


অনুরূপভাবে সেজদার মধ্যে বলা হয়-_- 


১506 

ইহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ব স্বীকার 
করার সাথে সাথে যাবতীয় দোষ-ভ্রুটি হইতে তাঁহার পবিত্রতা স্বীকার করা 
হইতেছে। শরীরের সর্বশ্রেন্ঠ অঙ্গ হইল মাথা__চোখ, কান, নাক, জবান 
ইত্যাদি প্রিয় অঙ্গগুলি সহকারে এই মাথা মাটিতে রাখিয়া যেন স্বীকার 
করা হইতেছে যে, আমার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয় অঙ্গগুলি তোমার সামনে 
মাটিতে লুটাইয়া আছে, শুধু এই আশায় যে, তুমি আমার উপর দয়া ও 
মেহেরবানী করিবে। এই বিনয়ের প্রথম প্রকাশ আদবের সহিত তাহার 
সম্মুখে দুই হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল। রুকুতে মাথা নত করার 
মধ্যে এই বিনয়েরই আরেক ধাপ উন্নতি হইয়াছিল। অতঃপর তাহার 
সামনে জমিনে নাক ঘষা ও মাথা রাখার মধ্যে আরো এক ধাপ উন্নতি 
হইল। এইভাবে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নামাযেরই এই অবস্থা । 
বাস্তবিক পক্ষে ইহাই হইল নামাযের আসল রূপ। আর এই নামাযই 
প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উন্নতি ও সফলতার সিড়ি। আল্লাহ 
তায়ালা দয়া করিয়া আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে এইরূপ নামায 
পড়ার তওফীক দান করুন__আমীন। 

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফকীহ. সাহাবায়ে 
কেরামের নামা এইরূপই ছিল। তাহারা নামাযের সময় আল্লাহর ভয়ে 
ভীত হইয়া পড়িতেন। হযরত হাসান (রাযিঃ) যখন ওযু করিতেন তখন 
তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। জনৈক ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলেন, দেখ, এক জবরদস্ত বাদশাহর দরবারে উপস্থিত 
হইবার সময় আসিয়াছে। অতঃপর তিনি ওযু করিয়া যখন মসজিদের 


পা পৃ 
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“হে আল্লাহ ! তোমার বান্দা তোমার দরজায় হাজির। হে অনুগ্রহকারী 
ও উত্তম আচরণকারী ! গোনাহগার তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তৃমি 
হুকুম করিয়াছ আমাদের সৎলোকেরা যেন অসৎ লোকদেরকে ক্ষমা করিয়া 
দেয়। হে আল্লাহ! তুমি নেককার আর আমি বদকার। কাজেই হে কারীম! 


করিয়া দাও।” এই দোয়া করিয়া তিনি মসজিদে প্রবেশ করিতেন। 

হযরত যয়নুল আবেদীন (রহঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নামায 
পড়িতেন। বাড্তীতে বা সফরে কখনও তাঁহার তাহাজ্জুদ ছুটে নাই। তিনি 
যখন ওযু করিতেন তখন তাঁহার চেহারা হলুদবর্ণ হইয়া যাইত এবং 
নামাযে দীড়াইলে তীহার শরীরে কম্পন শুরু হইয়া যাইত। কেহ ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না, কাহার সম্মুখে 
দাঁড়াইতেছি। 

একবার তিনি নামায পড়িতেছিলেন এমন সময় ঘরে আগুন লাগিয়া 
গেল। তিনি নামােই মশগুল থাকিলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিলেন, আখেরাতের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে গাফেল 
করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলেন, অহংকারী মানুষের উপর আমি আশ্চর্য 
হই__গতকাল পর্যন্ত যে নাপাক বীর্য ছিল আবার আগামীকাল সে মূর্দা 
হইয়া যাইবে তবুও সে অহংকার করে। তিনি বলিতেন, আশ্চর্যের বিষয় ! 


| মানুষ অস্থায়ী ঘরের জন্য কতই না ফিকির করে অথচ চিরস্থায়ী ঘরের 


জন্য কোনই ফিকির নাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল, রাত্রের অন্ধকারে চুপে 
চুপে তিনি দান করিতেন। কেহ জানিতে পারিত না, কে দান করিয়াছে 
তাহার মৃত্যুর পর এমন একশত পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল যাহারা 
তীহারই সাহায্যের উপর চলিত । [নুজ্হাহ) 

হযরত আলী (োধিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন নামাযের সময় 


ঢ | হইত তখন তাহার চেহারার রং বদলাইয়া যাইত, শরীরে কম্পন শুরু 
| করিতে পারে নাই, পাহাড়্‌-পর্বত যাহা বহন করিতে অক্ষম হইয়া 
কিনা। 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রোযিঃ) যখন আযানের আওয়াজ 


শুনিতেন, তখন এত বেশী কীদিতেন যে, তাহার চাদর ভিজিয়া যাইত, 
রগ ফুলিয়া যাইত, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। কেহ আরজ করিল, 
আমরাও তো আযান শুনি কিন্ত কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না অথচ আপনি 
এত বেশী ঘাবড়াইয়া যান! তিনি বলিলেন, মুআয্যিন কি বলে, তাহা 
এবং ঘুম উড়িয়া যাইত। অতঃপর তিনি আযানের প্রত্যেকটি বাক্যের 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। 


১২৯৭ 


| টিভি অধ্যায় ১২৯ 

লৌকজনের কথাবার্তী তাহার কানে যাওয়া তো দুরের কথা ঢোলের 
 ; আওয়াজও তাহার কানে প্রবেশ করিত না। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
| করিয়াছিল, নামাযে কি আপনার- কোন কিছুর খেয়াল হয়? তিনি 
| বলিলেন, হাঁ, আমার এই খেয়াল হয় যে, একদিন আল্লাহর দরবারে 
| আমাকে দাঁড়াইতে হইবে এবং বেহেশত ও দোযখ এই দুইটির একটিতে 


তাহার মুখমণ্ডলের উপর চোখের পানি জারী থাকিত। 


খালফ ইবনে আইয়ুব (্রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এই মাছিগুলি 
কি নামাযে আপনাকে বিরক্ত করে না? তিনি বলিলেন, নামাযের জন্য 
ক্ষতিকর এমন কোন জিনিসের অভ্যাস আমার নাই। অসৎ লোকেরা 
সরকারের বেত্রাঘাত এইজন্য সহ্য করে যে, লোকেরা তাহাদিগকে ধৈর্যশীল 
বলিবে এবং উহাকে গর্ব সহকারে বলিয়াও বেড়ায়_আর আমি আমার 
মালিক ও মাওলা পাকের সামনে দীড়াইয়াছি ; এইখানে একটি মাছির 
কারণে নড়াচড়া করিব। 

“বাহ্জাতুনুফুস” কিতাবে আছে, এক সাহাবী (োধিঃ) রাত্রে নামায 
পড়িতেছিলেন, এমন সময় একটি চোর আসিয়া তাঁহার ঘোড়া খুলিয়া 
লইয়া গেল। লইয়া যাওয়ার সময় তিনি তাহাকে দেখিতেও পাইলেন 
কিন্তু নামায ছাড়িলেন না। পরে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন 
যে, চোরকে আপনি ধরিলেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি যে কাজে 
মশগুল ছিলাম, উহা ঘোড়া হইতে অনেক উত্তম ছিল। 

হযরত আলী রোধিঃ) সম্পর্কে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, যুদ্ধের 
করা হইত। একবার তাহার উরুতে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, লোকেরা 
অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন উহা বাহির করিতে পারিল না, তখন তাহারা 
সকলেই পরামর্শ করিল যে, নামাষের অবস্থায়ই উহা বাহির করা যাইবে। 
পরে যখন তিনি নফল নামাষে দীড়াইলেন এবং সেজদায় গেলেন তখন 
আশে-পাশে লোকজনের ভীড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি 
নাই। 

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযে দাড়াইতেন, তখন 
পরিবারের লোকদিগকে বলিয়া দিতেন যে, তোমরা কথাবার্তা বলিতে | 
থাক। কেননা, তোমাদের কথাবার্তা আমি নামাযের মধ্যে শুনিতে পাইব 
না। 


বলিতেন, আখেরাতের যাবতীয় দৃশ্য যদি এখন আমার চোখের সামনে 
পেশ করা হয় তবে চোখে দেখিয়াও আমার ঈমান ও একীন বিন্দুমাত্র 
্ু বাড়িবে না। (কারণ গায়েবের উপর তাহার ঈমান এমনই মজবুত ছিল 
প্লট যেমন সরাসরি দেখার উপর হইয়া থাকে)। 
॥ এক বুযূর্ণের একটি অঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল যাহা কাটিয়া ফেলা ছাড়া 
উপায় ছিল না। লোকেরা ঠিক করিল নামাযের অবস্থায়ই উহা কাটা সম্ভব 
হইবে; তিনি টের পাইবেন না। পরে নামাষের অবস্থায়ই উহা কাটা হইল 
এবং তিনি মোটেও টের পাইলেন না। 
তর জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নামাযের মধ্যে কি আপনার 
কখনও দুনিয়াবী খেয়াল আসে? তিনি বলিলেন, এইরূপ খেয়াল 
নামাষেও আসে না এবং নামাষের বাহিরেও আসে না। 
অপর এক বুযুর্গকেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, নামাযে তাহার 
অন্য কোন খেয়াল আসে কিনা! তিনি বলিয়াছেন, নামাযের চাইতেও 
প্রিয় জিনিস কি আছে যাহার খেয়াল নামাযের মধ্যে আসিবে। 
_ “বাহ্জাতুনুফূস, কিতাবে লেখা আছে, জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গের 
সহিত সাক্ষাত করিতে আসিল বুযুর্গকে যোহরের নামাযে মশগুল দেখিয়া 
লোকটি বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যোহরের নামায শেষ করিয়া 
| তিনি নফলে মশগুল হইয়া গেলেন এবং আছর পর্যস্ত নফল পড়িতে 
 1.থাকিলেন। এদিকে লোকটি অপেক্ষায় বসিয়াই রহিল। তিনি নফল শেষ 
£ | করিয়া আছরের নামায শুরু করিলেন। আছরের নামায হইতে ফারেগ 
হযরত রবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াই তখন এই | ছ্র | হইয়াই মাগরিব পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকিলেন। অতঃপর মাগরিবের 
চিন্তায় বিভোর হইয়া যাই যে, মৃত্যুর পর আমাকে কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন ফর | নামায পড়িয়া এশা পর্যন্ত নফলে মশগুল হইয়া গেলেন। এইদিকে 
হইতে হইবে! আগন্তক বেচারা অপেক্ষা করিতে থাকিল। এশার নামায পড়িয়া তিনি 


হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ রেহঃ আবার নফল শুরু করিয়া দিলেন। সকাল পর্যন্ত তিনি এইভাবে নফলেই 


) যখন নামাযে দীড়াইতেন তখন 


মগ্ন রহিলেন। অতঃপর ফজরের নামায আদায় করিয়া আবার 


'যিকির_ওজীফায় মশগুল হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে জায়নামাষে বসা 
অবস্থায় তাঁহার চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চোখ 
মলিতে মলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তওবা-এস্তেগফার করিতে লাগিলেন 
এবং এই দোয়া পড়িলেন__ 
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আল্লাহর পানাহ চাই।” 

এক বুষুর্ণের ঘটনা আছে যে, তিনি রাত্রে শুইয়া ঘুমানোর চেষ্টা 
করিতেন কিন্তু যখন কিছুতেই তাহার ঘুম আসিত না, তখন তিনি উঠিয়া 
নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন আর এই আরজ করিতেন £ “হে 
আল্লাহ! তুমি জান-__জাহান্নামের আগুনের ভয় আমার নিদ্রাকে উড়াইয়া 
দিয়াছে।” এই বলিয়া সকাল পর্যন্ত তিনি নামাযে মশগুল থাকিতেন। 

অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় কিংবা চরম শওক ও আগ্রহে সারা রাত্র জাগিয়া 
কাটাইয়া দেওয়ার ঘটনাবলী এত অধিক যে, উহা গণনা করা অসম্ভব। 
কিন্ত আমরা উহার স্বাদ হইতে এত দূরে যে, এই সমস্ত ঘটনার সত্যতা 


স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইসব ঘটনা এত অধিক পরিমাণে এবং এত 
অধিক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি এইগুলিকে অস্বীকার 


অথচ তাহাদের কোন ক্লান্তি বা নিদ্রা আসে না। তাহা হইলে ইহা কোন্‌ 
যুক্তির কথা যে, আমরা পাপকার্ধের স্বাদ ও আনন্দকে স্বীকার করা সত্ত্বেও 
এবাদতের স্বাদ ও আনন্দকে অস্বীকার করি ; অথচ এবাদতের মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে শক্তিও দান করা হয়। আসলে আমাদের এই 
সন্দেহের কারণ কি ইহাই নহে যে, আমরা এই সকল ইশ্ক-মহববতের 


বালেগ হওয়ার স্বাদ-আনন্দ সম্পর্কে অজ্ঞই হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা 
যদি আমাদেরকে এই স্বাদ লাভের তওফীক দান করেন তবে উহাই হইবে 
আমাদের পরম সৌভাগ্য । 


সম্পর্কেই আমাদের মনে সন্দেহ লাগিতে আরম্ত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা || 


করা হয় তবে গোটা ইতিহাস শাস্ত্রের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। ৃ 
কেননা, যে-কোন ঘটনার সত্যতা উহার অধিক বর্ণনার দ্বারাই প্রমাণিত || 
হয়। ইহা ছাড়া সর্বদা আমরা নিজেদের চোখে দেখিতেছি যে, এমন অনেক || 


স্বাদ সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত। আর একথাও সত্য যে, নাবালেগ ॥ 


|__ ফাযায়েলে নামা ১৩১] 


আখেরী গুযারিশ 
বা. 
শেষ আবেদন | 
নিবিডুভাবে আল্লাহ তায়ালার সানিধ্য গ্রহণ ও তীহার সহিত কথাবার্তায় 


| মন হওয়া, 
“যে-চোখ ঘুমাইয়া কখনও তৃপ্ত হয় না সেই চোখ হইতে আমি গ্ন হওয়া, কাজেই অন্যমনস্ক ও গাফেল অবস্থায় তাহা হইতেই পারে 


'না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য এবাদত গাফলতির সহিতও হইতে পারে। যেমন, 


| | যাকাতের হাকীকত হইল মাল খরচ করা ; ইহা স্বয়ং নফসের জন্য এত 
কষ্টসাধ্য যে, গাফলতির সহিতও যদি কেহ যাকাত আদায় করে তবু ইহা 


[নফসের জন্য কষ্টদায়ক হয়। এমনিভাবে, রোযার হাকীকত হইল, 
[সারাদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করা, সহবাসের মজা হইতে বিরত 
থাকা- এইগুলি নফসকে এমনিতেই কাবু করিয়া ফেলে, অতএব 


গ্রাফলতির সহিত রোযা রাখিলেও নফসের প্রবলতা ও তীব্রতার উপর 
র্‌ ইহার প্রভাব পড়ে। 


কিন্ত নামাযের প্রধান অঙ্গ হইল, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াত। 


্রিগাফলতির সাথে হইলে ইহাকে আল্লাহর সহিত নিবিড় সম্পর্ক ও 
্ঈকথোপকথন বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। বরং ইহা এমনই হইয়া যায় 
্খাকে অর্থাৎ মনের মধ্যে যেসব কথা থাকে এই সময় তাহার জবান হইতে 
বাহির হইতে থাকে_ইহাতে তাহার না কোনরূপ কষ্ট হয়, আর না ইহাতে 
্রতাহার কোন উপকার হয়। তদ্রপ নামাযের যেহেতু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে 

তাই মনোযোগ না থাকিলেও অভ্যাস অনুযায়ী চিন্তা-ফিকির ছাড়াই 
্রমুখ হইতে বহু কথা এমন বাহির হয় যাহা উপস্থিত শ্রবণকারী শুনিয়াও 
্রতহার সহিত কথা বলা হইতেছে বলিয়া মনে করে না এবং যে বলে 
্রতাহারও ইহাতে কোন ফায়দা হয় না। তদ্রপ আল্লাহ তায়ালাও এমন 
নামাযের প্রতি কোনরূপ জাক্ষেপ করেন না, যাহা ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়া 


য়া থাকে। অতএব ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ 


সত পূর্ণ গ ও এখলাসের সহিত নামায পড়িবে। 


কিন্ত ইহাও নেহায়েত জরুরী যে, পূর্ববর্তী বুযূর্ণানে দ্বীনের নামায 


সম্পর্কে যে সকল অবস্থা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ নামায যদি নাও 
গড়া যায় তবুও যেকোন অবস্থাতেই নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে। 
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শয়তান মানুষকে এ 
পড়ার চাইতে না পড়াই ভাল। শয়তানের এ 
সতর্ক থাকিতে হইবে। 
পাইতে হইবে উহা খুবই কঠিন। এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে কুফরের ফতওয়াও 
ত্যাগ করে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত 


এইরূপ হইয়া যায় যাহা 
পরিশেষে এই বিষয়েও সতর্ক 
মুহাদ্দিসগণ 


1 পা 


২52০ 


পার্টি ৫ রত 


০ ৬. 


১ ম্পি্ঠপ এ 


হইয়াছে। তবে হক আদায় 
আদর্শ অনুযায়ী নামাষ 
করার তওফীক দান করুন এবং জীবনে অন্ততঃ একটি নামাযও যেন 
আল্লাহর দরবারে পেশ করার উপযুক্ত হয়। 
করিয়া দেওয়া জরুরী মনে করি যে, 
ফাযায়েল সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উদারতা ও 
প্রশস্ততার অবকাশ দিয়া থাকেন, অতএব তাহাদের 
সাধারণ দুর্বলতা এই ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয় 
অনেক কম। 
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পে 5 ১ 


৯০ 


24 পার্ল 
254৮ 


পড়ার জন্য জোর 


মম 


রে 
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ইভাবেও ধোকা দিয়া থাকে যে, মন্দভাবে নামায 

ই মারাত্মক ধোকা হইতে খুবই 
কেননা, নামা একেবারে না পড়িলে যে শাস্তি 
মনকি অনেক ওলামায়ে কেরাম এইরূপ 
দিয়াছেন যাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায 
বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা 
বুযুর্গদের দেখানো 
চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। 
ণী করিয়া আমাদিগকে এইরূপ নামায আদায় 


করিয়া নামায পড়া এবং 
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র 

| | আর সেই যমানা নাই, যখন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ 
| কাছেম ছাহেব নানুতুবী (রহঃ), কুতবুল এরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ 
| আহমদ ছাহেব গাঙ্গোহী (রহঃ)এর শুভাগমন উপস্থিত লোকদের 
| অন্তরসমূহকে আলোকিত করিয়া দিত, কিন্ত সেই দৃশ্য এখনও চোখের 
[| আড়াল হইয়া যায় নাই যখন উপরোক্ত মুজাদ্দেদীনে ইসলাম ও 
ক্র হেদায়াতের সূর্য সদৃশ ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ 
ক্রি হাসান (রহঃ), হযরত শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ), হযরত মাওলানা খলীল 
|| আহমদ (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) 

(শক্তি দান করিতেন এবং নূরানিয়তের ফোয়ারা জারী করিয়া দিতেন। 

| এইভাবে তাঁহারা আল্লাহর এশ্ক ও মহববতে তৃষ্ঠার্ত অন্তরসমূহকে 

|| পরিতৃপ্ত করিতেন। 

॥ বর্তমানে মাদ্রাসার মাহফিল যদিও হেদায়াতের এই সকল চন্দ্র 
ঘট হইতেও মাহরম হইয়া গিয়াছে তবুও তাহাদের সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত 
নু বুযূর্গানে ্বীন এখনও জলসায় হাজেরীনদেরকে স্বীয় ফয়েয ও বরকত 
ধারা ভরপুর করিয়া দিয়া থাকেন। যাহারা এই বছর জলসায় শরীক 
[হইয়াছেন তাহারা ইহার সাক্ষী রহিয়াছেন। অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এই 
বরকত দেখিতে পান। আমাদের মত অন্তর্দৃষ্টিহীন লোকেরাও অন্তত 
(এতটুকু অবশ্যই উপলব্কি করিতে পারে যে, নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু 


20/65/5724 ১৬৫৫৫ সি ১০১ 
57746 ৪০৮%০০৬৮৭ 
৫6/৮0/2246 ০৫ 542 
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.্ 47 //4768৬৫ন রি 
সমস্ত প্রশংসা এ পাক যাত আল্লাহর জন্য, ঘিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে বয়ান শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য পবিত্র 
করআন নাযিল করিয়াছেন। যে কুরআনকে তিনি ঈমানদারদের জন্য 
উপদেশ ও শেফা এবং হেদায়াত ও রহমত বানাইয়াছেন। ইহাতে না কোন 
সন্দেহ আছে, না কোন প্রকার বক্রতা। বরং ইহা একীনওয়ালাদের জন্য 
সরল-সঠিক প্রামাণ্য কিতাব ও নূর। অতঃপর পরিপূর্ণ ও পৃণা্জি দরূদ ও 
য় নবীজীর উপর, যাহার নূর দুনিয়ার জীবনে 


১১২ 


দিয়াছে। ধাহার আগমন ও আবিভবি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহ 
তাঁহার সন্তান-সন্ততি ও সাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহারা 
হেদায়াতের জন্য নক্ষত্স্বরূপ এবং কালামে পাকের প্রচারক। আরও শাস্তি; 


অনুসারী হন। | ৃ একটা রহিয়াছে। মাদ্রাসার র সালানা জলসায় শুধু বক্তৃতা ও জোরদার 
হামদ ও সালাতের পর আল্লাহ তায়ালার রহমতের ভিখারী আমি | লেকচার শুনিবার উদ্দেশ্য নিয়া যদি কেহ আসে তবে সম্ভবতঃ সে এতটুকু 


উ্টিপরিত্প্ত হইয়া যাইতে পারিবে না যতটুকু কামিয়াব ও ফয়েজপ্রাপ্ত হইয়া 
্রুযাইবে আত্মার রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাপ্রা্থীগণ। 

প্র মাদ্রাসার সালানা জলসা উপলক্ষে এই বৎসর ২৭শে জিলকদ ১৩৪৮ | 
হিজরীর মাহফিলে হযরত শাহ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব নাগিনবী 
রেহঃ) শুভাগমন করিয়া অধমের উপর যে স্নেহ ও মেহেরবানীর বৃষ্টি বর্ষণ 
্রিকরিয়াছেন উহার শুকরিয়া আদায় করিতেও আমি অক্ষম। তিনি.হযরত 
রি 'গাঙ্গোহী রেহঃ)এর খলীফা-_-এই কথা জানার পর তীহার উচ্চ গুণাবলী, 
্ীএকাগ্রতা, বুযুগী, নূর ও বরকতের বিষয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন 
থাকে না। তিনি জলসা হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার পর সম্মানজনক 
গত্র দ্বারা আমাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ফাযায়েলে কুরআন 
সম্পপকিত চল্লিশ হাদীস সংকলন করিয়া উহার তরজমা তাঁহার খেদমতে 
পেশ করি। তিনি ইহাও লিখিয়া দিলেন যে, আমি যদি তীহার হুকুম 


১৯৫ 


বান্দা যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাঈল আরজ করিতেছি যে, (| 
চল্লিশ হাদীসের একটি সংকলন। ইহা আমি এমন এক মহান বুযুগের 
হুকূমে জমা করিয়াছি যাহার ইশারাও আমার জন্য হুকুম স্বরাপ এব | 
তাহার হুকুম মানা আমার জন্য সর্বদিক দিয়াই কল্যাণকর। 

আল্লাহ তায়ালার যে সকল খাছ নেয়ামত সর্বদা জারী রহিয়াছে, তন্মধ্যে 
একটি মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল। প্রতি বৎসর মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত 
রিপোর্ট শুনাইবার জন্য এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই | 
1 মাহফিলে বক্তা, ওয়ায়েয এবং দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে জমা করার 
এত এহতেমাম করা হয় না যত বুযূর্গানে দ্বীন ও সমাজে অপরিচিত | 
আল্লাহওয়ালাদেরকে একত্রিত করার এহতেমাম করা হয়। যদিও এখন 


"| উপর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমল করা জায়েয আছে। 
আল্লাহু আকবার ; ইসলামের মধ্যেও কত সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে 
| আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমাদের ওলামায়ে কেরাম কত সূম্ষ্ম সূক্ষ্ম 
[বিষয় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও এবং 
(| আপনাদেরকেও পরিপূর্ণ ইসলাম নসীব করুন। : 
|| এখানে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি সতর্ক করিয়া দেওয়া একাত্ত 
| আবশ্যক। তাহা হইল এই যে, আমি হাদীসসমূহের হাওয়ালা দেওয়ার 
ব্যাপারে মিশকাত, মিরকাত, তানকীহুর রেওয়ায়াত, শরহে এহয়াউল 
| উলুম ও আল্লামা মুনযিরীর তারগীব গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছি এবং 
[| এইগুলি হইতে হাদীস অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি। তাই এইগুলির 
| হাওয়ালা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি নাই। তবে এইগুলি ব্যতীত অন্য 
] কোন কিতাব হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি উহার হাওয়ালা উল্লেখ করিয়া 
[| দিয়াছি। ] 
তেলাওয়াতকারীর জন্য তেলাওয়াতের সময় উহার আদবের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা জরুরী। অতএব উদ্দেশ্যের পূর্বে কুরআন মজিদ পাঠের কিছু 
আদব লিখিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে হইতেছে। কেননা__ 


পিতৃতুল্য চাচাজান হযরত মাওলানা হাফেজ আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মদ 
ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা তাঁহার হুকুমকে আরও জোরদার 
করাইবেন। যাহা হউক, তিনি এই খেদমত আমার মত অধমের দ্বারাই 
নিতে চাহিলেন। ঘটনাক্রমে এই সম্মানিত পত্রখানি এমন অবস্থায় 
পৌঁছিল যে, আমি সফরে ছিলাম এবং আমার চাচাজান এখানে 
আসিয়াছিলেন। আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি গুরুত্ব 
সহকারে নির্দেশ দান করতঃ পত্রখানি আমার হাওয়ালা করিলেন। ইহার 
পর আমার না কোন ওজর দেখাইবার অবকাশ রহিল আর না নিজের 
অযোগ্যতার কথাও পেশ করিবার সুযোগ রহিল। যদিও আমার জন্য 
হাদীসের কিতাব “মুওয়াত্তা ইমাম মালেক এর শরাহ লেখার ব্যস্ততাও 
একটি শক্তিশালী ওজর ছিল। তথাপি এই মহান হুকুমের গুরুত্বের কারণে | 
হইয়াছে উহা লিখিয়া তাঁহার খেদমতে পেশ করিতেছি এবং আমার 
অযোগ্যতার দরুন ইহাতে যে সকল ভূল-ত্রান্তি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক 
সেইগুলির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। ৰ ৃ 

আমি এই কিতাবখানি কিয়ামতের দিন এ সকল লোকের জামাতে 
শরীক হওয়ার আশায় লিখিয়াছি যাহাদের সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উন্মতের 
জন্য দ্বীনী বিষয়ের উপর চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করিবে আল্লাহ তায়ালা 
কিয়ামতের দিন তাহাকে আলেম হিসাবে উঠাইবেন এবং আমি তাহার 
জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব। 

হযরত আলকামী (রহঃ) বলেন, “সংরক্ষণ করা”র অর্থ হইল কোন 
জিনিসকে একত্র করিয়া ধবংস হইতে রক্ষা করা। চাই লেখা ব্যতীত মুখস্থ 
করিয়া হউক কিংবা লিখিয়া সংরক্ষণ করা হউক যদিও মুখস্থ না থাকে। |. 


+/-০/-/৫ 

“বেআদব আল্লাহর মেহেরবানী হইতে বঞ্চিত থাকে। 

সংক্ষিপ্তভাবে এই আদবগুলির সারকথা হইল, কালামুল্লাহ শরীফ 
এ মাবুদের কালাম, মাহবুব ও প্রিয়ের বাণী। | 

প্রেম ও ভালবাসার সহিত যাহাদের কিছু মাত্রও সম্পর্ক রহিয়াছে 
[তাহারা জানেন যে, প্রেমিকের নিকট মাশুকের পত্র, তাহার কথা ও 
লেখার কি পরিমাণ মুল্য ও গুরুত্ব হইয়া থাকে ; উহার সহিত যে প্রেম ও 
প্রণয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং হওয়াও উচিত তাহা সকল 


উনি তিল 


| সুতরাং ষদি কেহ কিতাবে লিখিয়া অন্যের নিকট পৌছাইয়া দেয়, তবে নিয়ম-কানুনের উরধের্ব। 
সেও হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। ৰ জনৈক কবি বলিয়াছেন__ 
মুনাবী রেহঃ) বলেন, “আমার উল্মতের জন্য সংরক্ষণ করিবে” এই উড 354 14 
কথার অর্থ হইল, উম্মতের নিকট সনদের হাওয়ালা সহ বর্ণনা করা। কেহ |ছ? ৫১৮%?৮৮৮/%০৫ 


কেহ বলিয়াছেন, মুসলমানদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ; যদিও | | অর্থ £ মহববত নিজেই তোমাকে মহববতের কায়দা-কানুন শিখাইয়া 
মুখস্থ না থাকে বা অর্থ জানা না থাকে। এমনিভাবে “চল্লিশ হাদীস' | | দিবে। | 


কথাটিও ব্যাপক। অর্থাৎ সবগুলি হাদীস সহীহ বা হাসান পর্যায়েরও হইতে ছু | . এই সময় যদি আল্লাহর অপরূপ সৌন্দর্য এবং সীমাহীন নেয়ামতের 
পারে অথবা এমন মামুলী পর্যায়ের দুব হাদীসও হইতে পারে যেগুলির | | কল্পনা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তবে অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসার ঢেউ 
| ন্টউ : 


উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধ্যান করিতে হইবে যে, ইহা আহকামুল 
হাকেমীনের কালাম, রাজাধিরাজের ফরমান এবং এমন মহাপ্রতাপ ও 
বড় কাহারো দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, না হইতে পারে। 

যাহারা কখনও শাহী দরবারে যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছে তাহারা বাস্তব 
অভিজ্ঞতার দ্বারা আর যাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই তাহারা 
আন্দাজ-অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, শাহী ফরমান মানুষের 
অন্তরে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কালামে ইলাহী একদিকে 
. [যেমন প্রিয়তম মাহবুবের কালাম অপরদিকে উহা সমগ্র জগতের 
[ শাসনকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার ফরমান। তাই উহার ব্যাপারে এই 

হযরত ইকরিমা রোধিঃ) যখন তেলাওয়াতের জন্য কালামে পাক 
খুলিতেন, তখন বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন এবং তাহার মুখ হইতে 
উচ্চারিত হইতে থাকিত__ 


(45১/96০9৯ 

“ইহা আমার রবের কালাম, ইহা আমার রবের কালাম, 

উপরোক্ত আদবসমূহ মাশায়েখগণ কর্তৃক লিখিত আদবসমূহের 
সংক্ষিপ্ত সার। এইগুলির কিছুটা ব্যাখ্যাও আমি পাঠকদের খেদমতে পেশ 
করিতেছি। যাহার সারসংক্ষেপ হইল এই যে, বান্দা চাকর ও ভূত্য হিসাবে 
নয় বরৎ বান্দা ও গোলাম হিসাবে দাতা, দয়ালু, মনিব ও মালিকের 
কালাম তেলাওয়াত করিবে। | 

সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতের | 
আদবসমূহ পালন করিতে নিজেকে অক্ষম মনে করিতে থাকিবে, সে 
ক্রমানৃয়ে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্লিধ্যের ধাপে উন্নতি লাভ করিতে 
থাকিবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পরিতুষ্টি ও আত্তমতৃপ্তির দৃষ্টিতে দেখিবে, 
সে উন্নতির পথ হইতে দূরে থাকিবে। 


মেসওয়াক ও ওযু করিয়া কোন নির্জন স্থানে অত্যন্ত গা্তীর্য ও 
বিনয়ের সহিত কেবলামুখী হইয়া বসিবে এবং অত্যন্ত ধ্যান ও খুশ্ুর সহিত 
উপস্থিত সময়ের উপযোগী এমন ভাবপূর্ণ ভঙ্গিতে তেলাওয়াত করিবে যেন 
স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনকে কালামে পাক শোনান হইতেছে। 


১০১৮ 


তেলাওয়াতকারী কুরআনের অর্থ বুঝিলে গভীর চিন্তা-ফিকিরের সহিত 
রহমতের আয়াতসমূহে গোনাহ-মাফী ও রহমত লাভের দোয়া করিবে। 
আর আজাব ও ভয়ের আয়াতসমূহে আল্লাহর আশ্রয় চাহিবে। কেননা 
তিনি ব্যতীত আর কেহই সাহাষ্যকারী নাই। আল্লাহর পবিত্রতা সম্পকীয় 
আয়াত তেলাওয়াত কালে সুবহানাল্লাহ বলিবে। তেলাওয়াত করার সময় 
আপনা আপনি কান্না না আসিলে কান্নার ভাব করিবে। (কবির ভাষায়_-) 


20404542 
অর্থঃ কোন আশেকের জন্য সবচাইতে আনন্দের অবস্থা হইল, সে 
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& | তাহার মাশুকের নিকট চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ করতঃ অভিযোগ পেশ 


করিতেছে! 

মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে না পড়িলে তেলাওয়াতের সময় তাড়াহুড়া 
করিবে না। কুরআন শরীফকে রেহাল, বালিশ বা কোন উচু জায়গায় 
রাখিবে। তেলাওয়াতের সময় কাহারও সাথে কথা-বার্তা বলিবে না, 
বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কালামে পাক বন্ধ করিয়া কথা বলিবে। 
অতঃপর আউযুবিল্লাহ পড়িয়া পুনরায় শুরু করিবে। যদি উপস্থিত 
লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে তবে আস্তে আস্তে পড়া উত্তম। 
নতুবা জোরে পড়া ভাল। মাশায়েখগণ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার 
ছয়টি জাহেরী আদব ও ছয়টি বাতেনী আদব বর্ণনা করিয়াছেন। 


জাহেরী আদব ৬টি £ 
_১। গভীর শ্রদ্ধা ও এহ্‌তেরামের সহিত ওযুসহ কেবলামুখী হইয়া 


টি টু 
রা 1 


২। পড়ার সময় তাড়াতাড়ি না করিয়া তারতীল ও তাজবীদের সহিত 
পড়িবে। 

৩। উপরে উল্লেখিত নিয়মে রহমত ও আজাবের আয়াতসমূহের হক 
আদায় করিবে। 

৪| ভান করিয়া হইলেও কান্নার চেষ্টা করিবে। 

৫। রিয়া বা লোক-দেখানোর ভয় হইলে বা অন্য কোন মুসলমানের 


কষ্ট বা অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা হইলে চুপে চুপে পড়িবে, নতুবা জোরে 


পড়িবে। 
৬। মিষ্ট স্বরে পড়িবে। কেননা কালামে পাক মিষ্ট স্বরে পড়িবার জন্য 
বহু হাদীসে তাকীদ আসিয়াছে। | 


১০১৪১ 


বাতেনী আদব ৬টি £ 

১। কালামে পাকের আজমত ও মর্যাদা অন্তরে রাখিবে যে, ইহা কত 
উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কালাম ! 

২। যে মহান আল্লাহ তায়ালার এই কালাম, তাহার উচ্চ শান, মহত্ 
ও বড়ত্ব অন্তরে রাখিবে। 

৩। অন্তরকে ওয়াস্ওয়াসা ও বাজে খেয়াল হইতে পবিত্র রাখিবে। 

৪। অর্থের প্রতি চিন্তা করিবে এবং স্বাদ লইয়া পড়িবে। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সারারাত্র এই আয়াত 
পড়িয়া কাটাইয়া দিয়াছেন_ 


7০4৮০ এ ০15 85246 4405 ০ 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দেন তবে তাহারা 
তো আপনারই বান্দা। আর যদি মাফ করিয়া দেন তবে আপনি 
পরাক্রমশালী ও হিকমতওয়ালা। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত £ ১১৮) 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযিঃ) একরাত্রে এই আয়াত পড়িতে 
পড়িতে সকাল করিয়া দিয়াছেন__ 


১/:/১০১-৮০1% 
9 ৮ 


“হে অপরাধীদল ! আজ (কিয়ামতের দিন) তোমরা অনুগত বান্দাদের 
হইতে পৃথক হইয়া যাও ।” (সূরা ইয়াসীন, আয়াত £ ৫৯) 


৯০৪ 57628, পি পর পাস 7121৫ 


0. ৫৮৬১০ এ (৮:15 


৫€। যখন যে আয়াত তেলাওয়াত করিবে তখন অন্তরকে সেই 


আয়াতের অধীন ও অনুগত করিয়া লইবে। যেমন, রহমতের আয়াত 
তেলাওয়াত করিবার সময় অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। আজাবের 
৬। উভয় কানকে এমন নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে যেন আল্লাহ তায়ালা 
স্বয়ং কথা বলিতেছেন আর তেলাওয়াতকারী নিজ কানে শুনিতেছে। 
আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে এই আদবসমূহের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করার তওফীক দান করুন, আমীন। 
মাসআলা £ নামায আদায় করা যায় এই পরিমাণ কুরআন শরীফ 


মুখস্থ করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ফরযে 


| কেফায়া। আল্লাহ না করুন যদি একজন হাফেজও না থাকে তবে সমস্ত 
| মুসলমান গোনাহগার হইবে। আল্লামা যরকাশী (রহঃ) হইতে মোল্লা আলী 
| কারী (রহঃ) নকল করিয়াছেন যে, কোন শহর বা গ্রামে একজন লোকও 
[| কুরআন পড্নেওয়ালা না থাকিলে সকলেই গোনাহগার হইবে। বর্তমান 
| গুমরাহী ও জেহালতের যুগে যেখানে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বহু 
| দ্বীনি বিষয়ে গুমরাহী ছড়াইতেছে সেখানে ইহাও সাধারণভাবে ছড়াইয়া 
[ গিয়াছে যে, কুরআন শরীফ হিফয করাকে বেকার মনে করা হইতেছে। 
& ইহার শব্দসমূহ বারবার আওড়ানোকে নিরুদ্ধিতা বলা হইতেছে। ইহার শব্দ 
| মুখস্থ করাকে দেমাগ ক্ষয় ও সময়ের অপচয় বলা হইতেছে। আমাদের 


বদদ্বীনীর মহামারী যদি এই একটি মাত্র হইত, তবে না হয় উহা সম্পর্কে 


বিস্তারিত কিছু লেখা যাইত। কিন্তু যেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্ম 


' একেকটি মারাত্বক ব্যাধি এবং প্রতিটি খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা বাতেলের 
দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের উপর 


(কাঁদিবেন আর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়েরই বা অভিযোগ করিবেন। সমস্ত 
অভিযোগ আল্লাহর দরবারে করিতেছি এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা 
 করিতেছি। 


চল্লিশ হাদীস 


| 4 (৮০ 8৮০০ নিিররি ৮৫০৮ টে 
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| ) হযরত ওসমান রোধিঃ) হইতে বর্ণিত; হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে 


নিজে কুরআন শরীফ শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। 
(তোরগীব £ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) 
ছি অধিকাংশ কিতাবে এই রেওয়ায়াতটি “ওয়াও” (অর্থাৎ, এবং)এর 
সহিত বর্ণিত হইয়াছে, উপরে হাদীসের এই তরজমাই লেখা হইয়াছে। 
॥ ইহাতে সর্বোত্তম হওয়ার ফযীলত এ ব্যক্তির জন্য হয়, যে কালামে পাক 
নিজে শিক্ষা করে অতঃপর অন্যকেও শিক্ষা দেয়। কিন্ত কোন কোন 
কিতাবে এই রেওয়ায়েত “আও, (অর্থাৎ, অথবা)এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে। 
এই অবস্থায় শ্রেস্ঠত্ব এবং ফযীলত ব্যাপক হইবে। অর্থাৎ নিজে শিক্ষা করে 
অথবা অন্যকে শিক্ষা দেয় উভয়ের জন্য পৃথকভাবে সর্বোত্তম হওয়ার 
ফযীলত রহিয়াছে। 
টি আল্লাহ পাকের কালাম যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি ; ইহার স্থায়িত্ব এবং 
লী চারের উপরই দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, কাজেই উহা শিক্ষা করা ও 
শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি যে সর্বোত্তম হইবে উহা কাহারো ব্যাখ্যা করিয়া 
& বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই শিক্ষার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। 
সর্বোচ্চ স্তর হইল অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ শিক্ষা করা। সর্বনিম্ন হইল শুধু শব্দ 
| গড়া শিক্ষা করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর 


1| একটি এরশাদও এই হাদীসকে সমর্থন করে। যাহা হযরত সাঈদ ইবনে 


সুলাইম বোধিঃ) হইতে নি হইছে যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ 
শিক্ষালাভ করিয়া অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিকে নিজের চাইতে 
উত্তম মনে করিল, সে যেন আল্লাহ পাকের দেওয়া কুরআনের নেয়ামতকে 
অবমাননা করিল। আর ইহা স্পষ্ট কথা যে, যখন আল্লাহর কালাম সমস্ত 
কালাম হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া নিঃসন্দেহে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াই উচিত। এই বিষয়ে পৃথকভাবে সামনে হাদীস 
আসিতেছে। 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) অপর একটি হাদীস হইতে নকল 
করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কালামে পাক হাসিল করিল, সে যেন নিজের 
কপালে নবুওয়াতের এলেম জমা করিয়া নিল। 

হযরত সাহ্‌ল তৃস্তরী রেহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি মহববতের 
আলামত হইল, অন্তরে তাহার কালামে পাকের প্রতি মহব্বত হওয়া। 
তাহাদের তালিকায় "শরহে এহয়া, কিতাবে এ সকল লোককেও উল্লেখ 
শিক্ষা দেয়। এমনিভাবে এ সকল লোককেও তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে 
যাহারা বাল্যকালে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং বড় হইলে কুরআন 
তেলাওয়াতের এহতেমাম করে। 
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চিক ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ফরমান, যে ব্যক্তি 
কুরআন শরীফে মশগুল থাকার কারণে যিকির করার ও দোয়া করার 
অবসর পায় না, তাহাকে আমি সকল দোয়া করনেওয়ালাদের চাইতে বেশী 


| 0৮/266%/ 


দিয়া থাকি। আর আল্লাহ তায়ালার কালামের মর্যাদা সমস্ত কালামের 


॥ উপর এইরূপ, যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সমস্ত মখলুকের 
| 1 উপর। (তিরমিযী, দারেমী, বাইহাকী £ শুআব) 


অর্থাৎ যে ব্যক্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করিবার বা জানিবার ও বুবিবার 


| । ব্যাপারে এইরূপ ব্যস্ত থাকে যে, অন্য কোন ধযিকিরআযকার ও দোয়া 
|| করিবার অবসর পায় না, আমি তাহাকে দোয়া করনেওয়ালাদের চাইতেও 


| উত্তম বস্তু দান করিব। দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হইল, যখন কোন লোক 


| মিষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি বিতরণ করিতে থাকে এবং মিষ্টি গ্রহণকারীদের কোন 


একজন যদি এই বিতরণকারীর কাজে মশগুল থাকে আর এই কারণে সে 


|| আসিতে না পারে, তবে অবশ্যই তাহার অংশ আগেই আলাদা করিয়া 
[| রাখা হয়। অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আমি তাহাকে 
| শোকরগুযার বান্দার সওয়াব হইতেও উত্তম সওয়াব দান করিব। 
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০০০ (১1২১1১১৮5১০) ১০ 
€৩) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাধিঃ) বলেন, আমরা মসজিদে 


চুঁ নবীর ছুফায় বসা ছিলাম। এমন সনয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ট -| ওয়াসাল্লাম তশরীক আনিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা 
£ | পছন্দ করে যে, সকাল বেলা বুতহান বা আকীক নামক বাজারে যাইয়া 


২০৫ 


কোন রকম গোনাহ ও আত্ত্রীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করিয়া দুইটি অতি উত্তম 
উটনী লইয়া আসিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) আরজ করিলেন, ইহা 
তো আমাদের সকলেই পছন্দ করিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদে গিয়া দুইটি আয়াত পড়া বা দুইটি আয়াত 
শিক্ষা দেওয়া দুইটি উটনী হইতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হইতে 
এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হইতে উত্তম এবং এগুলির 
সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম। মুসলিম, আবূ দাউদ) 

ছুফ্ফাহ মসজিদে নববীর একটি বিশেষ চালাঘরের নাম। যাহা গরীব 
মুহাজিরগণের বসিবার স্থান ছিল। আসহাবে ছ্ুফফার সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে 
কম বেশী হইতে থাকিত। আল্লামা সুযূতী রেহঃ) একশত একজনের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের নামের উপর একটি আলাদা কিতাব 
লিখিয়াছেন। বৃতহান ও আকীক মদীনা তাইয়্যেবার নিকটবততী দুইটি 
জায়গার নাম, যেখানে উটের বাজার বসিত। আরবদের নিকট উট অত্যস্ত 
প্রিয়বস্ত ছিল। বিশেষতঃ উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট উট খুবই প্রিয় ছিল। 

“কোন রকম গোনাহ ছাড়া” কথাটির অর্থ হইল, বিনা পরিশ্রমে কোন 
বস্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ত বা কাহারো নিকট হইতে ছিনতাই করিয়া 
লওয়া হয়, অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ইত্যাদিতে কোন আত্মীয়-স্বজনের মাল 


আত্মসাৎ করা হয়,নতুবা কাহারো মাল চুরি করিয়া লওয়া হয়। এই জন্য |. 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সবগুলি পন্থা বাদ দিয়া | 
বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ বিনা পরিশ্রমে এবং কোনরূপ অন্যায় ব্যতীত উট. 


হাসিল করা যত পছন্দনীয়, উহার চেয়েও বেশী পছন্দনীয় ও উত্তম হইল 


কয়েকটি আয়াত হাসিল করিয়া নেওয়া। ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, 


দুই-একটি উট তো দূরের কথা; কেহ সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী পাইলেই 
কিঃ বাদশাহীও যদি কেহ পাইয়া যায় তবে তাহাতেই বা কি? আজ না 
হয় কাল মৃত্যু উহা হইতে জোরপূর্বক পৃথক করিয়া দিবে। কিন্তু একটি 
আয়াতের সওয়াব চিরকাল তাহার সঙ্গী হইয়া থাকিবে। কাহাকেও আপনি 


একটি টাকা দান করিলে সে কত আনন্দিত হইবে! পক্ষান্তরে তাহার |. 


নিকট এক হাজার টাকা রাখিয়া যদি বলেন যে, এইগুলি তোমার নিকট 
রাখ, একটু পরেই আমি আসিয়া নিয়া যাইব, ইহাতে সে বিন্দুমাত্রও 
আনন্দিত হইবে না। কারণ ইহাতে আমানতের বোঝা বহন ছাড়া তাহার 
কোন লাভ নাই। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস শরীফে স্থায়ী এব অস্থায়ী বস্তর 
পরস্পর তুলনা দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়াও উদ্দেশ্য। মানুষ যেন নিজের 
887588580555535055555958155 আমি 


| | জন্য। আর আফসোস এ সময়ের উপর যাহা দ্বারা চিরস্থায়ী বিপদ কামাই 
করিতেছি। 


|] তিনটি অর্থ হইতে পারে_ 


| মোল্লা আলী কারী রহঃ) লিখিয়াছেন, জনৈক বুযুর্গের কয়েকজন 
[ব্যবসায়ী বন্ধু তাহার নিকট দরখাস্ত করিল যে, জাহাজ হইতে নামিয়া 
 |!আপনি জিদ্দায় অবস্থান করিলে আপনার বরকতে আমাদের ব্যবসায়ে 
পা 23৯১১835218358425525855882582 


কি ক্ষণস্থায়ী বস্তর জন্য মূল্যবান জীবন ধবংস করিতেছি, নাকি স্থায়ী বস্তুর 


“উহার সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম” হাদীসের এই শেষ বাক্যটির 


॥ (এক) চার সংখ্যা পর্যন্ত বিস্তারিত বলিয়া দিয়াছেন এবং চারের 
উপরের সংখ্যাগুলিকে সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যত 
(আয়াত পড়িবে উহা ততসংখ্যক উটের চেয়ে উত্তম হইবে। এই ব্যাখ্যা 
(অনুসারে উট বলিতে উট ও উটনী উভয়কে বুঝানো হইয়াছে এবং চারের | 
(অধিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কেননা, চার পর্যন্ত তো স্পষ্টভাবেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(দুই) পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ রুচির তারতম্যের 
(কারণে কেহ উটনী পছন্দ করে আবার কেহ উট পছন্দ করে। তাই হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যের মধ্যে ইহা বলিয়া দিলেন যে, 
(প্রতিটি আয়াত যেমন একটি উটনী হইতে উত্তম, তেমনি যদি কেহ উট 
[ছন্দ করে তবে একটি আয়াত একটি উট হইতেও উত্তম হইবে। 

॥ (তিন) পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাই বর্ণনা করা হইয়াছে, চারের অধিক সংখ্যা 
সম্পর্কে নয়। তবে দ্বিতীয় অর্থে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, একটি উটনী 
[অথবা একটি উট হইতে উত্তম এরূপ নহে, বরং সমষ্টি বুঝানো উদ্দেশ্য 
অর্থাৎ, একটি আয়াত একটি উট ও. উটনী উভয়ের সমষ্টি হইতে উত্তম, 


০.৩০০৮০০৯ 


হইতে পারে। মূলতঃ এইগুলি শুধুমাত্র উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে। 
আমি আগেই লিখিয়াছি যে, এক আয়াতের সওয়াব যাহা চিরস্থায়ী এবং 
চিরকাল বাকী থাকিবে তাহা সারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাদশাহী হইতেও শ্রেষ্ঠ 
উত্তম। 


ফাযায়েলে কূরআন-১৮ শন 

কয়েকজন খাদেমকে কিছু ফায়দা পৌছানো। প্রথমতঃ বুযুর্গ ইহাতে 
অসম্মতি জানান। কিন্তু তাহারা অধিক পীড়াীড়ি করিলে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমাদের ব্যবসার মালে সর্বাধিক কি পরিমাণ লাভ হয়? 
তাহারা বলিল, উহা বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে; বেশীর চেয়ে বেশী দ্বিগুণ 
হইয়া যায়। বুযুর্গ বলিলেন, এই সামান্য লাভের জন্য তোমরা এত কষ্ট 
করিয়া থাক, এই নগণ্য জিনিসের জন্য আমরা হরম শরীফের নামায 
কিভাবে ছাড়িয়া দিব, যেখানে একের বদলে এক লক্ষ সওয়াব পাওয়া 
যায়। বাস্তবিকই মুসলমানদের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়, তাহারা 
সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য কত বড় দ্বীনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেয়। 
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(৪ হযরত আয়েশা রোযিঃ) হইতে বর্ণিত £ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনের পারদর্শী 


নেককার। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে 
সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। | 
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ), 
কুরআন শরীফে পারদর্শী এ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ভালভাবে কুরআন] 
শরীফ মুখস্থ করিয়াছে এবং বেশী বেশী তেলাওয়াত করিয়া থাকে। আর 
যদি অর্থ ও মর্ম বুঝিয়া পড়ে তবে তো আর কথাই নাই। ফেরেশতাদের 
দলভুক্ত হওয়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাও কুরআন শরীফ লওহে মাহফুজ. 
হইতে নকল করিয়া থাকেন আর এই ব্যক্তিও কুরআনের নকলকারী এবং 
মানুষের নিকট কুরআন পৌছাইয়া থাকে। অতএব উভয়েই যেন একই 
কাজে নিয়োজিত। অথবা উহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, হাশরের 


পাঠকারীকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে_-এক সওয়াব তেলাওয়াতের | 


| হইতে অনেক বেশী। কারণ তাহাদেরকে খাছ ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা 


ূ্ট ঘফেজদের সঙ্গেই তাহার হাশর করিবেন। 


1 জন্য আর এক সওয়াব বার বার ঠেকিয়া ঠেকিয়া কষ্ট করিয়া পড়িবার 
জন্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, এই ব্যক্তি পারদর্শী ব্যক্তি হইতে আগে | 
' | বাড়িয়া যাইবে। পারদর্শী ব্যক্তির জন্য যে ফযীলত বলা হইয়াছে তাহা ইহা 


| হইয়াছে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ার কারণে যে কষ্ট হয় 
উহার সওয়াব সে আলাদা পাইবে । অতএব এই ওজরের কারণে কাহারো 
2 পক্ষে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না। 
11. মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তাবারানী ও বায়হাকী নামক দুই কিতাব 
ক হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে কিন্তু ইয়াদ 
| থাকে না, সেই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি 
|| কুরআন শরীফ মুখস্থ করিবার আকাভ্খা করিতে থাকে কিন্তু তাহার মুখস্থ 
করিবার শক্তি নাই এবং সে পড়াও ছাড়িয়া দেয় না, আল্লাহ তায়ালা 
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রহ (6) হযরত ইবনে ওমর (রাঘিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
| আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তা 
(কাহারও উপর হাছাদ অর্থাৎ হিংসা) করা জায়েয নাই। এক, এ ব্যক্তি 
যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের তওফীক দিয়াছেন 
্রএবং সে দিন_রাত্র উহাতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় এঁ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ 
রি তায়ালা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন এবং সে দিন-রাত্র উহা হইতে 
নু আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিতে থাকে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ) 

কুরআন ও হাদীসের বহু বর্ণনা দ্বারা হিংসা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও 
[নাজায়েয বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু এই হাদীসের দ্বারা দুই ব্যক্তির ব্যাপারে 


হিংসা জায়েয বুঝা যায়। যেহেতু হিংসা নাজায়েয হওয়া সম্পর্কিত 


গুরুত্বপূর্ণ_ মানুষকে তাহার সাথীদের ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
অর্থাৎ কি ধরণের লোকদের সহিত সে সবসময় উঠাবসা ও চলাফেরা 
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বে) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (োধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা 
এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পাকের দ্বারা বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান 
করেন এবং বহু লোককে নীচু ও অপদস্থ করেন। (মুসলিম) 

অর্থাৎ যাহারা উহার উপর ঈমান আনে ও আমল করে আল্লাহ 
তায়ালা তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা ও ইজ্জত দান 
করেন। আর যাহারা উহার উপর আমল করে না আল্লাহ তায়ালা 
তাহাদেরকে অপদস্থ করেন। কালামে পাকের একটি আয়াত দ্বারাও এই 
কথা প্রমাণিত হয় 6১547516953 পি অর্থাৎ, 
আল্লাহ তায়ালা এই কুরআনের দ্বারা অনেক লোককে হেদায়াত দান 
করেন এবৎ অনেক লোককে গুমরাহ করেন। সূরা বাকারা, আয়াত ৪ ২৬) 

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে 
25505268542 505 

(৬০১১৭৬৫৮৮৮৫) 

অর্থাৎ আমি কুরআনের মধ্যে এমন বিষয় নাযিল ্‌ 
ঈমানদারদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত স্বরূপ আর জালেমদের জন্য 
কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ ৮২) 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন__এই 
উম্মতের মধ্যে বহু মুনাফেক কারী হইবে। কোন কোন মাশায়েখ হইতে 
'এহ্‌ইয়া উল উলুম” কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, বান্দা যখন কালামে 
পাকের কোন সূরা পড়িতে শুরু করে তখন ফেরেশতারা উহা শেষ করা 
পর্যন্ত তাহার উপর রহমতের দোয়া করিতে থাকে, আবার কোন ব্যক্তি | 
যখন কুরআন পাকের একটি সূরা পড়িতে শুরু করে, তখন ফেরেশতারা 


৫৯৮৮4515) 1 4. 


ফাযায়েলে কুরআন-২ত_ 
উহা শেষ করা পর্যস্ত তাহার উপর লানত করিতে থাকে। কোন কোন 
আলেম হইতে বর্ণিত আছে যে, মানুষ তেলাওয়াত করে এবং নিজেই 
নিজের উপর লানত করিতে থাকে অথচ সে উহা টেরও পায় না। 
| | কুরআন শরীফে সে এই আয়াত পড়ে__ 
ূ এ] 45401 22থা 
ৃ অর্থাৎ জালেমদের উপর আল্লাহর লানত।” পরা হৃদ, আয়াত £ ১৮) 
[| আর সে নিজেই জালেম হওয়ার কারণে এই লানতের অন্তর্ভূক্ত হয়। 
| এমনিভাবে সে এই আয়াতও পড়ে £ 


৮৮৮) 2:44. ৩১০৪ 


০১771 ০০০ 501 4০ 
অর্থাৎ “মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত।” (সুরা আলি ইমরান, 
1 আয়াত £ ৬৯) আর সে নিজে মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে নিজেই এই 
[| লানতের যোগ্য হইয়া যায়। 
হযরত আমের ইবনে ওয়াছিলাহ (রাধিঃ) বলেন, হযরত ওমর 
| (রাধিঃ) নাফে ইবনে আব্দুল হারেসকে মক্কা মুকাররামার শাসনকর্তা 
[| নিয়োগ করিয়াছিলেন। একবার হযরত ওমর রোযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বন বিভাগের দায়িত্বভার কাহাকে দিয়াছ? তিনি আরজ 
| করিলেন, ইবনে আব্যাকে। হযরত ওমর রোযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 
[ইবনে আব্যা কে? তিনি আরজ করিলেন, সে আমার একজন গোলাম। 
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ফাযায়েলে কুরআ 


'_ | দেখুন যে, এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে কি জবাবদিহি করিবেন? 
মৃত্যু অবশ্যই আসিবে। উহা হইতে কোন ভাবেই পলায়নের উপায় নাই। 
“কুরআনের জাহের ও বাতেন হওয়ার, অর্থ হইল, কুরআনের একটি 
জাহেরী অর্থ রহিয়াছে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে আর একটি বাতেনী | 
অর্থ রহিয়াছে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে না। এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া 
ক্রি | হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি 
| কুরআনে পাকের মধ্যে নিজের রায়ের দ্বারা কিছু বলিল, সে শুদ্ধ বলিলেও 
[| ভুল করিল। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন, জাহের অর্থ কুরআনের 
[| শব্দসমূহ, যাহা তেলাওয়াতের ব্যাপারে সকলেই সমান। আর বাতেন অর্থ 
(| হইল কুরআনের অর্থ ও মর্ম যাহা যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্নরূপ হইয়া 
[| থাকে। 
|| হযরত ইবনে মাসউদ রোধিঃ) বলেন, যদি এলেম চাও, তবে কুরআন 
[| পাকের অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির কর। উহাতে আওয়ালীন ও আখেরীন 
(অর্থাৎ পূর্ব-পরের সব এলেম রহিয়াছে। তবে কুরআন পাকের অর্থ 
| রাখা খুবই জরুরী। এমন যেন না হয় যে, আমাদের এই জমানার মত 
| কয়েকটি আরবী শব্দের অর্থ শিখিয়া কিত্বা শব্দার্থ না জানিয়া শুধুমাত্র 
| কুরআনের তরজমা দেখিয়া নিজের রায়কে উহার মধ্যে দাখেল করিয়া 
| দিল। তফসীরবিদগণ তফসীর করার জন্য পনরটি এলেমের উপর পূর্ণ 
প্রতি খেয়াল করিয়া এখানে সেইগুলি সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করিতেছি। 
॥ ইহাতে বুঝা যাইবে যে, কালামে পাকের গভীর পর্যন্ত পৌছা সকলের জন্য 
সম্ভব নয়। 

(১) আভিধানিক অর্থ জানা। ইহা দ্বারা কালামে পাকের একক 
টু শব্দসমূহের অর্থ জানা যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য আরবী 
আভিধানিক অর্থ জানা ছাড়া কালামে পাকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মুখ 
খোলাও জায়েয নাই। আর কয়েকটি শব্দার্থ জানিয়া নেওয়াই যথেষ্ট 
&ীনহে। কেননা, অনেক সময় একটি শব্দের কয়েকটি অর্থ হইয়া থাকে 
অথচ সে উহা হইতে দুই-একটি অর্থ জানে আর সেখানে প্রকৃতপক্ষে অন্য 
ঘটি (২) এলমে নাহু অর্থাৎ আরবী ভাষার ব্যাকরণ জানা। কেননা যের 


ঘট যবর পেশ-এর পরিবর্তনে বাক্যের অর্থও পরিবর্তন হইয়া যায়। আর এই 


০০015019440 9৩874 42 ৬০০ 
5140 চলি 
0 হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রোধিঃ) হইতে বর্ণিত ? 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিনটি 
জিনিস কিয়ামতের দিন আরশের নীচে থাকিবে। প্রথমঃ কালামে পাক। 
উহা সেইদিন বান্দার ব্যাপারে ঝগড়া করিবে--এই কুরআনের জাহের ও 
| বাতেন দুইটি দিক রহিয়াছে। দ্বিতীয়ঃ আমানত। তৃতীয়ঃ আত্মীয়তা ; ইহা 
সেই দিন উচ্চ আওয়াজে বলিতে থাকিবে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা 
করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দিন। 
আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন 
ত হইতে পৃথক করিয়া দিন। (শরহুস-সুন্নাহ্‌) 
২71586 5 অর্থ হইল, এইগুলি পরিপূর্ণ 
নৈকট্য লাভ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে এইগুলি ূ 
খুবই নিকটবর্তী হইবে। কালামে পাকের ঝগড়া করিবার অর্থ হইল, যাহারা 
আমল করিয়াছে তাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঝগড়া করিবে, 
সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের মর্তবা বুলন্দ করাইবে। 
মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে নকল 
করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ আল্লাহর দরবারে আরজ করিবে, ইয়া 
আল্লাহ! তাহাকে পোষাক দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা সপ্মানের 
তাজ দান করিবেন। অতঃপর আরও বেশী দেওয়ার দরখাস্ত করিবে। তখন 
আল্লাহ তায়ালা সম্মানের পুরা পোষাক দান করিবেন। অতঃপর সে 
দরখাস্ত করিবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির উপর রাজী হইয়া যান। 
তখন আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তির উপর নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণা করিয়া 
দিবেন। দুনিয়াতেই যখন প্রিয়জনের সন্তুষ্টির চাইতে বড়, আর কোন 
নেয়ামত হয় না, তখন আখেরাতে প্রিয়জনের সন্তুষ্টির মুকাবিলা আর 
কোন নেয়ামত করিতে পারিবেঃ আর যাহারা কুরআনের হক নষ্ট 
করিয়াছে তাহাদেরকে কুরআন জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার কি খেয়াল 
যলাছঃ আমার কি হক আদায় করিয়াছ? 
রাবিয়াহা, সাহা কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে নকল করা 
হইয়াছে যে, বছরে দুইবার খতম করা কুরআনের হক। এখন এ সব লোক 


যাহারা ভুল করিয়াও তেলাওয়াত করেন না তাহারা একটু চিন্তা করিয়া 
পল 
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জ্ঞান এলমে নাহুর উপর নির্ভর করে। 

(৩) এলমে ছরফ অর্থাৎ শব্দ গঠন প্রণালী জানা। কেননা শব্দ গঠন 
প্রণালীর বিভিন্নতার কারণে অর্থও ভিন্ন হইয়া যায়। ইবনে ফারেস (রহঃ) 
বলেন, যে এলমে ছরফ জানে না সে অনেক কিছুই জানে না। আল্লামা 
যমখশরী (রহঃ) তাহার "উজুবাতে তাফসীর কিতাবে একটি ঘটনা নকল 
করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি এলমে ছরফ না জানার কারণে কুরআনের 
আয়াত 264204১0104 1৮28 52 সরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ ৭১) 
অর্থাৎ যেদিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ইমাম ও নেতাদের সহিত 
ডাকিব-এর তাফসীর করিল-_-যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার 
মায়ের সহিত ডাকিব।, এখানে সে “ইমাম” শব্দটিকে উিম্‌* মো) এর 
বহুবচন মনে করিয়া বসিয়াছে। যদি সে এলমে ছরফ জানিত, তবে সে 
বুঝিতে পারিত যে, “উম্‌*-এর বহুবচন “ইমাম” আসে না। 

(৪) এলমে এশতেকাক অর্থাৎ ধাতুগত অর্থ জানা। কারণ, কোন শব্দ 
যখন দুইটি ধাতু হইতে বাহির হইয়া আসে খন উহার অর্থ ভিম হয়। 
যেমন %-:৮০ একটি শব্দ। ইহা (২ ধাতু হইতে বাহির হইলে অর্থ হইবে 


স্পর্শ উরাঁএবং কোন কিছুর উপর ভিজা হাত বুলানো। আর ০5. 


হইতে বাহির হইলে ইহার অর্থ হইবে পরিমাপ করা। 

€) এলমে মাআনী। এই এলেম দ্বারা অর্থ হিসাবে বাক্যের 
শব্দসমূহের পরস্পর সম্পর্ক জানা যায়। 

৬) এলমে বয়ান। এই এলেম দ্বারা বাক্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা 
এবং তুলনা ও ইশারা-ইঙ্গিত জানা যায়। 


(৭) এলেমে বাদী,। এই এলেম দ্বারা ভাব প্রকাশে বাক্যের সৌন্দর্য 


জানা যায়। মাআনী, বয়ান ও বাদী” এই তিনটিকে একসাথে এলমে 
বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র বলা হয়। কুরআন তাফসীরের জন্য এইগুলি 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কুরআনে পাক সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক গ্রন্। 
আর এই তিন এলেমের দ্বারা উহার অলৌকিকত্ব জানা যায়। 

৮) এলমে কেরাত। বিভিন্ন কেরাতের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ এবং এক 
অর্থের উপর অন্য অর্থের প্রাধান্য জানা যায়। 

৯) এলমে আকায়েদ। কালামে পাকে অনেক আয়াত এমন আছে, 
যেগুলির জাহেরী অর্থ আল্লাহ পাকের শানে ব্যবহার করা ঠিক হয় না। 
তাই এইসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন__ 

+$:1 $১ 441 ৫ অর্থাৎ “আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপরা। 
(সুরা ফাত্হ, আয়াত £ ১০) 


[ফাযায়েলে কুরআন-২৭ 
(১০) উসূলে ফেকাহ। এই এলেম দ্বারা দলীল-প্রমাণের প্রয়োগ ও 
| | বিধিবিধান আহরণের কারণসমূহ জানা যায়। 
| (১১) শানে নূযূল অর্থাৎ আয়াতসমূহ নাধিল হওয়ার কারণসমূহ 
| জানা। শানে নুযূলের দ্বারা আয়াতের অর্থ অধিক স্পষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে 
আসল অর্থ জানাও ইহার উপর নির্ভর করে। 
|| (২) নাসেখ ও মানসূখ জানা । এই এলেম দ্বারা রহিত আহকাম ও 
[| আমলযোগ্য আহকামের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। 
| ০১৩) এলমে ফেকাহ। এই এলেম দ্বারা শাখাগত বিধানসমূহ আয়ত্ব 
| করিয়া জুযিয়াত শোখা) আয়ত্ব করিলে মূলনীতি চিনা যায়। 
| (৪) এ সকল হাদীস জানাও জরুরী, যেগুলি কুরআন পাকের 
ৃ | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
এ (১৫) এলমে ওয়াহবী বা আল্লাহ প্রদত্ত এলেম হাসিল হওয়াও জরুরী। 
নু ইহা আল্লাহ তায়ালার খাছ দান। খাছ বান্দাগণকেই এই এলেম দান করা 
হয়। নিম্নের হাদীস শরীফে এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে__ 


20৫ 200521 26/4)250-5 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করে, আল্লাহ 


| তায়ালা তাহাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন। 
হযরত আলী রোধিঃ) এই দিকেই ইশারা করিয়াছেন। লোকেরা যখন 


্রিএবং জান পয়দা করিয়াছেন, এ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা 
আল্লাহ তায়ালা কালামে পাক বুঝিবার জন্য কোন বান্দাকে দান করিয়া 
থাকেন। ইবনে আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন, কুরআনের এলেম এবং উহা 
ধারা যাহা হাসিল হয় তাহা এমন সমুদ্র যাহার কোন কুল কিনারা নাই। 
| উপরে বর্ণিত এলেমগুলি একজন মুফাস্সিরের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। 
ফি গলহ আনা বাড়ী কেহাক্রাসান তীর করিলে উহা তসীর 
ভা য় (মনগড়া তাফসীর) বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা নিষেধ করা 
ৃ আরবী ভাষা সম্পর্কিত এলেমসমূহ সাহাবায়ে কেরামের জন্মগ্তভাবে 


| যাসল ছিল। আর বাকী এলেমগুলি তাহারা পাইয়াছিলেন নবুওয়তের 
| 


আলোক-ভাণগ্ডার হইতে। আল্লামা লুর্ূতী উহ বলেন, তোমার হয়ত 
এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, আল্লাহ-প্রদত্ত এলেম হাসিল করা বান্দার 
সামর্থের বাহিরে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। আসল কথা হইল, আল্লাহ-প্রদত্ত 
এলেম হাসিল করার জন্য এমন সব উপায় ও আসবাব গ্রহণ করিতে 
হইবে, যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা এই এলেম দান করিয়া থাকেন। 
যেমন, জানা এলেমের উপর আমল করা এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ না 
থাকা ইত্যাদি। 

ইমাম গাযয্লী (রহঃ) “কিমিয়ায়ে সাআদত" কিতাবে লিখিয়াছেন, 
তিন ব্যক্তির উপর কুরআনের তফসীর প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ তাহাদের 
তফসীর বুঝার ক্ষমতা হয় না। (প্রথম) যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না। 
দ্বিতীয়) যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে অথবা বেদআতী হয়। কেননা 
এই গোনাহ ও বেদআতের কারণে তাহার অন্তর কালো হইয়া যায়। ফলে 
কুরআনের মারেফত ও রহস্য বুঝিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। (ত্তীয়) যে 
ব্যক্তি কোন আকীদাগত বিষয়ে বাহ্যিক দিককে গ্রহণ করে এবং কুরআনের 
যে আয়াত উহার বিপরীত হয় উহা গ্রহণ করিতে তাহার মন তৈয়ার হয় 


দিন ছাহেবে কুরআনকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক এবং 


|| পড় যেভাবে দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার মর্যাদা উহাই 
| হইবে, যেখানে তুমি শেষ আয়াতে পৌছিবে। 


। আলী কারী রেহঃ) বিস্তারিত আলোচনায় এই ফযীলত হাফেজদের জন্যই 
সাব্যস্ত করিয়াছেন ; নাষেরা পড়নেওয়ালাগণ ইহার মধ্যে শামেল নয়। 
| প্রথমতঃ এই কারণে যে, ছাহেবে কুরআন শব্দটিই এই দিকে ইঙ্গিত করে। 
| দ্বিতীয়তঃ এই কারণে যে, “মুসনাদে আহমাদ" কিতাবে বর্ণিত আছে__ 
455 ৮:০৩ 5584 এ৮ অর্থাৎ, যতটুকু কুরআন শরীফ তাহার সঙ্গে 
| আছে সবটুকু পড়িবে। এই বাক্যটি আরও স্পষ্ট করিয়া দেয় যে, ইহা দ্বারা 
হাফেজকে বুঝানো হইয়াছে। যদিও বেশী পরিমাণে তেলাওয়াতকারী 
নন নাজেরা পড়নেওয়ালাগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


বেহেশতে মর্যাদার স্তরসমূহে আরোহণ করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া 


“াহেবে কুরআন" দ্বারা বাহ্যতঃ হাফেজকে বুঝানো হইয়াছে। মোল্লা | 


“মিরকাত” কিতাবে আছে, এইরূপ পড়নেওয়ালা ইহার অন্তর্ভূক্ত নয় 


না। এইরূপ ব্যক্তিও কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে। আয় আল্লাহ! | যাহাকে কুরআন লানত করে। যেমন অন্য এক হাদীসে আছে, বহু 

আপনি আমাদের হেফাজত করুন। ্ট কুরআন পড়নেওয়ালা এমন আছে, যাহারা কুরআন পড়ে কিন্তু কুরআন 

্‌ সর তহাদের উপর লানত করে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তির ঈমান-আকীদা 

টি 2 রা দুরত্ত না থাকে তবে কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা তাহাকে মকবুল বলা 

4/০০-/4 এত ৪ %91426 ০6 দে  ঘইবে না। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে এই ধরণের বহু হাদীস 
০7৮৫৯,//% এ ৫০০44250666 | ছীবণিত হইয়াছে। 

০4৫:০০$-০444 -০৯৮৪৩45০ ছ ৰ বড অর্থাৎ “থামিয়া ডি পড়া? উড আব্দুল উ্ি 

₹৮ এ সপে সক এহঃ তাহার তাফসীর গন্থে লাখয়াছেন যে, আভধানে পরিজ্কার ও 

০774 ০০ ০ এ করিয়া পড়াকে তারতীল বলে। আর শরীয়তের পরিভাষায় কয়েকটি 

% (০4 ১৮ ০ 2 রে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করাকে তারতীল বলে। যথা ৪ 

৮০৫/20৮:6 4 221 পি ০১৬৭ (১) হরফসমূহ সহীহভাবে উচ্চারণ করা অর্থাৎ মাখরাজ আদায় করিয়া 

এরি এস ১ ২০২১৪১৩১০০০] ১১১ ' পড়া। যাহাতে (৮ এর জায়গায়  এবৎ ১৬০ এর জায়গায় ৬ উচ্চারণ না 


৫৫ ১০৮৮০০১৬০৫৩৬০৭ ই হ। 


টি 
(রতি 


ট্ 


ৃ (২) ওয়াকফ-এর জায়গায় ভালভাবে থামা। যাহাতে বাক্যের সংযোগ 

(| ও বিরাম অসঙ্গত না হয়। 

[| (৩) হরকতসমূহে ইশবা” করা। অর্থাৎ যের যবর ও পেশকে ভালভাবে 
স্পষ্ট করিয়া পড়া । 


(৪) আওয়াজ কিছুটা বুলন্দ করিয়া পড়া। যাহাতে কালামে পাকের, 


(৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (োধিঃ) হইতে বর্ণিত ৪ হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কিয়ামতের 
[২১৮ | 


[__ ফাযান়েলে কুরআন-৩5] 
শব্দসমূহ জবান হইতে বাহির হইয়া কান পর্যন্ত পৌছে এবং অন্তরে 
আছর করে। 

৫) এইরূপ আওয়াজে পড়া যাহাতে দরদ পয়দা হয় এবং দিলের 
উপর তাড়াতাড়ি আছর করিতে পারে। কেননা দরদ ভরা আওয়াজ দিলের 
উপর খুব দ্রুত আছর করে এবং রূহ শক্তিশালী হয় ও আছর গ্রহণ করে। 
এই কারণেই হাকিমগণ বলিয়াছেন, যে ওঁষধের আছর অন্তরে পৌছান 
দরকার উহা সুগন্ধির সহিত মিশাইয়া দেওয়া চাই। এইভাবে দিল উহাকে 
তাড়াতাড়ি টানিয়া নেয়। আর যে ওষধের আছর কলিজায় পৌছান 
দরকার উহা মিষ্টির সহিত মিলাইয়া দেওয়া চাই। কারণ কলিজা মিষ্টি 
চোষণ করিয়া থাকে। তাই আমার মতে তেলাওয়াতের সময় যদি 
খাছভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তবে অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তারে 
অধিক সহায়ক হইবে। 

(৬) তাশদীদ ও মদকে ভালভাবে স্পষ্ট করিয়া পড়া। কারণ এইগুলি 
স্পষ্ট করিয়া পড়ার দ্বারা কালামে পাকের আজমত প্রকাশ পায় এবং 
অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করিতে সহায়ক হয়। 

(৭) রহমত ও আজাবের আয়াতসমূহের হক আদায় করা। যাহা 
ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়ছে। 

এই সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকেই তারতীল বলা হয়। আর এই 
সবগুলির মূল উদ্দেশ্য একটাই, অর্থাৎ কালামে পাকের মধ্যে গবেষণা ও 
চিত্তা-ফিকির করা। হযরত উম্মে সালামা (রাধিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল 
যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফ কিভাবে 
তেলাওয়াত করিতেন? তিনি বলিলেন, হরকতসমূহকে বাড়াইতেন অর্থাৎ 
যের যবর ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে উচ্চারণ করিতেন এবং প্রত্যেকটি হরফ 
পৃথক পৃথক ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেন। তারতীলের সহিত 
তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব যদিও অর্থ বুঝে না আসে। 

ইবনে আববাস (রাধিঃ) বলেন, আমি তারতীলের সহিত সূরা 
আল-কারিয়া ও সুরা ইযা যুলযিলাত পাঠ করি ; ইহা আমার নিকট 
তারতীল ছাড়া সূরা বাকারা ও সুরা আলি ইমরান পাঠ করা হইতেও 
উত্তম। 

ব্যাখ্যাকারীগণ ও মাশায়েখগণ বর্ণিত হাদীসের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন 
যে, কুরআনে পাকের এক একটি আয়াত পড়িতে থাক এবং মর্যাদার এক 
একটি স্তরে উঠিতে থাক। কারণ, বিভিন্ন রেওয়ায়েতের দ্বারা বুঝা যায় যে, 
জান্নাতের স্তর কালামুল্লাহ শরীফের আয়াতের বরাবর। সুতরাং যে ব্যক্তি 


ইহ 


-৩১ 


[_ ফাযায়েলে কুরআন-৩১ | 
যতগুলি আয়াতের পারদশী হইবে ততগুলি স্তর উপরে তাহার ঠিকানা 
হইবে। আর যে ব্যক্তি পুরা কালামে পাকের পারদর্শী হইবে, তাহার ঠিকানা 


॥ | সবচেয়ে উপরের স্তরে হইবে। 


মোল্লা আলী কারী রেহঃ) লিখিয়াছেন যে, হাদীস শরীফে আসিয়াছে, 


বৃ কুরআন পাঠকারীর চেয়ে উপরে জান্নাতে আর কোন স্তর নাই। সুতরাং 


& কুরআন পাঠকারীগণ আয়াতসমূহ পরিমাণ উন্নতি করিবেন। আল্লামা দানী 
ধু রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, কেরাতবিশারদগণ এই ব্যাপারে 
] একমত যে, কুরআন শরীফে ছয় হাজার আয়াত আছে। কিন্তু পরবর্তী 
রা  সংখ্যাগুলিতে মতভেদ আছে। কয়েকটি মতামত হইল ২০৪, ১৪, ১৯, 
৪) ২০ ৩৬। 

॥ শরহে এহ্‌ইয়া” কিতাবে আছে যে, প্রতিটি আয়াত জান্নাতের এক 
কা তা রা কলার নিজের তেলাওয়াত পরিমাণ 
ক্র জানাতের স্তরে আরোহণ করিতে থাক। যে ব্যক্তি পুরা কুরআন শরীফ 
গলা নিবে সে ভালাতের সর্বোচ্চ রে পৌছিয়া যাইবে। আর যে বাতি 
৯ ক্ছি অংশ পড়িয়া থাকিবে সে সেই পরিমাণ মর্যাদায় গিয়া পৌছিবে। মোট 
| কথা, কেরাত যেখানে শেষ হইবে তাহার মর্যাদার স্তরও সেখানে শেষ 
হইবে। 


ঃ তারার টির যারে পালিন্টোর 
০৫১০০০০০১ 


বান্দার লেখকের) মতে এই হাদীসটির অন্য একটি অর্থ হইতে 


ূ | গারে--যদি ইহা ঠিক হয় তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে ; আর ভূল হইলে 


£ £উহা আমার ও শয়তানের পক্ষ হইতে ; আল্লাহ ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু 


ই [আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই অর্থ এই যে, 


উপরোক্ত হাদীসে এক এক আয়াতের দ্বারা এক এক স্তর উন্নতি লাভের যে 
কথা বলা হইয়াছে হাদীসে এই উন্নতি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এইভাবে স্তর 
গাওয়ার জন্য তারতীলের সহিত পড়া না পড়ার বাহ্যতঃ কোন সম্পর্ক 
দেখা যায় না। যখন এক আয়াত পড়া হইবে, তারতীলের সহিত পড়া 
ইউক বা না হউক এক সত্তর উন্নতি হইবে। বরং উক্ত হাদীসে বাহ্যতঃ 
গুণগত উন্নতি বুঝানো হইয়াছে যাহাতে তারতীলের সহিত পড়া না পড়ার 
দখল রহিয়াছে। সুতরাং যে তারতীলের সহিত দুনিয়াতে পড়িত সেই 
তারতীলের সহিত আখেরাতেও পড়িতে পারিবে এবং সেই অনুযায়ীই 
তাহার মর্যাদার স্তরে উন্নতিও হইতে থাকিবে। 

মোল্লা আলী কারী (েহঃ) এক হাদীস হইতে বর্ণনা করেন যে, 
দুনিয়াতে বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে আখেরাতে কুরআন শরীফ ইয়াদ 
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বহু লোক এমন আছে যাহাদেরকে মাতাপিতা বড় দ্বীনী আগ্রহে কুরআন 
শরীফ হেফজ করাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজেদের অবহেলা ও 
উদাসীনতার কারণে দুনিয়াতেই তাহা ভুলিয়া যায়। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ইয়াদ করে এবং ইহার জন্য মেহনত ও 
কষ্ট করিতে করিতে মারা যায়, সে হাফেজদের দলভুক্ত হইবে। আল্লাহর 
দরবারে দানের কোন কমী নাই যদি কেহ নেওয়ার থাকে। (কবির 


সি 4 া/০42০ | 
চিট নু চি ৫ (92425 


অর্থাৎ, হে শহীদী ! তাহার দয়া ও মেহেরবানী সকলের জন্য বরাবর। 
তোমার সহিত কি জিদ ছিল; যদি তৃমি কোনরকম উপযুক্ত হইতে। 
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৬০৯৪০1০৮৬০৪৬ 45211 91১) 
(০140121১0০1 ৮৯৮টি 


হযরত ইবনে মাসউদ রোযিঃ) হইতে বর্ণিত £ হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি 
অক্ষর পড়িবে, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিবে এবং এক 
নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান হইবে। আমি এই কথা বলি না যে, পুরা 
“আলিফ-লাম-মীম” একটি অক্ষর বরৎ আলিফ এক অক্ষর, লাম এক 
অক্ষর এবং মীম এক অক্ষর। 

অর্থাৎ অন্যান্য আমলের বেলায় যেমন পুরা আমলকে একটি গণ্য 
করা হয়, কালামে পাকের বেলায় সেইরূপ করা হয় না। বরং এই ক্ষেত্রে 
আমলের এক একটি অংশকেও পুরা আমল হিসাবে গণ্য করা হয়। এই 


একটি করিয়া নেকী হয় এবং প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার 


| বরাবর সওয়াব দেওয়া হইবে।” (সূরা আনআম, আয়াত £ 
রা সওয়াবের ওয়াদা এবং 


ক্ষ হইতে দশটি করিয়া নেবীর ওয়াদা রহিয়াছে আল্লাহ পাক বলেন £ 


াযনরর বানরের 
১৬০) দশগুণ 
ইহা সর্বনিম্ন পরিমাণ। 

আরও বলিয়াছেন ১, 

| ৫ ১০১ ৫০৪০ 4 4816 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বাড়াইয়া দেন। 
্‌ | (সুরা বাকারা, আয়াত ৪ ২৬১) 

প্রতিটি অক্ষরকে পৃথক পৃথক নেকী গণ্য করার দৃষ্টান্তস্বরূপ হুযূর 
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, 
['আলিফ-লাম-মীম" পুরাটা একটি অক্ষর নয়; বরং আলিফ, লাম, মীম 
[প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা অক্ষর ধরা হইবে। এই ভাবে এখানে মোট 


্রত্রিশটি নেকী হইয়া গেল। ইহাতে মতভেদ আছে যে, “"আলিফ-লাম_মীম, 
্রারা সূরা বাকারার প্রথম আয়াতকে বুঝানো হইয়াছে, নাকি সূরা ফীলের 
্িওুরুতে লেখা “আলাম”কে বুঝানো হইয়াছে। সুরা বাকারার প্রথম 
চট আয়াতকে বুঝানো হইলে বাহ্যিকভাবে অর্থ হইল যে, লিখিত অক্ষর ধর্তব্য 


[হইবে। আর যেহেতু তিনটি হরফই লেখা হয়, তাই ত্রিশটি নেকী হইবে। 
আর যদি ইহার দ্বারা সূরা ফীলের “আলাম” বুঝানো হয় তবে সুরা বাকারার 


(শুরুতে যে 'আলিফ-লাম-মীম” আছে উহাতে নয়টি অক্ষর হইবে। এই 


জন্য উহার বিনিময়ে নববই নেকী হইবে। বায়হাকীর রেওয়ায়াতে আছে, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি এই 


| কথা বলি না যে, “বিসমিল্লাহ, এক অক্ষর। বরৎ বা, সীন, মীম অর্থাৎ 
পনি আলাদা আলাদা অক্ষর। 


1 2410 /৮51-7773৮ 
20055 


ৃ 2 ০//০77-56%011 
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সন্তানদেরকে বাচাইবার চেষ্টা করুন; কিন্তু উকুনের ভয়ে কাপড় না পরা |. 
র কাজ নয়। তবে কাপড় পরিচ্কার রাখার চেষ্টা অবশ্যই | 
করা চাই। মোটকথা, যদি সন্তানকে দ্বীনদারীর যোগ্যতা শিক্ষা দেন তবে | 
আপনি জবাবদিহিতা হইতে রক্ষা পাইবেন। তদুপরি সে যতদিন জীবিত |. 


কোন 


থাকিয়া নেক আমল করিবে এবং আপনার জন্য দোয়া ও এস্তেগফার 
করিবে_-এইগুলি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে! কিন্তু যদি দুনিয়ার |. 


( রাখেন তবে শুধু এইটুকুই নয় যে, আপনাকে নিজের কৃতকর্মের ফল 


টির ার 


ভোগ করিতে হইবে ; বরং তাহার দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় অন্যায় আচরণ || 


ও গোনাহের কাজসমূহ আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে। আল্লাহর || 


| ওয়াস্তে নিজের অবস্থার প্রতি রহম করুন। দুনিয়ার জীবন যে কোন || 


অবস্থায়ই কাটিয়া যাইবে, আর মৃত্যু যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার 
পরিসমাপ্তি ঘটাইবে; কিন্তু যে কষ্টের পর মৃত্য নাই সেই কষ্টের কোন সীমা || 


নাই। 


মির 192 পচ ১ পপি 2৫৮ ৮58 ঠা 
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4 5///245 
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০১ হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর ৃ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি || 
করআন শরীফকে কোন চামড়ার ভিতর রাখিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া || 


০২ 


হয়, তবে উহা পুড়িবে না। দোরিমী) 


মাশায়েখে হাদীস এই রেওয়ায়েতের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ || 
কেহ বলিয়াছেন, চামড়া দ্বারা যে কোন জন্তর চামড়াকে এবং আগুন দ্বারা |] 


দুনিয়ার আগুনকেই বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে ইহা একটি বিশেষ 


মোজেযা। যাহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার সহিত || 
খাছ ছিল, যেমন অন্যান্য নবীদের মোজেযা তাহাদের যমানার সহিত | 
খাছ ছিল। দ্বিতীয় অর্থ হইল, চামড়ার দ্বারা মানুষের চামড়া এবং আগুন 


দ্বারা জাহান্নামের আগুন বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে হুকুমটি ব্যাপক | 
হইবে ; কোন যমানার সহিত খাছ হইবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের | 


হাফেজ হইবে তাহাকে যদি কোন অন্যায়ের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ 


করা হয় তবুও আগুন তাহার উপর কোন ক্রিয়া করিবে না। অন্য] 
২২৬ 


75-70 ফাযায়েলে কুরআন-৩৭ 
রেওয়ায়াতে )041 «এ 0 শব্দটিও আসিয়াছে। অর্থাৎ আগুন তাহাকে 
স্পর্শও করিবে না। 


মোল্লা আলী কারী রেহঃ) শরহুস্সুন্নাহ কিতাব হইতে আবু উমামা 
রোযিঃ)এর যে রেওয়ায়াতটি নকল করিয়াছেন, উহাও এই দ্বিতীয় অর্থকে 
সমর্থন করে। যাহার তরজমা হইল, তোমরা কুরআন শরীফ হেফজ করিতে 
থাক। কারণ, যে অন্তরে কালামে পাক রক্ষিত থাকে, আল্লাহ তায়ালা এ 
অন্তরকে শান্তি দিবেন না। এই হাদীস উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার ও 
সুস্পষ্ট। 
ওয়াস্তে এই সব ফযীলতের উপর একটু চিন্তা করুন। এই এক ফযীলতই 
এমন, যাহার দরুন প্রত্েক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ হেফজ করার জন্য 
জীবন উৎসর্গ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, এমন কে আছে, যে গোনাহ 
করে নাই এবং সেই কারণে আগুনের উপযুক্ত হইবে না। 

“শরহে এহইয়া” কিতাবে এ সকল লোকের তালিকায় যাহাদেরকে 
কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আরশের নীচে স্থান দেওয়া হইবে “দায়লামী 
বর্ণিত হযরত আলী রোধিঃ)এর হাদীস হইতে নকল করা হইয়াছে যে, 
'হামেলীনে কুরআন” অর্থাৎ হাফেজগণ আল্লাহর আরশের ছায়ায় 
আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মাহবুব বান্দাগণের সঙ্গে থাকিবে। 
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(১৩) হযরত আলী (াযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের | 
এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িল অতঃপর উহা 
রা 


হেফজ ইয়াদ করিল এবং উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম 


পরিবারের, এমন দশজন লোকের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিবেন, 
যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে 
(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, দারিমী) 

ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করিবেই যদিও বদ 
আমলের শাস্তি ভোগ করিয়া হউক না কেন। কিন্ত হাফেজদের ফযীলত 
হইল তাহারা প্রথম হইতেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন। আর 
ফাসেক ফাজের কবীরা গোনাহে লিপ্ত দশ ব্যক্তির জন্য তাহাদের সুপারিশ 
কবুল করা হইবে। কাফেরদের জন্য নয় ; কেননা, তাহাদের জন্য কোন 
সুপারিশ নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-__ 

১8555812655 1568 44466985858 4 


পর ৯৬ কটি, ঠ 


৮০] টিতে 


জান্নাতকে হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ঠিকানা হইল জাহান্নাম । 
আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সুরা মায়িদা, আয়াত £ ৭২) 
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অর্থাৎ, 45 
কোন অধিকার নাই; যদিও তাহারা আত্মীয় হয়।(সূরা তওবা,আয়াতঃ ১১৩) 

কুরআনের আয়াত এই বিষয়ে পরিষ্কার যে, মুশরিকদের জন্য কোন 
ক্ষমা নাই। কাজেই বুঝা গেল, হাফেজদের সুপারিশ বলিতে এ সকল 
মুসলমানদের জন্য সুপারিশ বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের গোনাহের কারণে 
জাহান্নামে প্রবেশ করা জরুরী হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জাহান্নাম হইতে 
রক্ষা পাইতে চায় তাহারা যদি নিজেরা হাফেজ না হইয়া থাকে, এখন 
হেফজ করাও যদি তাহাদের জন্য সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততপক্ষে 
নিজের কোন নিকট আত্মীয়কে হাফেজ বানানো উচিত। যেন তাহার 
ওসীলায় সে নিজের বদ আমলের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আল্লাহ 
তায়ালার কত বড় মেহেরবানী এ ব্যক্তির উপর, যাহার বাপ, চাচা, দাদা, 
নানা, মামা সকলেই হাফেজ। হে আল্লাহ! আপনি এই নেয়ামত আরও 


বাড়াইয়া দিন। প্বেয়ং লেখক সেই খান্দানের একজন ।) 
২২২৮ 


| জানিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন এবং তাহার |. 


অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করে, আল্লাহ তাহার উপর | 
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৬৪ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা কর 
27575175156 যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও 
তেলাওয়াত করে এবং তাহাজ্জুদ নামাযে পড়িতে থাকে, তাহার দৃষটাস্ত 
থলির মত যাহা মেশ্কের দ্বারা ভরপুর ; উহার খোশবু সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিল এবং রাত্রে ঘুমাইয়া কাটাইয়া 
দিল তাহার দৃষ্টান্ত মেশকের এ থলির মত যাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনে পাক শিক্ষা করিল এবং উহার যত্ব করিল, 


রাত্রের নামাযে তেলাওয়াত করিল, তাহার দৃষ্টান্ত সেই মেশুকের পাত্রের 


মত যাহার মুখ খোলা রহিয়াছে এবং খোশবুতে সারা ঘর মোহিত হয়। 
তদ্রপ হাফেজের তেলাওয়াতের দরুন সমস্ত ঘর নূর ও বরকতে ভরপুর 
থাকে। আর যদি হাফেজ রাতে ঘুমাইয়া থাকে বা গাফলতির কারণে 


তেলাওয়াত না করে, তবুও তাহার অন্তরে যে কালামে পাক রহিয়াছে উহা 


সর্বাবস্থায় মেশ্ক। এই গাফলতির কারণে ক্ষতি এই হইল যে, অন্যান্য 
লোকেরা উহার বরকত হইতে মাহরম রহিল। কিন্তু তাহার অন্তর তো এই 
মেশককে নিজের ভিতরে ধারণ করিয়াই রাখিয়াছে। 

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান) 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রোধিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির 
অন্তরে কুরআনের কোন অংশই রক্ষিত নাই, উহা বিরান ঘরের মত। 
(তিরমিযী, দারিমী, হাকিম) 
বিরান ঘরের সহিত তুলনার মধ্যে একটি বিশেষ রহস্য রহিয়াছে। 
০ 4105 বিরান ঘর যেমন জিন-ভূত দখল করিয়া লয় তদ্রপ 
কালামে পাক"হইতে শূন্য অন্তরকে শয়তান দখল করিয়া লয়। এই হাদীসে 
হিফজের কত তাকীদ করা হইয়াছে যে, যে অন্তরে কালামে পাক রক্ষিত 
নাই উহাকে বিরান ঘর বলা হইয়াছে। 
হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) বলেন, যে ঘরে কুরআন মজীদ পড়া 
হয় তাহাদের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পায় এবং খায়র-বরকত বাড়িয়া যায়। 
সেই ঘরে ফেরেশতা অবতরণ করে এবং শয়তান সেই ঘর হইতে বাহির 
হইয়া যায়। আর যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হয় না সেই ঘরে অভাব ও 
বে-বরকতি দেখা দেয়। ফেরেশতা সেই ঘর হইতে চলিয়া যায় এবং 
শয়তান ঢুকিয়া পড়ে। হযরত ইবনে মাসউদ রোধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে 
এবং কেহ কেহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন 
যে, খালি ঘর উহাকে বলে, যেখানে কুরআন তেলাওয়াত হয় না। 
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টিবি 
হযরত আয়েশা (রাষিঃ) হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


| ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, নামাযের ভিতর কুরআন 


তেলাওয়াত করা নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত করা হইতে উত্তম। আর 
নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত করা তসবীহ এবং তকবীর হইতে উত্তম। 


রমার তসবীহ পড়া ছদকা হইতে উত্তম। আর ছদকা রোযা হইতে উত্তম। 
(আর রোযা দোযখ হইতে বাঁচিবার জন্য ঢালস্বরূপ। বোয়হাকী £ শুয়াব) 


কুরআন তেলাওয়াত যিকির হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। 


কারণ, ইহা আল্লাহ তায়ালার কালাম। আর ইহা পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, 
[অন্যান্য কালামের উপর আল্লাহ তায়ালার কালামের ফযীলত এইরূপ 

যেরূপ ব্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ফযীলত সমস্ত মখলুকের উপর। আল্লাহর 
প্ীঘিকির ছদকা হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি অন্যান্য রেওয়ায়াতেও 
[আসিয়াছে। ছদকা রোযা হইতে উত্তম, যাহা এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়; 
[কিন্ত অপর কিছু রেওয়ায়াত দ্বারা ইহার বিপরীত অর্থাৎ রোযা উত্তম বুঝা 
ু্যায়। আসলে এই পার্থক্য অবস্থাভেদে হইবে। কোন অবস্থায় রোযা উত্তম 


রি) হইতে নকল করছেন বে বাকি যে ডা 
পড়িল সে প্রতি হরফে পঞ্চাশ নেকী পাইবে, যে নামাযের বাহিরে ওযুর 


ফাযায়েলে কুরআন-৪২ 
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হযরত আবু হুরায়রা (রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি 
ইহা পছন্দ করে যে, সে বাড়ীতে ফিরিয়া তিনটি বড় ধরনের মোটা তাজা 


ইহা পছন্দ করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেহ 
যদি নামাযে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে উহা তিনটি মোটা- 
তাজা গর্ভবতী উটনী হইতে উত্তম। (মুসলিম) 

তিন নম্বর হাদীসে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। তবে 
পূর্বের হাদীসে নামাযের বাহিরে পড়ার আর এই হাদীসে নামাযের ভিতরে 
যেহেতু উত্তম, তাই এখানে গর্ভবতী উটনীর উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 
এখানে এবাদতও যেমন দুইটি অর্থাৎ নামায ও তেলাওয়াত, তেমনি 
নেয়ামতও দুইটির কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ উটনী এবং দ্বিতীয়টি উহা 
| গর্ভবতী হওয়া। তিন নম্বর হাদীসের ফায়দায় লেখা হইয়াছে যে, এই 
ধরনের হাদীসের দ্বারা কেবল বুঝানোর জন্যই উপমা দেওয়া হয়। নতুবা 
একটি আয়াতের চিরস্থায়ী ছওয়াব হাজারো ক্ষণস্থায়ী উটনী হইতে উত্তম। 


19/029৮-9  ৮%১৩% ৪৬৬৫) 
442 //2/052 ৫৫ 1646724 38১০৩ 
544 ৫-/12/ 4545445 শি 41 
০৫/০৮/৫০৫০ ৬৫ ০১2 ঠশ% 


২৩২. 


টার শট ৫ পি 


2225181 9165 ১৬৯৬০ 
চিনি $$31১) 


(৯ হযরত আউস ছাকাফী (োধিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ পড়িলে 
একহাজার গুণ ছওয়াব হয় আর দেখিয়া পড়িলে দুই হাজার গুণ পযস্ত 
ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। (বায়হাকী ৪ শুয়াব) 

হাফেজে কুরআনের বিভিন্ন ফযীলত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে 
দেখিয়া পড়ার ফযীলত এই জন্য আসিয়াছে যে, কুরআন শরীফ দেখিয়া 
পড়ার মধ্যে চিন্তা-ফিকির বেশী করা যায়। আবার ইহাতে কয়েকটি 
এবাদত একসাথে হয়, যথা-_কুরআনে পাক দেখা, কুরআনে পাক হাতে 
স্পর্শ করা ইত্যাদি। এই জন্যই দেখিয়া পড়া উত্তম। তবে কোন কোন 
রেওয়ায়াতে মুখস্থ পড়াকে উত্তম বলা হইয়াছে, তাই ওলামায়ে কেরামের 
মধ্যেও এই ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিয়াছে যে, কালামে পাক মুখস্থ পড়া 
উত্তম নাকি দেখিয়া পড়া উত্তম। এক জামাতের রায় হইল, উপরোক্ত 
হাদীসের কারণে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া উত্তম। কারণ ইহাতে ভুল 
পড়া হইতে বাঁচিয়া থাকা যায় এবং কুরআনের উপর নজর থাকে। 
অন্যান্য রেওয়ায়াতের কারণে আরেক জামাত মুখস্থ পড়াকে প্রাধান্য দেন। 
কারণ ইহাতে খুশু ও মনোযোগ বেশী হয় এবং রিয়া থাকে না, তদুপরি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও মুখস্থ পড়ার অভ্যাস ছিল। 

ইমাম নবভী (রহঃ) ইহার ফায়সালা দিয়াছেন যে, মানুষের অবস্থা 
হিসাবে ফযীলত বিভিন্ন হইবে। দেখিয়া পড়িলে যাহার মনোযোগ ও 
চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তাহার জন্য দেখিয়া পড়া উত্তম। আর মুখস্থ 
পড়িলে যাহার মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তাহার জন্য মুখস্থ 
পড়া উত্তম। 

হাফেজ ইবনে হজর রেহঃ)ও “ফতহুল বারী” নামক কিতাবে এই 
ব্যাখ্যাটিকেই পছন্দ করিয়াছেন। কথিত আছে, অধিক পরিমাণে 
তেলাওয়াতের কারণে হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর নিকট দুই জিল্দ 
কুরআন শরীফ ছিড়িয়া গিয়াছিল। “শরহে এহ্ইয়া” কিতাবে আমর ইবনে 


মাইমূন রেহঃ) নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়িয়া 


ফাযায়েলে কৃরআন_-৪৪ 
কুরআন শরীফ খুলে এবং একশত আয়াত তেলাওয়াত করে তাহার 
আমলনামায় সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয়। কুরআন শরীফ 
দেখিয়া পড়া দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী বলা হয়। আবু উবাইদা (রাধিঃ) 
এক হাদীসে মুসাল্সাল নকল করিয়াছেন, উহার প্রত্যেক বর্ণনাকারী 
বলিয়াছেন যে, আমার চোখের অসুখ ছিল, এইজন্য আমার উত্তাদ 
কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক 
সময় এশার নামাযের পর কুরআন শরীফ খুলিতেন এবং ফজরের 
নামাযের সময় উহা বন্ধ করিতেন। 
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(৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অস্তরেও 
মরিচা পড়িয়া যায় যেমন লোহাতে পানি পাওয়ার কারণে মরিচা পড়িয়া 
যায়। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা পরিচ্কার করার উপায় 
কি? তিনি বলিলেন, মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ করা এবং কুরআন 
পাকের তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী £ শুআব) 

অর্থাৎ অতি মাত্রায় গোনাহ করিলে এবং আল্লাহর যিকির হইতে 
ণাফেল থাকিলে অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায়, যেমন লোহাতে পানি 
লাগিলে মরিচা পড়িয়া যায়। কুরআন তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ উহা 
পরিষ্কারের জন্য রেতের কাজ করে। অন্তর আয়নার মত, উহা যত 
ময়লাুক্ত হইবে মারেফতের প্রতিফলন ততই কম হইবে। পক্ষান্তরে উহা 
যে পরিমাণ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে সেই পরিমাণ উহাতে মারেফতের 
প্রতিফলন স্পষ্ট হইবে। এই কারণে মানুষ যে পরিমাণ গোনাহ ও শয়তানী 
কার্যকলাপে লিপ্ত হইবে, সেই পরিমাণ আল্লাহর মারেফত হইতে দূরে 
থাকিবে। অন্তর নামক এই আয়নাকে পরিস্কার করার জন্য মাশায়েখগণ 
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রিয়াজত-মুজাহাদা, যিকির-আযকার ও শুগলের ছবক দিয়া থাকেন। 


। | হাদীসে আছে, যখন বান্দা গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কাল 
|| দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খালেছ তওবা করে তবে কাল দাগটি মিটিয়া 
| যায়। আর যদি আরও একটি গোনাহ করে তবে আরও একটি দাগ 
পড়িয়া যায়। এইভাবে একের পর এক গোনাহ করিতে থাকিলে একের 
্রপর এক দাগসমূহ দ্বারা অন্তর একেবারে কাল হইয়া যায়। অতঃপর এই 
রী অ্তরে আর ভাল কাজের প্রতি কোন আগ্রহই থাকে না। বরং মন্দ কাজের 
প্রতিই তাহার আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। আয় আল্লাহ! এই অবস্থা হইতে 


দি়াছে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত £ ১৪) 


আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 


করিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইজন উপদেশদাতা রাখিয়া গেলাম। 


একটি কথা বলে অপরটি চুপ থাকে। প্রথমটি কুরআন শরীফ আর 
'দিতীয়টি মৃত্যুর স্মরণ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 
শিরধার্য, কিন্ত উপদেশদাতা তাহার জন্যই হইবে, যে উপদেশ কবূল করে 


রং উপদেশের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে 
্্দীন-ধর্মকেই অনর্থক ও উন্নতির পথে বাধা মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে 
জ্িউপদেশের প্রয়োজনই বা কাহার, আর উপদেশই বা কি কাজে আসিবে? 


হযরত হাসান বসরী রেহঃ) বলেন, পূর্বেকার লোকেরা কুরআন 
আল্লাহর ফরমান মনে করিত, রাতভর উহার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা 

ত, আর দিনের বেলায় উহার উপর আমল করিত। কিন্ত তোমরা 

রহরফ ও যের-যবরকে তো খুবই দুরস্ত করিতেছ, কিন্তু উহাকে শাহী 
মনে কর না এবং উহার মধ্যে চিন্তা-ফিকির কর না। 
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ফাযায়েলে কুরআন-৪৬ 
হযরত আয়েশা (রোধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য কোন না কোন গর্ব ও 
মর্যাদার বিষয় থাকে, যাহা দ্বারা সে গর্ব করিয়া থাকে। আমার উম্মতের 
গর্ব ও মর্যাদার বিষয় হইল কুরআন শরীফ । (হিল্যাতুল-আওলিয়া) 

অর্থাৎ মানুষ নিজেদের বাপ-দাদা, খান্দান এবং এইরূপ আরও 
অনেক বিষয়ের দ্বারা নিজেদের মর্যাদা ও বড়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
আর আমার উন্মতের গৌরবের বস্তু হইল আল্লাহর কালাম। কেননা ইহা 
গৌরবের বিষয়। কেনই বা হইবে না, ইহা তো মাহবুবের কালাম, মনিবের 
না। ইহা ছাড়া দুনিয়ার যত মর্যাদা ও গুণাবলী আছে, উহা আজ নহে 
কাল অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু কালামে পাকের মর্যাদা ও সম্মান 
চিরদিন থাকিবে ; কখনও শেষ হইবে না। কুরআন শরীফের ছোট ছোট 
গুণাবলীও এইরূপ যে, উহার একটিও গৌরব করার জন্য যথেষ্ট। অথচ 
উহার মধ্যে সব গুণাবলীই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন উহার 
সুন্দর গ্রন্থনা, চমৎকার প্রকাশভঙ্গি, শব্দের পরস্পর সাম্স্যপূর্ণ সম্পর্ক, 
বাক্যের অনুপম বিন্যাস, অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বিবরণ, লোকদের 
সম্পর্কে এমন সমালোচনা যে, তাহারা মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহিলেও 
করিতে পারিবে না, যেমন ইহুদীদের আল্লাহর মহব্বতের দাবীদার হওয়া 
| সত্ত্বেও মৃত্যুর আকাঙ্খা করিতে না পারা, শ্রবণকারীর মন প্রভাবিত হওয়া, 
তেলাওয়াতকারী কখনও বিরক্ত না হওয়া; অথচ অন্য সব কালাম_ উহা || 
যতই মনমাতানো হউক না কেন, প্রিয়তমের পাগল করনেওয়ালা পত্রই 
হউক না কেন দিনে দশ বার পড়িলে মন বিরক্ত না হইলেও বিশ বার 
পড়িলে নিশ্চয় বিরক্তির উদ্রেক হইবে। বিশ বার পড়িলেও যদি বিরক্তি না 
আসে তবে চল্লিশ বারে অবশ্যই আসিবে । মোটকথা কোন না কোন সময় 
বিরক্তি আসিবেই। কিন্তু কালামে পাকের একটি রুকু ইয়াদ করুন, দুইশত 
বার পড়ুন, চারশত বার পড়ুন, সারা জীবন পড়িতে থাকুন কখনও 
বিরক্তি আসিবে না। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে উহা নিতান্তই 
সাময়িক হইবে এবং অতি শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। যত বেশী পড়িতে [ছু 
থাকিবেন ততই আনন্দ ও স্বাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । এই সব বিষয় 
এমন যে, কোন মানুষের কথার মধ্যে যদি উহার একটিও সামান্য মাত্রায় 
পাওয়া যায় তবুও উহার উপর কতই না গৌরব করা হয়। অতএব যে 
কালামে পাকে এইসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে উহা কত গৌরবের 


বস্তু হইবে! ইহার পর 'আগ্াদেরঅবহার উপর একটু চিভা করি। 


আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাহারা স্বয়ং হাফেজে কুরআন হওয়ার 
উপর গৌরব বোধ করেন অথবা আমাদের দৃষ্টিতে অন্য কাহারো হাফেজে 
কুরআন হওয়া সম্মান ও মর্যাদার বিষয় কিনা। আজ আমাদের সম্মান | 
ও গৌরবের বিষয় হইল উচু উচু ডিগ্রী, বড় বড় উপাধি, দুনিয়ার 


যশ-খ্যাতি, প্রভাক-প্রতিপত্তি ও মৃত্যুর পর হাতছাড়া হইয়া যাইবে এমন 
ধন-সুম্পদ। 
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ঞ) হযরত আবু যর গিফারী রোযিঃ) বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু 


| খলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখস্ত করিলাম যে, আমাকে কিছু নসীহত 
করুন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাকওয়া 
অবলম্বন কর, কারণ উহা সমস্ত নেক আমলের মূল। আমি আরজ 
| করিলাম, আরও কিছু নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
পু ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কুরআন তেলওয়াতের এহতেমাম কর। কারণ 
হা দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর এবং আখেরাতে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। 


(ইবনে হিব্বান) 
প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া বা পরহেজগারীই হইল সমস্ত কাজের মূল। যে 


| অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া যাইবে তাহার দ্বারা কোন গোনাহ হইতে 
| গারে না এবং তাহার কোন অভাব দেখা দিবে না। 


৬শ্রখু 
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রাজ 25 রানা 


ৰ তাহার জন্য রাস্তা বাহির করিয়া দেন এবং এমনভাবে তাহাকে রিষিক 
্ু পৌছাইয়া দেন যাহা তাহার ধারণাও হয় না।” সুরা তালাক, আয়াত £ ২) 


| ৃ 
কুরআন তেলাওয়াত যে নূর উহা পূর্বের রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারাও জানা 
গিয়াছে। “শরহে এহইয়া” কিতাবে "মারেফতে আবূ নুআঈম" হইতে নকল 
করা হইয়াছে যে, হযরত বাসেত (রহঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ঘরে কুরআন 
তেলাওয়াত করা হয় আসমানওয়ালাদের নিকট সেইগুলি এমনভাবে 
চমকাইতে থাকে, যেমন জমিনওয়ালাদের নিকট আসমানের তারাসমূহ 
চমকাইতে থাকে। এই হাদীসটি তারগীব ও অন্যান্য কিতাবে সংক্ষেপে 
এইটকুই নকল করা হইয়াছে । আসল দীর্ঘ রেওয়ায়াতটি ইবনে হিব্বান ও 
অন্যান্য কিতাব হইতে মোল্লা আলী কারী রেহঃ) বিস্তারিতভাবে এবং 
আল্লামা সুঘূতী (রহঃ) কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে নকল করিয়াছেন। উপরে 
যতটুকু অংশ উল্লেখ করা হইয়াছে উহা যদিও আমাদের এই কিতাবের 
জন্য মুনাসিব; কিন্ত সম্পূর্ণ হাদীসটি খুবই জরুরী ও উপকারী অনেকগুলি 
বিষয় সম্বলিত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীসই ব্যাখ্যাসহ নকল করা 
হইতেছে। 
হযরত আবু যর গিফারী রোধিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা মোট 
কতগুলি কিতাব নাধিল করিয়াছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, একশত 
ছহীফা এবং চারটি কিতাব। হযরত শীছ (আঃ)এর উপর পঞ্চাশটি, হযরত 
ইদরীস (আঃ)এর উপর ত্রিশটি, হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর উপর দশটি 


এবং তাওরাত নাধিল হওয়ার পূর্বে হযরত মূসা (আঃ)এর উপর দশটি | 
ছহীফা নাধিল করিয়াছিলেন। এইগুলি ছাড়া তাওরাত, ইঞজীল, যবুর ও ছু 
কুরআন এই চারটি কিতাব নাধিল করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, |; 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর ছহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি এরশাদ 1! 
করিলেন, সব শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। যেমন, হে অত্যাচারী ও অহংকারী । 


বাদশাহ! আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাই নাই যে, তুমি শুধু ধন-সম্পদ 
জমা করিবে। আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাইয়াছিলাম যে, কোন 
মজলুমের ফরিয়াদ যেন আমার পর্যন্ত পৌছিতে না দাও ; আমার নিকট 


হইলেও আমি তাহার ফরিয়াদকে রদ করি না। 
আমি অধম (লেখক) বলিতেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন কোন সাহাবীকে কোন এলাকার আমীর বা শাসনকর্তা 


বানাইয়া পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত অত্যত্ত এহতেমামের 


০১১ 
০০ 


সাথে ইহাও বলিতেন যে, “সাবধান! মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া | | 


১ 
১ 


প্র জবান অনর্থক কথাবার্তায় কম চলে। 


নু সফর করিবে না। এক, আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের জন্য। দুই, কিছুটা 
ধু | রুজি-রোজগারের জন্য। তিন, বৈধ উপায়ে আনন্দ উপভোগের জন্য। 


|| করিলেন, সবই উপদেশ ও নসীহতের কথা ছিল। যেমন, আমি 
1 আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে সুনিশ্চিত জানিয়াও কেমন 
1 করিয়া কোন বিষয়ের উপর আনন্দিত হয়। (কেননা, কাহারও ফাঁসি 
[সুনিশ্চিত হইলে সে কিছুতেই আনন্দিত হইতে পারে না।) আমি 
'[ আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যাহার মৃত্যুর একীন আছে. অথচ সে 


| | হইয়া থাকে। আমি আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যাহার তকদীরের 


| আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যাহার অতি শীঘ্বই হিসাব দেওয়ার | 
_একীন আছে। তবুও নেক আমল করে না। হযরত আবু যর (রাষিঃ) 
টা াত্জ্জা 


থাক! কেননা, মজলুমের বদ-দোয়া ও আল্লাহর দরবারের মধ্যে কোন 
পর্দা থাকে না।” (কবি বলিয়াছেন-__-) 


4/:2409% 90/64/১559 


অর্থাৎ, মজলুম ও নিপীড়িত মানুষের আহ্‌ শব্দ হইতে সাবধান 
থাকিবে। কেননা আল্লাহর দরবার হইতে কবুলিয়াত তাহার বদদোয়াকে 
অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে। 

এসব ছহীফায় আরও নসীহত ছিল-_ জ্ঞানী লোকদের জন্য নিজেদের 
জ্ঞান_বুদ্ধি লোপ না পাওয়া পর্যন্ত সময়কে তিন অংশে ভাগ করিয়া 
লওয়া জরুরী। এক অংশে আপন রবের এবাদত_বন্দেশী করিবে এবং এক 
অংশে নফসের মুহাসাবা করিবে এবং চিন্তা করিবে যে, কয়টি কাজ ভাল 
করিয়াছে আর কয়টি মন্দ করিয়াছে। আর এক অংশ হালাল 
রুজি-রোজগারের জন্য ব্যয় করিবে। 

জ্ঞানীর জন্য ইহাও জরুরী যে, সময়ের হেফাজত করিবে। নিজেও 
সংশোধনের ফিকিরে লাগিয়া থাকিবে। জবানকে অনর্থক কথাবার্তা হইতে | 
হেফাজত করিবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার হিসাব লইতে থাকে তাহার 


বুদ্ধিমান লোকের জন্য আরও জরুরী হইল, সে তিন জিনিস ব্যতীত 


হযরত আবু যর রোধিঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! হযরত মূসা আঃ)এর ছহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি এরশাদ 


হাসে। আমি আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে সবসময় দুনিয়ার 
দুর্ঘটনা ও উত্থান-পতন দেখিতেছে তারপরও দুনিয়ার প্রতি আস্থাশীল 


উপর একীন আছে তবুও দুঃখ-কষ্টে পেরেশান হইয়া পড়ে। আমি 


বলেন, আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু ওসিয়ত 
করুন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাকওয়ার 
ওসিয়ত করিলেন এবং বলিলেন, ইহা হইল সমস্ত কিছুর বুনিয়াদ ও মূল। 
আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও কিছু ওসিয়ত করুন। 
এরশাদ করিলেন, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের এহতেমাম কর। 
এইগুলি দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর এবং আসমানে সঞ্চিত ভাগার 
স্বরূপ। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরও কিছু ওসিয়তের 
জন্য আরজ করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, অধিক হাসি হইতে বিরত 
থাক। কেননা উহাতে দিল মরিয়া যায় এবং চেহারার সৌন্দর্য চলিয়া যায়। 
(অর্থাৎ জাহের ও বাতেন উভয়টার জন্যই ক্ষতিকর হয়।) আমি আরও 
কিছু ওসিয়তের দরখাস্ত করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, জেহাদের 
এহতেমাম কর। কেননা ইহাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য-সাধনা। পূর্ববর্তী 
উম্মতের এ সকল লোকদেরকে রাহেব বা সংসার বিরাগী বলা হইত, 
মশগুল হইয়া থাকিত।) হযরত আবু যর রোযিঃ) বলেন, আমি আরও 
কিছু চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, গরীব মিসকীনদের সহিত সম্পর্ক 
রাখ, তাহাদেরকে বন্ধু বানাইয়া লও, তাহাদের পাশে বস। আমি আরও 
কিছু চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার চেয়ে নি্নস্তরের 
লোকদেরকে দেখ (ইহাতে শোকরের অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে)। আর তোমার 
চেয়ে উপরের স্তরের লোকদেরকে দেখিও না, কারণ ইহাতে তোমাকে 
দেওয়া আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহকে তুচ্ছ ভাবিয়া বসিতে পার। আমি আরও 
তোমাকে অপরের দোষ দেখা হইতে বিরত রাখে, মানুষের দোষ জানিবার 
চেষ্টা করিও না, কেননা তুমি নিজেই উহাতে লিপ্ত রহিয়াছ। তোমার 
দোষের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি মানুষের মধ্যে এমন দোষ তালাশ 
কর যাহা স্বয়ং তোমার মধ্যে রহিয়াছে অথচ তুমি উহা হইতে কে-খবর, 
আর তুমি তাহাদের এমন বিষয়ে দোষ ধর যাহা তুমি নিজেই করিয়া 
থাক। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মেহের হাত 
আমার বুকের উপর মারিয়া এরশাদ করিলেন, হে আবু যর! ভাবিয়া কাজ 
করার মত বুদ্ধিমত্তা নাই, নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার মত 
পরহেজগারী নাই এবং চরিত্রবান হওয়া অপেক্ষা ভদ্রতা নাই। 

এখানে সংক্ষিপ্তসার ও মুল উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা 


হইয়াছে, শাব্দিক তরজমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। 
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নট হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
প্র ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যখন কোন জামাত আল্লাহর 
| কোন ঘরে একত্রিত হইয়া কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও দাওর করে 
তখন তাহাদের উপর ছাকীনা নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে 
টাকিয়া লয়, রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে ঝেষ্টন করিয়া লয় এবং 
আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। 

দাউদ 
নিরব 
& যাহাতে বহু প্রকার সম্মান ও ইজ্জতের বিষয় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি 
1 সম্মান এইরূপ যে, যদি কোন ব্যক্তি উহার একটিও হাসিল করিবার জন্য 
[| সারা জীবন ব্যয় করিয়া দেয় তবুও উহা অত্যন্ত সস্তার সওদা হইবে । অথচ 
[| এখানে অনেকগুলি নেয়ামতের কথা বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ মাহবুবের 
এ মজলিসে তাহার আলোচনা হওয়ার এই শেষোক্ত নেয়ামতটি এমন 
ঢু যাহার সমতুল্য আর কিছুই হইতে পারে না। | 
ঘট ছাকীনা নাযিল হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে। তবে 
[| ছাকীনার ব্যাখ্যায় হাদীসের মাশায়েখদের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে এবং 
| এইগুলি পরস্পর বিপরীত নয় বরং সবগুলির সমষ্টিও ছাকীনার ব্যাখ্যা 
| হইতে পারে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, উহা একটি বিশেষ বাতাস 
| যাহার চেহারা মানুষের চেহারার মত হইয়া থাকে। আল্লামা সুদ্দী রেহঃ) 
বলেন, ছাকীনা স্বর্ণের তৈরী জান্নাতের একটি তশতরীর নাম। উহাতে 
আন্বিয়ায়ে কেরামের কলবসমূহকে গোসল করানো হয়। কেহ কেহ 


ৃ বলিয়াছেন, উহা একটি খাছ রহমত। আল্লামা তাবারী রেহঃ) এই অর্থকে 
| 


উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছাকীনা দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি উদ্দেশ্য। 
আবার কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন গার্তীর্য। কেহ কেহ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ছাকীনা দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য । এইরূপ আরও বহু ব্যাখ্যা 
রহিয়াছে। “ফাতহুল বারী” নামক কিতাবে হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ). 
বলেন, এই সবগুলি কথাই ছাকীনার ব্যাখ্যা হইতে পারে। ইমাম নবী 
(রহঃ) বলেন, ছাকীনা এমন এক জিনিস যাহা শান্তি রহমত ইত্যাদি 
আয়াতে ছাকীনা শব্দটি আসিয়াছে। যেমন-_:415 ৮৮ 4১। ০৮৩ 
(সুরা তওবাহ, আয়াত £ ৪০) 
আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে__ 
১১5৮5295০৩5. পচ 5 পে ৩০ 
সূরা ফাত্হ, আয়াত £ ৪) ০:৬৯) ০০১4 ০ 201০১ ১৭৯১ 
আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে__ 9 ১ +:৮-০4৪ 
(সুরা বাকারা, আয়াত ৪ ২৪৮) 
মোটকথা, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ইহার সুসংবাদ দান করা, 
হইয়াছে। 'এহইয়া উল উলুম” কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, ইবনে 
ছাওবান (রহঃ) এক বন্ধুর সহিত ইফতারের ওয়াদা করিলেন। কিন্ত 
সেখানে তিনি পরদিন সকালে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু অভিযোগ করিলে 
তিনি বলিলেন, তোমার সহিত যদি আমার ওয়াদা না থাকিত তবে 
আমার অসুবিধার কারণটি তোমাকে কিছুতেই বলিতাম না। ব্যাপার হইল, 
কোন কারণবশতঃ আমার আসলেই দেরী হইয়া গিয়াছিল, এমনকি এশার 
ওয়াক্ত হইয়া গেল। খেয়াল হইল যে, বেতের নামাযটিও আদায় করিয়া 
লই, কারণ মৃত্যুর কথা বলা যায় না, হয়ত রাত্রেই মরিয়া যাইব আর 
বেতের নামাযটি আমার জিম্মায় থাকিয়া যাইবে। দোয়ায়ে কুনুত 
পড়িতেছিলাম হঠাৎ জান্নাতের একটি সবুজ বাগান আমার নজরে পড়িল। 
উহাতে সব ধরণের ফল-ফুল ছিল! উহা দেখিতে দেখিতে আমি এমন 
বিভোর হইয়া পড়ি যে, সকাল হইয়া গেল। বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনীতে 
এইরূপ শত শত ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু উহার প্রকাশ তখনই ঘটে খন 
আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহর 
দিকেই তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ করা হয়। 
ফেরেশতাদের বেষ্টন করার কথাও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত 


. ৫০০ কত ০৬৯ 


চর্রসালাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি 
উসাইদ ইবনে হুযাইর-রোধিঃ)এর একটি ঘটনা হাদীসের কিতাবে | 


বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একবার তেলাওয়াত করার সময় মাথার 
উপর মেঘের মত কি যেন অনুভব করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


| ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, উহারা ফেরেশতা ছিল। কুরআন শরীফ 
(| শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। ফেরেশতাদের ভীড়ের কারণে মেঘের মত মনে 
ঘট হইতেছিল। অপর এক সাহাবীও একবার মেঘের মত অনুভব 

[| করিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা 


ছাকীনা ছিল। অর্থাৎ রহমত ছিল যাহা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে 
[| নাযিল হইয়াছিল। মুসলিম শরীফে এই হাদীস আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
| হইয়াছে। হাদীসের শেষাংশে এই বাক্যটিও আসিয়াছে__ 


] -484545844 44৫ 3 


ূ ঘট অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তাহার বদ আমল আল্লাহর রহমত হইতে দূরে 


[লইয়া যায় তাহার র বংশমর্যাদা তাহাকে রহমতের নিকটবর্তী করিতে পারে 
না। 


( একজন বংশানুক্রমে উচ্চ বংশীয় লোক যে আল্লাহর নাফরমানীতে 
লিপ্ত, সে কোনভাবেই আল্লাহর নিকট এঁ নীচ বংশীয় মুসলমানের সমকক্ষ 
[হইতে পারিবে না যে মুত্তাকী ও পরহেজগার। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ 
করিয়াছেন_ 5৫06৫20 4)) পাশ ৮ পগ ৫6 
| ৫6 %054৫৫ 5 
॥ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক 
সম্মানিত যে বেশী মুত্তাকী। সূরা হুজুর, আয়াত £ ১৩) 
.:/৫1%, 62 ০ ঠ, 4 চার্চিল 
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তক ১১০১ এভখালাধ 


হযরত আবূ যর রোঘিঃ) হইতে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু 


৬. ও তীহার দরবারে নৈকট্য & জিনিস হইতে অধিক আর কোন জিনিস 


দ্বারা হাসিল করিতে পারিবে না, যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতে বাহির 
হইয়াছে অর্থাৎ কালামে পাক। হাকিম, আবূ দাউদ ঃ মারাসীল, তিরমিযী) 

বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালার 
নাই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ 
তায়ালাকে স্বপ্নে জিয়ারত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু 
যাহা দ্বারা আপনার দরবারে নৈকট্য লাভ করা যায় উহা কি? এরশাদ 
হইল__আহমদ ! আমার কালাম। আমি আরজ করিলাম, বুঝিয়া পড়িলে 
নাকি না বুঝিয়া পড়িলেও। এরশাদ হইল, বুঝিয়া পড়ুক বা না বুঝিয়া 
পড়ুক, উভয় অবস্থায় নৈকট্য হাসিল হইবে।' 


এই হাদীসের ব্যাখ্যা এবং কালামে পাকের তেলাওয়াত নৈকট্য লাভের || 
সর্বোত্তম পন্থা হওয়ার বিশদ বর্ণনা শাহ আব্দুল আযীয (েহঃ)এর তফসীর | 


হইতে পাওয়া যায়। উহার সারকথা হইল, সুলুক ইলাল্লাহ অর্থাৎ মর্তবায়ে 


এহ্‌ছান যাহা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ধ্যান অন্তরে উপস্থিত থাকার নাম। || 
উহা তিন তরীকায় হাসিল হইতে পারে। প্রথমতঃ তাছাওউর, শরীঅতের | 
পরিভাষায় যাহাকে “তাফাল্কুর” ও “তাদাববুর অর্থাৎ চিন্তা ফিকির বলে | 


এবং সুফিয়ায়ে কেরাম যাহাকে মুরাকাবা বলেন। দ্বিতীয়তঃ জবানী 
িকির। তৃতীয়তঃ কালামে পাক তেলাওয়াত করা। সর্বপ্রথম তরীকা 
যেহেতু কলবী যিকিরেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তরীকা মাত্র দুইটিই বাকী 
রহিল। এক, যিকির, জবানী হউক বা কলবী। দুই, কুরআন তেলাওয়াত। 
সুতরাং যে শব্দকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণের জন্য ব্যবহার করা হইবে 


এবং উহাকে বারবার উচ্চারণ করা হইকে__যাহা যিকিরের সারমর্ম, উহার | 


দ্বারা মেধাশক্তি আল্লাহর যাতের প্রতি মনোযোগী ও আকৃষ্ট হইবে। যেন 


সেই মহান সত্তা সর্বক্ষণ অন্তরে বিরাজ করিবে, আর এই সার্বক্ষণিক | 
অন্তরে বিরাজ থাকার নাম হইল সঙ্গলাভ যাহাকে হাদীস শরীফে এইভাবে || 


বলা হইয়াছে 
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অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা নফল এবাদতের | ছ্ 
দ্বারা আমার নৈকট্য হাসিল করিতে থাকে। আমিও তাহাকে প্রিয় বানাইয়া | 
লই। এমনকি আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার || 


চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে 
[হন - 


২২৪৪ 


| তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাজতকারী হইয়া যান। 
|| তাহার চোখ কান সবকিছু মনিবের ইচ্ছার অনুগত হইয়া যায়। অধিক 
& | পরিমাণে নফল এবাদতের কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, ফরজ এবাদত 
| নির্ধারিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে বেশী করা যায় না। আর এই অবস্থার 
৯) জন্য অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির ধ্যান একান্ত জরুরী। 
্র] নৈকট্য লাভের এই তরীকা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাছ। যদি কেহ চায় 
যে, অন্য কাহারও নামেব্র তসবীহ পড়িয়া তাহার নৈকট্য হাসিল করিয়া 
| নিবে, তবে ইহা কখনও সম্ভব হইবে না। কারণ যাহার নৈকট্য হাসিল করা 
|| হইবে তাহার মধ্যে দুইটি গুণ থাকা খুবই জরুরী। এক, যিকিরকারী 
| বিভিন্ন সময়ে জবানী বা কল্বী যে কোন পন্থায় তাহাকে ডাকে উহার 
পি সর্বময় এলেম তাহার থাকিতে হইবে। দুই, যিকিরকারীর মেধাশক্তির মধ্যে 
নূর দান করা ও উহা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকিতে হইবে। 
[| তসাউফের পরিভাষায় উহাকে 'দুনু ও তাদাল্লী” এবং 'নুযুল ও কুর্ব' বলা 


| অই উপরোক্ত তরীকার দ্বারা একমাত্র তাহারই নৈকট্য হাসিল হইতে 
্ী গারে। হাদীসে কুদসীতেও এই দিকেই ইশারা করা হইয়াছে__ 


| দৌড়াইয়া যাই। 


আল্লাহ তায়ালা তাওয়াজ্জুহ দেন ও অগ্রসর হন। আর অসীম দয়ালুর 
রী জন্য ইহাই স্বাভাবিক। অতএব যাহারা সর্বদা স্থায়ীভাবে তাহাকে স্মরণ 
নন করে, মহান মনিবের পক্ষ হইতে তাওয়াজ্ছুহও তাহাদের প্রতি স্থায়ী হয়। 
খু কালামে পাক যেহেতু সম্পূর্ণই যিকির, উহার একটি আয়াতও যিকির ও 


কোন বস্তকে ধরে এবং তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে। অর্থাৎ 
বান্দা অধিক এবাদতের দ্বারা যখন আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করে, 


এই দুইটি বিষয়ই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায়, 


| অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবতীঁ হয়, 
(আমি তাহার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই, আর যে আমার দিকে এক 
হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে প্রসারিত দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর 
(হই, আর যে আমার দিকে সাধারণভাবে হাটিয়া আসে আমি তাহার দিকে | 


হাদীসে এইসব উপমা শুধু বুঝাইবার জন্য, নচেৎ আল্লাহ তায়ালা 
৷ চলাফেরা ইত্যাদি সকল মানবীয় বিষয় হইতে পবিত্র। আসল মকসুদ হইল 
আল্লাহ তায়ালাকে পাইবার জন্য যে চেষ্টা করে তাহার চেষ্টার চেয়ে বেশী 


| আল্লাহর প্রতি মনোযোন হইতে খালি নয়, কাজেই কালামে পাকের 
দ্বারাও নৈকট্য লাভ হয়। বরৎ উহার মধ্যে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য 
রহিয়াছে যাহা অধিক নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। তাহা এই যে, 
প্রত্যেক কথা নিজের মধ্যে বক্তার গুণাবলী ও প্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। 
ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, ফাসেক-ফাজেরের কবিতা পড়িলেও অন্তরে 
উহার প্রভাব পড়ে এবং বুযূর্ণানে দ্বীনের কবিতা পড়িলে অন্তরে উহার ফল 
প্রকাশিত হয়। এই কারণেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অতিমাত্রায় চর্চা 
করিলে গর্ব ও অহঙ্কার পয়দা হয়। হাদীসের সহিত অধিক সম্পর্ক রাখার 
দ্বারা বিনয় পয়দা হয়। এই কারণেই ফারসী ও ইংরেজী ভাষা হিসাবে 
সমান হইলেও উক্ত ভাষাদ্য়ে যে সকল লেখকের বইপুস্তক পড়ানো হয় 
তাহাদের মনোভাবের ভিন্নতার দরুন প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
মোটকথা, কালামের মধ্যে সর্বদাই বক্তার প্রভাব ও আছর বিদ্যমান 
থাকে। কাজেই আল্লাহর কালাম বারবার পাঠ করার দ্বারা অন্তরে আল্লাহর 
প্রভাব পয়দা হওয়া এবং আল্লাহর সহিত স্বভাবগত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া 
নিশ্চিত বিষয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক লেখকের নিয়ম হইল, কেহ তাহার 
লিখিত কিতাব গুরুত্বসহকারে পাঠ করিলে স্বভাবগতভাবেই তাহার প্রতি 
লেখকের বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সর্বদা 
আল্লাহ তায়ালার কালামে পাক তেলাওয়াতকারীর প্রতি আল্লাহর 


তাওয়াজ্জুহ অধিক হইবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক ও একীনী কথা। এই. 1 


অধিক তাওয়াজ্জুহই অধিক নৈকট্য হাসিলের কারণ হয়। মেহেরবান 
আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া-ও রহমতে আমাকে এবং তোমাদেরকে এই 
অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন। , 
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হযরত আনাস (োহিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, লোকদের মধ্য হইতে কিছু লোক আল্লাহ 
তায়ালার ঘরোয়া খাছ লোক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া 


২৪৬ 


ফাযায়েলে কুরঅ 
রাসূলাল্লাহ! তাহারা কোন্‌ লোক? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, তাহারা হইল, কুরআন শরীফ ওয়ালা। তাহারাই আল্লাহ 
তায়ালার আপন ও খাছ লোক। নোসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, হাকিম) 

“কুরআনওয়ালা” এ সমস্ত লোক, যাহারা সর্বদা কালামে পাকে 
মশগুল থাকে এবং উহার সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে। তাহাদের আল্লাহ 
তায়ালার আপন ও খাছ লোক হওয়া খুবই স্পষ্ট ব্যাপার। পূর্বের 
আলোচনা দ্বারাও এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যখন সর্বদা 
আল্লাহর কালামে মশগুল থাকে তখন আল্লাহর মেহেরবানীও সর্বদা 
তাহাদের প্রতি হইয়া থাকে। যাহারা সর্বদা কাছে অবস্থান করে তাহারাই 
আপন ও খাছ লোক হইয়া থাকে। কত বড় ফযীলতের কথা ! সামান্য 
মেহনত ও চেষ্টার দ্বারা আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়, আল্লাহ তায়ালার 
আপন ও খাছ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মর্যাদা হাসিল করা যায়। 

দুনিয়ার কোন দরবারে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য বা একটি 
মেম্বরী পদের জন্য মানুষ কত জান মাল বিসর্জন দিয়া থাকে। 
ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে তোশামোদ করিতে হয়, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য 
করিতে হয় এবং এইগুলিকে কাজ মনে করা হয়। কিন্তু কুরআনের জন্য 
মেহনত করাকে বেকার মনে করা হয়। 


| রি (০4 ৪/৮/5 0০4 


দেখ উভয় রাস্তার মধ্যে কত আকাশ পাতাল ব্যবধান। 
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হযরত আব্‌ হুরাইরা (রোষিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু 


ট | আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ-করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারও প্রতি 


এত মনোযোগ দেন না যত মনোযোগের সহিত এ নবীর আওয়াজকে 

শুনেন যিনি সুমিষ্ট স্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করেন। (বুখারী, মুসলিম) 
পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কালাম 

তেলাওয়াতকারীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া থাকেন। আম্বিয়ায়ে 


| 
কাজেই তাহাদের প্রতি মনোযোগ বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তদুপরি 
উহার সহিত যখন মধুর সুর মিলিত হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। 
এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার মনোযোগ দান বেশীই হইবে তাহা সহজেই 
অনুমান করা যায়। নবীগণের পর যে যতটুকু হক আদায় করিয়া পড়ে 
পর্যায়ক্রমে তাহার প্রতি ততটুকু মনোধোগ দেওয়া হয়। 
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(২) হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ রোযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা 
কুরআন তেলাওয়াতকারীর আওয়াজ এ ব্যক্তির চেয়ে অধিক মনোযোগ 
সহকারে শ্রবণ করেন যে আপন গায়িকা বাদীর গান কান লাগাইয়া শ্রবণ 
| করিতেছে। (শরহে এহ্‌ইয়া £ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম) 
স্বভাবতই গানের আওয়াজের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু 
শরীয়তের বাধার কারণে দ্বীনদার লোক সেই দিকে মনোযোগী হয় না। 
দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নাই। এইজন্য তাহার গানের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ 
হইয়া থাকে। কিন্তু কালামে পাকের বেলায় ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, উহা 
যেন গানের সুরে পড়া না হয়। কেননা হাদীসে উহার নিষেধ আসিয়াছে 
এক হাদীসে আছে_ (4১৮০1) ০৯৯01 ১৯। ১১-5 ৫5 অর্থাৎ, 
প্রেমিকগণ যেভাবে সুর তুলিয়া সঙ্গীতের নিয়মে গান গায়, তোমরা 
সেইভাবে কুরআন পড়িও না। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, এইভাবে যাহারা 
পড়িবে তাহারা ফাসেক আর যাহারা শ্রবণ করিবে তাহারা গোনাহগার 
হইবে। তবে সঙ্গীতের নিয়ম-কানুন ব্যতীত সুমিষ্ট সুরে পড়াই এখানে 
উদ্দেশ্য। কারণ বিভিন্ন হাদীসে এইরূপে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া | 
হইয়াছে। ূ | 


এক হাদীসে আছে, তোমরা সুমিষ্ট আওয়াজের দ্বারা কুরআনকে 


সৌন্দর্যমণ্তিত কর। আরেক হাদীসে আছে, সুমিষ্ট আওয়াজের দ্বারা 
| কুরআনের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হইয়া যায়। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী 
| রেহঃ) “গুনিয়াতুত্তালেবীন” কিতাবে বলেন যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ 
| ইবনে মাসউদ রোযিঃ) কৃফার শহরতলী দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে 
| এক বাড়ীতে কতকগুলি ফাসেক লোকের সমাবেশ ছিল; যেখানে যাযান 
| মাসউদ রোযিঃ) তাহার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, কত মধুর কন্ঠস্বর ! 
| যদি উহা কুরআন তেলাওয়াতে ব্যবহার হইত! এই কথা বলিয়া তিনি 
চট কাপড় দারা মাথা ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। যাযান তীহার এই কথা শুনিয়া 
| লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তিনি সাহাবী হযরত 
চু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাধিঃ) এবং তিনি এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। 
চুর সাহাবীর বাক্যে তাহার অন্তরে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, কোন সীমা 
্ রহিল না। সে তাহার সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবদুল্লাহ ইবনে 
চি মাসউদের সঙ্গী হইয়া গেল। পরে একজন যুগশ্রেম্ঠ আলেম হিসাবে খ্যাতি 
টু লাভ করিল। 

8 মোটকথা, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে মিষ্ট আওয়াজে তেলাওয়াতের প্রশংসা 
| আসিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে গানের সুরে পড়ার ব্যাপারে নিষেধও 
রি আসিয়াছে। যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) 
1 বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আরবী 
| লাহানে কুরআন শরীফ পড়, প্রেমিকের সুরে বা ইয়াহুদ নাসারাদের 
£| আওয়াজে পড়িও না। অতি শীঘ্ব এমন এক দল আসিবে যাহারা গায়ক ও 
| বিলাপকারীদের মত টানিয়া টানিয়া কুরআন পড়িবে। এই তেলাওয়াত 
চু তাহাদের কোনই উপকারে আসিবে না। বরং তাহারা নিজেরা ফেৎনায় 
| পড়িবে এবং এই পড়া যাহাদের ভাল লাগিবে তাহাদেরকেও ফেৎনায় 
] ফেলিয়া দিবে। 

1... হযরত তাউস রেহঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মিষ্ট সুরে তেলাওয়াতকারী কে? হুযূর 
| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার তেলাওয়াত শুনিলে 
| তুমি তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় অনুভব কর। অর্থাৎ তাহার আওয়াজ 
( হইতে তাহার ভীত হওয়া বুঝা যায়। এই সবকিছুর পর আল্লাহ তায়ালার 
বড় দয়া ও অনুগ্রহ এই যে, মানুষ শুধু তাহার সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী 
চেষ্টা করার জিম্মাদার। | 


পারে না, তাহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে ফেরেশতা নিযুক্ত আছে 
যাহারা তাহাদের তেলাওয়াতকে সহী-শুদ্ধ করিয়া উপরে (আল্লাহর 
দরবারে) লইয়া যায় হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার কোন শেষ নাই। 
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(২) হযরত উববাইদা মুলাইকী (রোষিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআন ওয়ালাগণ ! 
তোমরা কুরআন শরীফের সহিত টেক লাগাইও না। রাত্র দিন কুরআনের 
হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত কর। কুরআন পাকের প্রচার-প্রসার কর 
এবং উহাকে মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির 
কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। দুনিয়াতে উহার বদলা 
চাহিও না, আখেরাতে উহার জন্য বড় বদলা ও প্রতিদান রহিয়াছে। 

বোয়হাকী £ শুআবুল-ঈমান) 
এই হাদীসে কয়েকটি হুকুম রহিয়াছে__ 

(১) কুরআন শরীফের উপর টেক লাগাইও না। ইহার দুইটি অর্থ। এক, 
উহার উপর হেলান দিও না, কেননা ইহা আদবের খেলাফ। ইবনে হজর 


মেলাইয়া বসা, উহার দিকে পিঠ দিয়া বসা, উহাকে পদদলিত করা ইত্যাদি 
হারাম। দুই, কুরআনের উপর হেলান দিয়া না বসার দ্বারা ইঙ্গিত হইল 
গ্রাফলতি না করা। অর্থাৎ কালামে পাককে বরকতের জন্য শুধু তাকিয়ার 
উপর রাখিয়া দিও না। যেমন কোন কোন মাজারে দেখা গিয়াছে যে, 


২৫০ 


(রহঃ) লিখিয়াছেন, কুরআন পাকের উপর হেলান দেওয়া, উহার দিকে পা. ৃ 


কবরের শিয়রের দিকে রেহালে কুরআন শরীফ রাখিয়া দেওয়া হয়। 


এইভাবে কুরআনের হক নষ্ট করা হয়। কুরআনের হক হইল তেলাওয়াত 
করা। : 

(২) উক্ত হাদীসে দ্বিতীয় হুকুম হইল, হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত 
কর। অর্থাৎ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেশী বেশী করিয়া তেলাওয়াত 
করা। স্বয়ং করআনে এরশাদ হইয়াছে__ 


পি সে প৫প১5৯ 


5095 95455 ০৩ ৯ চা ০)। অর্থাৎ, আমি 
তেলাওয়াত করিয়া থাকে। সুরা বাকারা, আয়াত ৪ ১২১) অর্থাৎ যে মর্যাদা ও. 
ইজ্জত সহকারে বাদশার ফরমান পাঠ করা হয় এবং যে আনন্দ ও আগ্রহ 
নিয়া প্রিয়জনের পত্র পড়া হয় ঠিক সেইভাবেই পড়া উচিত। 

(৩) তৃতীয় হুকুম কুরআন পাকের প্রচার-প্রসার কর। অর্থাৎ ওয়াজের 
দ্বারা, লেখনীর দ্বারা, উৎসাহ প্রদানের দ্বারা এবং বাস্তব আমলের দ্বারা 
যেভাবেই হউক, যে পরিমাণই হউক উহার প্রচার কর। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালামে পাকের প্রচার-প্রসারের হুকুম 
করিতেছেন, আর আমাদের আধুনিক চিন্তাধারার লোকেরা উহার 
তেলাওয়াতকে নিরর্থক বলিয়া থাকে । অথচ ইসলাম ও নবীর মহব্বতের 
কথা আসিলে নিজেরা লম্বা চওড়া মহব্বতের দাবীও করিয়া থাকে। 


১91%:294 4/4-পর্ড ৮ 
অর্থাৎ, হে বেদুঈন ! আমার ভয় হইতেছে তুমি কা'বা শরীফে পৌছিতে 

পারিবে না। কারণ, তুমি যে পথে চলিয়াছ উহা তুর্িস্তানের পথ। 
চেষ্টা হইল বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না করি__ 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবা ; যেন বাচ্চারা কুরআন পাকের 
বাচ্চাদের জীবন নষ্ট করে, এই জন্য আমরা সেখানে পড়াইতে চাই না। 
স্বীকার করি নিঃসন্দেহে তাহারা ত্রুটি করে কিন্তু মনে রাখিবেন, তাহাদের 
ত্রুটির কারণে আপনি কি দায়মুক্ত হইয়া যাইতেছেন বা আপনার উপর 
হইতে কুরআন পাকের প্রচারের দায়িত্ব সরিয়া যাইতেছে? বরং এই 
অবস্থায় দায়িত্ব আপনার উপরই ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা তাহাদের 
ক্রটির জবাবদেহী নিজেরাই করিবেন। কিন্তু তাহাদের ক্রুটির কারণে 
আপনি বাচ্চাদেরকে জোরপূর্বক কুরআনের মকতব হইতে সরাইয়া দিবেন 


:এবৎ তাহাদের পিতামাতার উপর নোটিস জারী করাইবেন, যাহার ফলে 


তাহারা সন্তানদেরকে হেফজ অথবা নাজেরা পড়ানো হইতে বিরত থাকিতে 
বাধ্য হয় আর গোনাহের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপে, এইরূপ করা 
ক্ষয়রোগের চিকিৎসা প্রাণনাশক বিষ দ্বারা নয় তো আর কি। “মকতবের 
মিয়াজী খুব খারাপভাবে পড়াইতেন এইজন্য কুরআন শিক্ষা হইতে 
জোরপূর্বক সরাইয়াছি, আপনার এই জবাব আল্লাহ পাকের মহান 
আদালতে কতটুকু ওজন রাখে নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন। বানিয়ার 
দৌকান চালাইবার জন্য কিংবা ইংরেজের চাকরি করিবার জন্য ভগ্মীংশের 
অংক শিক্ষা করা গুরুত্ব রাখে অথচ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হইল কুরআন শিক্ষা। 

(8) মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। যেমন পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা 
হইয়াছে। 

(৫) উহার অর্থের প্রতি চিন্তা কর। ইমাম গাযযালী রেহঃ) তাহার 
ইয়াহয়াউল উলুম কিতাবে তাওরাত হইতে নকল করিয়াছেন যে, আল্লাহ 
তায়ালা বলিতেছেন, হে বান্দা! তোমার কি আমাকে লজ্জা হয় না? 
রাস্তায় চলিতে চলিতে তোমার নিকট কোন বন্ধুর পত্র পৌছিলে তৎক্ষণাৎ 
তুমি থামিয়া যাও; পথের পাশে বসিয়া গভীরভাবে পড়িতে থাক। এক 
একটি শব্দের উপর চিস্তা-ফিকির কর। আর আমার কিতাব তোমার নিকট 
পৌছে, উহাতে আমি সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়কে বার বার উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তুমি উহার মধ্যে 
চিন্তা-ভাবনা করিতে পার। অথচ তুমি উহাকে বেপরওয়াভাবে উড়াইয়া 
দাও। তবে কি আমি তোমার নিকট তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া 
গেলাম? হে আমার বান্দা! তোমার কোন বন্ধু যখন তোমার সহিত বসিয়া 
কথা বলে, তখন তুমি আপাদমস্তক সেই দিকে মগ্ন হইয়া যাও। কান 


| আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে 
| সাতটি তিওয়াল দেওয়া হইয়াছে, যবুর এর পরিবর্তে মিঈন এবং ইগ্ত্রীলের 
|| পরিবর্তে মাছানী দেওয়া হইয়াছে। আর মুফাসসাল আমাকে অতিরিক্ত 
|| দেওয়া হইয়াছে। (জামউল-ফাওয়ায়িদ £ আহমদ, কবীর) 


| পরবতী এগারটি সূরাকে মিঈন বলা হয়। অতঃপর বিশটি সূরার নাম 
| মাছানী। অতঃপর শেষ পর্যন্ত সুরাগুলির নাম মুফাসসাল। ইহাই প্রসিদ্ধ 
॥ অভিমত। অবশ্য কোন কোন সূরা সম্পর্কে এরূপ মতভেদও রহিয়াছে যে, 
| উহা রি তিওয়ালের অন্তর্ভূক্ত না মিঈনের অন্তর্ভুক্ত, এমনিভাবে মাছানীর 


উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করিয়াছেন, “যখন আমার উম্মত দীনার ও দিরহামকে বড় জিনিস মনে 
করিতে লাগিবে তখন তাহাদের দিল হইতে দ্বীনের বড়ত্ব বাহির হইয়া 
যাইবে। আর যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছাড়িয়া 
দিবে তখন ওহীর বরকত অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া 
যাইবে ।” হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই অবস্থা হইতে হেফাজত করুন। 
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কালামে পাকের প্রথম সাতটি সূরাকে তিওয়াল বলা হয়। উহার 


| অন্তর্ভূক্ত না মুফাসসালের অন্তর্ূক্ত। কিন্তু এই মতভেদের দরুন হাদীসের 
উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন, পার্থক্য দেখা দিবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, 
ছা তদুপরি মুফাসসাল সূরাগ্ুলি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে যাহার দৃষ্াত্ত 
পরী পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নাই। | 


পাতিয়া শুন, গভীরভাবে চিন্তা কর। কথার মাঝখানে অন্য কেহ কথা 
বলিতে চাহিলে ইশারায় তাহাকে থামাইয়া দাও ; কথা বলিতে নিষেধ 
কর। আমি তোমার সহিত আমার কালামের মাধ্যমে কথা বলি অথচ তুমি 
একটুও ভ্রুক্ষেপ কর না। তবে কি আমি তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট 
কুরআনে চিন্তা-ফিকির সম্পর্কিত আলোচনা কিছুটা ভূমিকায় আর কিছুটা আারিরারারগ %/ 54 
৮নং হাদীসে করা হইয়াছে। ছা গতি 5০৬৮৬ ৬ €) 
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[__ ফাযায়েলে কুরআন-ভত] 

করিলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? আমরা 
[| আরজ করিলাম, আল্লাহর কালাম শুনিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
| আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর জন্য, 
যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের 
| নিকট আমাকে বসিবার হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
|| আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসিলেন যেন 
(আমরা সকলেই সমান দূরত্বে থাকি ; কাহারও নিকটেও নয় আবার 
(কাহারও নিকট হইতে দূরেও নয়। অতঃপর আমাদেরকে গোলাকার হইয়া 
বসিতে বলিলেন। সকলেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে 
মুখ করিয়া বসিয়া গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করিলেন, হে গরীব মুহাজেরীন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। কিয়ামতের 
[দিন তোমরা পরিপূর্ণ নূরপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা ধনীদের হইতে অর্ধ দিন 
[আগে জানাতে প্রবেশ করিবে। আর এই অর্ধ দিন পাঁচশত বছরের সমান 
হইবে। (আবূ দাউদ) 

বন্ত্রহীন শরীর দ্বারা বাহ্যত ছতরের স্থান ব্যতীত শরীরের বাকি 
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ৃ 5 ৫ পার্ঠি, পর পার্ল ১৮৮ 
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পাখি 


4৭ ৭. এরি 2117 (৫ আগত অংশকে ৃ 
(54 /62405 4৬55৫0145 টু বুঝানো হইয়াছে। কারণ ছতরের স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য 
রর টে রর টি রি ৭4405 24014 অংশ খোলা থাকার কারণেও মজলিসে সংকোচবোধ হইয়া থাকে। এই 
2৮ ০৮১৫০ ০১ দশ তি র্দন্যই একে অপরের পিছনে বসিয়াছিলেন যাহাতে শরীর নজরে না পড়ে। 


/8/7544০1 (৪০৪ ৮৫। 
8০ ৮/ ৫০৮৮ ০22০৮৩০৮৮৯৪ 
2৮0১4, এ ৯৯), 

6 এরি ২৮: 
০০48৫০40416 2424৮026 


৫44 ৫ ০৮1১৫ ০১০০০4৫০১০৭ | 


্ণথমতঃ তাহারা কুরআন শরীফের প্রতি মগ্নতার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে টের পান নাই। কিন্তু যখন হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারেই নিকটে আসিয়া গেলেন তখন 
টির পাইলেন এবং আদবের কারণে তেলাওয়াতকারী খামোশ হইয়া 
8 হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু খুশি প্রকাশ করার জন্যই 
য়াসাল্লাম তো তেলাওয়াতকারীকে তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াই ছিলেন। 
আখেরাতের এক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান হইকে_কুরআন 
রীফে এরশাদ হইয়াছে__ 35457 (০2225206405 025 ৫৮৭5 
ঃখানের গণনা অনুযায়ী হাজার বছরের সমান। সেরা হজ্জ, আয়াত £ 8৭) 

এর সম্ভবতঃ এই কারণেই যেখানে কিয়ামতের কথা আসে সেখানে 
[গাদান” শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ আগামীকাল। কিন্তু এই হিসাব 
সাধারণ মুমিনদের জন্য নতুবা কাফেরদের জন্য বলা হইয়াছে যে, এমন 


২২৫৫ 


হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাধিঃ) বলেন, একদিন আমি গরীব 
মুহাজৈরদের জামাআতের সহিত বসিয়া ছিলাম। তাহাদের নিকট এই 
পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যাহা দ্বারা পুরা শরীর ঢাকিতে পারেন। একজন 
আরেকজনের আড়াল গ্রহণ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ 
পড়িতেছিলেন। এমন সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে 
তশরীফ আনিলেন এবৎ একেবারে আমাদের নিকটে দাঁড়াইয়া গেলেন। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী চুপ 


হইয়া গেলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম |. 


রর বছরের সমান হইবে । আবার খাছ মুমিনদের 
দিনা বাহানা অবহ্া অনুপাতে সেই দিনের পরিমাণ আরও কম মনে 
রা 
ফজরের দুই রাকাআতের সমান ম | 
যাতে কুরআন শরীফ পড়ার কমীলত আসিয়াছে, 
আবার বহু রেওয়ায়াতে কুরআন শুনারও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার 
চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হইবে যে, স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালীন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ মজলিসে বসার হুকুম করা 
হইয়াছে। কোন কোন আলেম ফতওয়া দিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ 
পড়ার চেয়ে শ্রবণ করা বেশী উত্তম। কারণ, কুরআন শরীফ পড়া নফল 
কিন্ত শুনা ফরয। আর ফরযের মর্যাদা নফলের চাইতে বেশী হইয়া থাকে। 
এই হাদীসের দ্বারা একটি মাসআলার সমাধান হইয়া যায়, ঘে বিষয়ে | 
আলেমগণ মতভেদ করিয়াছেন। তাহা এই যে, এমন দরিদ্র ও নিঃস্ব 
ব্যক্তি যে নিজের অভাব অনটনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া 
ধৈর্য ধারণ করে সে উত্তম, নাকি এ শোকর-গুজার ধনী ব্যক্তি যে মালের 
হক আদায় করে সে উত্তম। এই হাদীস দ্বারা ধৈর্যশীল দরিদ্র লোকের 
শরেঠত্ব প্রমাণিত হয়। , এ 
2 
4০৮2৮5 
052:4715245% 
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ছা ০১ 5593) ০০ 
21585 ধু এ 
৪১১৬০০০৯০০০ ১5৬-১ 
(৩০) হযরত আবু হুরাইরা রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
ম ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাকের 
(একটি আয়াত শুনে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি 

তেলাওয়াত করে তাহার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হইবে। (আহমদ) 


২২৫৬, 


|| দাঁড়াইয়া শুনিতে থাকিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ)এর 


| প্রশংসা করেন। 


। | 496%/2/42 রচিত 


৷ [কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে ছদকা করনেওয়ালার সমতুল্য । আর 
| | আস্তে তেলাওয়াতকারী গোপনে ছদকা করনেওয়ালার সমতৃল্য। 


[| উৎসাহিত করার জন্য হয় কিংবা" অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকে। আবার 
নট কোন সময় গোপনে ছদকা করা উত্তম হয় যখন রিয়া বা লোক দেখানোর 
আশংকা হয় অথবা কাহারও অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
] এমনিভাবে কোন কোন সময় কুরআন শরীফ উচ্চ আওয়াজে পড়া উত্তম 
যখন উহার দ্বারা অন্য লোক উৎসাহিত হয়। ইহাতে অন্যদেরও শুনিবার 
আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু এই হাদীসের বিষয়বস্ত অনেক রেওয়ায়াত দ্বারা সওয়াব হয়। আবার কখনও আস্তে পড়া উত্তম যখন অন্য লোকের কষ্ট 


মোহাদ্দেসগণ সনদের দিক হইতে যদিও এই হাদীসের ব্যাপারে | 


১৭ 


সমর্থিত। অর্থাৎ কালামে পাক শোনাও যথেষ্ট সওয়াব রাখে। এমন কি 
কেহ কেহ কুরআন শ্রবণ করাকে পড়া অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন। ইবনে 
মসউদ (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মিম্বারে বসিয়াছিলেন, এরশাদ করিলেন, আমাকে কুরআন শরীফ 
শুনাও। আমি আরজ করিলাম স্বয়ং হুযুরের উপরেই তো কুরআন নাযিল 
হইয়াছে ; হুযূরকে কি শুনাইব? এরশাদ হইল, আমার শুনিতে মন চায়। 
অতঃপর আমি পড়িতে আরম্ত করিলাম। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। একবার হযরত হুযাইফা 
(রাধিঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেম রোযিঃ) কালামে পাক 
পড়িতেছিলেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক্ষণ পর্যন্ত 


৫4/7৮/25৮4 


44-১০-415৮ 


(তিরমিধী, আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকিম) 
কোন কোন সময় ছদকা প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম যখন অন্যকে 


হয় বা রিয়ার আশঙ্কা হয়। এই জন্য জোরে এবং আস্তে উভয়ভাবে পড়ার 
ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতও আসিয়াছে। কখনও উচ্চ আওয়াজে পড়া 
যুক্তিসঙ্গত, কখনও আস্তে পড়া উত্তম। অনেকে গোপনে ছদকার হাদীস 


হইতে নকল করিয়াছেন (কিন্ত এই রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসীনের নিয়ম 
অনুযায়ী দুর্বল), গোপনে আমল করা প্রকাশ্যে আমল করা অপেক্ষা সত্তর 
গুণ বেশী সওয়াব রাখে। হযরত জাবের (োধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, জোরে শব্দ করিয়া 
এমনভাবে পড়িও না যে, একজনের আওয়াজ অন্যজনের আওয়াজের 


মিলিয় যায়। 
সততায় মায় ইবলে আবদুল আমীষ বরেহঃ) মসজিদে নববীতে এক 
ব্যক্তিকে জোরে করআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া তাহাকে নিষেধ 
করিয়া দিলেন। তেলাওয়াতকারী কিছুটা তর্ক করিতে চাহিলে হযরত ওমর 


আস্তে পড়। আর যদি মানুষের জন্য পড় তবে উহা ব্থা। 


রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। 


০160৮ 1 
4 24 [5 
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০0220199৮61, ২৯৮০৮০০৩৬১০) 
405 5৫72 বেশিও 


দিকে টানিয়া লইয়া যায়। রর ও 


ইমাম বায়হাকী রেহঃ) “কিতাবুশ শুআবে, হযরত আয়েশা রোযিঃ) 


ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ) বলিলেন, যদি আল্লাহর ওয়াস্তে পড় তবে || 


এমনিভাবে হুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জোরে পড়ার ? 
রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে। "শরহে এহ্‌ইয়াউল উলুম” কিতাবে উভয় প্রকার | 


হযরত জাবের (রোধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


রী - পর %. পা ( 91 ১৮৫ 412 01৫ 
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লওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে তাহাকে সে রর পু ৮/১০/74-/544/4 2512 8 ১৫ ৬১০ 
যে ্‌ 


উহাকে পিছনে ফেলে সে তাহাকে 


ফাযায়েলে কুরআন-উ৬১৯ 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (ইবনে হিব্বান, হাকিম) 
অর্থাৎ কুরআনে পাক যাহার জন্য সুপারিশ করিবে আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে উহা কবুল, আর যাহার সম্পর্কে সে বিতর্ক করিবে উহাও গ্রহণ 
করা হইবে। কুরআন পাকের বিতর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৮নং 
হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে যে, কুরআনে পাক তাহার হক 
হক আদায় কর নাই কেন? যে ব্যক্তি উহাকে নিজের নিকট রাখিবে অর্থাৎ 
উহার অনুসরণ আনুগত্যকে জীবনের নীতি বানাইয়া লয়, সে তাহাকে 
জান্নাতে পৌছাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি উহাকে পিছনে রাখিয়া দেয় 
অর্থাৎ উহার অনুসরণ করে না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। বান্দার 
(অর্থাৎ লেখকের) মতে কুরআন পাকের প্রতি উদাসীনতা এই হুকুমের 
অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কুরআনের প্রতি উদাসীনতা |. 
| প্রদর্শনের ব্যাপারে ধমকি আসিয়াছে। 
[| বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে যাহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
॥ | আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুসংখ্যক লোকের গুনাহের শাস্তি প্রদানের দৃশ্য 
॥ | দেখানো হইয়াছে, উহাতে এক ব্যক্তির অবস্থা এমন দেখানো হইয়াছিল 
| যে, তাহার মাথায় একটি পাথর এমন জোরে নিক্ষেপ করা হইতেছিল যে, 
| তাহার মস্তক, চর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লাম তাহার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইল যে, 
| আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে তাঁহার কালাম শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু সে না, 
| রাত্রে উহার তেলাওয়াত করিয়াছে আর না দিনে উহার উপর আমল 
|| করিয়াছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা 
| হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী দ্বারা স্বীয় আজাব হইতে 
| আমাদেরকে রক্ষা করুন। প্রকৃতপক্ষে কালামে পাক এত বড় নেয়ামত যে, 
[উহার প্রতি অবহেলার কারণে যে কোন কঠিন শাস্তিই দেওয়া হউক উহা 
 যথাযথই হইবে। | 
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৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (োধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর 
সাল্লাল্লহছি আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রোযা এবং কুরআন 
উভয়েই বান্দার জন্য সুপারিশ করে। রোযা আরজ করে, হে আল্লাহ! 
আমি তাহাকে দিনের বেলা খাওয়া ও পান করা হইতে বিরত রাখিয়াছি, 
আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন শরীফ বলে, হে আল্লাহ! | 
আমি তাহাকে রাত্রে ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি, আমার সুপারিশ কবুল 
করুন। সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হয়। (আহমদ, তাবারানী) 

তারশীৰ নামক কিতাবে "খাওয়া ও পান করা” শব্দের উল্লেখ 
রহিয়াছে। উপরে উহার তরজমা করা হইল। হাকেম নামক কিতাবে “পান 
করা” শব্দের জায়গায় "শাহওয়াত” শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমি 
রোযাদারকে দিনের বেলা নফসের খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। উহাতে 
ইশারা হইল যে, রোযাদারকে নফসের খাহেশ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে 
, এমনকি যদি উহা বৈধও হয়। যেমন স্ত্রীকে আদর ও আলিঙ্গন করা 
ইত্যাদি। কোন কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, কালামে পাক যুবকের 
আকৃতি ধারণ করিয়া আসিবে এবং বলিবে আমি এ ব্যক্তি, যে তোমাকে 
রাত্রে জাগ্রত রাখিয়াছে আর দিনে পিপাসিত রাখিয়াছে। 

উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কুরআন হেফজ 
করিলে রাত্রে উহাকে নফল নামাযে তেলাওয়াত করিতে হইবে। ২৭ নং 
হাদীসে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং কালামে পাকেও বিভিন্ন 
আয়াতে রাত্রে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এক 
আয়াতে এরশাদ হইয়াছে-_ 


অতিরিক্ত দেওয়া হুইল ।” সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ ৭৯) 


২৬১০ 


আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে__ 
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অর্থাৎ, “রাত্রে আপনি নামায পড়ুন এবং রাত্রে অনেক সময় পর্যন্ত 


[ তাসবীহ-তাহলীল পড়িতে থাকুন।” (সূরা দাহর, আয়াত £ ২৬) আরেক 


আয়াতে এরশাদ হইয়াছে__ | 
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অর্থাৎ, “রাত্রে তাহারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে 
এবং সেজদায় পড়িয়া থাকে।” (সূরা আলি ইমরান, আয়াত £ ১১৩) আরও 
এরশাদ হইয়াছে__ , ৮ | 


পি 2. পি পতিত পে পাঠ পে।ত 


অর্থাৎ “যাহারা সেজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায় আপন মাওলার সম্মুখে 
রাত্র কাটাইয়া দেয়।” (সূরা ফোরকান, আয়াত £ ৬৪) 

যেমন, কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের তেলাওয়াত করিতে করিতে সারারাত্র 


কাটিয়া যাইত। হযরত ওসমান (রোযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন 


কোন সময় তিনি বেতেরের এক রাকাআতে সমস্ত কুরআন শরীফ খতম 
করিয়া ফেলিতেন। এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)ও 
এক রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়িয়া ফেলিতেন। হযরত সায়ীদ ইবনে 
জুবায়ের (রহঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে দুই রাকাআতে পুরা কুরআন 
শরীফ খতম করেন। হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) রাত্র-দিনে এক খতম 
কুরআন শরীফ পড়িতেন। এমনিভাবে হযরত আবু হার্রাহ রেহঃ)ও 
করিতেন। আবু শায়েখ হোনায়ী রেহঃ) বলেন, আমি এক রাত্রে পুরা 
কুরআন শরীফ দুইবার খতম করিয়া আরও দশ পারা পড়িয়াছি। যদি 
চাইতাম তবে তৃতীয় খতমও পুরা করিতে পারিতাম। সালেহ ইবনে 
কায়সান রেহঃ) যখন হজ্জে গমন করিয়াছিলেন তখন রাস্তায় প্রায় এক 
রাত্রে দুই বার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। : 
মনসুর ইবনে যাযান (েহঃ) চাশতের নামাযে এক খতম এবং জোহর 
হইতে আসর পর্যস্ত আরেক খতম করিতেন এবং সমস্ত রাত্র নফল 


] নামাযে কাটাইয়া দিতেন। তিনি এত কাঁদিতেন যে, পাগড়ীর শামলা 


ভিজিয়া যাইত। অনুরূপভাবে অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনও কুরআন 
তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিতেন। মুহাম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) তাহার পকিয়ামুল 


লাইল নামক কিতাবে বহু ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। 


ব্যাপারে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস বিভিন্ন রকম ছিল। কেহ কেহ 
রোজানা এক খতম করিতেন, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানের 
বাহিরে প্রতিদিন এক খতম করিতেন এবং কেহ কেহ প্রতিদিন দুই খতম 
করিতেন, যেমন স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী রেহঃ) রমযানে প্রতিদিন দুই খতম 
পড়িতেন। হযরত আসওয়াদ (রহঃ), হযরত সালেহ ইবনে কায়সান 
(রহঃ) এবং হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রেহঃ) প্রমুখ বুযূর্গেরও এইরূপ 
আমল ছিল। কাহারও কাহারও রোজানা তিন খতম পড়ার অভ্যাস ছিল। 
যেমন হযরত সুলাইম ইবনে উতার যিনি প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের অর্তভূক্ত 
ছিলেন এবং হযরত ওমর (রািঃ)এর যামানায় মিসর বিজয়েও শরীক 
ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রোযিঃ) তাহাকে কোসাসের আমীর নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তীহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাত্রে তিন খতম 
কুরআন শরীফ পড়িতেন। 


ইমাম নবভী রেহঃ) “কিতাবুল আযকারে' নকল করিয়াছেন যে, ' |] 


তেলাওয়াত সম্পর্কে সর্বাধিক সংখ্যা খতমের যে বর্ণনা আমাদের নিকট 
পৌছিয়াছে, তাহা হইল ইবনুল কাতেব (রহঃ) রাত্র-দিন মিলাইয়া দৈনিক 
আটবার কুরআন খতম করিতেন। ইবনে কুদামা (রহঃ) ইমাম আহমদ 
(রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, খতমের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। উহা 
তেলাওয়াতকারীর মানসিক অবস্থা ও স্ফূর্তির উপর নির্ভর করে। 

ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা 
(রহঃ) রমযান শরীফে একষষ্টি খতম করিতেন। এক খতম দিনে এবং 
এক খতম রাত্রে। আর এক খতম পুরা রমযান মাসে তারাবীর নামাষে। 
কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, 
তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতমকারী উহার অর্থের মধ্যে 
চিন্তা-ফিকির করিতে পারে না। এই জন্যই ইবনে হাযম রেহঃ) ও 
অন্যান্যরা তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করাকে হারাম 
বলিয়াছেন। 

বান্দার অর্থাৎ লেখকের) মতে এই হাদীস শরীফ অধিকাংশ লোকের 
প্রতি খেয়াল করিয়া বলা হইয়াছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের এক 
জামাআত হইতে উহার চেয়ে কম সময়ে খতম করারও প্রমাণ রহিয়াছে। 
এমনিভাবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বেশী সময়েরও কোন 
সীমা নাই। সহজভাবে যত দিনে খতম করা যায় ততদিনে করিবে । তবে 
কোন কোন আলেমের মতে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতে চল্লিশ 


| দিনের বেশী সময় নেওয়া উচিত নয়। ইহার সারকথা হইল, প্রতিদিন 
| অন্তত তিন পোয়া পারা পড়া জরুরী। যদি কোন কারণ বশতঃ এক দিন 
পড়িতে না পারা যায় তবে পরদিন উহার কাজা করিয়া নিবে। মোট কথা, 
চল্লিশ দিনের ভিতরেই যেন একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম হইয়া 
| যায়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদিও ইহা জরুরী নয় কিন্তু 
; | কোন কোন আলেম যেহেতু এই মত পোষণ করেন কাজেই সাবধানতার 
টু | জন্য ইহার চেয়ে যেন কম না হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা এই মতের 
| সমর্থনও পাওয়া যায়। “মাজমা” কিতাবের গ্রন্থকার একটি হাদীস নকল 
করিয়াছেন__ 
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অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত্রে কুরআন শরীফ খতম। করিল সে অনেক 
দেরী করিয়া ফেলিল। 

ভিত জর «1 দ্র 
(| উচিত এবং উত্তম হইল সাত দিনে একবার কুরআন শরীফ খতম করা। 
| কেননা, সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণনা করা হয়। 
| জুমুআর দিন শুরু করিবে এবং সাতদিন প্রতিদিন এক মঞ্জিল করিয়া 
গড়িয়া বৃহস্পতিবারে খতম করিবে। ইমাম আবূ হানীফা রেহঃ)এর উক্তি 
ক পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বৎসরে দুই খতম করা কুরআন শরীফের 
টি হক। সৃতরাৎ কোন ভাবেই ইহার কম না হওয়া চাই। 

এক হাদীসে আসিয়াছে, কুরআন শরীফের খতম যদি দিনের শুরুতে 
হয় তবে সমস্ত দিন আর যদি রাত্রের শুরুতে খতম হয় তবে সারা রাত্র 
(কোন মাশায়েখ এই তত্ব বাহির করিয়াছেন যে, গরমের মৌসুমে দিনের 
প্রথম ভাগে এবং শীতের মৌসুমে রাত্রের প্রথম ভাগে খতম করিবে। 
ঘর ইহাতে অনেক দীর্ঘ সময় পর্যস্ত ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যাইবে। 
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ফাযায়েলে কূরত 

(৫9 হযরত সায়ীদ ইবনে সুলাইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহর দরবারে কুরআনের চেয়ে বড় আর কোন সুপরিশকারী হইবে না। 
না কোন নবী; না কোন ফেরেশতা আর না অন্য কেহ। শেরহুল-এহইয়া) 

কুরআন পাকের সুপারিশকারী হওয়া এবং এমন পর্যায়ের 
সুপারিশকারী হওয়া যাহার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইবে_এই বিষয় আরও 
বহু রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে 
আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য কুরআন শরীফকে সুপারিশকারী 
বানাইয়া দিন। আমাদের প্রতিপক্ষ ও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী না 
বানান। 

“লাআলী মাসনৃআ” নামক কিতাবে “বায্যারে'র বর্ণনা হইতে নকল 
করিয়াছেন এবং এই হাদীসকে মওজু” বা জাল বলিয়া আখ্যায়িতও করেন 
নাই। আর তাহা এই যে, “মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার 
পরিবারের লোকেরা কাফন-দাফনের কাজে মশগুল হইয়া যায়। 
এমতাবস্থায় তাহার শিয়রে অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন এক ব্যক্তি আসিয়া 
হাজির হয়। কাফন পরার পর সেই লোকটি কাফন এবং তাহার বুকের | 
মধ্যভাগে থাকে। দাফন করার পর লোকেরা যখন ফিরিয়া আসে এবং 
মুনকার নাকীর দুই ফেরেশতা আসিয়া কবরে উপস্থিত হয় তখন তাহারা 
মুর্দাকে নির্জনে প্রশ্ন করার জন্য এ লোকটিকে আলাদা করিতে চায়। কিন্ত 
সেই লোকটি বলিতে থাকে ইনি আমার সাথী, আমার বন্ধু। আমি কোন 
অবস্থাতেই তাহাকে একাকী ছাড়িয়া যাইতে পারি না। তোমরা যদি 
কাজ করিয়া যাও। আমি ততক্ষণ তাহার নিকট হইতে যাইতে পারিব না 
যতক্ষণ না তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। অতঃপর সে তাহার সাথীর 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে, আমি এ কুরআন যাহাকে তুমি কখনও বড় 
আওয়াজে আবার কখনও আস্তে আস্তে পড়িতে । তুমি নিশ্চিন্ত থাক। 
| মুনকার নাকীরের প্রশ্নের পর তোমার আর কোন চিন্তা নাই। অতঃপর 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর 
| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন 
[| শরীফ পড়িল, সে এলমে নবুওয়তকে আপন দুই পাঁজরের মাঝখানে ধারণ 
[| করিল ; যদিও তাহার নিকট ওহী পাঠান হয় না। কুরআনের বাহকের 
| জন্য ইহা উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তি তাহার সহিত গোস্বা করিলে সেও 
| তাহার সহিত গোস্বা করিবে অথবা মূর্খদের সহিত মূর্খতা করিবে। কেননা, 
| তাহার ভিতরে আল্লাহর কালাম রহিয়াছে। হোকিম) 

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ওহীর 
| সিলসিলা শেষ হইয়া গিয়াছে, এইজন্য এখন আর ওহী আসা সম্ভব নয়। 
| কিন্ত কুরআন যেহেতু আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম তাই উহা এলমে 
| নবুওয়ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব কোন ব্যক্তিকে 
| যখন এলমে নবুওয়ত দান করা হয়, তখন উত্তম আখলাক ও চরিত্র গঠন 
| করা এবং মন্দ চরিত্র হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহার জন্য একান্তই জরুরী। 
| হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, হাফেজে কুরআন ইসলামের 
যখন তাহারা প্রশ্নাবলী হইতে অবসর হইয়া যায়, তখন এই ব্যক্তি তাহার | | বাণ্ডা বহনকারী । কাজেই তাহার জন্য কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, সে 
জন্য বেহেশত হইতে বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করে। যাহা রেশমের তৈরী হইবে | ছু | খেলাধুলায় মত্ত লোকদের সহিত মিশিয়া যাইবে বা গাফেল লোকদের 

1 সহিত শরীক হইবে বা বেকার লোকদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। 


এবং মিশকের দ্বারা সুঘ্বাণযুক্ত হইবে।” আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে | চ্ঁ 
আমাকেও এবং তোমাদেরকেও উহা নসীব করুন। ইহা খুবই ফযীলতপূর্ণ | 414, 62 ৮ 2 টার 
চা 5 


হাদীস। দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করিলাম। 25 টি রর 
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হযরত ইবনে ওমর রোধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন হইবে যাহারা 
কিয়ামতের ভয়ংকর বিপদেও ভীত হইবে না। তাহাদের হিসাব নিকাশও 
দিতে হইবে না। সমস্ত মখলুক যখন তাহাদের নিজ নিজ হিসাব-কিতাবে 
ব্যস্ত থাকিবে তখন তাহারা মেশুকের টিলার উপর আনন্দ করিবে। 
(প্রথমতঃ) এ ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ 
রি এমনভাবে ইমামতি করিয়াছে যে, মুক্তাদিগণ তাহার উপর 
| 
(দ্বিতীয়তঃ) এ ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য মানুষকে 
নামাযের দিকে ডাকে। 
ত্তীয়তঃ) এ ব্যক্তি যে নিজের মনিব এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের 
সহিত সদ্যবহার করে। (তাবারানী) 
কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা, ভয়াবহতা ও মুসীবত এমন নয় যে, 
কোন মুসলমানের অন্তর উহা হইতে খালি বা বে-খবর থাকিতে পারে। 
সেই দিন যদি কোন কারণে নিশ্চিন্ততা নসীব হইয়া যায় তবে উহা লক্ষ 
লক্ষ নেয়ামত হইতেও উত্তম এবং কোটি কোটি শান্তির চেয়েও বড় গণীমত 
হইবে। আর উহার সহিত যদি আনন্দ উপভোগেরও ব্যবস্থা নসীব হইয়া 
যায় তবে যে ব্যক্তি উহা পাইবে সে তো বহুত বড় খোশনসীব ও 


সৌভাগ্যশীল। আর চরম বরবাদী ও ধবংস এ সকল নির্বোধদের জন্য 


যাহারা করআনের তালীমকে অনর্থক ও বেকার এবং সময়ের অপচয় মনে 
করে। 'মুজামে কবীর কিতাবে এই হাদীসের শুরুতে রেওয়ায়াতকারী 
সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, 
তিনি বলেন, আমি যদি এই হাদীস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে একবার দুইবার তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনিতাম তবে 
ইহা বর্ণনা করিতাম না। 
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(৩) হযরত আবু যর (োধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হে আবু ঘর! তুমি যদি সকাল বেলায় 
গিয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে উহা একশত 
রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় 
শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না হউক তবে উহা 
হাজার রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। ছেবনে মাজাহ) 

এই বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, এলেম শিক্ষা করা 
এবাদত হইতে উত্তম। এলেমের ফযীলত সম্পকে যে পরিমাণ 
রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে উহার সবগুলি বর্ণনা করা বিশেষতঃ এই 
সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় অসম্ভব। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফযীলত তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির উপর। অন্য এক জায়গায় 
এরশাদ হইয়াছে,শয়তানের নিকট একজন আলেম হাজার আবেদের চেয়ে 
কঠিন। 
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(৩৮) হযরত আব্‌ হুরাইরা রোখিঃ) হইতে বর্ণিত, হুর সাললল্লাহ 

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশটি 

আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে এ রাত্রে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। 
যাহা দ্বারা সারারাত্রির গাফলত হইতে মূক্ত থাকা যায় 

ফযীলত আর কি হইবে! 2০ 
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রড হযরত আবু হুরাইয়া রোিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত 
ফরজ নামায নিয়মিত আদায় করিবে, সে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে 
না। আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে এ 
রাত্রে কানেতীন (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দা য়া নামায আদায়কারী)দের অন্তভূক্ত 
হইবে। ছেবনে খুযাইমাহ, হাকিম) ূ 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা একশত আয়াত 


তেলাওয়াত করিবে, সে অভিযোগ হইতে বাঁচিয়া 
২৬৮ - 


যাইবে । আর যে ব্যক্তি দুইশত আয় [তত তেলাওয়াত করিবে, সে রাতভর 
এবাদত করার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত হইতে একহাজার 
আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে এক কিনতার সওয়াব লাভ করিবে। 
সাহাবীগণ আরজ করিলেন, কিনতার কি? হুযূর এরশাদ করিলেন, 
কিনতার হইল বার, হাজার (দেরহাম বা দিনার) সমতুল্য। 
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6০) হযরত ইবনে আব্বাস রোযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে, বহু ফেতনা 
প্রকাশ পাইবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 


এইগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি? তিনি বলিলেন, কুরআন 
শরীফ । (রহমতে মুহদাত £ রাষীন) 

আল্লাহর কিতাবের উপর আমলও যাবতীয় ফেৎনা হইতে বাঁচিবার 
উপায়, এমনিভাবে উহার তেলাওয়াতের বরকতও ফেতনা হইতে মুক্তির 
উপায়। ২২নং হাদীসে বলা হইয়াছে, যে ঘরে কালামে পাকের তেলাওয়াত 
করা হয় এ ঘরে ছাকীনা ও রহমত নাযিল হয় এবং সেই ঘর হইতে 
শয়তান বাহির হইয়া যায়। 

ওলামায়ে কেরাম ফেতনার অর্থ দাজ্জালের আবির্ভাব ও তাতারীদেব 
ফেনা ইত্যাদি বলিয়াছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও একটি দীর্ঘ 
রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত 
ইয়াহয়া (আঃ) বনী ইসরাঈলদেরকে বলিলেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা 
তোমাদিগকে তাহার কালাম পড়ার হুকুম করিতেছেন এবং উহার দৃষ্টান্ত 
হইল এইরূপ যেন কোন কওম নিজেদের কিল্লায় হেফাজতে রহিয়াছে। 
আর দুশমন উহার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু দুশমন যে 
দিক হইতেই হামলা করিতে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে 
আল্লাহর কালাম তাহাদের হেফাজতকারী হিসাবে রহিয়াছে এবং উহা সেই 


ফাযায়েলে কুরআন-৮০ 


পরিশিষ্ট 
এখানে চল্লিশ হাদীসের সহিত সংগতিপূর্ণ অতিরিক্ত আরও কতিপয় 
রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইল। 
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0) হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাহহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, সূরা ফাতেহার 
মধ্যে যাবতীয় রোগের শেফা (অর্থাৎ আরোগ্য) রহিয়াছে। 
__ (দারিমী, বায়হাকী £ শুআব) 
পরিশিষ্টের মধ্যে এমন কিছু সুরার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি 
পড়িতে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্ত ফাযায়েল অনেক বেশী। ইহা ছাড়া দুয়েকটি 
এমন খাছ বিষয় রহিয়াছে যেগুলির উপর সতর্কতা অবলম্বন করা 
কুরআন পাঠকারীর জন্য জরুরী 
বহু রেওয়ায়াতে সুরা ফাতেহার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক 
হাদীসে আসিয়াছে, এক সাহাবী নামায পড়িতেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে রত থাকার 
কারণে জওয়াব দিতে পারেন নাই। যখন নামায হইতে অবসর হইয়া 
হাজির হইলেন, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন তৃমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? সাহাবী নামাযের ওজর 
পেশ করিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, 
তুমি কি কুরআন শরীফের আয়াতে পড় নাই . 


25210192069 (21৮2 ৫র ৫ 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের ডাকে 
সাড়া দিবে, যখনই তাহারা তোমাদিগকে ডাকিবেন।(সুরা আনফাল,আঃ ২৪) 
অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, 
আমি কি তোমাকে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা অর্থাৎ সর্বোত্তম 
সুরাটি বলিয়া দিব? ১8545454:1538015585084558 
২৭০ 


মাছানী” ও “কুরআনে আযীম”। কোন কোন সুফীয়ায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত 
আছে যে, পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহে যাহা কিছু ছিল তাহা 
সম্পূর্ণ কালামে পাকে আসিয়া গিয়াছে। আর কালামে পাকে যাহা কিছু 
আছে উহা সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহায় আসিয়া গিয়াছে। আর যাহা কিছু সূরা 
ফাতেহায় আছে উহা বিসমিল্লাহর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। আর 
বিসমিল্লাহর মধ্যে যাহা আছে উহা বিসমিল্লাহর “বা” অক্ষরের মধ্যে 
আসিয়া গিয়াছে। উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এখানে বা হরফটি 
মিলানোর অর্থে আসিয়াছে। আর সব কিছুর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বান্দাহকে 
আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলাইয়া দেওয়া । কেহ কেহ আরেকটু অগ্রসর 
হইয়া বলিয়াছেন যে, “বা” হরফের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা তাহার 
নুকতার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। 
কারণ পরিভাষায় নুকতা এমন বিন্দুকে বলা হয় যাহা ভাগ করা যায় না। 
কোন কোন মাশায়েখ হইতে বর্ণিত আছে_৮..১ 90192 4৪ 
এই আয়াতে যাবতীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী মাকসাদ আসিয়া গিয়াছে। 
অপর এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত 
হইয়াছে যে, সেই জাতের কসম যাহার কব্জায় আমার জান, সূরা 
ফাতেহার মত এইরূপ সূরা আর নাযিল হয় নাই। না তাওরাতে, না 
ইঞ্জিলে, না যবুরে, না অবশিষ্ট কুরআন শরীফে । 
1... মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যদি কেহ সূরা ফাতেহা ঈমান ও একীনের 
সহিত পাঠ করে, তবে সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চাই দ্বীনী হউক 
বা দুনিয়াবী হউক, জাহেরী হউক বা বাতেনী হউক। উহা লিখিয়া লটকানো 
এবং চাটিয়া খাওয়াও রোগ-ব্যাধির জন্য উপকারী। 

সিহাহ সিত্তাহ কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেরাম 
সাপ-বিচ্ছুর দংশন করা লোকের উপর, মৃগী রোগী ও পাগলের উপর সুরা 
ফাতেহা পাঠ করিয়া দম করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উহাকে জায়েষও রাখিয়াছেন। 

এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম | 
হযরত সায়েব ইবনে ইয়াধিদ (রাধিঃ)এর উপর এই সূরা দম করিয়াছেন 
এবং এই সুরা পড়িয়া মুখের লালা ব্যথার স্থানে লাগাইয়াছেন। অন্য এক 
রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ঘুমাইবার ইচ্ছায় শয়ন করে 
এবং সুরা ফাতেহা ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সুরাটি পড়িয়া নিজের. উপর 


দম করে তবে মৃত্যু ব্যতীত সকল বালা-মুসীবত হইতে সে নিরাপদ 


থাকিবে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, সওয়াবের দিক হইতে সুরা ফাতেহা 
সমগ্র কুরআন শরীফের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত 
( হইয়াছে, আরশের খাছ খাযানা হইতে আমাকে চারটি জিনিস দেওয়া 
হইয়াছে, অন্য আর কাহাকেও এই খাযানা হইতে কোন কিছু দেওয়া হয় 
নাই। এক, সূরা ফাতেহা। দুই, আয়াতুল কুরসী ও সুরা বাকারার শেষ 
আয়াতসমূহ। তিন, সূরা কাউসার। 

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা 
পাঠ করিল সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও কুরআন শরীফ পাঠ 
করিল। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, শয়তানকে চারবার নিজের উপর 
বিলাপ ও কান্নাকাটি করিতে ও মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে 
হইয়াছিল। এক, যখন তাহার উপর লানত করা হয়। দুই, যখন তাহাকে 
আসমান হইতে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। তিন, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভ করেন। চার, যখন সূরা ফাতেহা 
নাধিল হয়। 

ইমাম শাবী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট 
আসিয়া কলিজা ব্যথার অভিযোগ করিল। শাবী (রহঃ) বলিলেন, 
'আসাসুল কুরআন, পড়িয়া ব্যথার জায়গায় দম কর। লোকটি জিজ্ঞাসা 
করিল “আসাসুল কুরআন? কি? শাবী (রহঃ) বলিলেন, সূরা ফাতেহা। 

মাশায়েখগণের পরীক্ষিত আমলে লিখিত আছে যে, সুরা ফাতেহা 
ইস্মে আযম। যে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উহা পড়া উচিত। উহা 
আমল করার দুইটি তরীকা আছে। (১) ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাযের 
মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর মীম হরফটি 

এর লামের সহিত মিলাইয়া ৪১ বার করিয়া চল্লিশ দিন 

পড়িবে। যে উদ্দেশ্য নিয়া পড়িবে, ইনশাআল্লাহ উহা হাসিল হইবে। যদি 
কোন রোগী বা যাদুগ্রস্ত লোকের জন্য পড়ার জরুরত হয় তবে পানিতে দম 
করিয়া তাহাকে পান করাইবে। (২) চীদের প্রথম রবিবার. ফজরের সুন্নত ও 
ফরযের মাঝখানে আগের মত মীম না মিলাইয়া ৭০ বার পড়িবে অতঃপর 
প্রত্যেক দিন একই সময়ে ১০ বার করিয়া কমাইয়া পড়িতে থাকিবে। 
এইভাবে এক সপ্তাহে পড়া শেষ হইয়া যাইবে। যদি প্রথম মাসে মকসূদ 
হাসিল হইয়া যায় তবে তো উত্তম। নতুবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসেও এইরূপ 
আমল করিবে। এমনিভাবে যে কোন পুরানা রোগের জন্য চীনা বর্তনে 
চল্লিশ দিন এই সুরা গোলাপ, জাফরান ও মেশৃকের দ্বারা লিখিয়া বর্তন 


২৭২ - 


] 


ধুইয়া পান করানোর আমলও বিশেষভাবে পরীক্ষিত। ইহা ছাড়া দাঁত, 
মাথা ও পেট ব্যথায় ৭ বার পড়িয়া দম করার আমলও পরীক্ষিত। এই 
আমলগুলি “মাজাহেরে হক' নামক কিতাব হইতে সংক্ষিপ্তভাবে নকল করা 
হইয়াছে। 

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত ইবনে আববাস (াযিঃ) হইতে 
বর্ণিত আছে, একবার হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এরশাদ করিলেন আজ আসমানের একটি দরজা 
খোলা হইয়াছে। যাহা আজকের পূর্বে আর কখনও খোলা হয় নাই। 
অতঃপর এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা নাধিল হইলেন। তিনি এমন 
এক ফেরেশতা যিনি আজকের পূর্বে আর কখনও নাধিল হন নাই। 
অতঃপর এই ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, আপনি দুইটি নূরের সুসংবাদ 
গ্রহণ করুন যাহা আপনার পূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। একটি 
সূরা ফাতেহা আরেকটি সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ অর্থাৎ শেষ রুকু। 
এইগুলিকে নূর এই জন্য বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন 
তেলাওয়াতকারীর আগে আগে চলিবে। 
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(২) হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি 
হইয়া যাইবে। দোরিমী) | 

হাদীস শরীফে সুরা ইয়াসীনের বহু ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক 
রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি দিল থাকে, 
কুরআন শরীফের দিল হইল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ 
করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশবার কুরআন খতমের সওয়াব 


| লিখেন। 


এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সুরা তাহা ও সূরা ইয়াসীনকে 


আসমান-জমিন পয়দা করার হাজার বছর পূর্বে পড়িয়াছেন। ফেরেশতাগণ 
| 


রিনার বরন 


উহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, সৌভাগ্য সেই উন্মতের জন্য যাহাদের 
উপর এই কুরআন নাযিল করা হইবে, সৌভাগ্য এ অন্তরসমূহের জন্য 
যাহারা উহাকে ধারণ করিবে অর্থাৎ ইয়াদ করিবে আর সৌভাগ্য এ সকল 
জিহ্বার জন্য যাহারা উহাকে তেলাওয়াত করিবে। 

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য 
সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে তাহার পূর্বের সকল গোনাহ্‌ মাফ হইয়া 
যায়। সুতরাং তোমরা নিজেদের মুর্দাদের উপর এই সুরা পাঠ কর। অন্য 
এক হাদীসে আসিয়াছে, তাওরাতে সূরা ইয়াসীনের নাম ছিল মুন্য়িমাহ। 
কেননা, উহা তাহার পাঠকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বহিয়া 
আনে, পাঠকারীর দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত দূর করে ও আখেরাতের 
ভয়-ভীতি দূর করে। এই সূরার আরেক নাম হইল, রাফেয়া ও খাফেযা। 
অর্থাৎ মুমিনদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং কাফেরদের জন্য 
লাগ্থনাকারী। এক রেওয়ায়াতে আছে, হুষুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চায় আমার প্রত্যেক উল্মতীর 


অন্তরে সুরা ইয়াসীন থাকুক। 


বেদনার সময় পড়িলে সন্তান সহজে প্রসব হয়। 

হযরত মুকরী রেহঃ) বলেন, যদি কোন বাদশা বা দুশমনের ভয় হর 
এবং সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তবে ভয় দূরীভূত হইয়া যায়। এক 
রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা ইয়াসীন এবং সুরা 
হয়। উল্লেখিত আমলসমূহের বেশীর ভাগই 'মুজাহেরে হক' কিতাব হইতে 
লওয়া হইয়াছে। কিন্ত কোন কোন রেওয়ায়াত সহীহ হওয়ার ব্যাপারে 
মাশায়েখগণের আপত্তি রহিয়াছে।) 


রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সুরা হাদীদ, সূরা ওয়াকেয়া ও সূরা 
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0৩) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা 
ওয়াকেয়া তেলাওয়াত করিবে সে কখনও অনাহারে থাকিবে না। হযরত 
ইবনে মাসউদ (রাধিঃ) তাহার কন্যাদিগকে প্রত্যেক রাত্রে এই সূরা 
তেলাওয়াত করার হুকুম করিতেন। বায়হাকী £ শুআব) 
সুরা ওয়াকেয়ার ফাযায়েলও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এক 


'| আর-রাহমান তেলাওয়াত করে, সে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা বলিয়া 
অভিহিত হয়। এক হাদীসে আছে, সুরা ওয়াকেয়া হইল সুরাতুল গিনা। 
তোমরা নিজেরা ইহা পাঠ কর এবং নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষা দাও। এক 
রেওয়ায়াতে আছে, ইহা নিজেদের স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দাও। হযরত আয়েশা 
রোধিঃ) হইতেও এই সুরা পাঠ করার তাকীদ বর্ণিত আছে। কিন্তু খুবই 
হয়। তবে দিলের অভাব দূর করার ও আখেরাতের নিয়তে পাঠ করিলে 
দুনিয়া বয়ং হাত জোড় করিয়া হাজির হইবে ৫ ্‌ 
(55/258 ০৩৫৩৬ ও 
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হযরত আবু হুরাইরা (োযিঃ) হইতে বর্ণিত 
২৭৫. 
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, হ্থযূর সাল্লাল্লাহু 


টি 
মুর্দার উপর নিজের ডানা মেলিয়া দেয় আর তাহার উপর হইতে কবরের 


আজাব ফিরাইয়া রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, সূরা তাবারাকাল্লাধীর জন্যও 
এই সবগুলি ফযীলত রহিয়াছে। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাধিঃ) এই 
দুইটি সুরা না পড়িয়া শুইতেন না। . ূ 
ূ হযরত তাউস (েহঃ) বলেন, এই দুইটি সুরা সমস্ত কুরআন শরীফের 

অন্যান্য সব সূরা হইতে ৬০ নেকী বেশী রাখে। কবরের আজাব কোন 
সাধারণ বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম কবরের 
রে সম্মুখীন হইতে হয়। হযরত ওসমান (রোযিঃ) যখন কোন কবরের নিকট 
| দীড়াইতেন তখন এত বেশী কীদিতেন যে, দাড়ি মুবারক ভিজিয়া যাইত। 
কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা দ্বারাও 
এত কাঁদেন না, যত কবর দেখিয়া কাঁদেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, কবর হইল 
আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি উহার আজাব 
হইতে নাজাত পাইয়া যায়, তাহার জন্য পরবর্তী বিষয়গুলি সহজ হইয়া 
যায়। আর যদি কবরের আজাব হইতে নাজাত না পায় তবে পরবর্তী 
বিষয়গুলি উহার চেয়ে কঠিন হয়। আমি এই কথাও শুনিয়াছি যে, 
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তি 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফের মধ্যে ত্রিশ 
আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে যে, উহা তাহার পাঠকারীর জন্য 
সুপারিশ করিতে থাকিবে, যতক্ষণ না তাহাকে ক্ষমা করা হইবে। উহা হইল 
সূরা তাবারাকাল্লাধী। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ) 
এক রেওয়ায়াতে সুরা তাবারাকাল্লাধী সম্পর্কেও হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার মন চায় এই 
সুরা প্রত্যেক মুমেনের অন্তরে থাকুক। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি 
মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সূরা তাবারাকাল্লাধী ও সূরা 
আলিফ_লাম_মীম সেজদাহ পড়িল, সে যেন লাইলাতুল কদরে জাগিয়া 
থাকিয়া এবাদত-বন্দেগী করিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই 
দুইটি সূরা পড়ে তাহার জন্য সন্তরটি নেকী লেখা হয় এবং সত্তরটি গোনাহ ্‌ 
দূর করিয়া দেওয়া হয়। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি সূরা 
পড়ে তাহার জন্য শবে কদরের এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হয়। 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ইবনে আববাস (োধিঃ) হইতে নকল 
করিয়াছেন যে, কিছুসংখ্যক সাহাবী এক জায়গায় তীবু লাগাইলেন। 
তাঁহাদের জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ তাঁকু | 
স্থাপনকারীরা সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাধী পড়িতে শুনিলেন। 
এই ঘটনা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা 
হইলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই সূরা 
আল্লাহর আজাব হইতে বাধাদানকারী এবং নাজাত দানকারী। হযরত 
জাবের রোযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ 
শুইতেন না যতক্ষণ সুরা আলিফ-লাম-মীম সেজদা ও সুক্া 
তাবারাকাল্লাধী না পড়িতেন। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাধিঃ) বলেন, 
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আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি বড় গোনাহগার 4৮542:0%5 ডি ত্র গন 
ছিল ভীটিরাটজালিয দায় রেজা তান 4০0914৮5052 এর চি ও৩৬ঠা 
কছু পড়িত না। লোকটির র তাহার) উপর এই সুরা স্বীয় ডানা হি 7 গ্ি 
কিছু পড়িত না। র মৃত্যুর পর তাহার) ই সুরা ৃ /৮৫৫4625-0% :৫4052৫2. 


মেলিয়া দিয়া সুপারিশ করিল, হে রব! এই ব্যক্তি আমাকে অনেক বেশী 
তেলাওয়াত করিত। তাহার সুপারিশ কবুল করা হইল এবং প্রত্যেক 
গোনাহের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী দেওয়ার হুকুম হইল। হযরত 
খালেদ ইবনে মাদান রোধিঃ) ইহাও বলেন যে, এই সুরা তাহার পাঠকারীর 
| পক্ষে কবরে ঝগড়া করে এবং বলে, আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ 
হইয়া থাকি তবে আমার সুপারিশ কবুল কর। নতুবা আমাকে তোমার 


কিতাব হইতে মিটাইয়া দাও, অতঃপর এই সূরা পাখির মত হইয়া যায় ও 
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ডি হযরত ইবনে আববাস রোধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল সর্বোত্তম আমল কিঃ তিনি 


__কাবান্মলে কুরআন-৮৮_7 
বলিলেন, “হাল্‌_মুরতাহিল।” লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, রেল 


কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই | 


কুরআনওয়ালা, যে প্রথম হইতে আরন্ত করিয়া শেষ পর্যস্ত পৌছে এবং 
শেষ করার পর আবার শুরুতে পৌছে এবং যেখানে থামে সেখান হইতে 
আবার সামনে অগ্রসর হয়। (রহমতে মুহ্দাত £ তিরমিযী, হাকিম) 

হাল, অর্থ মঞ্জিলে আগমনকারী। “মুরতাহিল, অর্থ যাত্রা আরম্তকারী। 
অর্থাৎ যখন কালামে পাক খতম হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ আবার নতুন করিয়া 
শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ নহে যে, এখন তো খতম হইয়া গিয়াছে, 
আবার পরে দেখা যাইবে। “কান্যুল উন্মালের” এক রেওয়ায়াতে ইহার 
ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে যে, “আল খাতিমুল-মুফাত্তিহ” খতম করনেওয়ালা 


এবং সাথে সাথেই শুরু করনেওয়ালা। অর্থাৎ কুরআন শরীফ একবার | 


খতম করার সাথে সাথেই আবার দ্বিতীয় খতম শুরু করিয়া দেয়। 
আমাদের দেশে কুরআন শরীফ খতম করার পর “মুফলিহুন” পর্যস্ত পড়ার 
যে প্রচলন রহিয়াছে, সম্ভবত এখান হইতেই এই রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। 
কিন্তু বর্তমানে লোকেরা ইহাকেই আদব মনে করে এবং পরে আর খতম 
পুরা করার এহতেমাম করে না। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং উদ্দেশ্য 
হইল একবার খতম করার পর পুনরায় শুরু করা। কাজেই উহাকে পুরা 
করাও উচিত। 

'শরহে এহইয়ায়” এবং আল্লামা সুযুতী ব্েহঃ) তাহার "ইতকান, 
কিতাবে দারেমীর রেওয়ায়াত নকল করিয়াছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুল আউজু বিরাবিবন্নাছ পড়িতেন, তখন 
8, 


খতমের দোয়া করিতেন। 
তা ঠ ৫ ১4৫৬০০১ 
2 পি ও 
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(৬) হযরত আবূ মূসা আশআরী রোধিঃ) হইতে বর্ণিত হুযুর আকরাম 


হু আলাহি ওয়াাাম এরশাদ করিয়াছেন 38055 


খোজ খবর লইতে থাক। কসম সেই পাক জাতের যাহার হাতে আমার 
জান। উট যেমন রশি হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা অপেক্ষা দ্রুত 
কুরআন অন্তর হইতে বাহির হইয়া যায়। (বুখারী, মুসলিম) 

অর্থাৎ মানুষ যদি জানোয়ারের হেফাজত হইতে উদাসীন হইয়া যায় 
এবং উহা রশি হইতে বাহির হইয়া যায় তবে ভাগিয়া যাইবে। এমনিভাবে 
যদি কালামে পাকের হেফাজত না করা হয় তবে উহাও ইয়াদ থাকিবে না 
; ভুলিয়া যাইবে । আসল কথা হইল, কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়া স্বয়ং 
কুরআনেরই একটি প্রকাশ্য মুজিযা। নতুবা উহার অর্ধেক বা 
এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কোন কিতাবও মুখস্থ হওয়া শুধু কঠিনই নয় বরং 
প্রায় অসম্ভব। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-কামারে কুরআন 
শরীফ মুখস্থ হওয়াকে তাহার দয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং বার 
বার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে__ 
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অর্থাৎ, টস 222 
রাখিয়াছি, কেহ কি হেফজ করিতে প্রস্তত আছে?(সুরা কামার, আয়াত £ ১৭) 


জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে 
প্রশ্নবোধক বাক্যটি আদেশ অর্থে আসিয়াছে। সুতরাৎ যে বিষয়টিকে 
আল্লাহ তায়ালা বার বার তাকীদ করিয়া বলিতেছেন, আমরা মুসলমানগণ 
উহাকে অনর্থক, নির্বৃদ্ধিতা এবং অযথা সময়ের অপচয় বলিয়া মনে 
করিতেছি। এই আহাম্মকীর পরও আমাদের ধবংসের জন্য আর কিসের 
অপেক্ষা বাকী রহিয়াছে? আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, হযরত উযাইর (আঃ) 
তাওরাত মুখস্থ লিখিয়া দেওয়াতে আল্লাহর পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত হন। 
মা ২ 
রাখিয়াছেন, বুলিয়া উহার এরূপ মূল্যায়ত করা হইয়া থাকে। 

0১৮): 50822 তা 1.6 ০১০।৮0:55$ অর্থাৎ, অত্যাচারীগণ 
রিকি কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে 

| 

মোটকথা, ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দয়া ও অনুগ্রহ যে, 
কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া যায়। ইহার পর যদি কাহারও পক্ষ হইতে 
অবহেলা হয় তবে তাহাকে ভূলাইয়া দেওয়া হয়। কুরআন শরীফ পড়িয়া 
ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বড় কঠোর শান্তির কথা আসিয়াছে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সামনে 


উম্মতের গোনাহ পেশ করা হইয়াছে। আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভূলিয়া 
যাওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ দেখিতে পাই নাই। অন্য জায়গায় 
এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কৃষ্ঠ রুগী হইয়া হাজির হইবে। “"জমউল 
ফাওয়ায়েদ” কিতাবে রাষীন-এর রওয়য়াত ছারা নলের আয়াতটিকে 
দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে__ 
০5৩১৬০৫৪৪৬৩ 68554৫4৫ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় আমি 
তাহার জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া দেই এবং কিয়ামতের দিন তাহাকে অন্ধ 
করিয়া উঠাইব। সে বলিবে হে আমার রবব! আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া 
উঠাইলেন কেন? আমি তো চক্ষুওয়ালা ছিলাম। এরশাদ হইবে, তোমার 
নিকট আমার আয়াতসমূহ আসিয়াছিল তুমি সেইগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলে। 
সুতরাং আজ তোমাকেও সেইভাবেই ভূলিয়া যাওয়া হইবে। পুরা ত্বাহা, 
477777557 
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(ও) হযরত বুরাইদা রোষিঃ) হইতে, বনি হর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে খাওয়ার 
উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসিবে 
যে, তাহার চেহারায় শুধুমাত্র হাড্ডি থাকিবে যাহার উপর কোন গোশ্ত 
থাকিবে না। বোয়হাকী £ শুআব) 
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অর্থাৎ যাহারা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে 


আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমরা কুরআন শরীফ পড়ি, আমাদের 


| মধ্যে আজমী ও আরবী সব ধরণের লোক আছে। যেভাবে পড়িতেছ | 
পড়িতে থাক। অতি শীঘ এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা 
ইচ5 - 


পু 
করা হয়। অর্থাৎ খুবই সুন্দর করিবে। ঘন্টার পর ঘন্টা একেকটি হরফ 
সহীশুদ্ধ করিবে। মাখরাজ আদায়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিবে। আর এই সব 
কিছু দুনিয়ার জন্য হইবে। আখেরাতের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক 
থাকিবে না। ্‌ 

উদ্দেশ্য হইল, শুধু সুন্দর সুরের কোন মূল্য নাই যদি উহার মধ্যে 
এখলাস না থাকে। ইহা কেবল দুনিয়া কামানোর জন্য হইবে। চেহারায় 
গোশ্ত না থাকা*র অর্থ হইল, সে যখন সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তু 
কামাইবার মাধ্যম বানাইয়াছে তখন তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ চেহারাকে 
সৌন্দর্য ও রওনক হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে। 

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (োধিঃ) এক ওয়াজকারীর নিকট দিয়া 
যাইতেছিলেন। সে কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট কিছু 
চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, 
আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি 
তেলাওয়াত করিবে তাহার যাহা কিছু চাহিবার থাকে সে যেন আল্লাহর 
নিকট চায়। অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন 
তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিবে। মাশায়েখগণ হইতে 
বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এলেমের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করে তাহার 
উদাহরণ হইল, নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা জুতা পরিষ্কার করে। ইহাতে 
সন্দেহ নাই যে, জুতা তো পরিষ্কার হইয়া যাইবে কিন্তু মুখমণ্ডল দ্বারা উহা 
পরিষ্কার করা চরম নির্বদ্ধিতা ও আহাম্মকী। এইরূপ লোকদের সম্পর্কেই 
পবিত্র কুরআনে আয়াত নাধিল হইয়াছে. 


পপ পাপ 
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অর্থাৎ, ইহারাই এ সকল লোক যাহারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী 
খরিদ করিয়াছে। (সূরা বাকারা, আয়াত £ ১৬) সুতরাং না তাহাদের ব্যবসা 
লাভজনক, আর না তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। শ | 

_ হযরত উবাই ইবনে কাব (রোধিঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন 
শরীফের একটি সূরা পড়াইয়াছিলাম। সে হাদিয়া হিসাবে আমাকে একটি 
ধনুক দিল। আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার 
আলোচনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক 
লইয়াছ। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ)ও তাহার নিজের সম্পর্কে 
অনুরাপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


২৮১ 


| ওয়াসাল্লামের এই জওয়াব নকল করিয়াছেন যে, তুমি জাহান্নামের একটি 
| স্ফুলিঙ্গ আপন কাঁধের মাঝখানে লটকাইয়া দিয়াছ। অন্য রেওয়ায়াতে 
আছে, তুমি যদি জাহান্নামের একটি বেড়ি গলায় পরিতে চাও তবে উহা 
কবুল কর। 

এখানে পৌছিয়া আমি এ সকল হাফেজদের খেদমতে অত্যন্ত আদবের 
সহিত আরজ করিতে চাই, যাহারা পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যেই মকতবে 
কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া থাকেন, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের পদমর্যাদা 
ও জিম্মাদারীর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। যাহারা আপনাদের বদনিয়তের 
কারণে কালামে মজীদ পড়ানো বা হেফ্জ করানো বন্ধ করিয়া দেয় উহার 
আজাবে শুধু তাহারাই গ্রেপ্তার হইবে না বরং আপনাদেরকেও উহার জন্য 
জবাবদেহী করিতে হইবে এবং আপনারাও কুরআনে পাক পড়া বন্ধ 
করনেওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। আপনারা মনে করেন যে, আমরা 
কুরআন প্রচার করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই উহা প্রচারের পথে 
প্রতিবন্ধক। আমাদের বদস্বভাব ও বদ নিয়তি দুনিয়াকে কুরআনে পাক 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতেছে। 

ওলামায়ে কেরাম তালীমের বিনিময়ে বেতন নেওয়াকে এই জন্য 
জায়েষ বলেন নাই যে, আমরা উহাকেই উদ্দেশ্য বানাইয়া নিব। 
প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের আসল উদ্দেশ্য শুধু তালীম এবং কুরআনী এলেমের 
প্রচার-প্রসার। বেতন উহার বদলা নয় বরং জরুরত মিটানোর একটি 
উপায় মাত্র, যাহা একান্ত বাধ্য হইয়া এবং অপারগতার কারণেই 
এখতিয়ার করা হইয়াছে। | 


কালামে পাকের এইসব ফাযায়েল ও গুণাবলী আলোচনা করার 
উদ্দেশ্য হইল, উহার সহিত মহববত পয়দা করা। কেননা, কালামুল্লাহ 
শরীফের মহববত মহান আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের জন্য অপরিহার্য। 
| আর একটির মহববত অপরটির মহব্বতের কারণ হয়। দুনিয়াতে মানুষের 
সৃষ্টি হইয়াছে শুধুমাত্র আল্লাহর মারেফত হাসিল করিবার জন্য। আর 
মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখলুকের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য। 


(কবির ভাষায়__) | 
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হ্চই 


অর্থাৎ মেঘ-বায়ু, টাদ-সুরুজ, আসমান-জমিন মোটকথা সব কিছুই 
তোমার খাতিরে কর্মরত রহিয়াছে। যাহাতে তুমি আপন প্রয়োজন ইহাদের 
মাধ্যমে পুরা কর এবং উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর যে, মানুষের 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এইসব বস্তু কত ফরমাবরদার, অনুগত ও 
সময়মত কাজ করিয়া থাকে। তবে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য কখনও 


| কখনও উহাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় কিছুটা ব্যতিক্রমও করিয়া দেওয়া 


হয়। যেমন বৃষ্টির সময় বৃষ্টি না হওয়া বাতাসের সময় বাতাস না চলা। 
এমনিভাবে গ্রহণের মাধ্যমে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পরিবতন সৃষ্টি করা হয়। 
মোট কথা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই কোন না কোন পরিবর্তন আনা হয় 
যাহাতে একজন অসতর্ক ও গাফেল লোক সতর্ক ও সচেতন হইতে পারে। 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই সব কিছুকে তোমার যাবতীয় 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তোমার অধীন ও অনুগত করিয়া দেওয়া হইল। 
অথচ উহাদের আনুগত্য ও ফরমাবর্দারী তোমাকে আল্লাহর অনুগত ও 
ফরমাবর্দার করিতে পারিল না। বস্তৃতঃ আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর জন্য 
সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী হইল মহববত-_ 

৫৮৫০৫ রর ১৬৪৫2 -606) 


যখন কাহারো প্রতি মহব্বত হইয়া যায় এবং প্রেম ও অনুরাগ সৃষ্টি 
হইয়া যায় তখন তাহার আনুগত্য ও ফরমাবর্দারী স্বভাব ও অভ্যাসে 
পরিনত হইয়া যায় এবং তাহার নাফরমানী এমন কঠিন ও দুরূহ হইয়া 
যায়, যেমন মহব্বত ছাড়া কাহারও অনুগত্য করা অভ্যাস ও স্বভাব বিরুদ্ধ 
হওয়ার কারণে কঠিন অনুভূত হয়। কোন জিনিসের সহিত মহব্বত পয়দা 


(করার উপায় হইল, জাহেরী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক অথবা বাতেনী ইন্দ্রিয় দ্বারা 


হউক যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর ধ্যান করা। যদি কাহারও চেহারা 


দেখিয়া অনিচ্ছাকৃত তাহার প্রতি আসক্তি জন্মিয়া যায় তবে কাহারও মধুর 
কণ্ঠস্বরও অনেক সময় চুন্বকের মত শক্তি রাখে। 


(যেমন কবি বলিয়াছেন__) 
১৫ পাটির 4 21১10 (5 
অর্থাৎ, প্রেম শুধু রূপ দেখিয়াই হয় না বরং অনেক সময় এই মুবারক 
দৌলত কথার দ্বারাও পয়দা হইয়া যায়। কাহারও কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়া 
যেমন মনের অজান্তে তাহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তেমনি কাহারও 
কথার মাধুর্য ও গুণাবলী তাহার সহিত মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টির কারণ 


| হইয়া দীড়ায়। বিশেষজ্ঞগণ লিখিয়াছেন, কাহারও সহিত মহববত পয়দা 
এ 


করার ইহাও একটি পন্থা যে, মন হইতে অন্য সকলের কষ্পনা দূর করিয়া 
শুধু তাহারই যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কল্পনা করা। যেমন 


কাহারও সুন্দর চেহারা বা হাত নজরে পড়িয়া যায়, তখন মানুষ অন্যান্য 
অঙ্গসমূহ দেখিবার চেষ্টা সাধনা করে, যাহাতে মহববত বাড়িয়া যায়। মনে 
করে উহাতে মনে শান্তি আসিবে। কিন্তু শান্তি তো আসেই না বরং 
অস্থিরতা আরও বাড়িয়া যায়। কবির ভাষায়__) 
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অর্থাৎ, চিকিৎসা যতই করা হইল, রোগ ততই বাড়িয়া চলিল। 

জমিনে বীজ বপন করার পর যদি উহাতে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা 
নেওয়া না হয়, তবে উহাতে যেমন ফসল হয় না, তেমনি যদি মনের 
অলক্ষে কাহারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর সেই দিকে ভ্রক্ষেপ না 
করা হয়, তবে আজ না হউক কাল এই ভালবাসা অন্তর হইতে মিটিয়া 
যাইবে। কিন্ত তাহার আপাদমস্তক দেহ সৌম্ঠব, চালচলন ও কথাবার্তার 
কল্পনা দ্বারা অন্তরের এই মহব্বতের বীজকে যদি লালন করা হয় তবে 
প্রতি মুহূর্তে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কেবি বলিয়াছেন-_) 


00578450৮৮০ 


যে ছবক ইয়াদ করিয়াছে। 

প্রেমের এই ছবক যদি ভুলিয়া যাও, তবে তৎক্ষণাৎ ছুটি পাইয়া 
যাইবে। ইয়াদ যতই করিবে ততই উহাতে জড়াইয়া যাইবে। এমনিভাবে: 
কোন যোগ্য পাত্রের সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করিতে চাহিলে তাহার হৃদয়গ্রাহী 
গুণাবলী ও তাহার সৌন্দর্যাবলী অনুসন্ধান করিবে। যে পরিমাণ জানা যায় 
উহার উপর সন্তষ্টি না হইয়া আরো অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। ক্ষণস্থায়ী 
মাহবুবের কোন একটি অঙ্গ দেখার উপর পরিতুষ্ট না হইয়া যতটুকু সম্ভব 
আরও বেশী দেখার লালসা বাকী থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ 
যিনি প্রকৃতই সকল গুণ ও সৌন্দর্যের মূল উৎস এবং যাহার গুণ-সৌন্দর্য 
ব্যতীত দুনিয়াতে আর কোন গুণ-সৌন্দর্যই নাই, নিঃসন্দেহে তিনি এমন 
মাহবৃব যাহার গুণাবলী ও সৌন্দর্যের কোন সীমা নাই। তাহার এই সীমাহীন 
গুণাবলীর মধ্য হইতে তাহার কালামও একটি। যাহার সম্পর্কে পূর্বে 


সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি যে, 2888158518958588 


স্বভাবজাত প্রেম-প্রণয়ে এইসব বিষয় মনের অজান্তে হইয়া থাকে। যখন |. 


অর্থাৎ, প্রেমের পাঠশালায় ভিন্ন নিয়ম দেখিলাম, ছুটি সে পাইল না | 


ফাযায়েলে ক্রআন- 
পর আর কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই। প্রেমিকদের জন্য এই সম্পর্কের 
সমতুল্য আর কি হইতে পারে? কেবির ভাষায়__) 
4১০ ০%//7%9 
অর্থাৎ, হে ফুল আমি তোমাকে এই জন্যই ভালবাসি যে, তুমি 
কাহারও সুবাস বহন করিতেছ। 
যাহা হউক যদি এই সম্পর্কের বিষয়টি ছাড়িয়াও দেওয়া হয় যে এই 
কালামের উদ্ভাবক কে এবং উহা কাহার গুণ, তারপরও হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উহার যে সকল সম্পর্ক রহিয়াছে, একজন 
মুসলমানের কালামে পাকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উহা কম কি? যদি 
উহাও বাদ দেওয়া হয় তবে স্বয়ং কালামে পাকের মধ্যে চিন্তা করিয়া 
দেখুন যে, দুনিয়াতে এমন কোন্‌ সৌন্দর্য ও গুণ রহিয়াছে যাহা কোন বস্তুর 
কিনি নিন নানান 


/8/,১/ 17/747% 
রর /৮০৮% 1) ৮ রা ১ 


অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টির আঁচল অতি সংকীর্ণ, নতুবা ফুলের সৌন্দর্যের 
কোন অভাব ছিল না; পুষ্প-কাননের বসন্ত কেবল তোমার সঙ্কীর্ণ 
আঁচলেরই অভিযোগ করে। ্‌ | 

আপনার সীমাহীন গুণাবলীর কোন্‌ কোন্টির উপর প্রাণ উৎসর্গ করিব 
; লাখো গুণাবলী অথচ অশান্ত মন মাত্র একটি। 

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠকারীর নিকট 
গোপন থাকার কথা নয় যে, দুনিয়াতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার 
দিকে উপরোক্ত হাদীসসমূহে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং প্রেম ও 
গৌরবের বিষয়সমূহের মধ্য হইতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার প্রতি 
কোন প্রেমিক আকৃষ্ট হয় আর সেই বিষয়ে কালামুল্লাহ শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
মহত্ব চরম পর্যায়ে বর্ণিত হয় নাই। যেমন সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণ 
যাহা পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে উহার সম্পূর্ণই পরিপূর্ণরূপে 
কালামে পাকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। 

সর্বপ্রথম হাদীস সামগ্রিকভাবে যাবতীয় বন্তর তুলনায় কুরআন 
পাকের শ্রেস্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। মহববত ও ভালবাসার যে 


ূ কোন একটি প্রকারই ধরুন, 8555588 


কারণসমূহের মধ্য হইতে কোন এক কারণে কাহাকেও পছন্দ হয় তবে 
কুরআন শরীফ সেই সামগ্রিক শ্রেশ্ঠত্বের মধ্যে উহা হইতে উত্তম। অতঃপর 
সাধারণভাবে মহববত ও সম্পর্ক স্থাপনের যত কারণ হইতে পারে 
পৃথকভাবেও দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্বক এ সবের উধের্ব কুরআন পাকের শ্রেম্ঠত্ব 
বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ্‌ 

ইন হাদীস ঃ লাভ-মুনাফার কারণে যদি কাহারও সহিত মহব্বত 
হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, আমি কুরআন 
করিব। ব্যক্তিগত মর্যাদা, যোগ্যতা ও গুণাবলীর কারণে যদি কাহারও প্রতি 


আকর্ষণ হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়ার: 


সবকিছুর উপর কুরআনের শ্রেস্ঠত্ব এইরূপ, যেমন মখলুকের উপর আল্লাহ 


তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব, গোলামের উপর মনিবের শ্রেস্ঠত্ব এবং মালের উপর | 


মালিকের শ্রেচ্ঠত্ব। 


৩নং হাদীস £ যদি কেহ ধনসম্পদ, খাদেম-খোদ্দাম ও জীবজন্তর প্রতি | 


আসক্ত হয় বা কোন এক ধরণের পশু পালনের ব্যাপারে সৌখিন হয়, 
তবে বিনা পরিশ্রমে জীবজন্ত পাওয়ার চাইতেও কুরআন পাক হাসিল 
করার শ্রেস্ঠত্বের কথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 

৪নং হাদীস £ কোন সূফী ভাবাপন্ন লোক যদি তাকওয়া-পরহেজগারী 
হাসিল করিতে আগ্রহী হয়, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইয়াছেন, কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য হয় ; 
তাকওয়া ও পরহেজগারীতে যাঁহাদের সমান হওয়া কঠিন; এক মুহূর্তও 
যাহারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলেন না। তদুপরি যদি কেহ দ্বিগুণ 
পাওয়াকে কিংবা নিজের মতামতকে দুইজনের“মতামতের সমান গণ্য 
করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে, তবে বলা হইয়াছে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া 
তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। 

৫€নহ হাদীস ? হিংসা যদি কাহারও অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহার 
ভিতরে হিংসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া থাকে; কিছুতেই সে এই অভ্যাস 
ছাড়িতে পারিতেছে না, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া 
দিয়াছেন যে, যাহার যোগ্যতার উপর প্রকৃতই হিংসা হইতে পারে, সে 
| হাফেজে কুরআন । 

৬নং হাদীস £ যদি কেহ ফল-ফলাদির পাগল হয় এবং উহার জন্য 
জীবন দিতে প্রস্তৃত, ফল ছাড়া সে শান্তি পায় না, তবে কুরআন পাক 
তুরন্জ কেমলালেবু জাতীয় ফল) সমতুল্য। যদি কেহ মিষ্টদ্রব্যের এমন 

২২৮৬ 


| হইতে অধিক মিষ্ট। 


| সকল ঝগড়া-বিবাদে আপন সঙ্গীর পক্ষে লড়াই করিতে সদা প্রস্তত থাকে, 


আসক্ত হয় যে, মিষ্ট ছাড়া তাহার টলে না, ত বে কুরআন পাক খেজুর 


৭নং হাদীস ৪ যদি কেহ ইজ্জত-সম্মান ও মেম্বারী-সরদারীর 
অভিলাষী হয়, উহা ছাড়া সে থাকিতে পারে না, তবে কুরআন পাক 
দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। 

৮নং হাদীস £ যদি কেহ প্রাণ উৎসর্গকারী এমন সাহায্যকারী চায়, যে 


তবে কুরআন পাক এমন সঙ্গী যে, কিয়ামতের দিন) সকল বাদশার 
বাদশাহ আল্লাহ রাববুল আলামীনের সহিত আপন সঙ্গীর পক্ষে ঝগড়ার 
জন্য প্রস্তত। যদি কোন সুক্ষ্নদর্শী গবেষক তত্ব উদঘাটনের কাজে নিজের 
জীবন ব্যয় করিতে চায় এবং তাহার নিকট একটি তত্ব উদঘাটন দুনিয়ার | 
সকল আনন্দ হইতেও অধিকতর হয়, তবে কুরআন পাকের অভ্যন্তর 
যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ব ও গভীর জ্ঞানের ভাগার। 

তদ্রপ যদি কেহ গুপ্ত রহস্য ও তথ্য আবিচ্কার করাকে যোগ্যতা মনে 
করে, সি.আই.ডি পদের দক্ষতাকে কৃতিত্ব মনে করে এবং ইহার জন্য সে 
জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, তবে কুরআন পাকের অভ্যন্তরে অন্তহীন গুপ্ত 
রহস্য রহিয়াছে। 

৯নৎং হাদীস £ যদি কেহ সুউচ্চ মহল তৈরীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করিতেছে, সপ্তম তলায় নিজের জন্য খাছ কামরা বানাইতে চায়, তবে 
কুরআন পাক সপ্তম হাজার তলায় পৌছাইয়া দ্েয়। 

১০নং হাদীস £ যদি কেহ এমন ব্যবসা করিতে চায়, যাহাতে কোন 
পরিশ্রম নাই অথচ লাভ খুব বেশী, তবে কুরআন পাক প্রতি হরফে দশ 
নেকী দেওয়ায়। 

১১নং হাদীস £ যদি কেহ সিংহাসন ও রাজমুকুটের কাঙ্গাল হয় আর 
উহার জন্য সমগ্র দুনিয়ার সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে কুরআন পাক 
রা 

উজ্জ্বলতার দুনিয়াতে কোন তুলনা নাই। 

১২নং হাদীস ৪ যদি কেহ ভেক্কিবাজীতে এই ইরূপ পারদর্শী হইতে চায় 
যে, হাতে আগুন রাখিতে পারে এবং জ্বলত্ত দিয়াশলাই মুখে পুরিয়া নিতে 
পারে, তবে কুরআন পাক এমন যে, 00559558 
করিতে পারে। 

১৩নং হাদীস ঃ যদি কেহ শাসকগোসটীর প্রিয় হওয়ার জন্য মরিয়া 


হইয়া লাগে ; সে গর্ববোধ করে যে, আনার চিনির বাইত ভি 


মেশকমুক্ত মেহদীতে গোসল করিতে চায়, তবে কালামে মজীদ শুরু হইতে 
শেষ পর্যন্ত মেশ্ক। আর গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে ৪ এই 


মেশ্কের সহিত এ মেশ্কের কোন তুলনাই হয় না। 
ৃ -০6/4-65% | 
“বস্তুতঃ সেই পাক-পবিত্র উধ্বজগতের সহিত এই মর্তজগতের কোন 
তুলনাই হইতে পারে না।” 
ডি 0949 ৬।/-5৮% 
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“মেশকের সুগন্ধি ছড়ানো (হে প্রেমাম্পদ !) তোমারই কেশগুচ্ছের 
কাজ, কিন্তু প্রেমিকগণ কারণবশতঃ এই অপবাদ চীনের কেন্তুরীযুক্ত) 
হরিণের উপর চাপাইয়া দিয়াছে।” 

১৫নহ হাদীস £ যদি কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃতির হয় যে, সে শাস্তির 
ভয়ে কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় কিন্তু উৎসাহ প্রদান তাহার মধ্যে কোন 
ক্রিয়া করে না, কুরআন শরীফ হইতে খালি হওয়া ঘরের বরবাদী সমতুল্য। 

_১৬নং হাদীস £ কোন আবেদ যদি সর্বোত্তম এবাদতের তালাশে থাকে 
এবং সবচাইতে বেশী সওয়াবপূর্ণ এবাদতে মশগুল থাকার আকাজ্খী হয় 
তবে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত সর্বোত্তম এবাদত। পরিষ্কারভাবে 


রোযা, তাসবীহ-তাহলীল এই সবকিছু হইতে উত্তম। .. 
১৭নং ও ১৮ন হাদীস £ বহু লোক গর্ভবতী জানোয়ারের প্রতি আগ্রহ 
রাখে এবং গর্ভবতী জানোয়ার অধিক মূল্যে খরিদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ 


বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআন তেলাওয়াত নফল নামায, নফল | 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইয়া দিয়াছেন এবং বিশেষভাবে এই 
বিষয়টিকেও দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ উহা 
হইতেও উত্তম। | 

১৯নং হাদীস £ অধিকাংশ লোক সর্বদা স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তাযুক্ত থাকে। 
আর এইজন্য ব্যায়াম করে, প্রতিদিন গোসল করে, দৌড়ায়, ভোরে উঠিয়া 
ভ্রমণ করে, এমনিভাবে কতক লোকের দুঃখ, অশান্তি, চিন্তা, ভাবনা 
হামেশা লাগিয়া থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া 
দিয়াছেন যে, সূরায়ে ফাতেহা প্রত্যেক রোগের শেফা এবং কুরআনে কারীম | 
অন্তরের ব্যাধি দূর করিয়া দেয়। 

২০নং হাদীস £ গর্বের পূর্বোল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও আরো অনেক 
বিষয় রহিয়াছে, সেই সবগুলি বর্ণনা করা মুশকিল। যেমন, অধিকাংশ 
লোক বংশমর্ধাদার গর্ব করে। কেহ নিজের সুনীতির উপর গর্ব করে। কেহ 
গর্বিতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, 
কুরআনই হইতেছে প্রকৃত গর্বের বিষয়। আর হইবেই না কেন? কুরআনে 
কারীমই বস্তৃতঃ সর্বপ্রকার গুণ ও সৌন্দর্যের আধার। 
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“সকলে মিলিয়া পাইয়াছে যাহা তুমি একা পাইয়াছ তাহা ।” 

২১নং হাদীস ঃ অধিকাংশ লোকেরই ধনসম্পদ সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ 
থাকে। ইহার জন্য খানাপিনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদে কম খরচ করে এবৎ 
কষ্ট সহ্য করে। ধনসম্পদ জমা করার ঘুরপাকে এমনভাবে ফাঁসিয়া যায় 
যাহা হইতে বাহির হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম সঞ্চয়ঘোগ্য সম্পদ হইতেছে 
কালামুল্লাহ। অতএব যত ইচ্ছা কেহ জমা করুক কেননা ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
কোন সম্পদ নাই। ৃ 

২২নং হাদীস £ আপনার যদি বৈদ্যুতিক আলোকসঙ্জার সখ হয়, 
আপনি নিজ কামরায় দশটি বৈদ্যুতিক বান্ধী এইজন্য লাগান যাহাতে 
আপনার কামরা বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করিয়া উঠে তবে কুরআন 
কারীমের তৃলনায় অধিক আলোর বস্তু আর কি হইতে পারে? 

আপনি যদি চান যে, আপনার বন্ধু-বান্ধব আপনার কাছে প্রতিদিন 
কিছু না কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠাইতে থাকুক আর এই উদ্দেশ্যেই 


মানুষের সহিত সম্পর্কও বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং কখনও কোন ব্ধু 
ৰ 
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নিজের বাগানের ফল আপনার জন্য না পাঠাইলে তাহার সমালোচনা 
করেন তবে কুরআনে কারীমের চাইতে বেশী হাদিয়া কে পাঠাইতে 
পারিবে? যে কুরআন তেলাওয়াত করে তাহার কাছে ছাকীনা অর্থাৎ 
বিশেষ রহমত পাঠানো হয়। সুতরাং আপনার কাহারও প্রতি জীবন উৎসর্গ 
করার কারণ যদি ইহাই হয় যে, সে আপনার জন্য দৈনিক কিছু হাদিয়া 
আনিয়া থাকে তবে কুরআন শরীফে উহারও বদল রহিয়াছে। 

আপনি যদি কোন মন্ত্রীর এইজন্য সর্বদা পদচুন্বন করিয়া থাকেন যে, 
সে উচ্চ দরবারে আপনার আলোচনা করিবে। কোন পেশকারের এইজন্য 
তোষামোদ করেন যে, সে কালেক্টারের নিকট আপনার কিছু প্রশংসা 
করিবে অথবা কাহারো এইজন্য গুণকীর্তন করেন যে, বন্ধুর মজলিশে 
আপনার আলোচনা করিবে তবে কুরআনে কারীম প্রকৃত মাহবুব ও 
আহকামুল হাকিমীনের দরবারে আপনার আলোচনা স্বয়ং প্রিয় ও 
মনিবের জবানে করাইয়া দেয়। 

২৩নং হাদীস £ আপনি যদি এই তালাশে থাকেন যে, প্রিয়জনের 
নিকট সর্বাধিক প্রিয়-বস্ত কি? যাহার জন্য আপনি পাহাড় খুড়িয়া দুধের 
হইতে প্রিয়বস্ত আর কিছুই নাই। 

২৪নং হাদীস £ আপনি যদি দরবারী হওয়ার জন্য জীবন ব্যয় করিয়া 
থাকেন এবং বাদশার সহচর হওয়ার জন্য শত সহস্র তদবীর অবলম্বন 
করিয়া থাকেন তবে কালামুল্লাহ শরীফের মাধ্যমে এমন এক বাদশার 
সহচরে পরিগণিত হইবেন যাহার সামনে বড় হইতে বড় কোন বাদশাহীর 
মূল্য নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, কাউন্সিলের মেম্বর হওয়ার জন্য বা 
একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শিকারে যাওয়ার জন্য আপনি কত কুরবানী 
করেন, আরাম-আয়েশ ও জানমাল উৎসর্গ করেন, মানুষের মাধ্যমে 
চেষ্টা-তদবীর' করান, দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য কেবল 
এতটুকু যে, আপনার দৃষ্টিতে ইহা দ্বারা আপনার মর্যাদা লাভ হইবে। যদি 
তাহাই হয় তবে প্রকৃত মর্ধাদার জন্য এবং প্রকৃত হাকিম ও বাদশার সহচর 
এবং তাহার দরবারের সদস্য হওয়ার জন্য কি আপনার সামান্য 
মনোযোগেরও প্রয়োজনও নাই? আপনি এই লৌকিকতাপূর্ণ মর্যাদার জন্য 
জীবন ব্যয় করুন কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে জীবনের কিছু অংশ জীবনদাতার 
জন্যও তো ব্যয় করুন। 

২৫নং হাদীস ঃ আপনি যদি চিশতিয়া তরীকার আশেক হইয়া থাকেন 
এবং এই সকল মজলিস ব্যতীত আপনার শান্তি লাভ না হয় তবে 


তেলাওয়াতে কুরআনের মজলিস উহা হইতে বহু গুণে বেশী হৃদয়গ্রাহী 
এবং যত বড় উপেক্ষাকারী হউক তাহার কানকে নিজের দিকে আকৃষ্ট 
করিয়া লয়। 

২৬নং হাদীস £ এমনিভাবে আপনি যদি মনিবকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট 
করিতে চাহেন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন। 

২৭নং হাদীস £ আপনি যদি ইসলামের দাবীদার হন, মুসলমান হওয়ার 
হইল, কুরআন শরীফ এইরূপ তেলাওয়াত করুন যেইরূপ উহার হক 
রহিয়াছে। আপনার নিকট ইসলাম যদি কেবল মৌখিক জমা খরচ না হয় 
এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সহিত আপনার ইসলামের কোন 
সম্পর্ক থাকে তবে ইহা আল্লাহর ফরমান এবং তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে 
উহার তেলাওয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। অধিকন্তু আপনার মধ্যে যদি তীব্র 
জাতীয়তাবোধ থাকিয়া থাকে, আপনি যদি তৃুকী টুপি এইজন্য পরিয়া 
থাকেন যে, ইহা ইসলামী লেবাস, আপনার কাছে যদি জাতীয় নিদর্শন 
থাকেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিয়া থাকেন তবে 
আল্লাহর রাসূল আপনাকে নির্দেশ দিতেছে যথাসম্ভব কুরআন শরীফের 
প্রচার করুন। 

আমি যদি এইখানে পৌছিয়া জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি 
তবে অসঙ্গত হইবে না। আপনার পক্ষ হইতে কুরআন প্রচারের ব্যাপারে 
কতটুকু সহযোগিতা হইতেছে? শুধু ইহাই নহে বরং আল্লাহর ওয়াস্তে 
একটু চিন্তা-ভাবনা করিয়া জওয়াব দিন যে, ইহার প্রচার কার্যক্রম বন্ধ 
করার ব্যাপারে আপনার কি পরিমাণ অংশ রহিয়াছে? আজ কুরআনের 
তালীমকে বেকার বলা হয়, সময় ও জীবন নষ্ট করা, অযথা ও অহেতৃক 
মগজ ক্ষয় করা এবং নিষ্ফল মেহনত করা বলা হয়। আপনি হয়ত উহার 
সহিত একমত নহেন, কিন্ত যে ক্ষেত্রে একদল লোক উক্ত কাজে 
সর্বাত্মুকভাবে চেষ্টারত রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নীরবতা উহার 
সহযোগিতা নহে কি? মানিয়া নিলাম আপনারা এই চিস্তাধারাকে পছন্দ | 
করেন না, কিন্তু আপনাদের এই অপছন্দের দ্বারা কি লাভ হইল? 
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অর্থাৎ, মানিয়া লইলাম যে, তৃমি আমার প্রতি উদাসীন থাকিবে নাঃ 


কিন্ত তোমার চেতনা লাভের আগেই আমি ধুলায় মিশিয়া যাইব। 
এইজন্য অস্বীকার করা হইতেছে যে, মসজিদের মোল্লারা ইহাকে পেট 
পালার একটা পন্থা বানাইয়া নিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে তাহাদের নিয়তের 
উপর বিরাট এক হামলা এবং একটি বড় কঠিন দায়-দায়িত্ের ব্যাপার 
সময়মত যাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। ইহার পরও আমি অত্যন্ত 
আদবের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই বিষয় একটু চিন্তা 
করুন যে, এই সকল স্বার্থপর মোল্লাদের স্বার্থপরতার ফলাফল আজ 
দুনিয়াতে আপনারা কি দেখিতেছেন, আর আপনাদের নিঃস্বার্থ 
মতামতসমূহের ফলাফল কি হইবে? এবং কালামে পাকের প্রচার ও 
প্রসারে আপনাদের সুপরামর্শ ও মতামতসমূহ হইতে কতটুকু সহযোগিতা 
মিলিবে। যাহাই বলুন না কেন আপনাদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল কুরআন পাকের প্রচার করা। এই ব্যাপারে 
আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করুন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দ্বারা কতটুকু পালন 
করা হইয়াছে এবং হইতেছে। 
তাহাদের এই চিন্তাধারার সহিত শরীক নাই, তাই আমাদের কিছু কি ক্ষতি 
হইবে? কিন্তু ইহাতে আপনারাও আল্লাহর পাকড়াও এবং শাস্তি হইতে 
রক্ষা পাইবেন না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে নেককার 
লোক থাকা সত্তেও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যখন মন্দকাজ প্রবল হইবে। 

অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা কোন এক গ্রামকে 
উল্টাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ 
করিলেন, ইয়া আল্লাহ! এই গ্রামে এমন একজন ব্যক্তি রহিয়াছে যে 
কখনও গোনাহ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু 
আমার নাফরমানী হইতেছে দেখিয়াও তাহার কপালে কখনও বিরক্তির 
ভাজ পড়ে নাই। 

বস্তৃতঃ ওলামায়ে কেরামকে এই সমস্ত কারণই নাজায়েয কাজ 
দেখিলে অসস্তষ্টি প্রকাশ করিতে বাধ্য করে। আমাদের মুক্ত চিন্তাধারার 
লোকেরা যাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আপনারা 


নিজেদের প্রশস্ত চিন্তাধারা ও উদার স্বভাবের উপর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। 


কেননা এই দায়িত্ব শুধু আলেম সমাজের উপরই ন্যস্ত নহে বরং ইহা 
এইরপ প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব। যে কোন নাজায়েয কাজ হইতে দেখিয়া 
বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও উহাতে বাধা দেয় না। বেলাল ইবনে 
সাদ (াধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গোনাহ যখন গোপনে করা হয় 
তখন উহার দায়-দায়িত্ব কেবল এ গোনাহগার ব্যক্তির উপরই আসে। আর 
যখন প্রকাশ্যে হয় এবং উহাতে বাধা না দেওয়া হয় তখন উহার শাস্তি 
ব্যাপক হইয়া যায়। | 

২৮নং হাদীস £ আপনি যদি ইতিহাসপ্রিয় হন এবং যেখানে 
নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আপনি উহা সংগ্রহ 
করার জন্য সফর করেন তবে কুরআন শরীফে বিগত যুগের সকল 
নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য কিতাবসমূহের বিকল্প মওজুদ রহিয়াছে 

২৯নং হাদীস £ আপনি যদি এইরূপ উচ্চমর্যাদা লাভের আকাংখা 
করেন যে, নবীদেরকে আপনার মজলিশে বসার ও শরীক হওয়ার হুকুম 
করা হউক, তবে ইহাও শুধু কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যেই মিলিবে। 

৩০নৎ হাদীস £ আপনি যদি এতই অলস হন যে কোন কাজই করিতে 
পারেন না, তবে বিনা পরিশ্ম ও বিনা কষ্টে মর্যাদা লাভও শুধু কুরআন 
শরীফের মধ্যে মিলিবে। কোন মক্তবে বসিয়া চুপচাপ বাচ্চাদের কুরআন 
শরীফ পড়া শুনিতে থাকুন এবং বিনা কষ্টে সওয়াব লাভ করিতে থাকুন। 

৩১নং হাদীস £ আপনি যদি বৈচিত্র্যপ্রিয় হইয়া থাকেন, কোন এক 
বিষয় বিরক্তি আসিয়া যায় তবে কুরআনে কারীমের অর্থের মধ্যে বিভিন্ন 
রকম ও বিচিত্র বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করুন। কোথাও রহমতের 
আলোচনা, কোথাও আজাবের আলোচনা, কোথাও কিচ্ছা-কাহিনী, 
কোথাও হুকুম-আহকাম। আবার তেলাওয়াতের অবস্থায় কখনও জোরে ও 
কখনও আস্তে পড়ুন। 

৩২নং হাদীস £ আপনার গোনাহ যদি সীমা ছাড়াইয়া গিয়া থাকে আর 
আপনার মৃত্যুর একীন রহিয়াছে তাহা হইলে কুরআন তেলাওয়াতে 
বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। কেননা, কুরআনে কারীমের ন্যায় 
সুপারিশকারী পাওয়া যাইবে না। অধিকন্ত কুরআনে কারীমের সুপারিশ 
গৃহীত হওয়া নিশ্চিত। 

৩৩নং হাদীস ঃ অনুরূপভাবে আপনি যদি এত বেশী পদমর্যাদাসম্পন্ন 
হইয়া থাকেন যে, ঝগড়াটে মানুষকে ভয় পান এবং লোকদের ঝগড়ার 
ভয়ে আপনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে কুরআনের 
অভিযোগকে ভয় করুন। কেননা, কুরআনের চাইতে বেশী ঝগড়াটে 


আপনি আর কাহাকেও নাইবেন না। দুই পক্ষের ঝগড়ার মধ্যে প্রত্যেকের 


কোন না কোন সমর্থক থাকে। কিন্ত কুরআনের ঝগড়ার মধ্যে তাহার 
দাবীকেই সমর্থন করা হয়, সকলে তাহাকে সত্যবাদী বলিবে। আর 
আপনার কোন সমর্থনকারী থাকিবে না। 

_৩৪নং হাদীস £ আপনি যদি এমন একজন পথপ্রদর্শক চাহেন যে 
আপনাকে প্রিয়জনের বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে তবে আপনি কুরআন 
তেলাওয়াত করুন। আপনি কারারুদ্ধ হওয়ার ভয় করেন তবে সর্বাবস্থায় 
কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত আপনার কোন গত্যন্তর নাই। 

৩€৫নং হাদীস £ আপনি যদি নবী রাসূলগণের এলেম লাভ করিতে 
চান এবং উহার আকাঙক্ষী ও আগ্রহী হন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন 
এবং এই বিষয়ে যত ইচ্ছা যোগ্যতা অর্জন করুন। আপনি যদি উন্নত 
চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য জীবন দিতে তৈয়ার থাকেন তবে বেশী 
বেশী কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করুন। 

৩৬নং হাদীস £ যদি আপনার চঞ্চল মন সর্বদা শিমলা ও মনসুরীর 
চূড়াতেই ভ্রমণ করার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং শত প্রাণে হইলেও আপনি 
একটি পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য কুরবান, তবে কুরআনে কারীম এমন এক 
সময় আপনাকে মুশকের পাহাড়ে ভ্রমণ করাইবে যখন সবাই নাফসী 
নাফসী বলিবে। 

৩৭, ৩৮ ও ৩৯নং হাদীস £ আপনি যদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত 
ত্যাগীদের সর্বোচ্চ তালিকাভুক্ত হইতে চাহেন এবং রাতদিন নফল এবাদত 
হইতে আপনার অবসর নাই, তবে জানিয়া রাখুন কুরআন শিক্ষা করা 
এবং শিক্ষা দেওয়া উহার চাইতে অগ্রগামী। 

৪০নং হাদীস £ আপনি যদি দুনিয়ার সর্বপ্রকার ঝগড়া-ফাসাদ হইতে 
মুক্ত থাকিতে চান এবং সমস্ত ঝঞ্চাট হইতে দূরে থাকিতে পছন্দ করেন 
তবে একমাত্র কুরআনের মধ্যেই উহা হইতে মুক্তি রহিয়াছে। 


পরিশিষ্ট হাদীস 
১নং হাদীস £ আপনি যদি কোন চিকিৎসকের সহিত সম্পর্ক রাখিতে 
চান তবে সুরায়ে ফাতেহায় প্রত্যেক রোগের শেফা রহিয়াছে। 
২নং হাদীস £ যদি আপনার সীমাহীন প্রয়োজনসমূহ পুরা না হয়, 
হাহা হতে াটিনি উছিলায় হ্যারি ত্ছানরাত করিল বা 
কেনঠ 


নং হাদীস £ টাকা পয়সার সহিত যদি আপনার এতই ভালবাসা 


থাকিয়া থাকে যে, ইহা ছাড়া আপনি আর কিছু বুঝেন না তবে আপনি 
প্রতিদিন সূরায়ে ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করেন না কেন? 
| ৪&নং হাদীস £ আপনি যদি সর্বদা কবরের আজাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন 
আর উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা আপনার নাই তবে উহার জন্যও কালামে 
পাকের মধ্যে মুক্তি রহিয়াছে। 

€নৎ হাদীস £ আপনার যদি এমন কোন স্থায়ী কাজের প্রয়োজন হয় 
যাহাতে আপনার মূল্যবান সময় কাটিবে তবে উহার জন্য কুরআনে পাক 
হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু মিলিবে না। 

৬-৭নং হাদীস £ কিন্ত এমন যেন না হয় যে, এই সম্পদ লাভ হওয়ার 
পর ছিনাইয়া নেওয়া হইল, কেননা রাজত্ব লাভ হওয়ার পর হারাইয়া 
যাওয়া বড়ই আফসোস ও ক্ষতির বিষয় হইয়া থাকে। আর এমন কোন 
কাজও যেন না হয় যাহাতে নেকী বরবাদ ও গোনাহ অনিবার্য হইয়া পড়ে। 

55775725788 
আর অবগত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানানুসারে বাহ্যতঃ যতটুকু বুঝে 
আসিরাডিপিকানা রিতা দার জিভটা ভারি 
খুলিয়া গিয়াছে। কেননা মহববত ও ভালবাসার উপকরণ বিশেষজ্ঞদের 
মতে পাঁচটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। (১) স্বীয় অস্তিত্ব। কেননা স্বভাবতঃ মানুষ 
ইহাকে ভালবাসে । আর কুরআনে কারীমে যেহেতু বিপদাপদ হইতে 
নিরাপত্তা রহিয়াছে। কাজেই উহা আপন হায়াত ও স্থায়ীত্বের কারণ (২) 
স্বভাবতঃ মিল ও সম্পর্ক। যাহার ব্যাপারে ইহার. চেয়ে অধিক 
পরিষ্কারভাবে আর কি বলিতে পারি যে, কুরআন সিফাতে ইলাহী। আর 
মালিক ও মালিকাধীনের, মনিব ও গোলামের পরস্পরে যে মিল ও 
সম্পর্ক রহিয়াছে উহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অজানা নহে। | 


/০4-৮/০ ৮6/১০/০০৮৫ 
০140-44-2০ ০ &৮৮%/০-- 


মানুষের পরওয়ারদিগারের সহিত মানুষের প্রাণের এমন সম্পর্ক 
রহিয়াছে যাহা ব্যক্ত করা যায় না; ধারণা করা যায় না। সকলের সহিত 
তাহার পরিচয় ও সম্পর্ক রহিয়াছে, সকলের অন্তরে তিনি পৌছিতে 
পারেন। (৩) সৌন্দর্য । ৪) গুণ। (৫) ইহসান ও অনুগ্রহ। 

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসসমূহের 
আলোকে যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে সৌন্দর্য ও গুণ সম্পর্কে 
আমার মত স্বল্প জ্ঞানীর বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নিঃসংকোচে 


এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবেন যে, সম্মান ও গৌরব, শান্তি ও আনন্দ, 
সৌন্দর্য ও গুণাবলী, দয়া ও অনুগ্রহ, তৃপ্তি ও আরাম, ধন ও দৌলত, 
মোটকথা এমন কোন বিষয় পাইবেন না যাহা মহববতের উপকরণ হইতে 
পারে, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে 
উহার সকল বিষয়ের উপর কুরআন শরীফকে প্রাধান্য দেন নাই। তবে 
| কাঁটাযুক্ত খোসার কারণে সুস্বাদু মগজ খাওয়া হইতে বিরত থাকে না। 
কোন আত্মহারা প্রেমিক তাহার প্রিয়তমাকে পর্দায় ঢাকা থাকার কারণে 
ঘৃণা করে না বরং পর্দা সরাইয়া তাহাকে দেখার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে 
সক্ষম না হয় তবে পর্দার উপর দিয়া দেখিয়াই চক্ষু শীতল করিয়া নিবে। 
যখন নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, যাহার জন্য বংসরের পর বসর অধির 
আগ্রহে রহিয়াছি, সে এই চাদরের ভিতর রহিয়াছে, তখন এ চাদর হইতে 
তাহার দৃষ্টি সরা অসম্ভব হইবে। 

অনুরূপভাবে কুরআনে পাকের এই সকল ফযীলত, মহত্ব, সৌন্দর্য 
মওজুদ থাকার পরও যদি কোন পর্দা ও অন্তরালের কারণে উপলব্বি না 
হয় তবে ইহা হইতে বিমুখ হওয়া কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে 
না। বরং স্বীয় ত্রুটির জন্য আফসোস করিবে এবং কুরআনের মহত্বের 
বিষয়ে চিন্তা করিবে। 

হযরত ওসমান (রাধিঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত 
আছে, অন্তর যদি নাপাকী হইতে পাক হইযা যায় তবে কালামুল্লাহ 
তেলাওয়াতের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হইবে না। 

হযরত ছাবেত বুনানী রেহঃ) বলেন, বিশ বংসর আমি খুব কষ্ট করিয়া 
কুরআনে কারীম পড়িয়াছি এবং বিশ বৎসর যাবত আমি উহার শীতলতা 
লাভ করিতেছি। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি গোনাহ হইতে তৌবা করতঃ চিন্তা 
করিবে সে কালামে পাককে এই কথার প্রমাণকারী পাইবে__ 


479৮14487 
অর্থাৎ, সকলে মিলিয়া যে সৌন্দর্য রাখে তুমি একাই তাহা ধারণ কর। 
হায়! এই সমস্ত শব্দ যদি আমার জন্যও প্রযোজ্য হইত, তবে কতই 
না ভাল হইত! ৃ 
পাঠকদের কাছে আমি ইহাও আরজ করিব, তাহারা যেন লেখকের 
প্রতি লক্ষ্য না করেন, কেননা আমার অযোগ্যতা যেন আপনাদেরকে 


মহান উদ্দেশ্য হইতে বিরত না রাখে । বরং আমার কথার প্রতি লক্ষ্য করুন 


এবং এই সমস্ত কথা আমি যেখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি উহার প্রতি 
লক্ষ্য করুন। আমি তো মাঝখানে কেবল পৌছানোর মাধ্যম মাত্র। এই 
পর্যন্ত পৌছার পর আল্লাহ পাকের জন্য মোটেও অসন্তভব নয় যে, তিনি 
কোন অন্তরে কুরআন পাক হেফয করার আগ্রহ পয়দা করিয়া দেন। 
সৃতরাৎ যদি ছোট শিশুকে কুরআন হেফজ করাইতে চান তাহা হইলে 
প্রয়োজন নাই। আর যদি কেহ বড় হইয়া হেফজ করিতে চায় তবে তাহার 
জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো একটি 
পরীক্ষিত আমল লিখিয়া দিতেছি, যাহা তিরমিধী ও হাকেম প্রমুখ 
মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ) বর্ণনা 
করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


| খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাধিঃ) আসিলেন 


এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার 
যায়, যাহা মুখস্থ করি তাহা ভুলিয়া যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এমন নিয়ম বাতাইয়া 
দিব যাদ্বারা তুমি নিজেও উপকৃত হইবে আর যাহাকে শিখাইবে সেও 
উপকৃত হইবে । আর যাহা কিছু তুমি শিখিবে তাহা ভুলিবে না। হযরত 
আলী (রাধিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, যখন জুমআর রাত্র (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র) আসিবে তখন 
সম্ভব হইলে রাত্রের শেষ ত্তীয়াংশে উঠিবে এবং ইহা খুবই উত্তম। এই 
সময় ফেরেশতারা নাযিল হয়। এই সময়ে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়, 
এই সময়ের অপেক্ষায়ই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন ছেলেদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আপন রবের নিকট 
এস্তেগফার করিব।” অর্থাৎ, জুমআর রাত্রে। যদি এ সময় জাগ্রত হওয়া 
সম্ভব না হয় তবে অর্ধ রাত্রে আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে শুরু 
রাত্রেই দাঁড়াইয়া চার রাকাত নফল নামায এই নিয়মে পড়িবে 

প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পর সূরায়ে ইয়াসীন 
পড়িবে, দ্বিতীয় রাকাতে সুরায়ে ফাতেহার পর সুরায়ে দুখান পড়িবে, 
তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে আলিফ লাম মীম সেজদা 
পড়িবে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে মূলক পড়িবে। 
“আত্তাহিয়্যাত” শেষ করার পর (নামায শেষ করিয়া) আল্লাহ তায়ালার খুব 


হসা করিবে, তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। সমস্ত নবীর প্রতি 
ট 


দুরূদ পাঠ করিবে, সমস্ত মুমেনের জন্য এবং এ সমস্ত মুসলমান ভাইয়ের 
জন্য এস্তেগফার করিবে যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছে। অতঃপর নিম্নোক্ত 
দোয়া পড়িবে-_ 

ফায়দা £ দোয়া পরে আসিতেছে। দোয়ার শুরুতে হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা 
করার হুকুম করিয়াছেন। তাই বিভিন্ন রেওয়ায়াত হইতে শরহে হিসনে 
হাসীন ও মুনাজাতে মকবুল নামক কিতাবে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার হামদ 
ও ছানা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া উল্লেখ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে 
করিতেছি। যাহারা নিজে নিজে পড়িতে পারে না তাহারা ইহা পড়িবে, 
আর যাহারা নিজে পড়িতে পারে তাহারা ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া 
হামদ ও সালাতকে উত্তমরূপে আরও অধিক পরিমাণে পড়িবে। 

দোয়াটি এই-_ 
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অর্থ £ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাববুল আলামীনের জন্য এমন প্রশংসা 
যাহা তাঁহার সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ হয়, তাঁহার সন্তুষ্টি অনুপাতে হয়, 
তীহার আরশের ওজন পরিমাণ হয় এবং তীহার কালিমাসমূহের কালি 
পরিমাণ হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে 
পারিব না। আপনি এরূপ-_যেইরূপ আপনি নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। 
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সরদার উন্মী ও হাশেমী নবীর প্রতি দুরূদ 
সালাম ও বরকত নাযিল করুন। এমনিভাবে সমস্ত নবী রাসূল এবং 
| নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের প্রতি নাযিল করুন। হে আমাদের রব! 
আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুসলমানদিগকে মাফ করিয়া দিন 
এবং আমাদের অন্তরে মুমেনদের ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। হে 
আমাদের রব, আপনি মেহেরবান ও দয়ালু। হে সমগ্র জগতের মাবুদ ! 
আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমেন মুসলমানকে 
মাফ করিয়া দিন নিশ্চয় আপনি দুয়া শ্রবণকারী ও কবুলকারী। 
ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রোযিঃ)কে শিখাইয়াছেন। উহা এই-_ 

৮৮০07544514 5৫7 সু 2 248 

টি ? রি রি কত ৪্ক 6 পপ্ত 

৫০৮৮০%৮/০৫৫ ৫5206 ভা 5৫ 

74461715545 3/5৬58৭ ৫ ৩ 
4৮%//09-58০0 (৫ ৬৩৩৫ ০৬০৮০ ৮৮ 
টু /. 118 রর পচে?” ৪১:2২ ৫3) ৮ রি 1616 ৫) 4৫ 44 
1 
/7%/4/৮%5504%৫-416 49410 

রি চে 2” ৬ 1:7142:7৮ +৫ টে গর্ব 
:%///41/275/-65৮ ডি এটা বিএ 2 
৮০৮2:০6457%  84555 95 ৫৮৪৮ 
০১/4০/৮৩2৮ ৬$ নি 
45552945802 ভা. 75 উ্5৩ 
06/৫4/5425 83 4৬৫1 5 দে 
94৮5-70%44ত ৪৯৯৫৫ পি ৩৩ 


৮৮2 9%ত্রা$ ৬৭ 
৬64 04 ভা ৮ 
$ ৬০৪ ৬০৮ ০৪%ি 
94১ % ৪৪৬৫ ৫ 


০৫৮০১৮৮447৮ 
072 
৮০৮৮7 
চর্চা তা 
42 ১14-1১4৮৮% 
4০/8০1/4-84 ্‌ 
পলো 0.2 ৪৫ রর রি, 
62/42/2474 ০ ঁথ : ঃ 
(০/2 4), ৮2৮4 2415৬ 
4, 7465 4৮4,245 095 এ 
/15917/542৮/5 7 ৮৫৬৭ 9)৭ 
০ টির রা (৮০ ৮০৫4 //-১/৫০ 
৮০2১৯১4৫0৮2 2৮৫৮ ০০৫৫০ //১/৮% 
০৮/৮7/454৮ 524৮/4/৮-54 
১741 0০4০8৫০৮448 
ৃ ্‌ ৰ ৮৫১9471504% 


অর্থ £ হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন 
যেন যতদিন জীবিত থাকি আমি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি। 
আমার প্রতি আরও রহম করুন যেন আমি অনর্থক বিষয়ে কষ্ট না করি। 
আর আপনার সন্তষ্টিজনক বিষয়ে সুদৃষ্টি নসীব করুন। হে আল্লাহ! 
নমুনাবিহীন আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব-ও মহিমার অধিকারী, 
এমন ইজ্জত বা প্রতাপের অধিকারী. যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও 
অসম্ভব হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার 
নূরের ওসীলায় আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, যেভাবে আপনি 
আপনার কালামে পাক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে উহার স্মরণও 
আমার অন্তরে গাঁথিয়া দিন। আর আপনি আমাকে উহা এমনিভাবে পড়ার 
তৌফিক দান করুন যেমনিভাবে পড়িলে আপনি খুশী হইবেন। হে 
আল্লাহ! 85358388558175851 মহত্ব ও মহিমার 


মালিক, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের মালিক যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও 
অসম্ভব। হে আল্লাহ ! হে রাহমান ! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার 
নুরের ওসীলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপন কিতাবের নূরের 
উপর চলমান করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের 
সঙ্কীর্ণতাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার বক্ষকে খুলিয়া দিন, আমার 
শরীর হইতে গোনাহের ময়লা ধৌত করিয়া দিন। হক বিষয়ে আপনি 
ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই, আর আপনি ছাড়া আমার এই আশা 
অন্য কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্য ব্যতীত 
গোনাহ হইতে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি লাভ হইতে পারে না। 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে 
আলী! তুমি তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত 
এই আমল করিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল হইবে। এ 
দোয়াই বৃথা যাইবে না। 

হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ) বলেন, পাঁচ জুমআ বা সাত জুমআ 
অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত আলী (রোধিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! 
ইতিপূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত করিয়া পড়িতাম তাহাও মুখস্থ থাকিত 
না। এখন আমি প্রায় চল্লিশ আয়াত করিয়া পড়ি আর তাহা এমনভাবে 
মুখস্থ হইয়া যায় যেন কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখা 
হইয়াছে। পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, আবার যখন উহা পুনরায় বলিতাম 
ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বহু হাদীস শোনার পরও যখন অন্যের কাছে | 
বর্ণনা করি তখন একটি অক্ষরও ছুটে না। | 

আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর রহমতের ওসীলায় আমাকেও কুরআন 
হাদীস মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন, আপনাদিগকেও দান করুন। 
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সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু 
৩০১ | 


এই যমানায় লোকের হিম্মত কমিয়া গিয়াছে, দ্বীনের জন্য সামান্য একটু 
কষ্ট সহ্য করাও কঠিন মনে হয় তাই এখানে অন্য একটি চল্লিশ হাদীস 
বর্ণনা করিতেছি যাহা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে একই স্থানে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইহার বড় বৈশিষ্ট্য 
এই যে, ইহাতে দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এমনভাবে সমন্বিত হইয়াছে 
যাহার নজীর পাওয়া মুশকিল। কানযুল উল্মালে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের 
এক জামাতের সহিত এই হাদীসকে সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে। এমনিভাবে 
মাওলানা কৃতুবুদ্দীন মুহাজিরে মক্কীও ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বীনের 
সহিত যাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহারা যদি হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া 
নেন তাহা হইলে কতই না উত্তম হইবে। যেন কড়ির বিনিময়ে মুক্তা 
পাওয়ার মত। উক্ত হাদীস এই-_ 
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অথ £ হযরত সালমান ফারসী রোঘিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এ চল্লিশ 
হাদীস যাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহা মুখস্থ করিবে সে 
জান্নাতে যাইবে উহা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


এ মানি হাজারি পাতি তাহ বরা রিনীয 
ত। 
২. আখেরাতের দিনের প্রতি, 


৬. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি, 
৭. তাকদীরের প্রতি অর্থাৎ ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে 
হয়, 

৮. আর এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ 
| নাই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সত্য রাসূল। 

৯. প্রত্যেক নামাযের সময় পূর্ণ ওযু করিয়া নামায কায়েম করিবে। 
(পূর্ণ অযু হইল, যাহার মধ্যে আদব ও যুস্তাহাব বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল 
রাখা হয়। আর প্রত্যেক নামাযের সময় দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নৃতন ওযু করিবে যদিও পূর্ব হইতে 
ওযু থাকে। কেননা ইহা মুস্তাহাব। আর “নামাষ কায়েম করা" দ্বারা উহার 
সমস্ত সুমত এবং মুস্তাহাবের এহতেমাম করা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য 
রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, জামাতে কাতারসমূহ সোজা করা, কাতার বাঁকা 
না হওয়া ও মধ্যখানে খালি না থাকা ইহাও নামায কায়েম করার 
অন্তভূক্ত। 

১০. যাকাত আদায় করিবে। 

১১. রমযানের রোযা রাখিবে। 

১২. মাল থাকিলে হজ্জ করিবে অর্থাৎ যাতায়াত খরচ বহন করার 
সাম্য থাকিলে হজ্জ করিবে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালই না যাওয়ার 


কারণ হইয়া থাকে তাই মালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
নতুবা উদ্দেশ্য হইল হজ্জের শর্তসমূহ যদি পাওয়া যায় তবে হজ্জ করিবে। 

১৩. দৈনিক বার রাকাত সুন্নতে মুয়াককাদা আদায় করিবে। ইহার 
বিস্তারিত বর্ণনা অন্য হাদীসে এইরূপ আসিয়াছে_-ফজরের ফরযের আগে 
দুই রাকাত, যোহরের ফরযের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, 
মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাত এবং এশার ফরযের পরে দুই রাকাত। 

১৪. বিতরের নামায কোন রাত্রেই তরক করিবে না। (যেহেতু এই 
নামাযের গুরুত্ব সুন্নতে মুয়াক্কাদার চাইতেও বেশী তাই এত তাকিদের 
সহিত বলিয়াছেন।) 

১৫. আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না। 

১৬. পিতামাতার অবাধ্যতা করিবে না। | 

১৭. জুলুম করিয়া ইয়াতিমের মাল খাইবে না। (অর্থাৎ, যদি কোন 
কারণে এতীমের মাল খাওয়া জায়েয হয় যেমন কোন কোন অবস্থাতে 
হইয়া থাকে তবে কোন দোষ নাই।). 

১৮. শরাব পান করিবে না। 

১৯. ধিনা করিবে না। 

২০. মিথ্যা কসম খাইবে না। 

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। 

২২. নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলিবে না। 

২৩. মুসলমান ভাইয়ের গীবত করিবে না। 

২৪. সচ্চরিত্রা মহিলাকে অপবাদ দিবে না। (এমনিভাবে সচ্চরিত্র 
পুরুষকেও না।) | 

২৫. মুসলমান ভাইয়ের সহিত বিদ্বেষ রাখিবে না। 

২৬. খেলাধুলায় লিপ্ত হইবে না। 

২৭. রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করিবে না। 

২৮. কোন খাটো লোককে দোষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে খাটো বলিবে না। 
(অর্থাৎ যদি কোন নিন্দাসূচক শব্দ এইরূপ প্রচলিত হইয়া থাকে যে, উহা 
বলার দ্বারা দোষ বুঝায় না এবং দোষের নিয়তে বলাও হয় না, যেমন 
কাহারো নাম বুদ্ধু বলিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি 
নাই। কিন্তু দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা জায়েয নাই।) 

২৯. কাহাকেও উপহাস করিবে না। 

৩০. মুসলমানদের মধ্যে চোগলখোরী করিবে না। 


৩১. সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করিবে। 


৩২. বালা-মুসীবতে সবর করিবে। 

৩৩. আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হইবে না। 

৩৪. আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না। 

৩৫. বরৎ তাহাদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে। 

৩৬. আল্লাহর কোন মখলুককে লা'নত করিবে না। 

৩৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু 
আকবার এর ওষীফা বেশী বেশী পড়িবে। 

৩৮. জুমআ এবং দুই ঈদে উপস্থিত হওয়া ছাড়িবে না। 

৩৯. এই একীন ও বিশ্বাস রাখিবে যে, শান্তি বা কষ্ট যাহা তোমার 
নিকট পৌছিয়াছে উহা তকদীরে ছিল যাহা হটিবার ছিল না, আর যাহা 
পৌছে নাই উহা কখনও পৌছার ছিল না। 

৪০. কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত কখনও ছাড়িবে না। 

সালমান ফারসী রোধিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ যদি এই হাদীস মুখস্থ করে তবে 
তাহার কি সওয়াব লাভ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আন্বিয়া (আঃ) এবং 
ওলামায়ে কেরামের সহিত তাহার হাশর করিবেন। 


আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া আমাদিগকে 
আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁহার নেক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করিয়া নেন তবে 
ইহা তীহার দয়ার কাছে অসম্ভব কিছু নহে। 

পাঠক ভাইদের কাছে আমার সবিনয় আরজ যে, তাহারা এই |: 
অধমকেও নেক দোয়ার দ্বারা সাহায্য করিবেন। 


২৯শে যিলহজ্জ, ১৩৪৮ হিজরী 
বৃহস্পতিবার 


॥0॥ 
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ভূমিকা 
আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের মধ্যে যে বরকত, লজ্জত, স্বাদ, 
আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে, তাহা এমন কোন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নহে, 
যে কিছুদিন এই পাক নামের যিকির করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় উহাতে 
অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র নাম অন্তরের সুখ ও শাস্তির কারণ। 
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন £ 
৮৮৫০৮৮/8০ ৬1৮4 481 ৮০০১ 
অর্থঃ তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার যিকির ০এর 
মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহার) দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে। 
সেরা রাস্দ, আয়াত £ ২৮) 
বর্তমান দুনিয়াতে পেরেশানী ব্যাপক হইয়া গিয়াছে; সর্বত্র অশান্তি 
বিরাজ করিতেছে। প্রতিদিন চিঠিপত্রের মাধ্যমে লোকেরা বিভিন্ন পেরেশানী 
ও অশান্তির খবর লিখিয়া পাঠাইতেছে। এই কিতাবের উদ্দেশ্য হইল, 
ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পেরেশান লোকেরা যেন নিজেদের চিকিৎসা ও 
ওগঁষধ জানিয়া লইতে পারে এবৎ সৌভাগ্যবান লোকেরা যেন আল্লাহর 
যিকিরের মাহাত্ুযু জানিয়া লাভবান হইতে পারে। আর ইহাও অসম্ভব 
নহে যে, এই কিতাবের ওসীলায় কোন বান্দা এখলাসের সহিত আল্লাহ্‌র 
নাম লইবার তাওফীক পাইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে আমি অধম ও 


1 বেআমলের জন্য ইহা এমন সময় কাজে আসিবে যখন একমাত্র আমলই 


কাজে আসিয়া থাকে। হা, আল্লাহ তায়ালা যদি কাহাকেও আমল ছাড়াই 


নিজ রহমতে নাজাত দিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা। 


এই কিতাব লেখার পিছনে ইহাও একটি বিশেষ কারণ যে, আমার 
শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)কে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন 
প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা ও জয্বা দান করিয়াছেন। তীহার 
তবলীগে-দ্বীনের যে তৎপরতা বর্তমানে ভারতের সীমান্ত পার হইয়া সুদূর 
হেজায পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, উহার এখন আর কাহারও পরিচয় 
দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উহার সুফল দ্বারা সাধারণভাবে ভারত ও 
বহির্ভারত এবং বিশেষ করিয়া মেওয়াতবাসীগণ যে কি পরিমাণ উপকৃত 
হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অজানা নাই। 


তাহার তবলীগী উসুলগুলি এমনই মজবৃত ও পরিপক্ক যে, স্বভাবতই | 


এইগুলির সুফল ও বরকত নিশ্চিত। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহের 
মধ্যে একটি হইল, মোবাল্লেগগণ আল্লাহর ফিকিরের প্রতি যত্বুবান হইবে। 
বিশেষতঃ তবলীগের কাজ করার সময়গুলিতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর 
যিকির করিতে থাকিবে । তাঁহার এই নীতির বরকত ও কল্যাণ আমি 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং বহু মানুষের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছি। এইজন্য 
যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমি নিজেই অনুভব করি। তদুপরি 
যাহারা এ যাবত শুধু হুকুম পালনার্থে যিকিরের এহতেমাম করিয়া 
আসিতেছে তাহাদের নিকট যিকিরের ফাযায়েল পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য 
আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজানও আমাকে হুকুম করিয়াছেন। ইহাতে যিকিরের 
ফাযায়েল ও পুরস্কারের কথা জানিয়া এবং আল্লাহর যিকির যে কত বড় 
নেয়ামত ও কত বড় দৌলত-_এই উপলব্ধি লইয়া স্বতঃস্ফূর্ত মনে 
আগ্রহের সহিত তাহারা আল্লাহর যিকির করিবে। 

ধিকিরের সমস্ত ফাযায়েল বর্ণনা করা আমার মত সম্বলহীনের পক্ষে 
মোটেও সম্ভব নয়; এমনকি বাস্তবেও ইহা সম্তব নয়। তাই সংক্ষেপে এই 
কিতাবে মাত্র কয়েকখানি রেওয়ায়েত পেশ করিতেছি। প্রথম অধ্যায় £ 
সাধারণ যিকিরের ফাযায়েল। দ্বিতীয় অধ্যায় £ সর্বোত্তম যিকির 
কালেমায়ে তাইয়্যেবার ফাযায়েল। তৃতীয় অধ্যায় £ কালেমায়ে ছুওম 
অর্থাৎ তসবীহে ফাতেমীর ফাযায়েল। 


৩১০ 


প্রথম অধ্যায় 
ফাযায়েলে যিকির 


বা হাদীসেনববী নাও আসিত তবুও সেই প্রকৃত দাতার যিকির এমনই 
যে, বান্দার জন্য এক মুহূর্তও উহা হইতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। 
কেননা, &ঁ পবিত্র সত্তার দান ও অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তে বান্দার উপর এত 
অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে যে, না উহার কোন শেষ আছে, না কোন 
তুলনা হইতে পারে। এইরূপ মহান দাতাকে স্মরণ করা, তাহার যিকির 
করা, তাহার শোকর ও অনুগ্রহ স্বীকার করা একটি স্বভাবজাত বস্ত। কবি 


বলেন £ 
০০৫০৮4৮৮4০৮ 


অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার লাখো দয়া ও এহসান আমার উপর প্রতি 
মৃহূর্তে বর্ষিত হইতেছে; তীহারই জন্য আমার জান কুরবান। 

তদুপরি এই পবিত্র যিকিরের প্রতি প্রেরণা ও উৎসাহ দানে যখন 
কুরআন, হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য বাণী ও ঘটনা ভরপুর 
রহিয়াছে, তখন আল্লাহর ধিকিরের নূর ও বরকতের যে শেষ নাই তাহা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি আমরা এই মোবারক যিকির সম্পর্কে 
প্রথমতঃ কিছু আয়াত ও পরে কিছু হাদীস পেশ করিতেছি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
যিকির সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ 
॥ ৮ ? 29৮৮, ৮৩%৮ ৮৫ ১৫০ ৯৫ 
%5৫667/40, 5৮680 
4 211 7/6/7/ ০৮4৮৮০0১৫৫4 
অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর (অর্থাৎ আমার যিকির কর)। 


তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব। তোমরা আমার শোকর আদায় কর; 
আমার না-শোকরী করিও না। 


পপ 


০54০৮461০5৫ চিডিও৩৫৮০5০৫%টে 
44 ৪৮12৭) ৫ ৮4668 ৫ ১৮ প্রি) ৫5 ৫৬ 
1955%/7008,4884620245। 
7/22502%601/ 5৫ 4৯:৫৪ 
০948-০1-25 (১০ 51,৮০৫ % 
অতঃপর তোমরা যখন হজ্জ মৌসুমে) আরাফাত হইতে ফিরিয়া 


যাও, তখন মোজদালেফায় (অবস্থান করিয়া) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ 
কর যেমন (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদিগকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছেন। আসলে 
তোমরা পূর্বে অজ্ঞ ছিলে। 
(/:/2%1/467-গ, 9০৫/৫-৬০০%৫৩ 
-/5468/56/ 4556 456 
| 57746 এ ১৮ ০61৫৯ 
12/71/764৮ ১৫৪1. 3 ৫4) এ 
টানি 1? শগ 5%5221€ পে পর ৯ 
7/০165/5-7/51 ১৪৫৪ ০%০৯৯ 
৫০/0242৮৮৮০ ০৫405 ভা ৯ 
০2৮8৮4442০8 4455৯৯81985 
/585/৮/55০ 44 ৩৩৬৮ 05৫ 
%6%-4/4%-77 09422415 পর ৮5 
ঠ2 রঃ (০ ৮১/-৮৮৮১ 
4৮৮%//৮৫৫:৮০/৮/৮৮//৮ 
96৮০/৪৮৮০৫/০০//০/০০০৮%০ 
| ০৫০৮৮ 
এমনভাবে কর যেমন তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করিয়া থাক 
(অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসায় তোমরা পঞ্চমুখ হইয়া থাক)। বরং আল্লাহর 
যিকির উহা হইতেও অধিক হওয়া উচিত। অতঃপর (যাহারা আল্লাহকে 
স্মরণও করে তাহাদের মধ্যে) কেহ কেহ এইরূপ যে, তাহারা (নিজেদের 
দোয়ার মধ্যে) বলে, হে পরোয়ারদেগার ! আমাদেরকে আপনি দুনিয়াতেই 
দিয়া দিন। (সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য তাহারা দুনিয়াতেই পাইয়া যাইবে ।) 


" 

তাহারা আখেরাতে কিছুই পাইবে না। আর কেহ কেহ দোয়া করে যে, হে 
আমাদের পরোয়ারদেগার ! আমাদিগকে আপনি দুনিয়াতেও কল্যাণ দান 
করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন হইতে 
আমাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। এইরূপ লোকেরাই নিজেদের আমলের কারণে 
(উভয় জাহানে) অংশ পাইবে। আল্লাহ অতিসত্বর হিসাব লইবেন। 
দেওয়া হয় না। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে। 
দ্বিতীয় ঃ মজলুম। তৃতীয় £ ন্যায় বিচারক বাদশাহ। 


৫ 20276 269 1 


( 6/% ///1/8-%, (৮/2৮৮)  ৯-৪]5 রি 


(৪) আর হেজ্জ মৌসুমে মিনা অবস্থানকালেও) কয়েকদিন পর্যন্ত 
আল্লাহর যিকির কর। 

42৫65455%  তে 30৫) 

80652 15%% ৩5৫5 ৪৯১ 

(৫) আর বেশী বেশী করিয়া আপন রবকে স্মরণ করুন এবং 
সকাল-সন্ধ্যা তসবীহ পড়িতে থাকুন। 

2. ণ $ ৮. পেস পর্টির 
৫414/5%০4০ এড ঞ। 59৫ ৪4 
& ন শঃ 4) ৫৫৫৮ ৯৮৫৪ প 4 ৮৮৮৮৫ 

2,/৮02/07484 ৫85৮4৮০-০$ 

4৮/০৮/24০৮ ৫২৮ ৯৮৫19 ৬ 

+৮4%/০72৮/৮41154  ৮46-৮৮16৮ ডি ৫ 

৫4-৮4-0১58 ৫ ০ 
277254৮594৮, 

1৮০-44% 

৬) (পূর্বে জ্ঞানীদের উল্লেখ হইয়াছে।) তাহারা এমন লোক, যাহারা 
আসমান-জমীনের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ফিকির করে। অতঃপর তাহারা 
বলে, হে আমাদের রব! আপনি এই সবকিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই ; 
আমরা আপনার তসবীহ পড়িতেছি, আপনি আমাদিগকে জাহান্নামের 
আজাব হইতে বাঁচাইয়া দিন। 


পাটি 
পু খ ল্খ 


৮৫0৫2 84 পাপ 1৫1৫ 
96 5921 %2 
+াপ৮5 1৫৫ ৯ ৫16 1৫5 
পি 551555 54 


/%4৫০44৮//%- 
£/2%6/৯45/6 


44474085551 

(85/৮০/ 

(৭) যখন তোমরা ভেয়ের) নামায পড়িয়া নিয়াছ, এখন তোমরা 

আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়া যাও। দীঁড়াইয়াও আল্লাহর যিকির কর, 

বসিয়া যিকির কর এবং শুইয়াও যিকির কর। (মোটকথা, কোন অবস্থাতেই 
আল্লাহর স্মরণ ও তাঁহার যিকির হইতে গাফেল হইও না।) 


0১৮১//৮৮) 


/62/410/10/555 18658491069 টে 
5245-54-৮৫ ৩২৫৭ ৫3 ২৫০ 
7995৮025448 ৫৬, ঞ। ৩৭ 

44247084754 

০6? 

(মোনাফেকদের অবস্থা এই যে,) যখন তাহারা নামাযে দীঁড়াষ, 

তখন খুবই অলসতার সহিত দীঁড়ায়। তাহারা মানুষের সামনে 


নিজেদেরকে নামাধী রূপে দেখায়। তাহারা আল্লাহর যিকির খুব কমই 
করিয়া থাকে। | 


2/7//55829988, হে 4৫61 5 
0০০4০2674 গঞ $৪৫ 45 
১৫০664524৫৬ ও এ ৯ 
/-424/8/9-  9০৫-৯ ৫৮ 2 
রিট তত ১৫ 20৮ 9৫ 


রগ ০৮০১০ 
016 রি 2/) ০) র্‌ 


(0৮৮০, 


শয়তান ইহাই চায় যে, শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের পরস্পরে 

ও হিংসা পয়দা করিয়া দিবে এবং তোমাদিগকে যিকির ও নামায 
হইতে ফিরাইয়া রাখিবে। বল, এখনও কি তোমরা (এইসব মন্দ কাজ 
হইতে) ফিরিয়া আসিবে? 


৩১৪ 


25৮4০0005০৮, ৮৭০০ পর ১৮৫১ 
02428424562 ৯5 ১৪৮ ০ 
০ সির (2৫ 1৮০৮ ব৮1৮1৮৮), ৮4৫5 ৫52 
(১০) যাহারা সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকিতে থাকে 
যদ্বারাঁ তীহারই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাহাদিগকে আপনি স্বীয় মজলিস 
হইতে পৃথক করিয়া দিবেন না। 
2৮52১0৬২904 4934 ৬) 
5654 12 
৯) আল্লাহর জন্য তোমাদের দ্বীনকে খালেছ রাখিয়া তাঁহাকে 
ডাকিতে থাক। 
৫994/5৮%-% 46645 ৪8 তে 
400-/4452% %6 2১৫ ৫৯৭ ৬ 
0০/1৫/০৮৮5 ৫85 ৩2৫ 1১4 
/6/4491/2514551 এড ৫৮০০৫ ৬৬ ৮৪ 
//45%5,5/56% ০ ৫51 ০ 429 


€ 7৮/-/৮৮১ 


৫ /19250১%/ ্ে ৮৮-১//৮৮১ 
০৫৫%%% €52/984 
“কি 
তোমরা বিনয়ের সহিত এবং চুপে চুপে তোমাদের রবকে 


ডাকিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ 
করেন না। আর তোমরা জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি'করিও না উহার সংস্কার 
করিয়া দেওয়ার পর। তোমরা আল্লাহর এবাদত করিতে.থাক (আজাবের) 
ভয় ও (রহমতের) আশা সহকারে । নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের 
অতি নিকটে। 

০: 15:45044 ২৫১৫ ৯০৮26 93 €) 


(৬১৮৮৮) ৮৮ 


+| 


এ //£+৮4 


(৩) আর আল্লাহরই জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং 


সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকে ডাকিতে থাক 


0১404 ৮০০2৪ 155. ঠ ৩৬ 2০2৩ ঘট 
148646০৮০42 গু: ৩১ এ ৩5১5 এ 
%54464465%5। ৬৪৬৫৭১০355৮ 

৮০9৮৮ (৬৮2৮৮ €) ৫৮1 
আপন রবকে স্মরণ করিতে থাক নিজ অন্তরে কিছুটা 
আওয়াজে এবং বিনয় ও ভয়ের সহিত (সর্বদা) সকাল ও সন্ধ্যায়, আর 
গাফেলদের অন্তরভূক্ত হইও না। 
47907647494 ডঃ 9 ৫8 5552 ০ 
0075515755৮ % 5 ৪৫৩ এ ও 
49 ০/-04/৮০/৮৮ ৪825? 121 5245 2 
০//5%7205// তে 4৬৩৫ ৫৪ 
91/59/5504 06+/9৮ 
4-৮৮/%/42/642//%0/4/44/5 
ষ্ঠ ৮ ] 2৮1৫ 
414-4944--4-49448945-68 
€ 47৫ ০ ৮৪ ৮৮৮ 
নিশ্চয় ঈমানদারগণ এইরূপ যে, তাহাদের সামনে যখন 
আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন (আল্লাহর মহানত্বের চিন্তা করিয়া) 
তাহারা ভয় পাইয়া যায়। আর যখন আল্লাহর আয়াতর্রমূহ তাহাদের 
এবং তাহারা আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। 
অতঃপর তাহাদের নামাযের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করা 
হইয়াছে £ এই সমস্ত লোকই সত্যিকার ঈমানদার। তাহাদের জন্য আপন 
রবের নিকট উচ্চমর্ধাদাসমূহ, গোনাহমাফী ও সম্মানজনক রিযিকের 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। 
104172-1506। ক ৬৫4৮ 3৪5 
০///4/122:-0/5405 5:25 9০0৭ ৫ 
4০/4০/০442 ২১৮ 48 ০১৪১০ 
8014-54-54 


রণ 


%:৮৯১৪১ 


দি টোরটিনিা 0-১৪। 
.41৮9:৮4%৫ 


27 শরথম অধ্যায়_১১_ | 
(৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয় আল্লাহ তায়ালা 


তাহাকে হেদায়াত দান করেন। তাহারা এ সমস্ত লোক যাহারা ঈমান 
আনিয়াছে। তাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে শান্তি লাভ করে। খুব ভাল 
করিয়া বুঝিয়া লও যে, আল্লাহর যিকিরে এইরূপ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, 
উহার দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভ হয়। 
০1//44/৫-95৬2৮ ৫৮4 
র 20454241554 ৮1765345 ৬ 
র 44444 (01৮৮65৮12৮9 
(৭) আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া 
ডাক 7; যেই নামেই ডাকিবে উহাই উত্তম)। কেননা, তাহার বহু ভাল ভাল 
নাম রহিয়াছে। 
/64554%1802% 5৮০4-%৫-8) 
,2/ :4৮/০২৫১৮১৬০ 
আর যখন উহা) ভুলিয়া যান, তখন আপন রবকে স্মরণ 
করিতে থাকুন। 
্ /, ্ ৫ জি তর পৃ পা্জিং 2১৩) 
41229254061 ৮0 
4445525525৮ 5৪3 ৮৮ ০4৫5৫ 
১০4444540৮0 ৬ ৩ 
য়ে 4 রর চৌ পা ১11৫252848০ 22৫. 
০/০/77952056 জঞ  থ০5 সে ০০৬ 
:৮2/25/%০9542%445 ৩৫ এ (৬ ৩৪ ৮৬ 
4/050-152%9% ৫2৮$845 (3 6০০১ 
০10417/442460৮ ০0৬ ৮ 
০ 2701।--9/% ৫ ৮৮/-০%%৮০ 
71 রঃ 
4৮2৮০০৮ ৮/ 14 
আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত বেসিবার) পাবন্দ করিয়া 
রাখুন__যাহারা সকাল-সন্ধ্যা আপন রবকে একমাত্র তাহার সন্তষ্টির জন্যই 
ডাকিতে থাকে এবং পার্থিব জীবনের জীকজমকের খেয়াল করিয়া 


আপনার দৃষ্টি মনোযোগ) যেন_ তাহাদের হইতে সরিয়া না যায়। 
[ভন 


(জাকজমক দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নেতৃস্থানীয় লোক মুসলমান হইলে 
ইসলামের উন্নতি হইবে ।) আর এইরূপ লোকের কথা মানিবেন না যাহার 
অন্তরকে আমার যিকির হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে নিজের 
মনমত চলে এবং তাহার অবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 


454002//০ //€ 6০১7 44 2৮2 25815 
৮ 5/ ৯17 ০ টি 4 পারা পাঠ 1০৬ 
005 টেরি ৯৬ ০০৮৯৮ 22524 
৮০44৫ ছে উ এঞ এল 
06. 2১৫৯১ ৬১ 
সেইদিন: অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমি জাহান্নামকে কাফেরদের 
সম্মুখে পেশ করিব, যাহাদের চক্ষুর উপর আমার স্মরণ হইতে পর্দা 
পড়িয়াছিল। 
16, ” টি 6 ৮৩ত ৫ ৮৯৮ ৮5 
44454 ৪৫৫ ৮৪৪০১০ 
40144514458 : 
7/%০4% /514 0০//৪৮১ 0 (64 
২১) ইহা আপনার রবের মেহেরবানীর বর্ণনা, যাহা তাঁহার বান্দা 
রয়্যার প্রতি হইয়াছে, যখন তিনি নিজ রবকে গোপনে ডাকিয়াছেন। 
পু ঠা ৬৮১৬. তি পর্ভঃ পাপা ঠ্প 
তি | 4 &০) 2 15, 
6041৮446086 ০ ৫ 
| 0/%৫৮% 
আমি আমার রবের এবাদত করিব (অবশ্যই)। আশা করি আমি 
আমার রবের এবাদত করিয়া মাহরম হইব না। 
১:৮৮৮৫%94-4- . এখি। 21446 5 
নি ৪. 2৫ তে পা 525৮৬ 
//7/45-/76 ৬5 846120587০৫ 
45 ত%//242195// (৫5 /৫- গ্িগো 220৫0 ৫ 
:%2/0444১4-004505 4 ৮৩ 
:8/27৮/৮42%0% 0৮ ৮১০৮) 


ভি ৮ 


4৫৮ 


€ পার্ট ৫5) , ৫৮৮1০ 
€5 4৫১ ১৮১0 62 | 


আমিই আল্লাহ্‌, আমি ছাড়া আর কেহ মাবুদ নাই। 


সুতরাৎ তুমি (হে মুসা !) আমারই এবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার 
জন্যই নামায পড়। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে, আমি উহাকে গোপন 
রাখিতে চাই, যেন প্রত্যেকেই নিজ আমলের বিনিময় পায়। 
১4/%448951-%/55% 5 ৯ (5 €) | 
/7700/14 - 06১৫ ৮৮) 


২৪) হেযরত মুসা ও হারুন (আঃ)কে বলা হইতেছে ।) তোমরা আমার 
স্মরণে অলসতা করিও না। 

টে 

42%/5/৮/2544/% 


সে ০৫০৮) 
4৫০2 তে 
আর আপনি তাহাদের সহিত নূহ আঃ)এর আলোচনা করুন, 
যখন তিনি তাঁহার রবকে হেবরাহীম (আঃ)এর ঘটনার) পূর্বে 
ডাকিয়াছিলেন। 
০ 
পানির ০৮74 010-৮৮) 
আর আইয়ুব (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন | 
রবকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আর আপনি সকল 


; দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু। 


০৫ 5৫ ৪] ১ ক রা তি পার্পর্চি 2 উঠ ৫ 
/4/2/7//৮54-24-%859 ৯৫৫ 5১৮, 9915 
40-97-৮৮22 1 ৩৬ ৩৪ 

৮৮ % ৮2 ৩ পট পাও পাটি ৮ এ 
০7446917582 ০2৭০ 4815 
(477664৮214০ ৪০৪৮ 85 

ৃ ঠা 
৫০1-০৮%তিবেঠশ (162/56215) 
ৃ ০%৮১০ 
আর মৎস্যওয়ালা (পয়গাম্বর অর্থাৎ ইউনুস আঃ))এর 
আলোচনা করুন, যখন তিনি রাগ করিয়া নিজ কওমকে ছাড়িয়া) চলিয়া 
গেলেন। আর তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, আমি তাহাকে পাকড়াও 


করিব না। অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকিলেন__আপনি ব্যতীত 


আর কেহ মাবৃদ নাই, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে 
আমি অপরাধী। 


০৫৮82645105 ১০64/4:৫30%৫5 
৫-০০০০৮৫/555414- 12596-6105 উত 
০/8 পা 4 1১: ৮5914 
42০14 
আর যাকারিয়্যা আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন 
রবকে ডাকিলেন, হে আমার রব! আমাকে নিঃসন্তান রাখিবেন না, আর 
সকল ওয়ারিছ অপেক্ষা আপনিই উত্তম (ও প্রকৃত ওয়ারিছ)। 


৬৪ ৮৯ রি ৮ টো টিটি 
46/245/০0৮47৫44/ 5205 65352 সর 
টি ৬৪ ৪ 


(1৮৮-৮-9৯৮ 


৯০৬ ্ রি % ৮ ৮) তার 2 পার 2ঠি তে তা 
৮৮745, ০4০ 4 0 ৮৮১৮৬১০1৯৪০ 
-:% ০ রি 4৯/-/৮/ রে ৮৮, ০ 2 18১) 


,44/৫%৮, | 
নিশ্চয় ইহারা (অর্থাৎ যেই সকল নবীর আলোচনা পূর্বে করা 
হইয়াছে) নেক কাজের দিকে ধাবিত হইতেন এবং ছেওয়াবের) আশায় ও 
(আজাবের) ভয়ে আমাকে ডাকিতেন। আর তাহারা সকলেই ছিলেন 
আমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী। 


/৮০০%৪//৮/৮%৮ ৪4০৩ ৯৬ 
-০:৮4/4৮৭7%/% (০৮৮-৫%৮) 
আর আপনি জোন্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনাইয়া দিন এ | 


সমস্ত বিনয়ী লোকদেরকে__যাহাদের অবস্থা এই যে, যখন আল্লাহর কথা 
আলোচনা করা হয়, তখন তাহাদের অন্তর ভয়ে কীপিয়া উঠে। 


| রি: ৬ ১১ জো্ািসবু পপ 
৫ (44825 2 ৮ঠি গ$ ৪০০ 
রঃ % পি পা ৯ পাতেঠো 5 পা প৫8 ৮০ ৮৯০১৯ ৫ 
ওর১১০৭৫4/%2৮ (৪ রা 


5 ৫ ১৪5০১ ৮৩ 
২৫ 0 তি 


2৮৮৮ উপ ৮1৮ 


৮১১৬৬ রো ৫ ০৯১৪ 


4/৫0/711299%8463৩55 এ 


- প্রথম অধ্যায় ১৫ 
/৫৮2-2-084-74 ০০৯৫ ৮৫৮০ 
5৮724492১০০ ৩৫০৪ ৮৫ 
10744177444 ৮০৫০ 54246 
5/21127507/ 0৫545 4৫ 
০4০ 4৫725 (৮-০৮৮৮১ 
4৮54৫9৮৮546 | 
(কেয়ামতের দিন কাফেরদের সহিত এক পর্যায়ে বলা হইবে, 
তোমীদের কি স্মরণ নাই যে,) আমার একদল বান্দা ছিল যাহারা (আমার 
নিকট) বলিত, হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! আমরা ঈমান আনিয়াছি, 
অতএব আমাদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। 
কেননা, আপনি সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়াবান। তখন তোমরা 
তাহাদেরকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রপ করিয়াছ এমনকি এই ঠাট্টা-বিদ্রপ 


তোমাদেরকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। আর তোমরা তাহাদের সহিত 


হাসি-তামাশা করিতে। আজ আমি তাহাদিগকে ছবরের পুরস্কার দিয়াছি, 
তাহারাই কামিয়াব হইয়াছে। 


422/0/946  26545554,49 


০/47010-645 (হক 
রি ৮০25১441 1/:-০4 ূ ৫ ৮/,/০৮) 


(৩২) (কোমেল ঈমানদারদের প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে যে,) 
তাহারা এমন লোক যে, কোনরূপ বেচাবিক্রি অথবা কেনাকাটা তাহাদেরকে 
আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না। 

.48৫০৫765 (০৮০৫ ৮৫০৮0 
আর নিশ্চয় আল্লাহর যিকির সবচাইতে বড় জিনিস। 


০5444788445 895১ (টি 
তে পপর ৫৮4৫ 5 ০ ৫ পাটি 


4০০১০/:৮1542%5- 66066 05 4৫6৫৮ 
2৮৫০ ০৫৫ ১৫১১৮ ৬ 125৫ 


49/74/4551. 445 0 458845% 
/0.425৫5-4/08 ঢও ৩44৫2 5০৪ 
804440860৫0 বে 
৩২১ 
০০৪৬ 


7 ৮. ৪৫৮৮) 


£47৮245/6% 
-8//2547 
৫৮০০৫৬৯৮৯১১ ৫1 6১4০5 68646%% 4$ ০০ ০৮১4) 
তাহাদের পার্্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে এমনভাবে যে, 
তাহারা আজাবের ভয়ে ও রহমতের আশায় আপন রবকে ডাকিতে থাকে 
এবং আমার দেওয়া যাবতীয় জিনিস হইতে খরচ করিয়া থাকে। কেহই 
জানে না তাহাদের চোখ জুড়ানোর কি কি জিনিস গায়েবের খাজানায় 
সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। এই সবকিছু তাহাদের আমলের বিনিময়। 
ফায়দা £ এক হাদীসে আছে, বান্দা শেষ রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালার 


অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তবে এ | 


সময় তৃমি আল্লাহর যিকির করিও। 


49444 ৫ % 124৮ ক, 
৮৮০৮৭ চিরিিতি তু হ 
০৮ 1724. রে ৮7144 


2 68 4 
80০ 2 এ 1 601 / 0৮--৪৮/৯৮) ০1১০ 


40০14447549 24-684: 


নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ 
ছিল। অর্থাৎ এরপ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় 
রাখে আর বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির করে। যেখন হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়াইয়ে শরীক হইয়াছেন এবং জিহাদ করিয়াছেন, 
তখন তোমার জন্য যিকির করিতে কিসের বাধা ।) 


49৮৮৮/৫ 1৮৮4 ৪ ১০ %। ৫১কঞিও 
4 টি রশি নিলি 
ির্চতির্ি £১৮৮/4৮4৮ 0428512 
491 ৮54৮১০৫৮০ ০ ০৮/-০/৮/৮৮১ 


4৮ 
্‌ (পূর্বে ছিফাত বয়ান করা হইয়াছে, অতঃপর 
এরশারহইতেছে,) বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর 
যিকিরকারিণী স্ত্রীলোকদের সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা মাগফেরাত ও 


বিরাট প্রতিদানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 
১০4০ 2/199044 এ তো ঞ তি 
26201012550 
০854 ০৮০10 ও 
(৩৭) (৩৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ তায়ালার 
যিকির করিতে থাক এবং তাহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল-সন্ধ্যা 
(অর্থাৎ সব সময়)। 
পারত €7৫ 1 


নেতা ১ তে তি রড টি 
,০%4-০০১৮$-৮৪ ঢ৮ ০১৮৮৮ 6 ৩5 

(৩৯) এবং নূহ আঃ) আমাকে ডাকিলেন। আর আমিই উত্তম 

ফরিয়াদ শ্রবণকারী। 

42০4-44% ৫০ ০৫০ ০2৮১৬ 20655 
রি ৫ ০/০%/ 46) 297৮ ৬ টিটি ১ 31 রি 
14510 ৮৮) 0 

শুনিয়া প্রভাবিত হয় না। া0575575 


454৮/478% (65210 (৬ 4 

402 ৮060 225 6৫0 (5 
৮০ /-০06744 ৫৮০ গিজঠর্চ 4৫ ৫% 
4৮5০৮৮৮4427 [৫ ৪ ১; ৮৫৯১ ১৯ 
42444 ৬ তি 491 ভি ৬২ ৮ 4 


পপর্ততত 2 তা 


এনীর্িিত2 06%/7৮৮9 ১ 2৩০ ভারি ধু 
4০৮9০৫1০277 5%% রে 


ৃ আল্লাহ তায়ালা অতি উৎকৃষ্ট বাণী অর্থাৎ কুরআন) নাজেল 
করিয়াছেন। উহা এমন কিতাব যাহা পরস্পর সামঞ্তীস্যপূর্ণ, বারবার 
দোহরানো হইয়াছে, যাহার কারণে আপন রবের ভয়ে ভীত লোকদের 


প্রতি মনোযোগী হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত। তিনি 


ফাযায়েলে যাকির- ১৮ 
যাহাকে ইচ্ছা ইহা দ্বারা হেদায়েত করিয়া থাকেন। 


44/45/5891 20449242916 €ি 
পু 655৫ 562 ৪৮৮৮) ০ ৫৮১৫1245 
অতএব, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে খাঁটি ঈমানের সহিত 
ডাক__যদিও কাফেররা ইহাকে অপছন্দ করে। 

০০/৯///64 140 25644101৭12 (টি 
///4//7178 ০৮9 ৯৫ এ ০০2৬ 
(৪২) ভিনিই চিরপ্রীব, তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই। 

অতএব, তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে থাক। 

রবে তিতা ৬৫০০১০ %8 ৬(€৪ি 
22/০6/85%4172 0684 ৪ 665 4 
70,2৮41-257 0৮৮%/-০৯৯৮) 


(৪৩) আর যেই ব্যক্তি পরম দয়ালুর যিকির হইতে জোনিয়া বুঝিয়া) 
অন্ধ হইয়া থাকে, আমি তাহার উপর একটি শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই 
এবং সে তাহার সঙ্গে থাকে। রি ৃ 


/4০৮4/5582% (৫46 50520 
০১০০৫০০৫৮০৮ সা 4 কন 
4০৫2০2928৮4 105 (444৫৫ 
4/7/৮6৮//-4%4 
/০৮০/৮০১//৮৪/০ 
৮ ৯০১/৮৫০১/৮:246182464 583) 
492494৮215%/64 1 8৫6৮581454৬ 
০০:2/5-৮৮524516 4৫৫56 58 ৮05৫৫ 
৫2 /4০77৫৫ (4৫ টস ২০০১৩ ৫৮৫ 

2 
20৮674587618৮ 12210 6742 

৮৮/৫4/৮45৮ 1045586455৯ 


ঠা 25৫ 


দে 2৫ ৫৮৮৫ 


৫6:০2 ৫ ডা 
১০1৮4) ০5১৮৪ 
রন পুর্ণ 2৮5 57৮5৮ 55 5 
৬শি০৮১ ৮১১৯৮ ৬৪৪০৮ 


৯৯০৯০ পু, ৫0 


্ে 


1৮ 5৫ 


৩২৪ 


প্রথম অধ্যায়-__ ১৯ - 
9%/45-৮480 (৬৮৮) ০৮০ 

2///৮০৮৫০/০১./৮৫১/১০৫১৫০।৮৮৫০৮০। 

.এ৮//9% সপ %/৮/ 

মুহাম্মদ সোল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, 
আর যে সমস্ত লোক তাহার সাহচর্য পাইয়াছে, তাহারা কাফেরদের 
মোকাবেলায় কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদয়। হে শ্রোতা! তুমি 
তাহাদিগকে দেখিবে কখনও রুকু করিতেছে, কখনও সেজদা করিতেছে 
এবং আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী কামনায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের 
(অনুনয় বিনয়ের) চিহ্ন তাহাদের চেহারার উপর সেজদার কারণে 
পরিস্ফুটিত হইয়া আছে। তাহাদের এই গুণাবলী তওরাতে এবং ইঞ্জীলে 
আছে। যেমন শস্য-_সে প্রথমে অংকুর বাহির করিল অতঃপর উহাকে 
শক্তিশালী করিল, অতঃপর হাষ্টপুক্ট হইল, তৎপর উহা নিজ কাণ্ডের উপর 
দাঁড়াইয়া গেল। ফলে, উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল। তদ্রুপ 
সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। তারপর দিন দিন তাহাদের শক্তি 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। (আর আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রতিপালন ও শক্তি 
বৃদ্ধি এইজন্য করিয়াছেন) যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা কাফেরদের 
অন্তর্ালা সৃষ্টি করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক 
আমল করিতেছে আল্লাহ তাহাদের সহিত মাগফিরাত এবং বড় প্রতিদানের 
ওয়াদা করিয়াছেন। | 

ফায়দা £ এই আয়াতের উদ্দেশ্য যদিও স্পষ্টতঃ রুকু, সেজদা ও 
নামাযের ফযীলত বর্ণনা করা এবং তাহা পরিস্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে। 
তবুও কালেমায়ে তাইয়্যেবার দ্বিতীয় অংশ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর 
ফযীলতও ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 

ইমাম রাষী রেহঃ) লিখিয়াছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা 
চুক্তিপত্রে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” লিখিতে অস্বীকার করিয়া “মুহাম্মাদ 
ইবনে আবদুল্লাহ, লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। তাই উপরের 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এই কথার 
উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষী। আর যেখানে প্রেরক নিজেই 
স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার দূত সেখানে অন্য কেহ লাখো 
অস্বীকার করিলেও কিছু আসে যায় না। এই সাক্ষ্যের স্বীকৃতি হিসাবে 
আল্লাহ তায়ালা “মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এরশাদ ফরমাইয়াছেন। . | 
এই আয়াতে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে 


একটি এই যে, উক্ত আয়াতে চেহারায় এবাদতের আলামত জাহির হওয়ার 
ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তির মধ্যে একটি 
এই যে, রাত্রি জাগরণকারীদের চেহারায় যে নূর ও বরকত জাহির হইয়া 
থাকে আয়াতে উহাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইমাম রাষী (রহঃ) 
লিখিয়াছেন, ইহা একটি বাস্তব কথা যে, দুই ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিল, 
তন্মধ্যে একজন খেল_তামাশা করিয়া রাত্রি কাটাইল আরেকজন নামায, 
কুরআন তেলাওয়াত ও এলেম শিক্ষার মধ্যে কাটাইল। পরের দিন 
উভয়ের চেহারার জ্যোতিতে স্পষ্ট ব্যবধান ধরা পড়িবে। খেল-তামাশায় যে 
রাত্রি কাটাইয়াছে, সে যিকিরে-শোকরে রাত্রি-যাপনকারীর মত হইতেই 
পারিবে না। 
এখানে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যাহারা সাহাবায়ে কেরাম 
রোযিঃ)কে গালিগালাজ করে, তাহাদিগকে মন্দ বলে, তীহাদের প্রতি 
বিদ্বেষ রাখে, তাহাদের কাফের হইয়া যাওয়ার বিষয়টিকে ইমাম মালেক 
(রহঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের এক জামাত উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 
করিয়াছেন। 
/207245546, » রন 2৫57 
“০৫ ৮/41//54,4// (1৮৮৮৮৮৮ 431 ৬৯১ 55 
ঈমানদারদের জন্য কি ইহার সময় আসে নাই যে, আল্লাহর 
9৬৯০৫০৮৮০০৪) ৩৩৪০০4655€) 
০১৮০০/০/০৮%৮4/ 4৮৪৩৮০৩০১৭৫ 
24০৮০৮69৬24 ০৫৫০১৮৫৮০৬৫ 
% ্ ৮৫ ৬৯ রর র্‌ 
২৪৮১৮৮৮৫৬৪৫ রর (৮৮১৮৮) ০4৮41 টপ 
পূর্ব হইতে মোনাফেকদের আলোচনা চলিতেছে) তাহাদের 
আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত লোক 
শয়তানের দল। জানিয়া রাখ, শয়তানের দলই নিশ্চিত ধবৎসপ্রাপ্ত। 


//7/57%252%  %668-৭ ১%% 
/2/৮2%০744--596 20০4৫ ১৪ (৩ ধা & 
০৮/৮৮/5255//%55 এ 85৫ 


+০৫৫ ৩৪৫ 2৪30 


০৫৫ ০ 1/4 ০৮4 4 (৮৮৮৮৮ 
:/1641/৫-42 
(৪৭) অতঃপর যখন জুমার) নামায শেষ হয় তখন (অনুমতি দেওয়া 
হইল তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড়, (দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হইয়া) 
আল্লাহর দেওয়া রিষিকের তালাশে লাগিয়া যাও এবং (ইহাতেও) বেশী 
সফলকাম হইতে পার। 
1/১৮//০৮/%944৭ %৮৩1%21 ৩ রা ৫? €ট 
০৮9/৮০৮147 ট্রি ১৫০৯ ০০%৩১৫% ২০ 
4০১%54%%1 7) এত ৮১ 4৫ ৮০৩ ৫৪০ 


2) ০ পট 


চি (৮9৮৮৮) ভাপ রতি 

কি ভি কি এ ট্গ রর ৃঁ 
(০১০০৮০44444, 

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের 

সন্তান-সন্ততি তোমাদিগকে আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর স্মরণ হইতে 


যেন গাফেল করিয়া না দেয়। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। (কেননা, এই সমস্ত জিনিস তো দুনিয়াতেই শেষ হইয়া যাইবে আর 
আল্লাহর স্মরণ আখেরাতে কাজে আসিবে ।) ্‌ 
7০124০75/-4-% (৮৫ ৫ 28৩5 ভি 
41৮৮212 ০০০15০596৫5 ০৪৪০৬ ৫৮১৮ 
রঃ ৯ % 
/252/180৮5060 
(87? টির 
০১/৪৮/1544 
৮০৮৫ 
এইসব কাফের যখন যিকির কুরআন) শ্রবণ করে, তখন রম 
শত্রতাঁর কারণে) এইরূপ মনে হয়, যেন তাহারা আপনাকে নিজ দৃষ্টি দ্বারা 
আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিবে এবং বলে যে, (নাউজুবিল্লাহ) এই ব্যক্তি তো 
একজন পাগল। 
সে এমনভাবে দেখিতেছে যেন খাইয়া ফেলিবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) 


পে পাঠ ৯2৫ পণ পি ৬৪ ৯৮৮ 
৭৮2১ ০১৯৯৯১১৪০৯১৬ ১৯ 
(৮ 88 25 2তার 


৮০০/৮/৮ ০ ০৯:৪০ 


বলেন, কাহারও উপর বদ-নজর লাগিয়া গেলে উক্ত আয়াত পড়িয়া 


তাহাকে দম করিয়া দিলে বিশ্যে ফায়দা পাওয়া যায়। 
0/% //5159 ৬১০০) ০৫ ০৩ ৩ 
০%০14৮4//৮05% ০0105295447 
.৪৮/৫/০১০৫ 1৮৮৮৮ 


আর যে ব্যক্তি আপন রবের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইবে, আল্লাহ 
তায়ালা তাহাকে ভীষণ আজাবে লিপ্ত করিবেন। 


445252549৮2 ০9 3:০2 5) 
4/2428/4/%6 2205 2০ 9645 
24/25/225৮) & ৮৫ 
তি 
৮ ৮9৮47510%4 
(2৫420 

যখন আল্লাহর খাছ বান্দা (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে ডাকিবার জন্য দাঁড়াইয়া যান, তখন কাফেরগণ এ 
বান্দার নিকট ভিড় জমাইতে থাকে। আপনি বলিয়া দিন, আমি তো শুধু 
আমার পরোয়ারদেগারকেই ডাকিয়া থাকি। তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক 


করি না। 
22 ৫৫০৫০ 5. ৮2 
ক রি ৬ 
4-4/05219500 


৮4৫42182558 
৮ পে ৮৫৫ * ৮555৫ ১ 
1%8/6755-05 ০৮5 ১85৫8 
(/৮৮৮৫৮০152 7 224/24-৮& ৪4৮৫৮৮১-৫, 
€২) আর আপন রবের নাম লইতে থাকুন এবং যাবতীয় সংশ্রব 
হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র তাহারই দিকে মনোনিবেশ করুন। 
(সম্পর্ক ছিন করার" অর্থ হইল, আল্লাহর সহিত সম্পর্কের মোকাবেলায় 
অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক যেন দমিয়া থাকে ।) 
12471756515 284 0/25০2 
৫ র্ 12 বত ৫ কত ৩০৫ 
০/1০/+-৮৮1/%9 এ ১৮০০ ০1০2 0 স্্ডি 
০5545422064 $) 0559৮442224 
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97445758620 | 
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-প 42৮/৫০/০৮৫ 


আর সকাল-সন্ধ্যা আপন রবের নাম লইতে থাকুন, রাত্রির 

কিছু অংশেও তাহাকে সেজদা করিতে থাকুন এবং রাত্রির একটি বড় 
অংশে তীহার তসবীহ পড়িতে থাকুন। তাহাজ্জুদ নামাযকে উদ্দেশ্য করা 
হইয়াছে।) এই সমস্ত লোক (যাহারা আপনার বিরোধিতা করিয়াছে) 
দুনিয়াকে ভালবাসে এবং সামনে (কেয়ামতের) যে ভয়ংকর দিন 
আসিতেছে উহাকে বর্জন করিয়া আছে। 

৩৮০৫০৮০৫৫1৫ ৬65৬ ৬৪ ০০৪১৪ 

[/-/40%-02 (৮-৫ ০4 +9/ 

4747 
নিশ্চয় কামিয়াব হইয়াছে এ ব্যক্তি যে (বদ-আখলাক হইতে) 
পবিত্র হইয়া গিয়াছে, আপন রবের নাম লইয়াছে এবং নামায আদায় 
করিয়াছে। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
যিকির সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বর্ণনা 

যিকির সম্পর্কে কুরআন পাকে যেখানে এত বেশী আয়াত রহিয়াছে. 
সেখানে হাদীসের তো কথাই নাই। কেননা, কুরআন শরীফ সর্বমোট ত্রিশ 
পারায় বিভক্ত অথচ হাদীসের অসংখ্য কিতাব রহিয়াছে । আবার প্রত্যেক 
কিতাবে অগণিত হাদীস রহিয়াছে। এক বোখারী শরীফেই বড় বড় ত্রিশ 
পারা রহিয়াছে। আবু দাউদ শরীফে বত্রিশ পারা রহিয়াছে। তদুপরি এমন 
কোন হাদীসের কিতাব নাই যাহা যিকিরের আলোচনা হইতে খালি। 
এইজন্য যিকির সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস একত্র করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। 
বন্ততঃ নমুনা ও আমলের জন্য একখানি আয়াত বা একখানি হাদীসই 
যথেষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি আদৌ আমল করিতে চায়, না তাহার সম্মুখে বড় 
বড় দপ্তর পেশ করিলেও সব বেকার হইবে 1). 4০ ১৮1 এ 
অর্থাৎ তাহারা হইল পুস্তকের বোঝা বহনকারী গাধার মত। (সূরা জুমআ, ৫) 
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বেন পরি ৪ 
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৮ 
১৫ চা ৬১১1১ ৬১৮২০০),১ ০)৮-১১৬১ ১ ১৬ 5215১) 
2৮৮ ৬০০৫ ০০৮ ৬০০০১ ৮১ 3 941০ ১০৯ ড৮1১-৮৮০ 
১01০১৬৫০৮০৬ ৬৩ ২১৪৯৮ 8 ঠ 05৮৮512794৫ 
+১:0০সপিশি১তৈশ ৮ ০০০০০০ ৬৮ এ৯০% ০১ ৯১৩৮ 91১০1 ৬ 
৮১১৮১ ০৬৯০৮ বু ৩ ০2। ১০০ ৯৮০ ০৯৬ ৮২৮১৪১ চি 
50156858555 15858 ৬২৮৯৮ 51৬৬ 
এ 22৮ ৯০ 1০ ২৮৪০ ৪০১০৮০ ১৮৯৯১) ০৪৯এ। 
২০৪৮১১০০৮০১] ০০০৬ ০৬৯৯৪ ৬ ১৮৪০১) ০৪ 
৫1 ৮1১21 ৬৪০৮৯০৮০৬৯০ ১1৮১১) 
(১) হুযুর সাঙ্লাললা্ু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোদীসে কুদসীতে) এরশাদ 
ফরমান, আল্লাহ তায়ালা ফরমাইতেছেন, আমি বান্দার সহিত এরূপ 
ব্যবহার করিয়া থাকি যেরূপ সে আমার সহিত ধারণা রাখে। সে যখন 


আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে অন্তরে 


স্মরণ করে আমিও তাহাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে 


| হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর 


প্রথম অধ্যায় ২৫ 


আমার যিকির করে তবে জামি এ মজলিস হইতে উত্তম অর্থাৎ নিষ্পাপ 
ফেরেশতাদের) মজলিসে তাহার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার 
দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর 


হই। সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতে থাকে, আমি তাহার দিকে 
দৌড়াইয়া যাই। তোরগীব, দুররে মানসূর, মিশকাত £ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) 

ফায়দা £ এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম 
এই যে, 'বান্দার সহিত তাহার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকি। 
ইহার উদ্দেশ্য হইল, সব সময় আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর 
আশা করা চাই; তাঁহার রহমত হইতে কখনও নিরাশ হইতে নাই। অবশ্যই 
আমরা গোনাহগার ; পা হইতে মাথা পর্যস্ত গোনাহের মধ্যে ডূবিয়া | 
রহিয়াছি। নিজেদের অন্যায় ও পাপকার্ষের শাস্তি নিশ্চিত জানা সত্বেও 
আল্লাহর রহমত হইতে কখনও নিরাশ হওয়া উচিত হইবে না। অসম্ভব 
নয় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অফ্রস্ত দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আমাদের 
যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তিনি পাক কালামে এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন £ 


০4৫ ৯ ৩ 8 5৮ 25৫ 


৮:৫১/635:54544845 98418 

অর্থ ঃ “আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ তো মাফ করিবেন না; 
কিন্তু উহা ব্যতীত যাহার জন্য ইচ্ছা করেন যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া 
দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত £ ৪৮) তবে অবশ্যই মাফ করিয়া দিবেন এমন 
কথা বলা যায় না। এইজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, “ঈমান আশা ও 
ভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে।, 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নওজোয়ান সাহাবীর 
মৃত্যুশষ্যায় তাহার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কি অবস্থায় আছ? সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং নিজের গোনাহের কারণে ভয়ও 
করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
এইরূপ অবস্থায় যাহার দিলের মধ্যে এই দুইটি বস্ত থাকে, আল্লাহ তায়ালা 
তাহার আশাকৃত বসন্ত দান করেন এবং ভয় হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দান 
করেন। 

এক হাদীসে আছে, মোমেন বান্দা আপন গোনাহকে এইরূপ মনে 


করে, যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে আর পাহাড়টি তাহার 


উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অপরপক্ষে ফাসেক ব্যক্তি 
গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন তাহার উপর একটি মাছি বসিল আর 
সে উহাকে উড়াইয়া দিল। অর্থাৎ গোনাহের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। 
মূলকথা, গোনাহকে গোনাহ মনে করিয়া সেই অনুযায়ী ভয় করা উচিত 
এবং আল্লাহর দয়া ও রহমত অনুযায়ী আশাও করা উচিত। 

হযরত মুআয রোযিঃ) প্রেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া শহীদ হইয়াছেন। 
তাহার ইন্তেকালের নিকটবতী সময় তিনি বারবার বেহুশ হইয়া 
যাইতেছিলেন। কখনও হুশ ফিরিয়া আসিলে বলিতেন, হে আল্লাহ! 
আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহববত করি ; আপনার ইজ্জতের 
কসম করিয়া বলিতেছি, আমার এই মহব্বতের বিষয় আপনার জানা 
আছে। যখন মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন বলিলেন, ওহে 
মৃত্যু! তোমার আগমন শুভ হউক, কতই না মোবারক মেহমান আসিয়াছে 
; কিন্ত এই মেহমান অনাহার অবস্থায় আসিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে 
আল্লাহ! আপনি জানেন আমি সর্বদা আপনাকে ভয় করিয়াছি; আজ 
আমি আপনার কাছে রহমতের আশাবাদী। হে আল্লাহ! আমি জীবনকে 
মহব্বত করিয়াছি; কিন্তু উহা নহর খনন করার জন্য অথবা বাগান তৈরী 
করার জন্য নয়; বরং গরমে (রোযা রাখিয়া) পিপাসার কষ্ট সহ্য করার 
জন্য, দ্বীনের খাতিরে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করার জন্য এবং যিকিরের 
মজলিসে ওলামায়ে কেরামের নিকটে জমিয়া বসিবার জন্য। 
এতায়ালা বান্দার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কথাটি শুধু 
গোনাহমাফীর ব্যাপারেই খাছ নয়। বরং ইহা অন্যান্য অবস্থার জন্যও 
হইতে পারে। যেমন দোয়া, স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা 
ইত্যাদি সব বিষয়ই ইহার অন্ত্ভূক্ত। যেমন দোয়ার ব্যাপারে বান্দা যদি 
একীন করে যে, আমার দোয়া কবুল হয় এবং অবশ্যই কবুল হইবে তবে 
তাহার দোয়া কবুল হয়। আর যদি ধারণা করে যে, আমার দোয়া কবৃল 
হয় না তবে তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইয়া থাকে। যেমন 
অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত. আছে, বান্দার দোয়া কবৃল হইয়া থাকে যতক্ষণ 
| পর্স্ত সে এই কথা না বলে যে, আমার দোয়া কবুল হয় না। এইভাবে 
স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি সব বিষয়ে একই অবস্থা। হাদীসে আছে, 
যে ব্যক্তি অভাবে পড়িয়া লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায়, তাহার সচ্ছল 
অবস্থা নসীব হয় না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি মিনতি ও 
দোয়া করে তবে অতিসত্বর এই অবস্থা দূর হইয়া যাইবে। 


প্রথম অধ্যায় _ ২৭, 
তবে এই কথাও বুবিয়া লওয়া জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত 


ভাল ধারণা এক জিনিস আর ধোকায় পড়া অন্য জিনিস। কুরআন পাকে 
এই বিষয়ে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে ঃ 
*7৮| 5405 786225 4১ “ধোকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে 
ধোকায় না ফেলে ।” (সূরা ফাতির, আয়াত £ ৫) ূ 
অর্থাৎ শয়তান যেন এই কথা না বুঝায় যে, গোনাহ করিতে থাক ; 
আল্লাহ গাফুরুর রাহীম তিনি মাফ করিয়া দিবেন। অন্য আয়াতে এরশাদ 


হইয়াছে 5 
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“সে কি গায়েবের কথা জানিতে পারিয়াছে, নাকি আল্লাহর সহিত 
তাহার কোন চুক্তি হইয়া গিয়াছে? এইরূপ কখনও নয়।” 
সুরা মারয়াম, আয়াত £ ৭৮, ৭৯) 
হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয় হইল, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে 
আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অন্য হাদীসে আছে, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ 
করে, তাহার ঠোট যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করিতে থাকে ততক্ষণ আমি 
তাহার সঙ্গে থাকি। অর্থাৎ আমার খাছ নজর ও তাওয়াজ্ছুহ তাহার উপর 
থাকে এবৎ আমার বিশেষ রহমত তাহার উপর নাধিল হইতে থাকে। 
আলোচনা করি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিয়া তাহাদের আলোচনা 
করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই কারণে যে, স্ষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে 
আল্লাহকে মানা এবং না মানা উভয় প্রকার শক্তিই রাখা হইয়াছে। (যেমন 
৮ নম্বর হাদীসে উহার বর্ণনা আসিতেছে।) এমতাবস্থায় মানুষের জন্য 
দ্বিতীয় কারণ হইল, সৃষ্টির শুরুতে ফেরেশতারা আরজ করিয়াছিল, (হে 
পরোয়ারদেগার !) “আপনি এমন মখলুক পয়দা করিবেন যাহারা 
দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে।” মূলতঃ ইহার কারণও 
মানুষের মধ্যে সেই সৃষ্টিগত “না মানা'র শক্তি বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে 
ফেরেশতাদের মধ্যে মানা না মানার এই দুই শক্তির কোনটাই নাই। 
এইজন্যই তাহারা আরজ করিয়াছিল, আপনার তসবীহ তাহলীল তো | 
আমরাই করিতেছি। গর্বের তৃতীয় কারণ হইল, মানুষের এবাদত ও 
এতায়াত বা মানার গুণ ফেরেশতাদের এবাদত-এতায়াত হইতে এইজন্য 


ৃ মানুষ না দেখিয়া আল্লাহর এবাদত করে। আর ফেরেশতারা 
9 | [ভিভতা 


আখেরাতের জগতকে দেখিয়া এবাদত করে। এইজন্যই আল্লাহ পাক 
বলেন__মানুষ যদি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখিত, তবে তাহাদের কি অবস্থা 
হইত! এইসব কারণেই আল্লাহ তায়ালা যিকিরকারী ও এবাদতকারীদের 
প্রশংসা করিয়া গর্ব করিয়া থাকেন। 

চতুর্থ বিষয় এই যে, বান্দা যে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার দিকে 
মনোযোগী হয়, আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী বান্দার প্রতি উহা 
হইতে আরও অনেক বেশী হয়। নিকটবর্তী হওয়া ও দৌড়াইয়া আসার অর্থ 
ইহাই যে, খুব দ্রুতবেগে আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে অগ্রসর হয়। 
অতএব, আল্লাহর রহমতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা বান্দার 
এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার। কাজেই যে যে পরিমাণ রহমত পাইতে চায় সে 
যেন এ পরিমাণ আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। 

পঞ্চম বিষয় এই যে, যিকিরকারী অপেক্ষা ফেরেশতাদের জামাতকে 
শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অথচ ইহা মশহুর কথা যে, মানুষ সবশ্রেষ্ঠ মখলুক। 
পূর্বে ইহার একটি কারণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ফেরেশতা বিশেষ এক 
দিক দিয়া উত্তম যে, তাহারা নিষ্পাপ তাহাদের দ্বারা গোনাহ হইতেই পারে 
না। দ্বিতীয় কারণ হইল, এই শ্রেষ্ঠত্ব অধিকাংশ সংখ্যা হিসাবে অর্থাৎ 
অধিকাংশ ফেরেশতা অধিকাংশ মানুষ হইতে বরং অধিকাংশ মোমিন 
হইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে খাছ মোমেন যেমন আশ্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সমস্ত 
ফেরেশতা হইতে শ্রেম্ঠ। এইগুলি ছাড়া আরও কারণ রহিয়াছে, যেগুলির 
আলোচনা অনেক দীর্ঘ। - | 
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এক সাহাবী রোধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! 
শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম তো অনেক রহিয়াছে, সেইগুলির মধ্য হইতে 
আমাকে এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন যাহার উপর আমি সবসময় 
আমল করিতে পারি এবং উহাতে মশগুল থাকিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহর যিকির দ্বারা তুমি 
তোমার জিহ্বাকে সর্বদা ভিজাইয়া রাখ। 
আরেক হাদীসে আছে, হযরত মু'আয (রািঃ) বলেন, বিদায়ের সময় 
হুযূর সাল্লাল্লমহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সর্বশেষ কথা এই 
হইয়াছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত 
আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় আমল কোন্টি? 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমন 
অবস্থায় যেন তোমার মৃত্য হয় যে, আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহ্বা 
তরতাজা থাকে ।দুররে মানসূর £ তিঘ্রমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম) 
ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রোযিঃ)কে ইয়ামানবাসীদের তবলীগ ও 
তালীমের উদ্দেশ্যে ইয়ামানের আমীর বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। তখন 
বিদায়ের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কিছু 
নসীহত করিয়াছিলেন। আর হযরত মু'আয (াযিঃ)ও কিছু বিষয় 
[ভতভ 


জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 

শিরীয়তের হুকুম-আহকাম অনেক, হওয়ার অর্থ হইল-_শরীয়তের 
প্রত্যেক হুকুমের উপর আমল করা তো জরুরী; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে 
পূর্ণতা হাসিল করা এবং সবগুলির মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকা কঠিন। কাজেই 
এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে বলিয়া দিন যাহাকে মজবুতভাবে 
আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারি এবং চলাফেরা, উঠাবসা সর্ব অবস্থায় 
আমি উহার উপর আমল করিতে পারি। 

অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি 
| এইগুলিকে হাসিল করিতে পারিবে সে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় ভালাই ও 
কল্যাণ হাসিল করিতে পারিবে। এক, এমন জিহ্বা যাহা সর্বদা আল্লাহর 
যিকিরে মশগুল থাকে। দুই, এমন দিল যাহা সর্বদা আল্লাহর শোকরে | 
মশগুল থাকে। তিন, এমন শরীর যাহা কষ্ট সহ্য করিতে পারে। চার, 
এমন স্ত্রী যে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করে এবং স্বামীর সম্পদে 
খিয়ানত না করে। নিজের ইজ্জতের হেফাজত করার অর্থ হইল, কোন 
বেহায়াপনা ও অপকর্মে লিপ্ত হয় না। 

জিহ্বাকে যিকির দ্বারা তরতাজা রাখার অর্থ অধিকাংশ ওলামায়ে 
কেরাম বেশী বেশী যিকির করা লিখিয়াছেন। প্রচলিত ভাষার মধ্যেও এই 
ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন কেহ কাহারও বেশী প্রশংসা করিলে 
বলা হয়, অমুকের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। কিন্তু অধমের খেয়ালে ইহার 
আরেকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। উহা এই যে, যাহার প্রতি এশ্ক ও মহববত 
হয় তাহার নাম লইলে মুখে একপ্রকার মজা অনুভব হয়। যে ব্যক্তি 
মহববত-জগতের কিছুটাও সংস্পর্শ পাইয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারে। এই 
হিসাবে অর্থ হইল, আল্লাহর নাম এমনভাবে স্বাদ করিয়া লও যেন মজা 
আসিয়া পড়ে। আমি আমার অনেক বুযুর্গকে বহুবার দেখিয়াছি, আওয়াজ 
যে পাশে বসা লোকও তাহা অনুভব করিতে পারিত। মুখ পানিতে এরূপ 
ভরিয়া যাইত, যাহা সকলেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু এই অবস্থা তখনই 
হইতে পারে যখন অন্তরে মহব্বতের স্বাদ থাকে এবং জবান বেশী বেশী 
যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর সহিত 
সহিত বিদ্বেষের আলামত হইল তাঁহার যিকিরের সহিত বিদ্বেষ রাখা। 

হযরত আবু দারদা রোধিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর ধিকির 


দ্বারা তাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। 
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একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম 
রোধি%ু)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি 
জিনিস বলিয়া দিব না যাহা সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের 
বেশী বুলন্দকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা খরচ করা হইতেও বেশী 
দামী এবৎ জেহাদের ময়দানে তোমরা দুশমনকে কতল কর আর দুশমন 
তোমাদেরকে কতল করে ইহা হইতেও বেশী উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম 
(রাধিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উহা হইল আল্লাহর যিকির। 
(দুররে মানসূর, হিসনে হাসীন £ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ) 


ফায়দা £ ইহা সাধারণ অবস্থা ও সব সময়ের জন্য বলা হইয়াছে। 


নতুধা সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে সদকা জিহাদ ইত্যাদি আমলও 
সর্বোত্তম হইয়া যায়। এই কারণেই কোন কোন হাদীসে এই সমস্ত 
আমলকেও সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। কেননা, এই সমস্ত আমলের 
প্রয়োজনীয় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম। এক হাদীসে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক 
জিনিসকে পরিম্কার করিবার এবং উহার ময়লা দূর করিবার বস্তু আছে 
(যেমন, কাপড় ও শরীরের জন্য সাবান, লোহার জন্য আগুনের ভাট 
ইত্যাদি)। আর অন্তরসমূহের ময়লা দূরকারী হইল আল্লাহ তায়ালার 
যিকির। আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা বড় আর কোন জিনিস 
আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষাকারী নাই। এই হাদীসে যিকিরকে যেহেতু 
দিলের সাফাই বা পরিষ্কারের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারাও আল্লাহর 
যিকির সর্বাপেক্ষা উত্তম হওয়া প্রমাণিত হয়। এইজন্য প্রত্যেক এবাদত 
তখনই এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে যখন উহা এখলাসের সহিত হইবে। 
আর এখলাস নির্ভর করে দিল পরিষ্কার হওয়ার উপর। এই কারণেই 
কোন কোন সুফী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসে যে যিকিরের কথা বলা হইয়াছে 
উহা দ্বারা “যিক্রে কালবী” অর্থাৎ দিলের যিকির উদ্দেশ্য। জবানের যিকির 
উদ্দেশ্য নয়। আর দিলের যিকির এ ধিকিরকে বলা হয় যাহা দ্বারা দিল 
সব সময়ের জন্য আল্লাহর সহিত জুড়িয়া যায়। আর নিঃসন্দেহে এই 
অবস্থাটি সমস্ত এবাদত হইতে উত্তম। যখন কাহারও ইহা হাসিল হয়, 
তখন তাহার কোন এবাদত ছুটিতেই পারে না। কেননা, শরীরের বাহির ও 
ভিতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিলের অনুগত। দিল যে জিনিসের সহিত 
জুড়িয়া যায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উহার সহিত জুড়িয়া যায়। আল্লাহর 
আশেকগণের অবস্থা কাহারও অজানা নহে। আরও অনেক হাদীসে যিকির 
সর্বোত্তম আমল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হযরত সালমান ফারসী 
(রোধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বশ্রেণ্ঠ আমল কোন্টি? 

তিনি, বলিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফ পড় নাই? কুরআন পাকে 
আছে, ৮441 ৮51; আল্লাহর যিকির হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস নাই। 

হযরত সালমান রোধিঃ) যে আয়াতের কথা বলিয়াছেন উহা ২১তম 
পারার প্রথম আয়াত। 
যিকিরকে দান-খয়রাত, জিহাদ ও অন্যান্য এবাদত হইতে এইজন্য উত্তম 


বলা হইয়াছে যে, আসল মকসুদ হইল আল্লাহর যিকির। অন্যান্য সমস্ত 


প্রথম অধ্যায়-_৩৩ 
এবাদত-বন্দেগী হইল এই মুল মকসূদকে হাসিল করার ওসীলা ও মাধ্যম। 
যিকিরও দুই প্রকার-__জবানী যিকির ও কালবী যিকির। কালবী যিকির 
জবানী যিকির হইতে উত্তম। আর উহা হইল মুরাকাবা ও চিন্তা। আর এই 
হাদীসেও ইহাই উদ্দেশ্য যাহাতে বলা হইয়াছে “এক মুহূর্ত ফিকির করা 
সত্তর বংসর এবাদত করা হইতেও উত্তম”। "মুসনাদে আহমদ” কিতাবে 
আছে, হযরত ছাহল (রাধিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
বর্ণনা করেন__আল্লাহর যিকিরের সওয়াব এত বেশী যে, আল্লাহর রাস্তায় 
। খরচের চেয়ে সাত লক্ষ গুণ বেশী হইয়া যায়। মোটকথা, এই সমস্ত 
আলোচনায় বুঝা গেল, দান-খয়রাত, জিহাদ ইত্যাদি সাময়িক। সময়ের 
প্রয়োজন হিসাবে এইগুলির ফযীলত অনেক বেশী হইয়া যায়। কাজেই 
যেসমস্ত হাদীসে এইসব আমলের বেশী বেশী ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, 
সেইসব হাদীস সম্পর্কে কোন জটিলতা রহিল না। যেমন এক হাদীসে 
এরশাদ হইয়াছে, সামান্য সময় আল্লাহর পথে দীড়াইয়া থাকা সত্তর বৎসর 
ঘরে নামায পড়া হইতে উত্তম। অথচ নামায সকলের নিকট সর্বোত্তম 
এবাদত। কিন্তু কাফেরদের উপদ্রব যখন বাড়িয়া যায় তখন জেহাদের 


আমল এ সমস্ত আমল হইতে উত্তম হইয়া যায়। ৃ 
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(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
অনেক মানুষ দুনিয়াতে নরম নরম বিছানার উপর বসিয়া আল্লাহ 


জান্নাতের উচ্চস্তরে পৌছাইয়া দেন। (দুররে মানসূর £ ইবনে হিব্বান) 

ফায়দা £ দুনিয়াতে কষ্টভোগ করা, দুঃখ-যাতনা সহ্য করা আখেরাতে 
উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। দুনিয়াতে দ্বীনি কাজে যতই কষ্ট সহ্য 
করিবে ততই উচ্চ মর্যাদাসমূহের হকদার হইবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের 
মোবারক ধিকিরের বরকত এই যে, আরামের সহিত নরম বিছানায় 
বসিয়াও যদি কেহ যিকির করে তবুও আখেরাতে এই যিকির তাহার 
মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি তোমরা সব সময় যিকিরের মধ্যে মশগুল 
থাক তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর ও পথের মধ্যে 
তোমাদের সহিত মোছাফাহা করিতে শুরু করিবে। এক হাদীসে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মুফার্রিদ 
লোকেরা অনেক বেশী আগে বাড়িয়া গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা পাগলপারার ন্যায় আল্লাহর 
ধিকিরে মশগুল হয়। এই হাদীসের কারণে সুফীগণ লিখিয়াছেন, বাদশাহ 
ও আমীরগণকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখা উচিত নয়। কেননা, 
তাহারা উহার কারণে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে। 

হযরত আবু দারদা রোযিঃ) বলেন, তুমি তোমার সুখের সময়গুলিতে 
আল্লাহ তায়ালার যিকির কর, তোমার দুঃখের সময়গুলিতে কাজে 
আসিবে। হযরত সালমান ফারসী (োযিঃ) বলেন, বান্দা যখন তাহার সুখ, 
আনন্দ ও প্রাচ্ুর্যের সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে অতঃপর সে কোন 
কষ্ট ও মুসীবতে পড়ে, তখন ফেরেশতারা বলেন_ ইহা কোন দুর্বল বান্দার 
পরিচিত আওয়াজ। অতঃপর আল্লাহর দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ 
করে। আর যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে না অতঃপর কোন 
| কষ্ট ও মুসীবতে পড়িয়া আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন ফেরেশতারা 
বলে_ ইহা কেমন অপরিচিত আওয়াজ ! হযরত ইবনে আববাস (রাযিঃ) 
বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে; তন্মধ্যে একটি দরজা শুধু 
যিকিরকারীদের জন্য রহিয়াছে । এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বেশী বেশী 
আল্লাহর যিকির করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত। আরেক হাদীসে আছে, 
আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন। . 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর হইতে ফিরিয়া 
আসিতেছিলেন। এক জায়গায় পৌছিয়া তিনি বলিলেন, অগ্রগামী 
8/85158810155155585018558185188 কতিপয় 


| যিকির করে। 


দ্রুতগামী লোক আগে চলিয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এ সমস্ত অগ্রবর্তী লোকেরা কোথায়, যাহারা 
আল্লাহর যিকিরে পাগলপারা হইয়া মশগুল থাকে। যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, 
জান্নাতে প্রবেশ করিয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিবে সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর 
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টে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 
ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ 
হইল জীবিত ও মৃতের মত। যে যিকির করে সে জীবিত আর যে যিকির 
করে না সে মৃত। দুররে মানসূর, মিশকাত ৪ বুখারী, মুসলিম) 

ফায়দা £ জীবন সকলের নিকট প্রিয় এবং মৃত্যুকে প্রত্যেকেই ভয় 
করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 
ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, সে জীবিত হইয়াও মৃত সমত্ুল্য। তাহার 
জীবন বেকার। 


| ্প ৪ ্ঘ ৮৪১ 
»১/-০০০৪%/%% ৮৮৫৮০০/৮৪/০ 


অর্থাৎ, আমার হায়াতকে জীবনই বলা চলে না। প্রকৃত জীবন তো 
তাহার, বন্ধুর সহিত যাহার মিলন লাভ হইয়াছে। 

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসে দিলের অবস্থা বর্ণনা 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে তাহার দিল জিন্দা 
থাকে আর যে ব্যক্তি যিকির করে না তাহার দিল মরিয়া যায়। কোন কোন 
আলেম আরও বলিয়াছেন, উদাহরণটি উপকার ও ক্ষতির দিক বুঝানোর 
জন্য দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরকারীকে যে কষ্ট দেয় সে যেন 
জিন্দা ব্যক্তিকে কষ্ট দিল। কাজেই ইহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে এবং 
ইহার পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে । আর যে ব্যক্তি যিকির করে 
না, তাহাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল মুর্দাকে কষ্ট দেওয়া। আর মুর্দা ব্যক্তি 
কোন প্রতিশোধ নিতে পারে না। 


বুঝানো হইয়াছে। কেননা, যাহারা এখলাসের সহিত বেশী বেশী আল্লাহর 
যিকির করে তাহারা কখনও মরে না; বরং তাহারা এই দুনিয়া হইতে 
বিদায় হওয়ার পরও জীবিতই থাকে। যেমন শহীদগণের ব্যাপারে কুরআন 
পাকে বলা হইয়াছে ৪ 44) 3 ৮ ৮02৮1 22 অর্থাৎ, তাহারা 
নিজেদের প্রভুর নিকট সবি অনুর বিকিরকারীদর জন্যও মৃত্য 
পর এক প্রকার বিশেষ জীবন রহিয়াছে। সুরা আলি ইমরান, আয়াত ৪ ১৩৯) 

হাকেম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর ধিকির দিলকে ভিজাইয়া 
দেয় এবং দিলের মধ্যে নম্রতা পয়দা করে। আর যখন দিল আল্লাহর 
যিকির হইতে খালি হয় তখন নফসের গরমি ও খাহেশাতের আগুনে 
শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শক্ত হইয়া যায়। 
ফলে এই দিল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবাদত-বন্দেশী হইতে রুখিয়া যায়। যদি 
এই অঙ্গগুলিকে টানিয়া সোজা করিতে চাও তা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। 

যেমন শুকনা কাঠকে ঝুকাইতে চাহিলেও বুকে না শুধু কাটিয়া 
জ্বালাইবার উপযুক্ত থাকিয়া যায়। 
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(৬১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
যদি কোন ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা-পয়সা থাকে এবং সে এইগুলিকে 
দান করিতে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর ষিকিরে মশগুল থাকে, 
তবে যিকিরকারী ব্যক্তিই উত্তম হইবে। (ুররে মানসূর ঃ তাবারানী) 

ফায়দা £ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা যত বড় জিনিসই হউক না কেন 
আল্লাহর যিকির উহার চাইতেও উত্তম। সুতরাং কত সৌভাগ্যবান এ সমস্ত 
মালদার যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সাথে সাথে আল্লাহর যিকির 
করারও তওফীক পাইয়া যায়। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 


'হইতেও বান্দার উপর প্রতিদিন ছদকা হইতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 


প্রথম অধ্যায়-__৩৭. 

তাহার যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্ত 
িকিরের তাওফীক পাওয়া এত বড় নেয়ামত যে, ইহা হইতে বড় নেয়ামত 
আর হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী, 
চাষাবাদ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে তাহারা যদি সামান্য সময় আল্লাহর 
কামাই হইবে। দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘন্টা হইতে দুই চার ঘন্টা সময় আল্লাহর 
ঘিকিরের জন্য বাহির করিয়া লওয়া এমনকি কঠিন ব্যাপার। অথচ 
অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্মে অনেক সময় খরচ হইয়া যায়। আল্লাহর 
খিকিরের মত একটি উপকারী কাজের জন্য সময় বাহির করা কি আর 
মুশকিল হইবে। 

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার উত্তম বান্দা তাহারা, যাহারা 
আল্লাহর যিকিরের জন্য চন্দ্র, সূর্য, তারা ও ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখে। 
অর্থাৎ, সঠিক সময়ের নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ এহতেমাম করে। বর্তমান 
যুগে ঘড়ি-ঘন্টার অধিক প্রচলন যদিও ইহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছে, 
তবুও এই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা ভাল। যাহাতে কখনও ঘড়ি নষ্ট 
হইয়া গেলেও সময় নষ্ট না হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, জমিনের যে 
অংশে আল্লাহর করা হয় সেই অংশ সাত তবক নীচ পর্য্ত অন্যান্য 
অংশের উপর গর্ব করিয়া থাকে। 
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(দ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
[আফসোস বা আক্ষেপ হইবে না; শুধুমাত্র এ সময়টুকুর জন্য আফসোস 
হইবে যাহা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া কাটিয়াছে। 

(দুরে মানসূর £ তাবারানী, বায়হাকী) 

ফায়দা £ জানাতে প্রবেশ করার পর যখন এই দৃশ্য সামনে আসিবে 
যে, একবার মাত্র আল্লাহর নাম লওয়ার কারণে কি পরিমাণ নেকী দেওয়া 
হইতেছে; কত পাহাড় পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাইতেছে, তখন নিজের 
কামাইয়ের এত লোকসান দেখিয়া যে পরিমাণ আফসোস হইবে উহা 
সহজেই অনুমেয়। এমন সৌভাগ্যবান বান্দাও আছে, যাহাদের কাছে 
আল্লাহর যিকির ছাড়া দুনিয়াটাই ভাল লাগে না। হাফেজ ইবনে হজর 
(রহঃ) “মোনাবেবহাত, কিতাবে লিখিয়াছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয রাযী 
(রহঃ) এইভাবে মোনাজাত করিতেন £ ী 

১৮ ৬৩০4১৫৪4944) ৫৩ ৩৪৭০, 
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অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! তোমার সহিত মোনাজাত ছাড়া রাত্র ভাল 
লাগে না, তোমার এবাদত ছাড়া দিন ভাল লাগে না, তোমার যিকির ছাড়া 
দুনিয়া ভাল লাগে না, তোমার ক্ষমা ছাড়া আখেরাত ভাল লাগিবে না, 
তোমার দীদার ছাড়া জান্নাত ভাল লাণিবে না। 

হযরত ছিররী ছাকতী রেহঃ) বলেন, আমি হযরত জুরজানী (বেহঃ)কে 
ছাতু খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এইভাবে শুকনা ছাতু 
খাইতেছেন! তিনি বলিলেন, রুটি চিবাইয়া খাওয়া এবং এইভাবে ছাতু 
খাওয়ার মধ্যে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, রুটি চিবাইয়া খাইতে যে 
পরিমাণ অতিরিক্ত সময় খরচ হয় উহাতে একজন মানুষ সত্তরবার 
সুবহানাল্লাহ পড়িতে পারে। এইজন্য আমি চল্লিশ বসর যাবৎ রুটি খাওয়া 
ছাড়িয়া দিয়াছি। এইভাবে শুধু ছাতুর উপরই জীবন কাটাইতেছি। 

মনসুর ইবনে মোতামির (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বৎসর 
যাবত এশার পর তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন নাই। রবী” ইবনে 
হায়ছাম (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বিশ বৎসর যাবৎ তিনি যে কথা 
বলিতেন উহা একটি কাগজে লিখিয়া লইতেন এবং রাত্রে তিনি নিজের 
দিলের সহিত হিসাব করিতেন কয়টি কথা দরকারী ছিল আর কয়টি 
বেদরকারী। | 
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সাক্ষ্ট দিতেছেন যে, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট শুনিয়াছি--তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে জামাত আল্লাহর 
লয়। আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে টাকিয়া লয়। তাহাদের উপর ছাকীনা 
নাধিল হয়। আর আল্লাহ তায়ালা নিজ মজলিসে গের্ব করিয়া) তাহাদের 
আলোচনা করেন। 4 

দুররে মানসূর ৪ হিসনে হাসীন, মিশকাত $ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) 

হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার 
নসীহত করিতেছি। কেননা ইহা সমস্ত বিষয়ের মূল। কুরআন পাকের 
তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম কর। ইহা দ্বারা আসমানে 
তোমার আলোচনা হইবে এবং জমিনে ইহা তোমার জন্য নূর হইবে। 
বেশীর ভাগ সময় চুপ থাক। ভাল কথা ছাড়া কোন কথা বলিও না। ইহা 
শয়তানকে দূর করিয়া দেয় এবং দ্বীনের কাজে সাহায্য করে। অধিক হাসি | 
হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, ইহাতে দিল মরিয়া যায় ও চেহারার নূর 
চলিয়া যায়। জিহাদ করিতে থাক। কেননা, আমার উম্মতের বৈরাগ্য 
ইহাই। মিসকীনদেরকে মহব্বত কর। তাহাদের সহিত বেশী সময় কাটাও। 
নিজের চেয়ে নিযনস্তরের লোকদেরকে দেখ, উপরের স্তরের লোকদেরকে 
দেখিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ যে নেয়ামত তোমাকে দান করিয়াছেন 
উহার প্রতি বেকদরী পয়দা হয়। আস্ত্রীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া 
| রাখার চেষ্টা কর। যদিও তাহারা তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। হক 
কথা বলিতে দ্বিধা করিও না, যদিও কাহারও নিকট তিক্ত লাগে। আল্লাহর 
ব্যাপারে কাহারও তিরন্কারের পরোয়া করিও না। নিজের দোষ দেখার 
মধ্যে এমনভাবে মশগুল হও যেন অন্যের দোষ দেখার সুযোগ না হয়। যে 
দোষ তোমার মধ্যে রহিয়াছে এমন দৌষের কারণে অন্যের প্রতি রাগ 
করিও না। হে আবূ যর! সুব্যবস্থা গ্রহণের চাইতে উত্তম বুদ্ধিমত্তা আর 
নাই। নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা সর্বোত্তম পরহেজগারী। 
| সদ্ধবহার সমতুল্য কোন ভদ্রতা নাই। জোমে সগীর ঃ তাবারানী) 

ফায়দা £ “ছাকীনা” শব্দের অর্থ শান্তি ও গান্তীর্য অথবা বিশেষ রহমত। 
ইহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। আমার লেখা “ফাযায়েলে 


(৮) হযরত আৰ হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ (রোষিঃ) দুইজনই 


কুরআন” কিতাবের চল্লিশ হাদীস অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা 


হইয়াছে। ইমাম নবভী রেহঃ) বলেন, "ছাকীনা* এমন জিনিস যাহার মধ্যে 
শান্তি, রহমত ইত্যাদি সবকিছু রহিয়াছে এবং তাহা ফেরেশতাদের সহিত 
য়। 

গর্বের সহিত করিয়া থাকেন-_ইহার একটি কারণ হইল, আদম (আঃ)কে 
ফেতনা-ফাসাদ করিবে। বিস্তারিত আলোচনা প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় করা 
হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ হইল, ফেরেশতারা যদিও পুরাপুরিভাবে আল্লাহ 
তায়ালাকে মানিয়া চলে, তাহার এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে মশগুল থাকে 
তবু ইহা বাস্তব যে, তাহাদেরকে গোনাহ করার ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। 

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এবাদত করা বা গোনাহে লিপ্ত হওয়া 
এই দুই প্রকারেরই ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন। তদুপরি গাফলতি ও 
নাফরমানীর বিভিন্ন উপকরণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, মনের 
কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। কাজেই এই 
সমস্ত বিপরীত অবস্থা সত্বেও মানুষের এবাদত ও আনুগত্য এবং গোনাহ 


হইতে বাঁচিয়া চলা খুবই প্রশংসনীয় ও কদর পাওয়ার উপযুক্ত। 


হাদীসে আছে, যখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাত তৈরী করার পর হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)কে এরশাদ ফরমাইলেন, যাও, জান্নাত দেখিয়া আস। 
তিনি প্জান্নাত দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার 
ইজ্জতের কসম, এই জান্নাতের খবর যে-ই পাইবে সে ইহাতে প্রবেশ 
করিবেই। অর্থাৎ, জান্নাতের মধ্যে যেসমস্ত নেয়ামত, আরাম-আয়েশ ও 
আনন্দ উপভোগের আসবাব রাখা হইয়াছে, উহা শুনিবার ও একীন 
করিবার পর এমন কে আছে যে উহাতে প্রবেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্ট দ্বারা ঢাকিয়া 
দিলেন। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি আমল উহার উপর 
সওয়ার করাইয়া দিলেন ; অর্থাৎ এই সমস্ত আমল সঠিকভাবে পালন 
কর, তাহা হইলেই জান্নাতে যাইতে পারিবে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল 
(আঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, যাও, এইবার দেখিয়া 
আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! 
এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে | 
না। এমনিভাবে, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম তৈরী করার পর হযরত 


জিবরাঈল (আঃ)কে উহা দেখিয়া আসার জন্য বলিলেন। হযরত 


জিবরাঈল (আঃ) জাহান্নামের আজাব, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গন্ধময় জিনিস | 
দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, যে 
ব্যক্তি জাহান্নামের অবস্থা জানিতে পারিবে, সে কখনও উহার কাছেও 
যাইবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে দুনিয়ার মৌহ ও বিভিন্ন 
শরাব, জুলুম ইত্যাদি পাপকার্ষের পর্দা উহার উপর ফেলিয়া দিলেন। 
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, এইবার 
দেখিয়া আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, 
আয় আল্লাহ! এখন তো আমার আশংকা হইতেছে যে, কেহই জাহান্নাম 
হইতে বাঁচিতে পারিবে না। 

এই কারণেই কোন বান্দা যখন আল্লাহর 'হুক্ম মানিয়া চলে এবং 
প্ীন হতাটিযা রাতে তন বিরল ওনারা 
চলিতেছে সেই পরিবেশ হিসাবে তাহার কদর হয়। আর এই কারণেই 
আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন। . 

উক্ত হাদীসে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা 
বিশেষভাবে এই কাজের জন্যই নিযুক্ত। অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহর 
যিকিরের মজলিস হয়, আল্লাহর যিকির করা হয় সেখানে তাহারা জমা 
হয় এবং যিকির শুনিয়া থাকে। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, 
ফেরেশতাদের একটি জামাত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরাফেরা করিতে থাকে, 
যেখানেই তাহারা যিকিরের আওয়াজ শুনিতে পায় অন্যান্য সঙ্গীদেরকে 
ডাকিয়া বলে, আস, এখানে আস, তোমরা যে জিনিস তালাশ করিতেছ 
তাহা এখানে রহিয়াছে। তখন তাহারা একজনের উপর আরেকজন জমা 
হইতে থাকে। এইভাবে তাহাদের হাল্কা বা ঘেরাও আসমান পর্য্ত 
পৌছিয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
১৪নং হাদীসে আসিতেছে। 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক 
জামাতের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি এবং এই 
জন্য তাঁহার হাম্দ ও ছানা করিতেছি যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের 
দৌলত দান করিয়াছেন--ইহা আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার বড়ই 
এহসান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
খোদার কসম! তোমরা কি শুধু এইজন্যই বসিয়া আছ? সাহাবীগণ 
বলিলেন, জি হী, খোদার কসম, আমরা সুধু এইজন্যই বসিয়া আছি। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমাদের প্রতি কোন 
খারাপ ধারণার কারণে তোমাদেরকে কসম দেই নাই. বরং হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) এইমাত্র আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং তিনি এই 
খবর শুনাইয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারণে 
ফেরেশতাদের উপর গর্ব করিতেছেন। 
দুররে মানসূর, মিশকাত £ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী) 
ফায়দা £ অর্থাৎ, আমি যে তোমাদেরকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি, উহার উদ্দেশ্য হইল, বিষয়টির প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ 
করা। কেননা, ইহা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কারণও হইতে পারে যেইজন্য 
আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিতেছেন। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ইহাই একমাত্র 
গর্বের কারণ। কতই না সৌভাগ্যবান ছিলেন এ সমস্ত লোক, যাহাদের 
এবাদত-বন্দেগী আল্লাহর কাছে হইয়া গিয়াছিল। যাহাদের হাম্দ ও 


ফাযায়েলে যিকির- ৪৪ - 
ছানার উপর আল্লাহ তায়ালার গর্বের সুসংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক জবানে তাহারা দুনিয়াতেই জানিতে 
পারিতেন। আর এইরূপ কেনই বা হইবে না? তীহাদের কৃতিত্বপূর্ণ 
কাজসমূহ আসলেই ইহার যোগ্য ছিল। নমুনাস্বরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে 
তাহাদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর আলোচনা “হেকায়াতে সাহাবা” নামক 
কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 
মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, গর্ব করার অর্থ হইল, আল্লাহ 
তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন যে, দেখ, এই সমস্ত লোক__তাহাদের 
সহিত নফস ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না রহিয়াছে, শয়তান তাহাদের উপর 
সওয়ার হইয়া রহিয়াছে, মনের কামনা-বাসনা তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে, 
দুনিয়াবী নানাবিধ প্রয়োজনও তাহাদের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে, 
এতদসত্বেও তাহারা এই সবকিছুর মোকাবিলায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল 
রহিয়াছে । এত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা আমার যিকির হইতে 
হটিতেছে না। তোমাদের যিকির ও তসবীহ_তাহলীলের পিছনে কোন 
বাধা-বিপত্তি নাই, যাহা তাহাদের রহিয়াছে। এই হিসাবে তাহাদের 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 
সমস্ত লোক আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার | 
সন্তৃষ্টিই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন আসমান হইতে এক 
ফেরেশতা ঘোষণা করে যে, তোমাদেরকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
এবং তোমাদের গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
(দুররে মানসূর £ আহমদ, তাবারানী) 
আরেক হাদীসে আছে, ইহার বিপরীত যে মজলিসে আল্লাহ পাকের 
কোন যিকির হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ 
হইবে। দ্বররে মানসূর £ বায়হাকী) 
ফায়দা £ অর্থাৎ, এই মজলিসের বে-বরকতী ও ক্ষতির কারণে 
আফসোস হইবে । আর ইহাও বিচিত্র নহে যে, কোন অসঙ্গত কাজের দরুন 
বিপদ বা ধবংসের কারণ হইয়া দীড়াইবে। এক হাদীসে আছে, যে মজলিসে 
আল্লাই তায়ালার যিকির হয় না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিসের লোক এমন যেন তাহারা মৃত 
গাধা ভক্ষণ করিয়া উঠিল। এক হাদীসে আসিয়াছে, মজলিসের কাফফারা 
অর্থাৎ, মজলিসের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য মজলিসের শেষে এই দোয়া 
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আরেক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া হয় না, সেই 
মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হইবে। অতঃপর আল্লাহ 
তায়ালা আপন দয়ায় চাহিলে মাফ করিয়া দিবেন অথবা শাস্তি প্রদান 
করিবেন। এক হাদীসে আছে, তোমরা মজলিসের হক আদায় কর। আর 


| তাহা এই যে, বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর। পথিককে প্রয়োজনে 


পথ দেখাইয়া দাও। নাজায়েয কিছু সামনে আসিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও 


(কিংবা নজর নীচু করিয়া লও যাহাতে উহার উপর দৃষ্টি না পড়িয়া যায়)। 

হযরত আলী (রাধিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, তাহার সওয়াব 
অনেক বড় পাল্লায় ওজন করা হউক (অর্থাৎ, তাহার সওয়াব বেশী হউক), 
কারণ সওয়াব বেশী হইলেই বড় পাল্লায় ওজন করার প্রয়োজন হইবে 
নতুবা সাধারণ হইলে তো পাল্লার এক কোণাই যথেষ্ট হইবে। সে যেন 
মজলিসের শেষে এই দোয়া পড়ে £ 
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উপরে উল্লেখিত হাদীসে গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়ার 
সুসংবাদও রহিয়াছে। কুরআন পাকেও সূরায়ে ফুরকানের শেষে মুমিনদের 
গুণাবলী বর্ণনা করার পর এরশাদ হইয়াছে £ ৮ 
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অর্থাৎ, ইহারাই এ সমস্ত লোক যাহাদের গোনাহকে আল্লাহ তায়ালা 

নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেন। আর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। 
ৃঁ ' সেরা ফোরকান, আয়াত £ ৭০) 

এই আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে £ » 

এক. গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং নেকী থাকিয়া যাইবে। 
আর ইহাও এক রকম পরিবর্তন কেননা, কোন গোনাহ বাকী রহিল না। 

দুই, এই সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বদ আমলের 
পরিবর্তে নেক আমলের তওফীক পাইবে । যেমন বলা হয় গরমের 
পরিবের্তে শীত আসিয়া গেল। | 

তিন, তাহাদের খারাপ অভ্যাসগুলি ভাল অভ্যাসে পরিণত হইয়া 
যায়। অর্থাৎ মানুষের অভ্যাস স্বভাবগত হইয়া থাকে যাহা কখনও 
পরিবর্তন হয় না। এইজন্যই প্রবাদ আছে, “পাহাড় স্থানান্তরিত হয় কিন্ত 
স্বভাব বদলায় না।* এই প্রবাদও একটি হাদীস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, 
যাহাতে বলা হইয়াছে_-তোমরা যদি শুনিতে পাও যে, পাহাড় নিজের 
পার; কিন্তু যদি শুনিতে পাও যে, কাহারও স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে তবে 
| উহা বিশ্বাস করিও না। হাদীসের অর্থ এই হইল যে, স্বভাব বদলাইয়া 
যাওয়া পাহাড় স্থানান্তরিত হওয়ার চাইতেও কঠিন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন! 


থাকিয়া যায় যে, সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ মানুষের অভ্যাস 


সংশোধনের যে কাজ করেন উহার অর্থ কি হইবে? উত্তর হইল, এছলাহ 


বা সংশৌধন দ্বারা অভ্যাস পরিবর্তন হয় না বরৎ উহার সম্পর্ক পরিবর্তন 
হইয়া যায়। যেমন এক ব্যক্তির স্বভাবে রাগ আছে। এমন নয় যে, 
মাশায়েখগণের এছলাহের দ্বারা তাহার রাগ দূর হইয়া যাইবে, বরং পূর্বে 
রাগের সম্পর্ক যে সমস্ত জিনিসের সহিত ছিল যেমন অপাত্রে জুলুম করা, 
অহংকার করা ইত্যাদি। এইগুলির বদলে আল্লাহর নাফরমানী ও তাহার 
আদেশ লংঘন ইত্যাদির দিকে পরিবর্তন হইয়া যায় ূ 
হযরত ওমর (োধিঃ) যিনি এক সময় মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার 
ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেন নাই, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হুযুর 
উপর অনুরূপভাবে বঝাঁপাইয়া পড়িতেন। অন্যান্য চরিত্র সংশোধনের 
ব্যাপারও ঠিক এইরকম। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী. আয়াতের অর্থ হইবে, 
আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত লোকদের চরিত্রের সম্পর্ক গোনাহের বদলে |. 
নেকীর সহিত করিয়া দেন। 
চার. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ তায়ালা- তাহাদেরকে 
গোনাহ হইতে তওবা করার তওফীক দান করেন। যে কারণে পুরাতন 
গোনাহগুলি স্মরণ করিয়া লজ্জিত হয় ও তওবা করে। আর তওবা 
যেহেতু একটি এবাদত, কাজেই প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি 
তওবার জন্য নেকী লাভ হইয়া যায়। | ্‌ 
পাঁচ" উক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হইল, যদি মেহেরবান আল্লাহ 
তায়ালার নিকট কাহারও কোন কাজ পছন্দ হয় এবং নিজ দয়ায় তিনি 
তাহাকে গোনাহের সমান নেকী দান করেন তবে কাহার কি বলার আছে। 
তিনি মালিক, বাদশাহ, সর্বশক্তিমান। তীহার রহমতের কোন সীমা নাই। 
তাহার মাগফিরাতের দরজা কে বন্ধ করিতে পারে। কে তাহার দানের 
ব্যাপারে বাধা দিতে পারে। তিনি যাহা কিছু দেন আপন মালিকানা হইতে 
দেন। আপন কুদরতের প্রকাশও তিনি ঘটাইবেন। অসাধারণ ক্ষমা ও 
মাগফেরাতও তিনি সেইদিন দেখাইবেন। হাশরের দৃশ্য ও হিসাব-নিকাশের 
“বাহজাতুন_নুফুস” কিতাবে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হইয়াছে 
যে, হিসাব কয়েক প্রকারে লওয়া হইবে £-_ একটি এই যে, অত্যন্ত 
গোপনে পর্দার আড়ালে বান্দার হিসাব লওয়া হইবে। তাহার গোনাহসমূহ 
একটি একটি করিয়া পেশ করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, 


অমুক সময় তুমি অমুক কাজ কর নাই? তখন স্বীকার না করিয়া তাহার 
সি 


কোন উপায় থাকিবে না। এমনকি গোনাহের পরিমাণ বেশী দেখিয়া সে 
মনে করিবে যে, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ 
করিবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ গোপন রাখিয়াছি আজও 
গোপন রাখিলাম এবং তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর এই ব্যক্তি 
এবং তাহার মত আরও অন্যান্য লোক যখন হিসাবের স্থান হইতে ফিরিয়া 
আসিবে তখন লোকেরা তাহাদেরকে দেখিয়া বলিবে, ইহারা আল্লাহর কত 
মোবারক বান্দা, কোন গোনাহই করে নাই। আসলে তাহারা তাহাদের 
গোনাহের কথা জানিতেই পারে নাই। এমনিভাবে আরেক প্রকারের লোক 
হইবে, তাহাদের ছোট বড় অনেক গোনাহ থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা 
| এরশাদ ফরমাইবেন, তাহাদের ছোট গোনাহগুলিকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া 
দাও। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিবে, আয় আল্লাহ! আরও অনেক 
2 
অনেক প্রকার -নিকাশের কথা “বাহজাতুন-নূফুস” কিতাবে 
করা হইয়াছে। হি রঃ 
হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি এ ব্যক্তিকে 
চিনি যাহাকে সকলের শেষে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে এবং 
সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। এক ব্যক্তিকে ডাকা হইবে 
এবং ফেরেশতাদেরকে বলা হইবে, তাহার বড় বড় গোনাহ যেন এখন 
উল্লেখ করা না হয়; বরং ছোট গোনাহগুলিকে তাহার সামনে পেশ করা 
হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতএব হিসাব শুরু হইয়া যাইবে__এক 
একটি গোনাহ সময় উল্লেখ করিয়া তাহার সামনে পেশ করা হইবে। সে 
উপায় না দেখিয়া এইগুলি স্বীকার করিতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহর | 
পক্ষ হইতে এরশাদ হইবে, তাহার প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি 
নেকী দান কর। তখন সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, আয় আল্লাহ! 
ই 11845255 
| বর্ণনা কারতে য়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হাসিয়া উঠিলেন। & ূ - 
উক্ত ঘটনায় প্রথমতঃ তাহাকে সর্বশেষে জাহান্নাম হইতে বাহির করা 
হইবে__ইহা কি সামান্য সাজা! দ্বিতীয় কথা হইল যে, সেই সৌভাগ্যবান 
ব্যক্তি কে, যাহার গোনাহ নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইবে ; তাহা তো 
আমরা জানি না। কাজেই আল্লাহ পাকের দরবারে আশাবাদী হইয়া তাহার 
দাও মেহেরবানী কামনা করাই হইবে গোলামীর পরিচয়। জার এই 


ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া বড়ই স্পর্ধার ব্যাপার। হাঁ গোনাহকে 


দ্বারা বদলাইয়া দেওয়ার পিছনে যে কারণ রহিয়াছে তাহা হইল এখলাসের | 
সহিত যিকিরের মজলিসে হাজির হওয়া। যাহা উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এই এখলাসও আল্লাহরই 
দান। | ্‌ 

একটি জরুরী কথা এই যে, জাহান্নাম হইতে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি 


| সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি বাহ্যতঃ একটি 


অপরটির বিপরীত মনে হইলেও আসলে কোন অমিল নাই। কারণ, 
একদল বাহির হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে “সর্বশেষে বাহির হইয়াছে? 
বলা যাইবে। আর যে শেষের নিকটবর্তী তাহাকেও শেষই বলা হইয়া 
থাকে। এমনিভাবে ইহার অর্থ__বিশেষ বিশেষ দল যাহারা সর্বশেষে বাহির 
হইবে তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও হইতে পারে। : 

উপরে বর্ণিত হাদীসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এখলাস। আর 
এখলাসের এই শর্তটি এই কিতাবের অনেক হাদীসে পাওয়া যাইবে। 
আসলে আল্লাহ তায়ালার কাছে এখলাসেরই মূল্য। যে পরিমাণ এখলাস 
হইবে আমলও সেই পরিমাণে মূল্যবান হইবে। সুফিয়ায়ে কেরামের মতে 
এখলাসের হাকীকত হইল--কথা ও কাজ এক রকম হওয়া । সামনে 'এক 
হাদীসে আসিতেছে, এখলাস উহাকে বলে যাহা গোনাহ হইতে. বিরত 
রাখে। 

“বাহজাতুন-নুফূস” কিতাবে আছে, এক অত্যাচারী বাদশাহের জন্য 
জাহাজ ভর্তি করিয়া শরাব আনা হইতেছিল। এক বুযুর্গ ব্যক্তি সেই 
ফেলিলেন। কিন্ত একটি মটকা না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাহাকে বাধা 
দেওয়ার মত সাহস কাহারও হয় নাই। কিন্তু সকলেই অবাক হইল যে, এই 
লোক কি করিয়া এমন অত্যাচারী বাদশার মোকাবেলা করার সাহস 
করিল! বাদশাহকে জানানো হইল। বাদশাও অবাক হইল যে, একজন 
সাধারণ. লোক এমন সাহস কিভাবে করিল! আবার সবগুলি মটকা 
ভাঙ্গিয়া একটিকে ছাড়িয়া দিল কেন? বাদশাহ তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা 
ইহার প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হইয়াছে, তাই এইরূপ করিয়াছি। তোমার মনে যাহা 
চায় আমাকে শাস্তি দিতে পার। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, একটি মটকা 
কেন রাখিয়া দিলে? তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি ইসলামী জোশের 


কারণে ভাঙ্গিয়াছি। কিন্তু শেষ মটকাটি ভাঙ্গিবার সময় আমার মনে এক 


_ঁ_ ফাযায়েলে যিকির ৫০. 
ধরনের খুশী আসিল যে, আমি একটি নাজায়েয কাজকে খতম করিয়া 
দিয়াছি। তখন আমার মনে খটকা হইল যে, হয়ত আমার মনের খুশীর 
জন্য ইহা ভাঙ্গিতেছি। কাজেই একটিকে না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। 
বাদশাহ বলিল, লোকটিকে ছাড়িয়া দাও, কেননা (ঈমানের কারণে) সে 
অপারগ ছিল। 

ইমাম গাযযালী (রহঃ) “এহয়াউল উলুম, কিতাবে লিখিয়াছেন, বনী 
ইসরাঈল গোত্রে একজন আবেদ ছিল। সবসময় সে এবাদতে মশগুল 
থাকিত। একবার একদল লোক আসিয়া তাহাকে বলিল, এখানে কিছু 
লোক একটি গাছের পূজা করে। ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত রাগান্বিত হইল 
এবং কুড়াল কাঁধে লইয়া গাছটি কাটিবার জন্য রওয়ানা হইল। পথে 
শয়তান এক বৃদ্ধ লোকের বেশ ধরিয়া আবেদকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি 
কোথায় যাইতেছঃ সে বলিল, অমুক গাছটি কাটিতে যাইতেছি। শয়তান 
বলিল, গাছের সাহিত তোমার কি সম্পর্ক; তুমি নিজের এবাদতে মশগুল 
থাক। একটি বেহুদা কাজের জন্য তুমি নিজের এবাদত ছাড়িয়া দিয়াছ 
কেন? আবেদ বলিল, ইহাও একটি এবাদত। শয়তান বলিল, আমি 
তোমাকে কাটিতে দিব না। এইবার দুইজনের মধ্যে মোকারেলা হইল। 
আবেদ শয়তানের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। শয়তান অপারগ হইয়া 
অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, আচ্ছা, একটি কথা শুন। আবেদ 
উপর ফরজ করেন নাই এবং ইহাতে তোমার কোন ক্ষতিও হইতেছে না। 
আর তৃমি নিজেও উহার এবাদত করিতেছ না। আল্লাহ তায়ালার বহু নবী 
দিতেন। আবেদ বলিল, আমি ইহা অবশ্যই কাটিব। এই কথার উপর 
আবার দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। আবেদ শয়তানের বুকের উপর 
চড়িয়া বসিল। শয়তান বলিল, আমি একটি মীমাংসার কথা বলিব কি? । 
যাহা তোমার জন্য লাভজনক হইবে । আবেদ বলিল, হা বল। শয়তান 
বলিল, তুমি একজন গরীব লোক, দুনিয়ার উপর বোঝা হইয়া আছ। তুমি 
্ব্মুদ্রা দিব, যাহা প্রতিদিন তুমি শিয়রের কাছে পাইবে। ইহাতে তোমার 
প্রয়োজনও মিটিয়া যাইবে এবং আত্ীয়-স্বজন ও গরীবদেরও সাহায্য 
করিতে পারিবে । আরও অন্যান্য সওয়াবের কাজও করিতে পারিবে। আর 
গাছ কাটিলে মাত্র একটি সওয়াব পাইবে। আবার তাহাও বেকার। কেননা, 
এসব লোক এই গাছের পরিবর্তে আরেকটি গাছ লাগাইয়া লইবে। 


৩৫৬ 


প্রথম অধ্যায় __৫১ টি 
শয়তানের কথা আবেদের মনে লাগিল এবং মানিয়া লইল। দুইদিন পর্যস্ত 
সে স্বর্ণমদ্রা ঠিকমতই পাইল কিন্তু তৃতীয় দিন আর পাইল না। আবেদ 
রাগান্িত হইয়া কুড়াল হাতে লইয়া আবার গাছ কাটিতে চলিল। পথে 
সেই বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? আবেদ 
বলিল, এ গাছটি কাটিতে যাইতেছি। বৃদ্ধ বলিল, তুমি উহা কাটিতে 
পারিবে না। এই বলিয়া দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। এইবার বৃদ্ধ 
আবেদের উপর জয়ী হইয়া গেল এবং আবেদের বুকের উপর চড়িয়া 
বসিল। আবেদ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এইবার তুমি কিভাবে জয়ী 
হইলে? বৃদ্ধ বলিল, আগে তোমার রাগ খালেছ আল্লাহর জন্য ছিল; 
কাজেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আর এইবার 
তোমার মনে স্বর্ণমদ্রার খেয়াল ছিল. বলিয়া তুমি পরাস্ত হইয়াছ। আসল 
কথা হইল, যে কাজ খালেছ আল্লাহর জন্য হয় উহা অত্যন্ত শক্তিশালী 
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(১ হুযুর সাল্লাল্লাহু 


এক হাদীসে আছে, “কবরের মধ্যে সর্বপ্রথম পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


করা হইবে।” মোট কথা, কবরের আজাব অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। 
যেমনিভাবে বিশেষ কিছু গোনাহের কারণে কবরের আজাব হয়, 
অনুরূপভাবে এমন কিছু বিশেষ এবাদতও আছে, যাহা দ্বারা কবরের 
আজাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে আছে, প্প্রত্যেক রাত্রে 
হেফাজত ও নাজাতের উপায়।” আর আল্লাহর যিকির দ্বারাও যে ইহা হয় 
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(২) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মোতির মিম্বরে 
বসা থাকিবে । অন্যান্য লোক তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবে। তাহারা 
নবীও হইবেন না, শহীদও হইবেন না। কেহ আরজ করিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তাহাদের অবস্থা বলিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদেরকে 
চিনিয়া লইতে পারি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 
তাহারা এ সমস্ত লোক হইবে যাহারা বিভিন্ন এলাকা হইতে এবং বিভিন্ন 
খান্দান হইতে এক জায়গায় একত্রিত হইয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল 
হইয়াছে। (দুররে মানসূর, তারগীব £ তাবারানী) 

আরেক হাদীসে আছে, জান্নাতে ইয়াকৃত পাথরের খুঁটিসমূহ হইবে। 
উহার উপর যাবার্জাদ যুমুররুদ) পাথরের বালাখানা হইবে। উহাতে 
চারিদিকে দরজাসমূহ খোলা থাকিবে । উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় 
ঝলমল করিতে থাকিবে। এইসব বালাখানার মধ্যে এ সমস্ত লোক থাকিবে 
যাহারা একে অপরের সহিত আল্লাহর জন্য মহববত রাখে, যাহারা 
আল্লাহর ওয়াস্তে এক জায়গায় জমা হয় এবং যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে 
পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে। জোমে সগীর, মিশকাত) 

ফায়দা £ এই ব্যাপারে চিকিৎসকদের মতভেদ রহিয়াছে যে, যাবার্জাদ 
ও যুমুররুদ একই পাথরের দুই নাম অথবা একই পাথরের দুইটি প্রকার 

বা একই ধরণের দুইটি পাথর। যাহা হোক, ইহা একটি অতি উজ্জ্বল ও 
চমকদার পাথর। যাহার অতি মিহিন পাত তৈরী হয়। এবং এক প্রকার 
ঝলমলে কাগজের আকারে বাজারে বিক্রি হয়। 

আজ যাহারা খানকাতে বসিয়া আছেন তাহাদের উপর সব ধরনের 


অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্ধপ 
করা হইয়া থাকে। যত মনে চায় আজ তাহাদেরকে মন্দ বলিয়া লউক; 
কাল যখন তাহাদিগকে এ সকল মিন্বর ও অক্টালিকার উপর দেখিবে 
তখন প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবে যে, ছিড়া মাদুরের উপর বসিয়া 
তাহারা কত কি কামাই করিয়া নিয়া গিয়াছেন। আর বিদ্রাপকারী ও 
গালমন্দকারীরা কি কামাই করিয়া নিয়া গিয়াছে। 
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“যখন ধুলিবালি সরিয়া যাইবে তখন দেখিতে পাইবে, ঘোড়ার উপর 
সওয়ার ছিলে নাকি গাধার উপর।” 

এই খানকাসমূহ যাহার উপর আজ চারিদিক হইতে গালমন্দ 
পড়িতেছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহার মূল্য কি? ইহা এ সকল হাদীস 
দ্বারা জানা যায় যাহাতে উহার ফযীলতসমূহ আলোচিত হইয়াছে । এক 
হাদীসে আছে, যে ঘরে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয় উহা 
আসমানবাসীদের নিকট এমন চমকায় যেমন দুনিয়াবাসীদের নিকট নক্ষত্র 
(এক প্রকার বিশেষ নেয়ামত) নাযিল হয়। ফেরেশতারা তাহাদেরকে 
ঘিরিয়া লয়। আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়। আর আল্লাহ 
জাল্লা জালালুহু আরশের উপর তাহাদের আলোচনা করেন। 

সাহাবী হযরত আবু রাষীন রোযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমাকে দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধিকারী বস্ত বলিয়া 
দিব কি? যাহা দ্বারা তুমি উভয় জাহানের ভালাই লাভ করিবে। উহা হইল 
যিকিরকারীদের মজলিস। উহাকে মজবুত করিয়া ধর। আর যখন তুমি 
একাকী হও তখন যত পার আল্লাহর যিকির করিতে থাক। . 

হযরত আবু হুরায়রা রোষিঃ) বলেন--যে সমস্ত ঘরে আল্লাহর যিকির 
করা হয়, আসমানবাসীগণ এ ঘরগুলিকে এইরূপ উজ্জ্বল দেখেন যেমন 
জমিনবাসীগণ তারকাসমূহকে উজ্জ্বল দেখে, যে সকল ঘরে আল্লাহর 
যিকির হয়, সেইগুলি এমন আলোকিত ও নূরানী হয় যে, নূরের কারণে 
তারকার মত চমকায়। আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে নূর দেখিবার মত চোখ 
দান করেন তাঁহারা এই জগতেও উহার চমক দেখিয়া নেয়। আল্লাহর 
অনেক বান্দা এমন আছেন, যাহারা বুযুর্গদের চেহারার নূর, তাহাদের 
বাসস্থানের নূর স্বচক্ষে চমকিতে দেখিয়া থাকেন। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত 


ফুজায়েল ইবনে ইয়াজ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত ঘরে যিকির করা হয় 


সেইগুলি আসমানওয়ালাদের নিকট বাতির মত চমকিতে থাকে। শায়খ 
আবদুল আজীজ দাববাগ (েহঃ) কাছাকাছি যুগের একজন উন্মী বৃমুর্গ 
ছিলেন। কিন্তু কুরআনের আয়াত, হাদীসে কুদসী, হাদীসে নববী, জাল 
হাদীস এইসবগুলিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। 
তিনি বলিতেন যে__বর্ণনাকারীর জবান হইতে যখন শব্দ বাহির হয়, 
তখন এ শব্দসমূহকে নূরের দ্বারা বুঝিতে পারি-__ইহা কাহার কালাম। 
কেননা আল্লাহর কালাম এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কালামের নূর আলাদা । অন্যদের কালামে এই দুইপ্রকার নূর থাকে না। 

“তাযকেরাতুল-খলীল” নামক হযরত মাওলানা খলীল আহমদ 
রেহঃ)এর জীবনীগ্রন্থে মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের উদ্ধৃতি দিয়া 
লেখা হইয়াছে যে, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) যখন তাহার 
পঞ্চম বারের হজ্জে তওয়াফে-কুদূমের জন্য মসজিদে হারামে আসিলেন 
তখন আমি মোওলানা জাফর আহমদ) হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী 
(রহঃ)এর খলীফা ও কাশফওয়ালা মাওলানা মুহিববুদ্দীনের নিকট বসা 
ছিলাম। তিনি তখন দুরূদের কিতাব খুলিয়া অজীফা আদায় 
করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই 
সময় হরমে কে আসিয়াছেন যে হঠাৎ হরম নূরে ভরিয়া গেল? আমি কোন 
উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ পর তওয়াফ শেষ করিয়া হযরত খলীল 
আহমদ ছাহেব রেহঃ) মাওলানার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন 
মাওলানা দীড়াইয়া গেলেন এবং হাসিমুখে বলিলেন, তাই তো বলি হরমে 
আজ কাহার আগমন ঘটিল? বহু হাদীসে বিভিন্নভাবে যিকিরের 
মজলিসের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। 
এক হাদীসে আছে, সর্বোত্তম "রিবাত' হইল নামায ও যিকিরের 
পাহারা দেওয়াকে রিবাত বলে। 
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হা ভারা ৬ 
তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহের নিকট দিয়া যাও তখন সেখানে খুব 
বিচরণ কর। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! জান্নাতের বাগানসমূহ 
কি? এরশাদ ফরমাইলেন, ধিকিরের হাল্কাসমূহ। (আহমদ, তিরমিযী) 

ফায়দা ঃ উদ্দেশ্য হইল, কোন ভাগ্যবান লোক যদি এ সমস্ত মজলিস 
ও হাল্কাসমূহে পৌছিতে পারে, তবে উহাকে অতি গনীমত মনে করা 
উচিত। কেননা, এইগুলি দুনিয়াতেই জান্নাতের বাগান। “খুব বিচরণ 
কর”_এই বাক্য দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত কার হইয়াছে যে, পশু যখন কোন 
শস্যক্ষেত বা বাগানে চরিতে লাগিয়া যায় তখন সরাইতে চাহিলেও সহজে 
সরে না। এমনকি মালিকের লাঠি ইত্যাদির আঘাত খাইতে থাকে তবুও 
মুখ ফিরায় না। তদ্রপ যিকিরকারী ব্যক্তিকেও দুনিয়াবী চিন্তা-ফিকির ও 
বাধা-বিপত্তির কারণে যিকিরের মজলিস হইতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া 
উচিত নয়। উক্ত হাদীসে “জান্নাতের বাগান” এইজন্য বলা হইয়াছে যে, 
জান্নাতে যেমন কোন আপদ-বিপদ হইবে না, তদ্রপ যিকিরের মজলিসও 
আপদ-বিপদ হইতে মুক্ত। এক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির দিলের 
জন্য শেফা, অর্থাৎ অন্তরে যেসব রোগ সৃষ্টি হয় যেমন অহংকার, হিংসা, 
বিদ্বেষ ইত্যাদি যাবতীয় রোগের জন্য যিকির চিকিৎসা স্বরাপ। “ফাওয়ায়েদ 
ফিস-সালাত” কিতাবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সব সময় যিকির করিতে 
থাকিলে মানুষ বিপদ-আপদ হইতে হেফাজতে থাকে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
করিতেছি। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কাহারও পিছনে কোন দুশমন 
লাগিয়া গেল আর সে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া দূর্গে নিরাপদ আশ্রয় 
লইল। যিকিরকারী আল্লাহর সঙ্গী হয়। ইহা হইতে বড় ফায়দা আর কি 
হইবে যে, সে সমস্ত জগতের বাদশার সঙ্গী হইয়া যায়। ইহা ছাড়া যিকিরের 
885583554 নূরানী হইয়া যায়। দিলের কঠোরতা দূর হইয়া 


| রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়া তোমাদের যিকিরের উপর নির্ভর 


প্রথম অধ্যায় ৫৯ 
যায়। যিকিরের জাহেরী রাতেনী আরও অনেক ফায়দা আছে। ওলামায়ে - 
কেরাম একশত পর্যন্ত ফায়দা লিখিয়াছেন। 

হযরত আবু উমামা রোযিঃ)এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া 
আরজ করিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যখনই আপনি ঘরে প্রবেশ করেন 
অথবা ঘর হইতে বাহিরে আসেন অথবা দাঁড়াইয়া থাকেন অথবা বসিয়া 
থাকেন, ফেরেশতা আপনার জন্য দোয়া করে। হযরত আবু উমামা 
(রাযিঃ) বলিলেন, তৃমি চাহিলে ফেরেশতারা তোমার জন্যও দোয়া করিতে 
পারে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ৪. 


55 ১১6৫ 


57777 ৮৮৫৮০১৫1২৫-08গ48 
(সূরা আহযাব, আয়াত £ ৪১) 
এই আয়াতে যেন এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহর 


করিতেছে। অর্থাৎ, তোমরা যত বেশী যিকির করিবে অপরদিক হইতে তত 


বেশী রহমত ও দোয়া হইবে 
৫ ঠি 4৫৮ 64৩১%৮65,৮ ডে 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন__ 


তোমীদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত্রে মেহনত করিতে অক্ষম, কৃপণতার কারণে 


মালও খরট করিতে পারে না (অর্থাৎ নফল দান-খয়রাত করিতে পারে 


না) এবং কাপুরুষতার কারণে জেহাদেও শরীক হইতে পারে না, তাহার 
জন্য উচিত, সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে। 
(তোরগীব £ বায্যার, তাবারানী, বায়হাকী) 
ফায়দা £ অর্থাৎ নফল এবাদতের মধ্যে যত রকমের কমি হইয়া থাকে, 
বেশী বেশী আল্লাহর যিকির উহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে। হযরত আনাস 
রোযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, 
হইতে হেফাজত ও জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষার উপায়। এই সমস্ত 
উপকারিতার কারণেই আল্লাহর যিকিরকে অনেক এবাদত হইতে উত্তম 


ব্যাপারে ইহার বিশেষ দখল রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, শয়তান হাঁটু 


গাড়িয়া বসিয়া মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যখন সে 
আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান অপারগ ও অপদস্থ হইয়া পিছনে 
হটিয়া যায়। আবার যখন গাফেল' হইয়া যায় তখন পুনরায় কুমন্ত্রণা দিতে 
শুরু করে। এইজন্যই সুফিয়ায়ে কেরাম বেশী বেশী যিকির করাইয়া 
থাকেন। যাহাতে দিলের মধ্যে তাহার কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুয়োগ না থাকে 
এবং দিল এমন মজবুত হইয়া যায় যে, শয়তানের মোকাবেলা করিতে 
পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভের বরকতে 


সাহাবায়ে কেরামের কলবের শক্তি এত উন্নত ছিল যে, বর্তমান যমানার |. 


যমানা হইতে যতই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে ততই কলবের জন্য শক্তিবর্ধক 
ওষধের প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে। এখন মানুষের দিল এতই দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছে যে, অনেক চিকিৎসা করিয়াও এ শক্তি হাসিল হয় না। তবুও 


। যতটুকু হাসিল হয় উহাকেই গনীমত মনে করিতে হইবে। কারণ, মহামারী | 


যত কমাইয়া আনা যায় ততই ভাল। 


এক বুযুর্ণের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শয়তান মানুষের অন্তরে 


কিভাবে কুমন্ত্রণা দেয় উহা জানিবার জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট 
দোয়া করিলেন। তিনি দেখিলেন, দিলের বাম পারবে কীধের পিছনে মশার 
আকৃতি নিয়া শয়তান বসিয়া আছে। মুখে লম্বা একটি শুড় উহাকে 
সুইয়ের মত দিলের দিকে লইয়া যায়। যখন সে দিলকে যিকির অবস্থায় 
পায় তাড়াতাড়ি শুড়টাকে টানিয়া লয়। আর যখন দিলকে গাফেল পায় 
তখন শুড়ের দ্বারা কুমন্ত্রণা ও গোনাহের বিষ ইনজেকশনের মত দিলের 
মধ্যে ঢলিয়া দেয়। এই বিষয়টি এক হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে, শয়তান 


৩৬৬ 


প্রথম অধ্যায় ৬১ 
তাহার নাকের অগ্রভাগ মানুষের দিলের উপর রাখিয়া বসিয়া থাকে, যখন 
সে আল্লাহর যিকির করে তখন বেইজ্জত হইয়া পিছনে সরিয়া যায়। আর 
যখন সে গাফেল হয় তখন তাহার দিলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 

আল্লাহর যিকির এত বেশী করিতে থাক যে, লোকেরা পাগল বলে। 


(তারগীব £ আহমদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম) 
আরেক হাদীসে আছে, এমনভাবে যিকির করিতে থাক যে, 
মোনাফেকরা তোমাকে রিয়াকার বলে। (তোরগীব £ তাবারানী) 
ফায়দা £ এই হাদীস দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, মোনাফেক অথবা 
অজ্ঞলোকদের রিয়াকার বা পাগল বলার কারণে ঘিকিরের মত এত বড় 
দৌলত ছাড়িয়া দেওয়া চাই না; বরং এত বেশী পরিমাণে ও গুরুত্ব 
সহকারে যিকির করা উচিত, যেন এই সমস্ত লোক পাগল মনে করিয়া 
পিছু ছাড়িয়া দেয়। আর পাগল তখনই বলা হয় যখন খুব বেশী পরিমানে 
এবং জোরে জোরে যিকির করা হয়। আস্তে যিকির করিলে কেহ পাগল 
বলে না। 


৩৬৭ 


| (আঃ) আমাকে যিকিরের এত বেশী তাকিদ করিয়াছেন যে, আমার মনে |. 
হইতেছিল যিকির ছাড়া কোন কিছুতেই কাজ হইবে না। এই সমস্ত বর্ণনা 
দ্বারা বুঝা গেল, যত বেশী যিকির করা সম্ভব হয় উহাতে কোন রকম ত্রুটি 
করা চাই না। লোকদের পাগল অথবা রিয়াকার বলার কারণে যিকির 
ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে নিজেরই ক্ষতি। সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, 
ইহাও শয়তানের একটি ধোকা যে, শয়তান প্রথম প্রথম যিকির হইতে 
মানুষকে এই বাহানায় ফিরাইয়া রাখে যে, লোকে দেখিয়া ফেলিবে, অথবা 
কেউ দেখিয়া ফেলিলে কি বলিবে? ইত্যাদি। 

তারপর যিকির হইতে ফিরাইয়া রাখার ব্যাপারে শয়তানের জন্য ইহা 
একটি স্থায়ী মাধ্যম ও বাহানা মিলিয়া যায়। এইজন্য ইহা জরুরী যে, 
দেখানোর নিয়তে কোন আমল করিবে না। কিন্তু যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, 
দেখুক উহার পরওয়া করিবে না। আর এই কারণে আমল ছাড়িয়া 
দেওয়াও উচিত নয়। 

হযরত আবদুল্লাহ জুল-বেজাদাইন (োধিঃ) একজন সাহাবী যিনি 
শৈশবে এতীম হইয়া গিয়াছিলেন। চাচার কাছে থাকিতেন। চাচা অত্য্ত 
যত্বের সহিত তাহাকে লালন-পালন করিতেন। ঘরের কাহাকেও না 
জানাইয়া গোপনে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। চাচা জানিতে পারিয়া 
রাগান্বিত হইয়া উলঙ্গ করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। 
মাও তাহার প্রতি অসস্তষ্ট ছিলেন। তবুও মায়ের মন__উলঙ্গ দেখিয়া 
তাহাকে একটি মোটা চাদর দিয়া দিলেন। তিনি চাদরটি দুইভাগ করিয়া 
নিচে উপরে পরিয়া নিলেন। অতঃপর মদীনা শরীফে হাজির হইলেন। 
এখানে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় পড়িয়া 
থাকিতেন এবং অত্যধিক পরিমাণে ও উচ্চস্বরে যিকির করিতেন। হযরত 
ওমর (রািঃ) বলিলেন, এইভাবে উচ্চস্বরে যিকির করে ; লোকটা কি 
রিয়াকার। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, সে, 
কোমলপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভৃস্ত। তিনি তবুক যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। 
সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) দেখিলেন, রাত্রে কবরসমূহের নিকট বাতি 
জুলিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজে কবরের মধ্যে নামিয়াছেন এবং হযরত আবু বকর ও হযরত 
ওমরকে বলিতেছেন, লও, তোমাদের ভাইয়ের লাশ আমার হাতে উঠাইয়া 
দাও। তাঁহারা উঠাইয়া দিলেন। দাফন শেষ হইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আয় আল্লাহ! আমি এই ব্যক্তির উপর 


রাজী, আপনিও রাজী হইয়া যান। হযরত ইবনে মাসউদ রোধিঃ) বলেন, 


ইবনে কাসীর (রহঃ) হযরত ইবনে আববাস (াধিঃ) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর যে কোন জিনিস ফরজ 
করিয়াছেন উহার একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং ওজর হইলে 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করেন নাই। 
আবার জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা অবস্থায় ইহার জন্য কোন ওজর-আপত্তিও গ্রহণ 
করেন নাই। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে £ 

7৮5 (4১4101574 অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের যিকির খুব বেশী 
করিয়া কর। সুরা আহযাব, আয়াত £ ৪১) অর্থাৎ, রাত্রে, দিনে, 
মাঠে-ময়দানে, নদী-বন্দরে, ঘরে, সফরে, অভাবে, সচ্ছল অবস্থায়, সুস্থ 


সাতটি লাইন লেখা ছিল £ এ. 

(১) আমি আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত 
জানিয়াও কেমন করিয়া হাসে। | 

(২) আমি আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়া একদিন 

€স হইয়া যাইবে এই বিশ্বাস রাখিয়াও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

(৩) আমি 'আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে তকদীরকে বিশ্বাস 
করে অথচ কোন জিনিস হারাইয়া গেলে আফসোস করে। 

(৪) আমি আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে আখেরাতের হিসাব 
দিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে তকু€ সে ধন-সম্পদ জমা করে। 

(৫) আমি আশ্চর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে জাহান্নামের 
আগুনকে বিশ্বাস করে তবুও সে গোনাহে লিপ্ত হয়। 

(৬) আমি আশ্রর্যবোধ করি এ ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহকে জানে 
তবুও সে অন্যের আলোচনা করে। ্ 

আসি আনচর্থবোর করি বযতির উপর, যে জানাতে খবর | 
রাখে, তবুও সে দুনিয়ার কোন জিনিসের মধ্যে শান্তি লাভ করে। ৰ 

কোন কোন বর্ণনায় আরেকটি লাইন রহিয়াছে যে, আমি আশ্চর্যবোধ 
করি এ ব্যক্তির উপর, যে শয়তানকে দুশমন বলিয়া জানে তবুও তাহার |. 
আনুগত্য করে। ঃ 
হাফেজ (রহঃ) হযরত জাবের (রাধিঃ) হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত জিবরাঈল 
[তডভ 


ফাযায়েলে যাকির- ৬৪ 
এই দৃশ্য দেখিয়া আমার আকাজক্ষা হইল, হায় এই লাশটি যদি আমার 
হইত ! 

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফোষায়ল ইবনে এয়াজ (রহঃ) বলেন, কোন 
আমল এইজন্য না করা যে, মানুষ দেখিবে__ইহাও রিয়া অর্থাৎ লোক 
দেখানোর অন্তর্ভৃক্ত। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করা 
শির্কের অন্তর্ভক্ত। এক হাদীসে আছে, কোন কোন মানুষ যিকিরের 
চাবিস্বরূপ। তাহাদেরকে দেখিলেই আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ হয়। 
আরেক হাদীসে আছে, এ সমস্ত লোক আল্লাহর ওলী, যাহাদেরকে দেখিলে 
আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম 
লোক তাহারা-_যাহাদেরকে দেখিলে আল্লাহর স্মরণ তাজা হয়। এক 
হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে উত্তন্ন এ ব্যক্তি, যাহাকে দেখিলে আল্লাহ 
স্মরণে আসে, যাহার কথাবার্তা শুনিলে এলেম বাড়িয়া যায় এবং যাহার 
আমল দেখিলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এই অবস্থা 
তখনই হাসিল হইতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে যিকিরে 
অভ্যত্ত হয়। 

আর যে ব্যক্তির নিজেরই যিকিরের তওফীক হয় না, তাহাকে দেখিয়া 
কাহারো কি আল্লাহর কথা স্মরণ হইতে পারে? কোন কোন লোক 


উপর নজর কম থাকার কারণেই তাহাদের এই ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। 
মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব রেহঃ) “ছাবাহাতুল-ফিক্র” নামক একখানি 
কিতাব এই বিষয়ের উপর লিখিয়াছেন। যাহাতে এরপ প্রায় ৫০টি হাদিস 
উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা উচ্চস্বরে যিকির করা প্রমাণিত হয়। তবে 
জরুরী বিষয় হইল শর্তাদির প্রতি খেয়াল রাখিয়া আপন সীমার মধ্যে 
থাকিবে যাহাতে অন্যের কষ্টের কারণ না হয়। 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 


সাত প্রকার মানুষ এমন আছে, যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপন 
রহমতের ছায়াতলে এমন দিনে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত 
আর কোন ছায়া হইবে না। 

এক. ন্যায়বিচারক বাদশাহ। দুই, এ যুবক, যে যৌবনে আল্লাহর 
এবাদত করে। তিন. এ ব্যক্তি যাহার দিল মসজিদেই আটকিয়া থাকে। 
চার, এ দুই ব্যক্তি যাহারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য মহববত 
করিয়াছে, আল্লাহর জন্যই তাহারা একত্রিত হয় এবৎ আল্লাহ্‌র জন্যই 
তাহারা পৃথক হয়। পাচ. এঁ ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চবংশীয় সুন্দরী মহিলা 
নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় 
করি। ছয়, এ ব্যক্তি, যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার অন্য 
হাতও টের পায় না। সাত. এ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে 
এবং তাহার দুই চোখ দিয়া পানি গড়াইয়া পড়ে। 

(তারগীব, মিশকাত £ বুখারী, মুসলিম) 

ফায়দা ঃ “পানি গড়াইয়া পড়া'্র অর্থ হইল, জানিয়া শুনিয়া নিজের 
কৃত গোনাহসমূহ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে আরম্ত করে। আর ইহাও অর্থ 
হইতে পারে যে, আবেগের আতিশয্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ হইতে অশ্রু 
প্রবাহিত হয়। 


ফাযায়েলে 


: 
হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) এক বুযুর্গের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, 


আমি বুঝিতে পারি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কিভাবে বুঝিতে পারেন? 
তিনি বলিলেন, যে দোয়াতে আমার শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যায়, দিল 
হয়। যেই সাতজনের কথা হাদীসে বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজন 
হইল, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর কাঁদিতে থাকে-_এই ব্যক্তির 
মধ্যে দুইটি গুণ জমা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, এখলাস। কেননা, 
সে নির্জনে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়াছে। আর দ্বিতীয়টি হইল, 
আল্লাহর ভয় বা আগ্রহ। উভয়টির কারণেই কান্না আসে আর উভয়টিই 
মহৎ গুণ। (কবি বলেন ৪) 


//://254-4% - ০০7%/৫5/41%% 
অর্থাৎ, প্রিয়জনের স্মরণে সারা রাত্র কান্নাকাটি করাই আমার কাজ। 


আর প্রিয়জনের ধ্যানে বিভোর হইয়া যাওয়াই আমার ঘুম। 
সুফিয়া কেরাম হাদীসে বর্ণিত “খালিয়ান*-এর দুই অর্থ লিখিয়াছেন, 


এক অর্থ নির্জনে আল্লাহ্‌র যিকির করা। আরেক অর্থ হইল গায়রুল্লাহ্‌ | 


হইতে দিলকে খালি করিয়া যিকির করা। আসল নির্জনতা ইহাই। এইজন্য 
সবচেয়ে উত্তম হইল উভয় নির্জনতা সহ যিকির করা। তবে যদি কেহ 
মজলিসে বসিয়া গায়রুল্লাহ হইতে দিলকে খালি করিয়া যিকির করে এবং 
কাঁদিতে থাকে তবে সেও উক্ত ফযীলতের অন্তর্ভূক্ত হইবে। কেননা, তাহার 
জন্য মজলিস ও নির্জনতা উভয়ই সমান। যেহেতু তাহার দিল মজলিস 
তো দূরের কথা সমস্ত গায়রুল্লাহ হইতে একেবারে খালি, কাজেই মজলিস 
তাহার মোটেও ক্ষতির কারণ হইবে না। আল্লাহর স্মরণে অথবা তাহার 
ভয়ে কান্নাকাটি করা অনেক বড় নেয়ামত। বড় ভাগ্যবান এ সমস্ত লোক 
যাহাদেরকে আল্লাহতায়ালা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন। এক হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিবে, স্তন হইতে বাহির করা 
দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে জাহান্নামে যাইতে পারে না। 
অর্থাৎ স্তন হইতে দুধ বাহির করার পর পুনরায় প্রবেশ করানো যেমন 
অসম্ভব, তাহার জন্য জাহান্নামে যাওয়াও এমন অসম্ভব। আরেক হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এমন কান্নাকাটি করে যে, চোখের কিছু 
পানি জমিনে পড়িয়া যায়, কেয়ামতের দিন তাহার আজাব হইবে না। 


এক হাদীসে আছে, দুই প্রকার চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম। এক প্রকার 


প্রথম অধ্যায়-__ ৬৭ 

হইল, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিয়াছে আর দ্বিতীয় প্রকার 
হইল, যে চোখ কাফেরদের অনিষ্ট হইতে ইসলাম ও মুসলমানদের 
হেফাজতের জন্য জাগিয়াছে। 

আরেক হাদীসে আছে, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কীদিয়াছে উহার জন্য 
জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় জাগিয়াছে উহার 
জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চোখ নাজায়েয জিনিসের উপর 
(যেমন বেগানা মহিলা)র উপর নজর করা হইতে বিরত রহিয়াছে উহার 
জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম। 

এক হাদীসে আছে, নির্জনে আল্লাহর যিকিরকারী এইরূপ যেন 
কাফেরদের মোকাবেলায় সে একা রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। 
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| .94/৮,০০8-4-87664 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, বুদ্ধিমান 
লোকেরা কোথায়? মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, বুদ্ধিমান লোক কাহারা ? 
উত্তরে বলা হইবে, যাহারা দীড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন অবস্থায় (অর্থাৎ 


সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিকির করিত। আর আসমান-জমিনের সৃষ্টি রহস্যের 


স্ 
ঘৃ 


ফাযায়েলে বীকির- ৬৮ 
মধ্যে চিন্তা-ফিকির করিত। আর বলিত, আয় আল্লাহ! আপনি এই 
সবকিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা আপনার তসবীহ পড়ি। 
আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া দিন। অতঃপর এই সমস্ত 
লোকের জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈয়ার করা হইবে এবং তাহারা সেই ঝাণ্ডার 
পিছনে চলিবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও তোমরা 
চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর। দ্েররে মানসুর) 

ফায়দা ৪ আসমান-জমিনের সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে চিন্তা করে অর্থাৎ, 
আল্লাহর কুদরতের দৃশ্যাবলী ও তীহার হিকমতের আশ্চর্যজনক 
বিষয়গুলির মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করে। ফলে, আল্লাহর মারেফত অর্থাৎ 
পরিচয়) মজবৃত হইয়া যায়। 

চি 

“হে আল্লাহ! এই জগত হইল তোমার কুদরতের নিদর্শনে ভরপুর 
একটি বাগান।” 

ইবনে আবিদ্‌-দুনিয়া একটি এঘুরসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি 
জামায়াতের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলেই চুপচাপ 
বসিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
সম্পর্কে চিন্তা করিতেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, হা, আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কেননা, তিনি 
ধারণার অতীত। কিন্ত তীহার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর। হযরত আয়েশা 
রোধিঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্য কথা আমাকে শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্‌ কথাটি এমন ছিল যাহা 
আশ্চর্য নহে। একবার তিনি রাত্রে তশরীফ আনিলেন এবং আমার" 
বিছানায় আমার লেপের নিচে শুইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি বলিতে 
লাগিলেন, আমাকে ছাড়, আমি আমার পরোয়ারদিগারের এবাদত করিব। 
এই কথা বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। অজু করিয়া নামাযের নিয়ত 
বাধিলেন এবং নামাযের মধ্যে এত বেশী কীদিতে লাগিলেন যে, চোখের 
পানিতে তাঁহার সীনা মোবারক ভিজিয়া গেল। অতঃপর রুকুতেও এইভাবে 
কাঁদিলেন। সেজদাতেও এইভাবে কীদিলেন। সারারাত্র তিনি এইভাবে 
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া দিলেন। ফজরের সময় হযরত বেলাল (রোযিঃ) 


৩৭৪ 


| আশি বৎসরের এবাদত. হইতে উত্তম। উম্মে দারদা (রোযিঃ)কে জিজ্ঞাসা |. 


ৃ 
আসিয়া ডাক দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! 


আপনাকে তো আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিয়াছেন, তবু আপনি এত 
বেশী কীদিলেন কেন? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি আল্লাহর 
শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি আরও এরশাদ ফরমাইলেন, 
আমি কেন কাঁদিব না; আজই তো আমার উপর এই আয়াতগুলি নাষিল 
হইয়াছে £ ১631 0172 ৮5$..০ ০৮১1 ০৪০] 215 ১ 91 
“ (সুরা আলি ইমরান, আয়াত £ ১৯০) 
অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন, ধবংস এ ব্যক্তির জন্য যে এই 
আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে অথচ চিন্তা-ফিকির করে না। আমের ইবনে 
আবদে কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি একজন নয়, দুইজন নয়, তিনজন 
নয়, বরং আরও অধিক সাহাবায়ে কেরামের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, | 
ঈমানের রোশনী ও ঈমানের নূর হইল চিস্তা-ফিকির। হযরত আবু 
হোরায়রা রোধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা 
করেন যে, এক ব্যক্তি ছাদের উপর শুইয়া আসমান ও তারকাসমূহ 
দেখিতেছিল। অতঃপর বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস যে, তোমাদের পয়দা করনেওয়ালা কেহ অবশ্যই আছেন ; আয় 
আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আল্লাহর 
রহমতের দৃষ্টি পড়িল এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া গেল। হযরত ইবনে 
আববাস রোযিঃ) বলেন, এক মুহুর্ত চিন্তা-ফিকির করা সারারাত্র 
এবাদত-বন্দেশী হইতে উত্তম। হযরত আবু দারদা ও হযরত আনাস 
(রাধিঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস রোযিঃ) হইতে 
ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এক মুহূর্ত চিন্তা করা 


করা হইল, হযরত আবু দারদা রোযিঃ)এর সর্বোত্তম এবাদত কি ছিল? 
তিনি বলিলেন, চিস্তা-ফিকির করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ)এর 
সুত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাও নকল করা 
হইয়াছে যে, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা ষাট বৎসরের এবাদত হইতে 
উত্তম। কিন্ত এই সকল বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, এবাদতের আর প্রয়োজন 
নাই। বরং প্রত্যেক এবাদত নিজ নিজ জায়গায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, 
মোস্তাহাব যে পর্যায়েরই হউক, উহা ত্যাগ করিলে সেই পর্যায়ের শাস্তি ও 
তিরস্কার হইবে। 

ইমাম গাযযালী (েহঃ) লিখিয়াছেন, চিন্তা-ফিকিরকে উত্তম এবাদত 


এইজন্য বলা হইয়াছে যে, চিন্তা-ফিকিরের মধ্যে যিকিরের দিকটা তো 
-_ [তন 


আছেই, অতিরিক্ত আরও দুইটি জিনিস রহিয়াছে। একটি হইল, আল্লাহর 
মারেফাত। কেননা, মারেফাতের চাবিকাঠিই হইল চি্তা-ফিকির। দ্বিতীয় 
হইল-_আল্লাহর মহববত। যাহা ফিকিরের দ্বারাই হাসিল হয়। এই 
চিন্তা-ফিকিরকেই সূফীগণ “মোরাকাবা” বলেন। বহু রেওয়ায়েত দ্বারা ইহার 
ফযীলত প্রমাণিত হয়। 

মুসনাদে আবু ইয়ালা গ্রন্থে হযরত আয়েশা রোযিঃ) হইতে বর্ণিত হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, যিক্রে 
খফী (অর্থাৎ গোপনে যিকির) যাহা ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না উহার 
সওয়াব সত্তরগুণ বেশী। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত 
মখলুককে হিসাবের জন্য জমা করিবেন এবং কেরামান-_কাতেবীন 
আমলনামা লইয়া হাজির হইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, অমুক 
বান্দার আমলসমূহ দেখ, কোন কিছু বাকী রহিয়াছে কিনা? তাহারা আরজ 
করিবে, আমরা সবকিছু লিখিয়াছি এবং হেফাজত করিয়াছি। আল্লাহ 
তায়ালা বলিবেন, আমার নিকট তাহার এমন নেকী রহিয়াছে যাহা 
| তোমাদের জানা নাই। উহা হইল যিক্রে খফী। হযরত আয়েশা (োযিঃ) 
হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে, যে যিকির ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না উহা 
এ যিকির হইতে যাহা তাহারা শুনিতে পায় সম্তরগুণ বেশী ফথীলত রাখে 
কবি বলেন £ 

৮০৮454% ১০/50৮৮৮ 

“প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে, যাহা 
ফেরেশতারাও জানে না।” 

কত ভাগ্যবান এ সমস্ত লোক যাহারা এক মুহূর্তও যিকির হইতে 
গাফেল হয় না। তাহারা জাহেরী এবাদতের সওয়াব তো পাইবেনই। 

উপরন্ত সর্বক্ষণ যিকির-ফিকিরের কারণে তাহারা সন্তরগুণ বেশী 
পারার বাহিরে আর ইহাই এ জিনিস যাহা শতানকে লেরেনানি 
করিয়া রাখিয়াছে। 

হযরত জুনাইদ রেহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি একবার 
শয়তানকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের সামনে 
উলঙ্গ হইয়া থাকিতে তোর কি লজ্জা হয় না? শয়তান বলিল, ইহারা কি 
মানুষ ; মানুষ তো উহারা, যাহারা শোনিজিয়া্র মসজিদে বসা আছেন। 
যাহারা আমার শরীরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, আমার কলিজাকে পুড়িয়া 
কাবাব করিয়া দিয়াছে। হযরত জূ (রেহঃ) বলেন, আমি শোনিজিয়ার 


৩৭৬ 
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মসজিদে গিয়া দেখিলাম_কয়েকজন বৃমুর্ন হাটুর উপর মাথা রাখিয়া 
মোরাকাবায় মশগুল রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে 
লাগিলেন, খবীস শয়তানের কথায় কখনও ধোকায় পড়িও না। 

মাসুহী রেহঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি 
শয়তানকে উলঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের মধ্যে এইভাবে 
উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করিতে তোর কি লজ্জা হয় না? সে বলিতে 
লাগিল, খোদার কসম, ইহারা তো মানুষ নয়। যদি মানুষ হইত তবে 
ইহাদের সহিত আমি এমনভাবে খেলা করিতাম না, যেমন বাচ্চারা ফুটবল 
নিয়া খেলা করে। মানুষ এ সমস্ত লোক, যাহারা আমাকে অসুস্থ করিয়া 
দিয়াছে। এই কথা বলিয়া সে সৃফিয়ায়ে কেরামের জামাতের দিকে ইশারা 
করিল। 

হযরত আবু সাঈদ খায্যার রেহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, 
শয়তান আমার উপর হামলা করিয়াছে। আমি তাহাকে লাঠি দ্বারা মারিতে 
আরক্ত করিলাম। কিন্তু সে কোন পরওয়া করিল না। এমন সময় গায়েব 
হইতে আওয়াজ আসিল, শয়তান ইহাকে ভয় করে না; সে অন্তরের | 
নূরকে ভয় করে | 

হযরত সাদ রোযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম যিকির হইল জিক্রে খফী। আর সর্বোত্তম রিষিক 
হইল যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটে। হযরত উবাদা (োযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ নকল করিয়াছেন। উত্তম যিকির 
হইল যিকিরে খফি আর উত্তম রিষিক হইল যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটে। 
(অর্থাৎ এত কমও নয় যাহা দ্বারা চলাই মুশকিল আবার এত বেশীও নয় 
যাহার কারণে অহংকার পয়দা হয় ও অপকর্ম হয়।) ইবনে হিববান ও 
আবু ইয়ালা এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন। 

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে “জিক্রে খামেল, দ্বারা স্মরণ 
কর। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জিক্রে খামেল কি? এরশাদ ফরমাইলেন, 
গোপন যিকির। 

এইসব বর্ণনা দ্বারা জিকরে খফীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। অথচ পূর্বে 
ধিকরে জলীর প্রশংসা করা হইয়াছে। আসলে দুইটাই পছন্দনীয়। কাহার 
জন্য কোন্টি কখন বেশী উপকারী তাহা অবস্থাভেদে শায়খে কামেল ঠিক 
করিয়া দিবেন। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে অবস্থান 
করিতেছিলেন, এমন সময় আয়াত 474)  *৮15 নাধিল হইল। যাহার 
অর্থ হইল, হে নবী! আপনি নিজেকে এ সকল লোকের নিকট বসিবার 
পাবন্দ করুন, যাহারা সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকে । এই 
আয়াত নাধিল হওয়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
সমস্ত লোকদের তালাশে বাহির হইলেন এবং একদল লোককে দেখিলেন, 
তাহারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছে। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন 
রহিয়াছে, যাহাদের চুল এলোমেলো, শরীরের চামড়া শুকনা, একটি মাত্র 
কাপড় পরণে অর্থাৎ শুধু লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায়)। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিলেন তখন তাহাদের সহিত বসিয়া 
পড়িলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য ধিনি 
আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আমাকে 
তাহাদের সহিত বসিবার হুকুম করিয়াছেন। (দুররে মানসুর ঃ তাবারানী) 


ফায়দা £ অন্য এক হাদীসে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


প্রথম অধ্যায় ৭৩ 
ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে তালাশ করিয়া মসজিদের শেষ অংশে উপবিষ্ট 


আল্লাহর যিকিরে মশগুল পাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার জীবদ্দশায়ই 
এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে 
হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর এরশাদ করিলেন, তোমাদের সাথেই আমার 
জীবন, তোমাদের সাথেই মরণ অর্থাৎ তোমরাই আমার জীবন-মরণের 
সাথী ও বন্ধু। 

এক হাদীসে আছে, হযরত সালমান ফারসী রোযিঃ) এবং আরও 
অন্যান্য সাহাবীদের এক জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলেন। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনিলে সকলেই চুপ 
হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা 
মশগুল ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি 
দেখিতে পাইলাম তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজেল হইতেছে। 
তখন আমারও দিল চাহিল তোমাদের সাথে শরীক হই। অতঃপর এরশাদ 
করিলেন, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে 
এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে 
হুকুম করা হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম নখয়ী রেহঃ) বলেন, “আল্লাহকে 
ডাকে" বলিয়া কুরআনে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা 
“যিকিরকারীদের জামাত'। এই ধরনের আয়াত হইতেই সুফিয়ায়ে 
কেরামগণ বলেন যে, পীর মাশায়েখগণকেও মুরিদানদের নিকট বসা 
উচিত। কেননা ইহাতে মুরিদানকে ফায়দা পৌছানো ছাড়াও সব ধরনের 


লোকের সহিত মেলামেশার কারণে শায়খের নফসের জন্যও পূর্ণ মুজাহাদা 


হইবে। নানা প্রকার বদ আখলাক লোকদের অশোভনীয় আচরণ সহ্য 
করার ফলে শায়খের নফসের মধ্যে আনুগত্য ও বিনয়ভাব পয়দা হইবে। 
ইহা ছাড়াও অনেকগুলি দিলের একত্রিত হওয়া আল্লাহর রহমতকে 
আকর্ষণ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই কারণেই শরীয়তে 
জামাতের সহিত নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই বড় কারণ 
যে, আরাফার ময়দানে সমস্ত হাজী সাহেবানদের একই অবস্থায় একই 
ময়দানে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করা হয়। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ 
(রহঃ) “হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা” কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টিকে 
গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব ফযীলত আল্লাহর 


যিকিরকারীগণকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু হাদীসে ইহার প্রতি উৎসাহিত 


করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গাফেলদের দলে আবদ্ধ হইয়া 
যায় এবং এঁ সময় সে আল্লাহর ধিকিরে মশগুল হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তি 
সম্পর্কেও হাদীসে বহু ফযীলত আসিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের জন্য 
আরও বেশী যত্বুসহকারে ও মনোযোগের সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে 
মশগুল থাকা চাই। যাহাতে উহার ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। 
হাদীসে আছে, গাফেলদের মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির 
করিল, সে যেন জিহাদের ময়দানে পলায়নকারী দলের মধ্য হইতে অটল 
থাকিয়া একাকী মোকাবেলা করিল। এক. হাদীসে আসিয়াছে যে, 
গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী এ ব্যক্তির মত যে পলায়নকারীদের 
পক্ষ হইতে কাফেরদের মোকাবিলা করে। অনুরূপভাবে সে যেন অন্ধকার 
ঘরে বাতিস্বরূপ এবং পাতাবিহীন বৃক্ষসমূহের মধ্যে সবুজ পাতাভরা একটি 
বৃক্ষত্বরূপ। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে তাহার 
ঘর দেখাইয়া দিবেন। আর সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর সমপরিমাণ মাগফেরাত 
করিয়া দিবেন। গাফেলদের মধ্যে থাকিয়াও আল্লাহর যিকির করা হইলে 
এইসব ফযীলত পাওয়া যাইবে। নতুবা এইরূপ মজলিসে শরীক হইতে 
| নিষেধ করা হইয়াছে। হাদীসে আছে, বন্ধুত্বপূর্ণ মজলিস হইতে নিজেকে 
বীঁচাও। আজিজী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, এসব মজলিস যেখানে 
আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের আলোচনা বেশী হয় বাজে কথাবার্তা ও 
বেহুদা কাজ কর্ম হয়। এক বুযুর্গ বলেন, এক বার আমি বাজারে 
যাইতেছিলাম। আমার সাথে একটি হাবশী বাঁদী ছিল। তাহাকে আমি 
বাজারে এক জায়গায় এই মনে করিয়া বসাইয়া দিলাম যে, ফিরিবার 
সময় তাহাকে নিয়া যাইব। কিন্তু সেইখান হইতে সে চলিয়া আসিল। 
ফিরিবার সময় আমি তাহাকে না পাইয়া রাগান্বিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া 
আসিলাম। সেই বাঁদী আসিয়া বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! 
রাগান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিবেন না; আপনি আমাকে এমনসব 
ছিল। আমার ভয় হইল যে, নাজানি আল্লাহর আজাব আসিয়া পড়ে এবং 
তাহারা মাটিতে ধসিয়া যায় আর আমিও তাহাদের সহিত আজাবে ধসিয়া 
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(৯) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পবিত্র 

এরশীদ নকল করিতেছেন যে, তুমি ফজর ও আছর নামাযের পর সামান্য 
সময় আমার যিকির কর। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তোমার যাবতীয় 
প্রয়োজন মিটাইয়া দিব। (আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির করিতে 
থাক; ইহা তোমার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সহায়ক হইবে।) 
দুররে মানসূর £ আহমদ) 
ফায়দা 8 আখেরাতের জন্য না হউক দুনিয়ার জন্যই আমরা কতই না 
চেষ্টা করিয়া থাকি। এমন কী ক্ষতি হইয়া যাইবে যদি ফজর ও আছরের 
পর সামান্য সময় আল্লাহর ধিকিরেও মশগুল থাকি! বহু হাদীসে এই দুই 
সময় যিকির করার অধিক পরিমাণে ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু 
ওয়াদা করিতেছেন, কাজেই আর কিসের জরুরত বাকী থাকিতে পারে। 
এক হাদীসে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন যে, যাহারা ফজরের নামাযের পর হইতে সূষ উঠা পর্যস্ত আল্লাহর 
যিকিরে মশগুল থাকে তাহাদের সাথে বসা আমার নিকট চারজন আরবী 
গোলাম আজাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আছরের 
চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এক হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত পড়িয়া সূর্য উঠা পর্যস্ত 
যিকিরে মশগুল থাকে অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, সে একটি 
কামেল হজ্জ ও একটি কামেল ওমরার ছওয়াব পাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ফজরের নামাযের 
পর সূর্য উঠা পর্যন্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে মশগুল থাকা আমার 
নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্ত হইতে অধিক প্রিয়। এমনিভাবে 
আছরের নামাষের পর সূর্যাস্ত পর্যস্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে 
মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক 
প্রিয়। এইসব কারণেই ফজর ও আছর নামাযের পর অজীফা পড়া হইয়া 
থাকে। সূফিয়ায়ে কেরাম এই দুই ওয়াক্তকে অজীফা আদায়ের জন্য খুবই 


গুরুত্ব দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ফজরের পরের সময়টিকে ফকীহগণও খুব 
557 


গুরুত্ব দিয়াছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ফজরের নামাযের পর 
হইতে সূর্যোদয় পর্যস্ত কথা বলা মকরূহ। হানাফী মাজহাব মতে 'দোররে 
মোখতার” কিতাবের লেখকও এই সময় কথা বলা মকরূহ লিখিয়াছেন। 
এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এঁ অবস্থায় বসা 
থাকিয়া কোন কথা বলার আগে এই দোয়া দশবার পড়িবে তাহার জন্য 
দশটি নেকী লেখা হইবে, দশটি গোনাহ মাফ হইবে, জান্নাতে দশগুণ 
মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইবে এবং সমস্ত দিন শয়তান ও যাবতীয় ক্ষতিকর বস্ত 
হইতে হেফাজত থাকিবে । দোয়া এই £ 
৫৫৫৫ 2৫44 24542 841$ 

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক। তীহার কোন শরীক 
নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের «সমস্ত রাজত্ব তীহারই। সমস্ত প্রশংসা 
তাঁহারই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মরণ দান করেন। তিনি 
সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। 

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের পর এই এস্তেগফার 
তিনবার পড়িবে, তাহার গোনাহ সমুদ্র পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া 
যাইবে। এস্ডতেগফার এই £ 

১440 64181814484 

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট সমস্ত গোনাহের মাগফেরাত চাহিতেছি, 
যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যিনি চিরপ্ীব, চিরস্থায়ী। আর তাঁহারই দিকে 
ফিরিয়া যাইতেছি; তওবা করিতেছি। 


25/62%665 4০৬ 
৮০৮৫4 ৫08৫ 
চাট টো 
1/54555515755% (244৫4 

ৃ 7 
৫৫_:0।১০০০-৯-৪৪৯৮৪১১। ০১৪৭৫১8৯০০১ এ১১৬০০) 
42 41২10 ২১০০১১০৯% 4 ৪9১ ৩০ 2৬০৮৮০০০৬৭৪ 


2917 9১১০১১৮৭০0৯) ১4১৮01:১ ১৫০৫ ০৮৮৪৭ 5১৮৮৮ 
হতেন 40৩৮ ৫5৩6 ৮ ১৮474) ২৮০০ ০৮৪১৭ 
৫4৮৮০ 4 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
আল্লাহ্‌র যিকির ও উহার নিকটবর্তী জিনিসসমূহ এবং আলেম ও দ্বীনের 
তালেবে-এলেম ছাড়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত (অর্থাৎ 
আল্লাহর রহমত হইতে দৃরে)। তোরগীব £ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) 

ফায়দা £ উহার নিকটবর্তী হওয়াস্র অর্থ যিকিরের নিকটবর্তী হওয়াও 
হইতে পারে। তখন যিকিরের সহায়ক ও সাহায্যকারী জিনিসসমূহ উদ্দেশ্য 
হইবে। যেমন জরুরত পরিমাণ খানা-পিনা ও জীবন ধারণের জন্য জরুরী 
আসবাবপত্র । এমতাবস্থায় এবাদতের সাহায্যকারী যাহা কিছু আছে সবই 
আল্লাহর যিকিরের মধ্যে শামিল থাকিবে। 

“উহার নিকটবরতাঁ হওয়ার আরেক অর্থ আল্লাহর নৈকট্যও হইতে 
পারে। এই ব্যাখ্যা হিসাবে যাবতীয় এবাদতসমূহ ইহার মধ্যে শামেল হইবে 
আর আল্লাহর যিকির দ্বারা তখন বিশেষ যিকির উদ্দেশ্য হইবে । উভয় 
ব্যাখ্যা অনুসারে এলেম ইহাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইবে। প্রথম ব্যাখ্যায় 
এই হিসাবে যে, এলেম আল্লাহ্‌র যিকিরের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। যেমন 
কথা আছে £ “০৮৮০৮ “এলেম ছাড়া আল্লাহকে 
চিনা যায় না। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় এই হিসাবে.যে, এলেমের চাইতে বড় 
এবাদত আর কি হইতে পারে! কিন্ত ইহা সত্বেও আলেম ও 
তালেবে-এলেমকে ভিন্নভাবে উহার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, এলেম অনেক বড় দৌলত। 

এক হাদীসে আছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে এলেম শিক্ষা 
করা আল্লাহকে ভয় করার শামিল। আর উহার তলবও তালাশে কোথাও 
যাওয়া এবাদত। আর উহা মুখস্থ করা এইরূপ যেমন তছবীহ পড়া। আর 
উহা নিয়া চিন্তা-গবেষণা করা জিহাদের শামিল। আর উহা পাঠ করা করা 
দান-খয়রাত সমতুল্য। যোগ্য পাত্রে উহা দান করা আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের মাধ্যম। কেননা, এলেম জায়েয নাজায়েয চিনার উপায় এবং 
জান্নাতে পৌছার জন্য পথের নিশানা । নিঃসঙ্গ অবস্থায় সাত্তবনাদানকারী 
এবং সফরের সাথী। কেননা, কিতাব দেখার দ্বারা উভয় কাজ হাছিল হয়, 
এমনিভাবে একাকী অবস্থায় আলাপ-আলোচনাকারী, সুখে-দুঃখে দলীল 


স্বরূপ। দুশমনের বিরুদ্ধে, দোত্ত-আহবাবের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। ইহার 
: 


হাযায়েলে (যাকর- ৭৮ 

কারণে আল্লাহ তায়ালা ওলামায়ে কেরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। 
কেননা তাহারা কল্যাণের দিকে আহবানকারী হন এবং তাহারা এইরূপ 
ইমাম ও নেতা হন যে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়, তাহাদের 
কার্ধকলাপের অনুকরণ করা হয়, তাহাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। 
ফেরেশতারা তাহাদের সহিত দোস্তি করার আগ্রহ রাখে, বরকত হাছিল 
করার জন্য অথবা মহববতের পরিচয় স্বরূপ আপন ডানা তাহাদের উপর 
মোছন করে। দু্নিয়ার আদ্র শু্ক প্রত্যেক বস্ত তাহাদের মাগফেরাতের 
জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এমনকি সমুদ্ধের মাছ, জঙ্গলের হিস 
প্রাণী, চতুষ্পদ জন্ত, বিষাক্ত জানোয়ার, সাপ ইত্যাদি পর্যন্ত তাহাদের 
গোনাহমাফীর জন্য দোয়া করে। আর এইসব ফযীলত এইজন্য যে, এলেম 
হইল অন্তরের নূর, চোখের আলো। এলেমের কারণেই বান্দা উম্মতের 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা হাসিল 
করিয়া লয়। এলেম অধ্যয়ন করা রোযা সমতুল্য। উহা ইয়াদ করা 
তাহাজ্জুদের সমতুল্য। উহা দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়িয়া থাকে। 
এলেম দ্বারাই হালাল-হারাম জানা যায়। এলেম হইল আমলের ইমাম 
আর আমল হইল উহার অনুগামী। নেক লোকদেরকেই এলেমের এলহাম 
করা হয়। হতভাগারা উহা হইতে মাহরম থাকিয়া যায়। 

কেহ কেহ এই হাদীস সম্পর্কে কিছুটা আপত্তি করিলেও ইহাতে বর্ণিত 
ফযীলতসমুূহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া এলেমের 
আরও অনেক ফযীলত হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য 
উপরোক্ত হাদীস শরীফে আলেম ও তালেবে-এলেমকে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে কাইয়্িম (রহঃ) যিকিরের ফযীলত 

পর্কে “আলওয়াবিলুছ ছাইয়্যিব নামে আরবী ভাষায় একখানি কিতাব 
লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিকিরের ফায়দা ও 
উপকারিতা একশতেরও বেশী। তন্মধ্য হইতে উনাশিটি ফায়দা নম্বর সহ 
তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ক্রমিক নম্বরসহ এইগুলি এইখানে 
উল্লেখ করিতেছি। অনেক ক্ষেত্রে একটি ফায়দার ভিতরে একাধিক ফায়দা 
রহিয়াছে বিধায় এই উনআশিটি ফায়দার ভিতর যিকিরের একশতেরও 
বেশী ফায়দা আসিয়া গিয়াছে। 


যিকিরের একশত ফায়দা : 

(১) যিকির শয়তানকে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার শক্তিকে নষ্ট 
করিয়া দেয়। 

(২) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। 

(৩) মনের দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দেয়। 

(৪) মনে আনন্দ ও খুশী আনয়ন করে। 

€৫) শরীরে ও অন্তরে শক্তি যোগায়। 

(৬) চেহারা ও অন্তরকে নূরানী করে। 

(৭) রিযিক টানিয়া আনে। 

(৮) যিকিরকারীকে প্রভাব ও মাধুর্যের পোশাক পরানো হয়। তাহার 
দৃষ্টিপাতের কারণে মনে ভয়ও জাগে আবার তাহার প্রতি চাহিলে মনে 
স্বাদ ও মধুরতা অনুভব হয়। 

৯) আল্লাহর মহব্বত পয়দা করে। আর মহববতই হইল ইসলামের 
রূহ দ্বীনের কেন্দ্র এবং সৌভাগ্য ও নাজাতের আসল উপায়। যে ব্যক্তি 
আল্লাহর মহব্বত পাইতে চায় সে যেন বেশী বেশী তাহার যিকির করে। 
পড়াশুনা ও বারবার আলোচনা যেমন ইলম হাসিলের দরজা স্বরূপ তদ্রুপ 
আল্লাহর যিকিরও তাহার মহব্বতের দরজাস্বরূপ। 

(০) যিকিরের দ্বারা মোরাকাবা নছীব হয়। যাহা িকিরকারীকে 
এহছানের স্তরে পৌছাইয়া দেয়। এই স্তরে পৌছিতে পারিলে বান্দার এমন 
এবাদত নহীব হয় যেমন সে আল্লাহকে দেখিতে পাইতেছে। (এই 
এহছানের ছেফত অর্জন করাই সৃফীগণের জীবনের চরম উদ্দেশ্য ।) 

(১) আল্লাহর দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে ফলে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় 
উপনীত হয় যে, সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য আশ্রয়স্থল 
হইয়া যান এবং যাবতীয় বিপদ আপদে সে একমাত্র তাঁহারই দিকে 
মনোযোগী হইয়া যায়। 

(১২) আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। যিকির যতবেশী হয় ততই নৈকট্য 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যিকির হইতে যেই পরিমাণ গাফলতি করা হইবে, সেই 
পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরত্ব পয়দা হইবে। 

(১৩) আল্লাহর মারেফতের দরজা খুলিয়া যায়। 

(১৪) বান্দার দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও বড়ত্ব পয়দা করে এবং 
আল্লাহ সবসময় বান্দার সঙ্গে আছেন__এই ধ্যান পয়দা করিয়া দেয়। 

(১৫) আল্লাহ তায়ালার দরবারে আলোচনার কারণ হয়। যেমন 


তে 
কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে £ 1৮১ ৮১৮৮১ অর্থাৎ “তোমরা 
আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব।” 


(সুরা বাকারা, আয়াত £ ১৫২) 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে__ 
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অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাহাকে 
মনে মনে স্মরণ করি।” 

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের বয়ানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হইয়াছে। যিকিরের যদি আর কোন ফযীলত নাও থাকিত, তবে এই 
একটি মাত্র ফধীলতই ইহার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি যিকিরের | 
আরও বহু ফযীলত রহিয়াছে। রর 

(৬) দিলকে জিন্দা করে। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, 
দিলের জন্য আল্লাহর যিকির এইরূপ, যেইরূপ মাছের জন্য পানি। নিজেই 
চিন্তা করিয়া দেখ, পানি ছাড়া মাছের কি অবস্থা হয়। 

(১৭) যিকির হইল, দিল ও রূহের খোরাক। খাদ্য না পাইলে শরীরের 
যে অবস্থা হয়, যিকির না পাইলে দিল ও রূহেরও তদ্রপ অবস্থা হয়। 

(১৮) দিলের জং অর্থাৎ মরিচা দূর করিয়া দেয়। যেমন হাদীসে আছে, 
| প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে সেই জিনিস হিসাবে মরিচা ও ময়লা জন্মে। 
দিলের ময়লা ও মরিচা হইল খাহেশাত ও গাফলত। যিকির উহাকে 
পরিস্কার করিয়া দেয়। 

(১৯) ক্রুটি-বিচ্যুতি ও ভূলভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়। 

(২০) বান্দার মনে আল্লাহর প্রতি যে দূরত্ব ও অসম্পর্কের ভাব থাকে 
যিকির উহা দূর করিয়া দেয়। গাফেলের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা থেকে 
একপ্রকার দূরত্ব পয়দা হয়, যাহা যিকিরের দ্বারা দূর হয়। 

(২১) বান্দা যে সমস্ত ঘিকির-আজকার করে, উহা আরশের চতুর্দিকে 
বান্দার যিকির করিয়া ঘুরিতে থাকে। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে সতের নম্বর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। 

(২২) যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে, আল্লাহ তায়ালা 
মুীবতের সময় তাহাকে স্মরণ করেন। 

(২৩) যিকির আল্লাহর আজাব হইতে নাজাতের ওসীলা। 

(২৪) যিকিরের কারণে ছাকীনা ও রহমত নাজেল হয়। ফেরেশতারা 


চতুর্দিক হইতে ঘিকিরকারীকে ঘিরিয়া রাখে সকীনার অর্থ এই অধ্যায়ের 


মস” ৮৮১ 
২নং পরিচ্ছেদের ৮নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। 

(২৫) যিকিরের বরকতে জবান গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা, খারাপ 
কথা, বেহুদা কথা হইতে হেফাজতে থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় 
যাহার জবান যিকিরে অভ্যন্ত হইয়া যায়, সে এইসব জিনিস হইতে 
সাধারণতঃ হেফাজতে থাকে । আর যাহার জবান যিকিরে অভ্যস্ত হয় না, 
সে এইগুলির মধ্যে লিপ্ত থাকে। 

(২৬) যিকিরের মজলিস হইল ফেরেশতাদের মজলিস। আর গাফলতি 
ও বেহুদা কথাবার্তার মজলিস হইল শয়তানের মজলিস। এখন মানুষের 
এখতিয়ার রহিয়াছে সে যেমন মজলিস চাহিবে পছন্দ করিয়া নিবে। আর 
প্রত্যেক ব্যক্তি উহাকেই পছন্দ করে যাহার সহিত সে সম্পর্ক রাখে। 

(২৭) যিকিরের বদৌলতে যিকিরকারীও সৌভাগ্যবান হয়। আর তাহার 
আশেপাশের লোকেরাও সৌভাগ্যবান হয়। আর গাফেল ও বেহুদা 


| কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও বদবখত হয় এবং তাহার আশেপাশের 


লোকেরাও বদবখত হয়। 

(২৮) যিকিরকারী কেয়ামতের দিন আফসোস করিবে না। কেননা, 
হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয় না, কেয়ামতের দিন উহা 
আফসোস ও লোকসানের কারণ হইবে। 

(২৯) যিকির অবস্থায় যদি নির্জনে ক্রন্দনও নসীব হয়, তবে 
কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড উত্তাপে যখন মানুষ ছটফট করিতে থাকিবে তখন 
ধিকিরকারীকে আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে ছায়া দিবেন। 

(৩০) দোয়াকারীগণ যাহা কিছু পায় ধিকিরকারীগণ তাহা অপেক্ষা 
অধিক পায়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ 


1 ফরমাইয়াছেন, আমার ঘিকিরে কারণে যে দোয়া করিবার সুযোগ পায় 


নাই, আমি তাহাকে দোয়াকারী হইতে উত্তম দান করিব। 

(৩১) সবচেয়ে সহজ এবাদত হওয়া সত্বেও যিকির সমস্ত এবাদত 
হইতে উত্তম। সবচেয়ে সহজ এইজন্য যে, শুধু জবান নড়াচড়া করা সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করা হইতে সহজ। 

(৩২) আল্লাহর যিকির জান্নাতের চারাণাছ। 

(৩৩) যিকিরের জন্য যত পুরস্কার ও সওয়াবের ওয়াদা করা 
হইয়াছে, অন্য কোন আমলের জন্য এইরূপ করা হয় নাইণ হাদীসে আছে, 
যে ব্যক্তি 


রা 


এই দোয়া যে কোন দিন একশত বার ডে, তাহার জন্য দশটি 
গোলাম আজাদ করার সওয়াব লেখা হয়, একশত নেকী লেখা হয়, 
একশত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান 
হইতে হেফাজতে থাকে। যে ব্যক্তি এই আমল তাহার চেয়ে বেশী করে সে 
ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাহার চেয়ে উত্তম বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ 
অনেক হাদীস দ্বারা যিকির সর্বোত্তম আমল বলিয়া প্রমাণিত হয়। বেশ 
কিছু হাদীস এই কিতাবেও উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(৩৪) সবসময় যিকির করার বদৌলতে নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া 
হইতে-যাহা উভয় জাহানে বদ নসীবীর কারণ__নিরাপদ থাকা নসীব 
হয়। কেননা আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া নিজেকে ও নিজের সমস্ত 
কল্যাণকে ভূলিয়া যাওয়ার কারণ হয় আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান £ 
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অর্থ £ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লার ব্যাপারে 
বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজেদের 
ব্যাপারে বেপরোয়া করিয়া দিয়াছেন। আর উহারাই ফাসেক। 
(সূরা হাশর, আয়াত £ ১৯) 
অর্থাৎ তাহাদের বিবেক-বুদ্ধিকে এমনভাবে ধবংস করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রকৃত লাভকে বুঝে নাই। এইভাবে মানুষ 
যখন নিজেকে ভুলিয়া যায় তখন নিজের কল্যাণ সম্পর্কেও গাফেল হইয়া 
যায়। অবশেষে ইহাই ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি 
ন্মেত-খামার করিল কিন্তু উহাকে ভুলিয়া গেল; সেবা-যত্্ ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করিল না, তবে তাহা নির্ঘাত ধবংস হইয়া যাইবে । এই ধবংস হইতে রক্ষা 
পাওয়া তখনই সম্ভব হইবে যখন জিহ্বাকে যিকির দ্বারা সর্বদা তরুতাজা 
রাখিবে এবং যিকির তাহার নিকট এরূপ প্রিয় হইয়া যাইবে যেরূপ প্রচণ্ড 
পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি, অত্যাধিক ক্ষুধার সময়. খাদ্য, তীব্র গরম ও 
শীতের সময় ঘরবাড়ী ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রিয়বস্ত হইয়া যায়। বরং 
আল্লাহর ঘিকির তো ইহার চেয়েও বেশী প্রিয় হইবার দাবী রাখে । কারণ, 
এইসব জিনিস না হইলে শুধু শরীরই ধ্বংস হওয়ার আশংকা। কিন্ত যিকির 
না হইলে দিল এবং রূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাহার সহিত শরীর ধ্বংসের 
কোন তুলনাই হয় না। 
(৩৫) ঘিকির মানুষের উন্নতি সাধন করিতে থাকে। বিছানায়-বাজারে, 
সুস্থতায়-অসুস্থতায়, নেয়ামত ও 8788 মশগুল অবস্থায়ও উন্নতি 


প্রথম অধ্যায় ৮৩ 

করিতে থাকে। আর কোন বস্ত এমন নাই যাহা সর্বাবস্থায় উন্নতির কারণ 
হইতে পারে। এমনকি যিকির দ্বারা যাহার দিল নূরানী হইয়া যায়, সে 
ঘুমন্ত অবস্থায়ও গাফেল রাত্রি জাগরণকারী হইতে অনেক আগে বাড়িয়া 
যায়। 

(৩৬) যিকিরের নূর দুনিয়াতেও সঙ্গে থাকে, কবরেও সঙ্গে থাকে এবং 
আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর আগে আগে চলিতে থাকিবে। আল্লাহ 
পাক এরশাদ ফরমাইয়াছেন £ 
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অর্থ £ যে ব্যক্তি মৃত অর্থাৎ গোমরাহ ছিল আমি তাহাকে জীবিত 
অর্থাৎ মুসলমান বানাইয়াছি আবার তাহাকে এমন নূর দিয়াছি যাহা লইয়া 
সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে অর্থাৎ সর্বদা এই নূর তাহার সঙ্গে থাকে। 
সে কি এ দুর্দশাগ্রত্ত, গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমান হইবে 
যে উহা হইতে বাহির হইবার শক্তি রাখে না? (সূরা আন'আম, আ্যয়্যতঃ ১২২) 

আয়াতে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি মোমিন, যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে 
এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত, মারেফত ও যিকিরে সে আলোকিত হইয়া 
গিয়াছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে এই সবকিছু হইতে খালি। বাস্তবিক পক্ষে 
এই নূর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আর ইহার মধ্যেই পুরাপুরি কামিয়াবী। 
এই কারণেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
কাছে নূর চাহিতেন ও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 
নূর দ্বারা ভরিয়া দেওয়ার জন্য দোয়া করিতেন। বহু হাদীসে এইরূপ দোয়া 


| বর্ণিত হইয়াছে। যেমন তিনি দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! আমার 


গোশতে, হাড়ে, মাংসপেশীতে, পশমে, চর্মে, কানে, চোখে, উপরে, নিচে, 
ডানে, বামে, সম্মুখে, পিছনে নূর দিয়া ভরিয়া দাও। এমনকি এই দোয়াও 
করিতেন, হে আল্লাহ! আমার মাথা হইতে পা পর্যস্ত নূর বানাইয়া দাও 
অর্থাৎ তাঁহার সত্তাই যেন নূর হইয়া যায়। এই নূর অনুসারেই আমলের 
মধ্যে নূর পয়দা হয়। এমনকি অনেকের আমল সূর্যের মত নূর লইয়া 
আসমানে পৌছিয়া থাকে। কেয়ামতের দিনেও তাহাদের চেহারায় এইরূপ 
নূর ঝলমল করিতে থাকিবে। 

(৩৭) যিকির তাছাউফের মৌলিক বিষয়গুলির মূল। ইহা সূফিয়ায়ে 
কেরামের সব তরীকায় চলিয়া আসিতেছে। যিকিরের দরজা যাহার জন্য 
খুলিয়া গিয়াছে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিবার দরজাও তাহার জন্য খুলিয়া 
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গিয়াছে। আর আল্লাহ পর্যন্ত যে পৌছিয়াছে সে যাহা চায় তাহাই পায়। 
কেননা, আল্লাহর দরবারে কোন জিনিসেরই কমি নাই। 

(৩৮) মানুষের অন্তরে একটি কোণ আছে, যাহা যিকির ছাড়া অন্য 
কিছু দিয়া পূরণ হয় না। যিকর যখন দিলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 
ফেলে তখন শুধু এ কোণটুকুই পূর্ণ করে না বরং যিকিরকারীকে সম্পদ 
ছাড়াই ধনী করিয়া দেয়। আত্মীয়-স্বজন ও জনবল ছাড়াই মানুষের 
অন্তরে তাহাকে সম্মানী করিয়া দেয়। রাজত্ব ছাড়াই তাহাকে বাদশাহ 
বানাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি যিকির হইতে গাফেল হয় সে ধনসম্পদ, 
আত্মীয়-স্বজন ও রাজত্ব থাকা সত্বেও লাঞ্কিত ও অপমানিত হয়। 

(৩৯) যিকির বিক্ষিপ্তকে একত্র করে এবং একত্রকে বিক্ষিপ্ত করে। 
দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে এবং নিকটবতীকে দূরবর্তী করে। 

বিক্ষিপ্তকে একত্র করার অর্থ হইল, মানুষের অন্তরে বিভিন্ন রকমের 
যেই সমস্ত আশংকা, চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী জমিয়া থাকে, যিকির 
সেইগুলিকে দূর করিয়া অন্তরে প্রশান্তি আনিয়া দেয়। 

“একত্রকে বিক্ষিপ্ত করা”র অর্থ হইল, মানুষের অন্তরে যেই সমস্ত 
চিন্তা-ফিকির জমা হইয়াছে, যিকির সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দেয়, মানুষের যেই সমস্ত ভুল-চুক ও পাপরাশি একত্র হইয়াছে যিকির 
সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং শয়তানের যে সৈন্যবাহিনী মানুষের 
উপর চাপিয়া বসিয়াছে যিকির উহাকে তাড়াইয়া দেয় এবং আখেরাত যাহা 
সরাইয়া দেয়। 

(০) যিকির মানুষের দিলকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দেয়। গাফলত 
হইতে সতর্ক করিয়া দেয়। দিল যতক্ষণ ঘুমাইতে থাকে নিজের সমস্ত 
কল্যাণই হারাইতে থাকে। 

(৪১) যিকির একটি গাছ। ইহাতে মারেফতের ফল ধরিয়া থাকে। 
সৃফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় হাল ও মাকামের ফল ধরে। যিকির যত 
বেশী হইবে ততই সেই গাছের শিকড় মজবুত হইবে। আর শিকড় যত 
মজবুত হইবে গাছে তত বেশী ফল ফলিবে। 

৪২) যিকির এ পবিত্র সত্তার নিকটবর্তী করিয়া দেয় যাহার যিকির 
করা হয়। এইভাবে অবশেষে তীহার সঙ্গলাভ হইয়া যায়। যেমন কুরআন 
পাকে এবুশাদ হইয়াছে ঃ 
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হাদীসে আছে ৪ ৮১ ৮০৪৯০ না অর্থাৎ, আমি বান্দার 
দে আছে তাও আবাদ 
আমার যিকিরকারীগণ আমার আপনজন, তাহাদেরকে আমি আমার | 
রহমত হইতে দূরে সরাই না! যদি তাহারা নিজেদের গোনাহ হইতে তওবা 
করিতে থাকে তবে আমি তাহাদের্‌ বন্ধু হই আর যদি তাহারা তওবা না 
করে তবে আমি তাহাদের চিকিৎসক হই; গোনাহ হইতে পবিত্র করিবার 
জন্য তাহাদেরকে কষ্ট পেরেশানীতে লিপ্ত করি। তদুপরি যিকিরের দ্বারা 
আল্লাহ তায়ালার যে সঙ্গ হাসিল হয় উহার তুল্য আর কোন সঙ্গ হইতে 
পারে না। উহা না ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না লিখিয়া প্রকাশ করা যায়। 
আল্লাহ পাকের সঙ্গ ও সান্লনিধ্যের লঙ্জত ও স্বাদ সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে 
যে উহা লাভ করিয়াছে। হে আল্লাহ! আমাকেও উহার কিছু অংশ দান 
ককন। 

(৪৩) যিকির গোলাম আজাদ করার সমতুল্য । আল্লাহর রাস্তায় মাল 
খরচ করার সমতুল্য। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমতুল্য । (পিছনে 
এইরূপ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সামনে আরও বর্ণনা 
আসিতেছে।) 

(8৪) যিকির শোকরের মুল। যে ব্যক্তি আল্লাহর ধিকির করে না, সে 
শোকরও আদায় করে না। এক হাদীসে আছে, হযরত মুসা আঃ) আল্লাহ 
তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, আপনি আমার উপর অনেক এহসান 
করিয়াছেন সুতরাং আমাকে এমন তরীকা বলিয়া দিন যাহাতে আপনার 
বেশী বেশী শোকর আদায় করিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ 
ফরমাইলেন, তুমি যত বেশী আমার যিকির করিবে তত বেশী আমার 
শোকর আদায় হইবে। আরেক হাদীসে আছে, হযরত মুসা আঃ) আরজ 
করিলেন, হে আল্লাহ! আপনার শান মোতাবেক শোকর কিভাবে আদায় 
সহিত তরতাজা থাকে। 

(8৫) পরহেজগার লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট তাহারাই 
বেশী সম্মানী, যাহারা সবসময় যিকিরে মশগুল থাকে৷ কেননা, 
তাকওয়ার শেষ ফল হইল জামাত আর যিকিরের শেষ ফল হইল আল্লাহ 
তায়ালার সঙ্গলাভ। 

(৪৬) দিলের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের কঠোরতা আছে। যাহা যিকির 
ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা নরম হয় না। 

(৪৭) যিকির হইল দিলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা। 
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(৪৮) ধিকির হইল আল্লাহর সহিত দোত্তির মুল। আর যিকির হইতে 
গাফলতী তাহার সহিত দুশমনীর মূল। 

(৪৯) যিকিরের মত আল্লাহর নেয়ামত আকর্ষণকারী এবং আল্লাহর 
আজাব দূরকারী আর কোন জিনিস নাই। 

€০) যিকিরকারীর উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত এবং ফেরেশতাদের 
দোয়া থাকে। 

(৫১) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকিয়াও জান্নাতের বাগানে ঘুরাফেরা 
করিতে চায় সে যেন যিকিরের মজলিসে বসে । কেননা, এই মজলিসগুলি 
হইল জান্নাতের বাগান। 

(€৫২) যিকিরের মজলিস হইল ফেরেশতাদের মজলিস। 

(৫৩) আল্লাহ তায়ালা যিকিরকাক্টরদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সামনে 
গর্ব করেন। 

(৫৪) সর্বদা যিকিরকারী ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে জান্নাতে দাখেল 
হইবে। 

(৫৫) যাবতীয় আমল আল্লাহর যিকির করার জন্যই দেওয়া হইয়াছে। 

(€৫৬) সমস্ত আমলের মধ্যে সেই আমলই সর্বোত্তম যাহাতে বেশী বেশী 
যিকির করা হয়। যেমন, যে রোযার মধ্যে বেশী যিকির করা হয় উহা 
সর্বোত্তম রোযা, যে হজ্জের মধ্যে বেশী যিকির করা হয় উহা সর্বোত্তম 
হজ্জ। এমনিভাবে জিহাদ ইত্যাদি আমলেরও একই হুকুম। 

(৫৭) যিকির নফল আমল ও এবাদতসমূহের স্থলাভিষিক্ত। হাদীস 
শরীফে আসিয়াছে, গরীব সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) একবার হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা বড় বড় মর্তবা হাসিল করিয়া নেয় ; 
তাহারা আমাদের মতই নামায_রোযা আদায় করে। অথচ সম্পদের 
কারণে তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদের মাধ্যমে আমাদের চেয়ে আগে 
বাড়িয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহার ফলে কোন ব্যক্তি 
তোমাদের মর্তবায় পৌছিতে পারিবে না। অবশ্য অন্য কেহ যদি এই 
আমলই করে তবে সে পৌছিতে পারিবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, 
আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়িতে বলিলেন। যেমন তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাত নং হাদীসে ইহার বর্ণনা আসিতেছে। উক্ত 
হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকিরকে হজ্জ, ওমরা, 


জিহাদ ইত্যাদি এবাদতের সমপর্যারে সাব্যত্ত করিয়াছেন। 


(৫৮) যিকির অন্যান্য এবাদতের জন্য খুবই সহায়ক ও সাহায্যকারী 
যায়। ফলে এবাদতে স্বাদ লাগিতে আরম্ত করে; কোন এবাদতের মধ্যেই 
কষ্ট ও বোঝা অনুভব হয় না। 

€৫১৯) যিকিরের কারণে প্রত্যেক কষ্টকর কাজ আছান হইয়া যায় এবং 
প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ হইয়া যায়। সর্বপ্রকার বোঝা হালকা হইয়া 
যায়। সকল মুছীবত দূর হইয়া যায়। 

(৬০) যিকিরের কারণে দিল হইতে ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। 
ভয়-ভীতি দূর করিয়া দিলের মধ্যে প্রশান্তি আনার ব্যাপারে আল্লাহর 
ধিকিরের বিশেষ দখল রহিয়াছে; ইহা যিকিরের বিশেষ গুণ, যতই যিকির 
বেশী করা হইবে অন্তরে ততবেশী শান্তি লাভ হইবে এবং ভয়-ভীতি দূর 
হইবে। 

(৬১) যিকিরের কারণে মানুষের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তি পয়দা 
হয় যাহার দরুন দুঃসাধ্য কাজও সহজ হইয়া যায়। হযরত ফাতেমা 
(রোযিঃ) আটা পিষা ও ঘরের অন্যান্য কাজ-কর্মে কষ্টের কারণে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন একজন খাদেম 
চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শুইবার সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, 
৩৩ বার আল- হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ আল্লাহু আকবার পড়িতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। অতঃপর বলিয়াছিলেন, ইহা খাদেম হইতে উত্তম। 

(৬২) আখেরাতের মেহনতকারীরা সবাই দৌড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে 
যিকিরকারীদের জামাত সকলের আগে রহিয়াছে। হযরত গোফরা 
রেহঃ)এর আজাদকৃত গোলাম ওমর (েহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, 
কেয়ামতের দিন যখন লোকদের নিজ নিজ আমলের সওয়াব মিলিবে 
তখন অনেকেই এই বলিয়া আফসোস করিবে যে, হায় আমরা কেন 
যিকিরের এহতেমাম করি নাই। অথচ ইহা সবচেয়ে সহজ আমল ছিল। 
এক হাদীসে হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা 
হইয়াছে যে, মুফাররিদ লোকেরা আগে বাড়িয়া গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম 
(রোধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফাররিদ লোক কাহারা? 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা 
যিকিরের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। যিকির তাহাদের যাবতীয় বোঝাকে 
হালকা করিয়া দেয়। 

(৬৩) যিকিরকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা সত্যায়ন করেন ও 


তাহাদেরকে সত্যবাদী বলেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে 
সত্যবাদী বলেন, তাহাদের হাশর মিথ্যাবাদীদের সাথে হইতে পারে না। 
হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার 
বলে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি 
ছাড়া কোন মাবুদ নাই আর আমি সবচেয়ে বড়। 

(৬৪) যিকিরের দ্বারা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন 
যিকির বন্ধ করিয়া দেয় তখন ফেরেশতারা নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। 
তাহাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা অমুক নির্মাণ কাজ বন্ধ 
করিয়া দিয়াছ কেন? তখন তাহারা বলে, এই নির্মাণ কাজের খরচ এখনও 
পর্যস্ত আসে নাই। আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ 
ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল”আজীম সাতবার পড়ে, জান্নাতে তাহার 
জন্য একটি গম্বুজ তৈরী হইয়া যায়। 

(৬৫) যিকির জাহান্নামের জন্য দেওয়াল স্বরূপ। কোন বদ_আমলের 
কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হইলেও যিকির মাঝখানে প্রাচীর হইয়া 
দীড়ায়। কাজেই যিকির যত বেশী হইবে প্রাচীর তত বেশী মজবুত হইবে। 

(৬৬) ফেরেশতারা যিকিরকারীদের গোনাহমাফীর জন্য দোয়া করে। 
হযরত আমর ইবনে আস (োযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন 
সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলে অথবা আল-হামদুলিল্লাহ রাবিবল 
আলামীন বলে, তখন ফেরেশতারা এই বলিয়া দোয়া করে, হে আল্লাহ! 
এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন। 

(৬৭) যেই পাহাড়ের উপর অথবা ময়দানের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির 
করা হয় উহা গর্ববোধ করে। হাদীস শরীফে আছে, এক পাহাড় অন্য 
পাহাড়কে ডাকিয়া বলে, আজ তোমার উপর দিয়া কোন যিকিরকারী পথ 
অতিক্রম করিয়াছে কি? যদি সে বলে, অতিক্রম করিয়াছে তবে উক্ত 
পাহাড় আনন্দিত হয়। 

(৬৮) বেশী বেশী যিকির করা মোনাফেকী হইতে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা 
(ও সনদস্বরূপ)। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের অবস্থা এরাপ 
বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ১15 41701 9১2835  অর্থা, তাহারা আল্লাহর 
ঘিকির খুব কমই করিয়া থাকে। সেরা নিসা, আয়াত £ ১৪২) 

হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বেশী বেশী যিকির 
করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত। 

(৬৯) সমস্ত নেক আমলের মোকাবেলায় যিকিরের মধ্যে একটি বিশেষ 


ধরনের স্বাদ রহিয়াছে। যাহা অন্য কোন আমলে পাওয়া যায় না। যদি 


যিকিরের এই স্বাদ ছাড়া অন্য কোন ফযীলত নাও থাকিত তবুও উহার 
ফযীলতের জন্যে ইহাই যথেষ্ট ছিল। মালেক ইবনে দীনার রেহঃ) বলেন 
যে, স্বাদ অনুভবকারীরা কোন কিছুতেই যিকিরের সমান স্বাদ পায় না। 
(৭০) যিকিরকারীদের চেহারায় দুনিয়াতে চমক এবং আখেরাতে নূর 
হইবে। 
(৭১) যে ব্যক্তি পথে-ঘাটে, ঘরে_বাহিরে, দেশে-বিদেশে বেশী বেশী 
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অর্থাৎ, এ দিন জমিন আপন খবরা-খবর বর্ণনা করিবে। 
(সুরা যিলষাল, আয়াত ঃ ৪) 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
জমিনের খবরা-খবর তোমরা জান কি? সাহাবায়ে”কেরাম রোযিঃ) 
বলিলেন, আমাদের জানা নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, যে কোন পুরুষ ও মহিলা জমিনের যে অংশে যে কাজ 


করিয়াছে জমিন বলিয়া দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক দিন আমার উপর 
এই কাজ করিয়াছে ভোল হউক বা মন্দ হউক)। এইজন্যই বিভিন্ন 
জায়গায় বেশী বেশী যিকিরকারীদের সাক্ষ্যদানকারীও বেশী হইবে। 

(৭২) জবান যতক্ষণ যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকিবে, ততক্ষণ মিথ্যা, 
গীবত, বেহুদা কথাবার্তা হইতে হেফাজতে থাকিবে । কারণ, জবান তো চুপ 
থাকেই না; হয় আল্লাহর ধিকিরে মশগুল হইবে, না হয় বেহুদা কথা 
বলিবে। দিলের অবস্থাও তদ্রপ__-দিল যদি আল্লাহর মহব্বতে মশগুল না 
হয় তবে উহা মখলুকের মহববতে লিপ্ত হইবে। 

6৩) শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন__সর্বরকমে তাহাকে আতংকিত 
করিতে থাকে এবং চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। দুশমন যাহাকে 
চতুর্দিক হইতে সবসময় ঘেরাও করিয়া রাখে তাহার অবস্থা কত মারাত্মক 
হয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু দুশমনও যদি এইরূপ হয় যে, 
তাহাদের প্রত্যেকেই চায় যে, যত পারি কষ্ট দিব, তবে তো আরও 
মারাত্মক হইবে! এইসমস্ত বাহিনীকে হটাইবার জন্য যিকির ছাড়া আর 
কোন বস্তু নাই। বহু হাদীসে অনেক দোয়া বর্ণিত হইয়াছে, যেইগুলি 
পড়িলে শয়তান নিকটেও আসিতে পারে না, ঘুমাইবার পূর্বে পড়িলে 
রাতভর শয়তান হইতে হেফাজত হয়। 


হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) এই ধরনের বেশ কিছু দোয়া উল্লেখ 
তুলনামূলক ফযীলত ও যিকিরের মৌলিক ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। 
অতঃপর ৭৫টি পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য বর্ণিত খাছ 
দোয়াসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। এই কিতাবখানি সংক্ষিপ্ত করার জন্য 
সেইগুলি উল্লেখ করা হইল না। যাহার তওফীক হইবে তাহার জন্য এই 
কিতাবে যাহা আছে, তাহাও যথেষ্টের চেয়ে বেশী। আর যাহার তাওফীক 
নাই তাহার জন্য হাজারো ফাযায়েল বর্ণনা করিলেও কোন কাজে আসিবে 
না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে কালেমায়ে তাওহীদও বলা হয়। কুরআনে | 
পাক ও হাদীস শরীফে যত বেশী পরিমাণে এই কালেমা তাইয়্যেবা উল্লেখ 
করা হইয়াছে সম্ভবতঃ এত বেশী পরিমাণে আর কিছু উল্লেখ করা হয় 
নাই। যেহেতু সকল শরীয়ত ও সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়াতে 
পাঠানোর আসল উদ্দেশ্যই হইল তাওহীদ ; কাজেই এই কালেমার উল্লেখ 
যত বেশী পরিমাণেই করা হউক না কেন উহা যুক্তিসঙ্গত। কুরআন পাকে 
এই কালেমাকে বিভিন্ন শিরোনামে ও বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
যেমন, “কালেমায়ে তাইয়্যেবা*, “কাওলে ছাবেত", “কালেমায়ে তাকওয়া” 
“মাকালীদুস্-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, (অর্থাৎ আসমান-জমিনের 
চাবিকাঠি) প্রভৃতি। ষেমন সামনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে আসিতেছে। 
ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) 'এহয়াউল-উলুম” কিতাবে নকল করিয়াছেন £ ইহা 
“কালেমায়ে তাওহীদ", “কালেমায়ে এখলাস”, “কালেমায়ে তাকওয়া» 
কালেমায়ে তাইয়্যেবা “উরওয়াতুল-উস্কা”, দাওয়াতুল-হক ও 
“ছামানুল-জান্নাহ,। : 

যেহেতু কুরআন পাকে বিভিন্ন শিরোনামে ইহাকে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, কাজেই এই অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইল। 

প্রথম পরিচ্ছেদ £ এই পরিচ্ছেদে এ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা 
কালেমায়ে তাইয়্যেবার শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই। এইজন্য আয়াতগুলির 
সংক্ষিপ্ত তফসীরও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে__যাহা সাহাবায়ে কেরাম 
হইতে অথবা স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত 
হইয়াছে। : 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ এই পরিচ্ছেদে এ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা 
হইয়াছে, যাহাতে পূর্ণ কালেমায়ে তাইয়্যেবা অর্থাৎ, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌” 
উল্লেখ করা হইয়াছে অথবা কিছু পরিবর্তন সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
যেমন, লা ইলাহা ইল্লা হু। যেহেতু এই সকল আয়াতে স্বয়ং কালেমার 
উল্লেখ রহিয়াছে অথবা অন্য শব্দ দ্বারা উহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাই এই 
সকল আয়াতের তরজমা দরকার ম্বুনেকুর হয় নাই; শুধু সূরা ও রুকুর 


উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ এই পরিচ্ছেদে এ সমস্ত হাদীসের তরজমা ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলিতে এই পবিত্র কালেমার তরগীব ও 
উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহার প্রতি হুকুম করা হইয়াছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
এই পরিচ্ছেদে এ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যেগুলিতে 
কালেমায়ে তাইয়্যেবার শব্দগুলি উল্লেখ করা হয় নাই কিন্ত কালেমায়ে 
তাইয়্যেবাকেই বুঝান্তো হইয়াছে। 
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আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ ভায়ালা কালেমায়ে 
তাইয়্যেবার কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন? উহা একটি পবিত্র 
আসমানের দিকে যাইতেছে। এই বৃক্ষটি আল্লাহর হুকুমে প্রত্যেক মৌসুমে 
ফল দেয় (অর্থাৎ খুব ফল ধরে)। আল্লাহ তায়ালা এই সকল দৃষ্টান্ত 
এইজন্য বর্ণনা করেন, যাহাতে মানুষ খুব ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর 
খবীছ (অর্থাৎ কুফরী) কালেমার দৃষ্টাত্ত হইল, এ নিকৃষ্ট বৃক্ষ সদৃশ যাহা 
মাটির উপর হইতেই উপ্ড়াইয়া লওয়া হয় এবং মাটিতে উহার কোন 
স্থায়িত্ব নাই। (সূরা ইবরাহীম, রুকু £ 8) 
ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) বলেন, কালেমায়ে তাইয়্যেবা 
দ্বারা 888045/558502-585815885518 


তীয় অধ্যায়-_ ৯৩ 

যাহার শিকড় মুমিনের স্বীকারোক্তির মধ্যে আর শাখা-প্রশাখা আসমানে। 
কেননা ইহার দ্বারা মুমিনের আমল আসমান পর্য্ত পৌছিয়া থাকে। আর 
কালেমায়ে খবীছা হইল শির্ক। ইহার সহিত কোন আমলই কবুল হয় 
না। অন্য এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রোধিঃ) বলেন, সর্বদা ফল 
দেওয়ার অর্থ হইল, আল্লাহকে দিবা-রাত্র সর্বদা স্মরণ করা। প্রসিদ্ধ 
তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী 
ব্যক্তিরা দোন-খয়রাতের মাধ্যমে) সমস্ত সওয়াব নিয়া যাইতেছে। 
জওয়াবে তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি-_-যদি কোন ব্যক্তি সামান-পত্র 
উপরে নীচে স্তুপ করিয়া রাখিতে থাকে, তবে উহা কি আসমানের উপর 
চড়িয়া যাইবেঃ আমি কি তোমাকে এমন জিনিস শিখাইয়া দিব যাহার 
শিকড় জমিনে আর শাখা-প্রশাখা আসমানে। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর 
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল 
হামদুলিল্লাহ' দশ দশবার করিয়া পড়। ইহার শিকড় জমিনে আর 
শাখা-প্রশাখা আসমানে। 
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যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করিতে চায় (সে যেন আল্লাহ তায়ালার 
হইতেই ইজ্জত লাভ করে। কারণ,) সমস্ত ইজ্জতের মালিক একমাত্র 
আল্লাহ তায়ালাই। আর তাহারই নিকট উত্তম কালেমা পৌছিয়া থাকে 
এবং নেক আমল এগুলিকে পৌছাইয়া দেয়। 
ফায়দা ৪ অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের মতে উত্তম কালেমার অর্থ হইল, 
কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ __ সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ 
এই কথাই নকল করিয়াছেন। অন্য এক তফসীর অনুযায়ী ইহার অর্থ 
আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশকারী শব্দসমূহ। যেমন অন্য অধ্যায়ে ইহার 
বিস্তারিত বিবরণ আসিবে। 
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এই যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কাহারও এবাদত করিব না। আল্লাহর 
সহিত অন্য কিছুকে শরীক করিবনা। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া আমরা একে 


অপরকে রব সাব্যস্ত করিবনা। ইহার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নে ! 


তবে তোমরা বলিয়া দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলমান। 

ফায়দা £ উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু পরিষ্কার যে, কালেমার অর্থ 
তাওহীদ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ। হযরত আবুল আলিয়া ও হযরত 
মুজাহিদ (রহঃ) হইতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, কালেমা দ্বারা এখানে 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। 
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(হে উম্মতে মুহান্মাদী!) তোমরা (সকল ধর্মাবলম্বী হইতে) 
সবৌত্ম দল। যে দলটিকে লোকদের উপকারের জন্য প্রকাশ করা 
হইয়াছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর মন্দ কাজে বাধা দাও আর 
আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি আহলে কিতাবও ঈমান আনিত তবে 
তাহাদের জন্য ভাল হইত; তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলমান (অর্থাৎ 
যাহারা ঈমান আনিয়াছে) আর অধিকাংশই কাফের। 
| ফায়দা £ হযরত ইবনে আব্বাস (রািঃ) বলেন, ভাল কাজে আদেশ 
করার অর্থ হইল, তোমরা লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য 
দেওয়ার জন্য এবৎ আল্লাহর হুকুম স্বীকার করার জন্য আদেশ কর। 
কেননা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত। 
2/55%71%1% 54516 2 ৫) 


৮৮ (পার্টি 


/%/৮%০/ ঠ১ ৪৮ $5657167 ৮০:01 50) 


(69125 ৮৫6০ 8৫০১ 4৫১ ১৯৬ | 


(০০৫44 ০/2///% -, রঃ ৮৯/-% ৮৮) 
-2/4/৮44পর্ঠি 


(৮) এবং হে মৃহল্মদ টল্লাীহ ভালইিহু ওয়াসাল্লাম) আপনি 
নামাযের পাবন্দী করিতে থাকুন দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু] 
অংশে। নিশ্চয় নেক আমল (আমলনামা হইতে) গোনাহকে মিটাইয়া দেয়। 
ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। 

ফায়দা ৪ এই আয়াতের তফসীর সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত 


| হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত হাদীসে উক্ত 


আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নেক আমল (আমলনামা হইতে) 
গোনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। 

হযরত আবু যর (োিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু 
উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, 
আর যখন কোন গোনাহ হইয়া যায় তখন দেরী না করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন 
নেক আমল করিয়া নাও, যাহাতে গোনাহের কারণে তোমার যে ক্ষতি 
হইয়াছে তাহা পূরণ হইয়া যায় এবং গোনাহ মিটিয়া যায়। আমি আরজ 
করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহও কি নেক আমলের মধ্যে 
গণ্য? অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলেও কি নেক আমল হইবে? 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো সব্শ্রেন্ঠ নেক 
আমল। হযরত আনাস (োযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে যে কোন সময় লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ ধৌত হইয়া 
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(৯) ইভা. রর 
দান করার হুকুম করেন এবং অশ্লীল কাজ, ৪57 এ 
হইতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদিগকে নসীহত করেন যেন তোমরা 
নসীহত গ্রহণ কর। 

ফায়দা £ “আদল, শব্দের অর্থ তফসীরে বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে? 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রোযিঃ) হইতে এক তফসীরে বর্ণিত 

৪5৩7 : 


হইয়াছে, আদল অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করা আর “এহসান' 
অর্থ ফরজসমূহকে আদায় করা। 

তিতা 

? 111৮1 21 ১৮4১) ৯৮ ৬৫5৫ ৫44৫ টি 
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১০) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক 
(পাকীণি কথা বল, আল্লাহ তোমাদের আমল ঠিক করিয়া দিবেন এবং 
তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার, 
রাসূলের আনুগত্য করিবে সে বিরাট সফলতা অর্জন করিবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ও হযরত ইকরিমা (োযিঃ) হইতে 
বর্ণিত যে,“সঠিক (পাকা), কথা বলার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। 
অন্য এক হাদীসে আছে, সর্বাপেক্ষা পাকা আমল তিনটি_সর্বদা (সুখে 
দুঃখে অভাবে ও সচ্ছলতায়) আল্লাহ্র যিকির করা।। দ্বিতীয় £ নিজের 
ব্যাপারে ন্যায়বিচার করা (অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, অন্যের বেলায় 
তো খুব জোর দেখানো হয় কিন্তু নিজের বেলায় এদিক সেদিকের কথা 
বলিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়)। তৃতীয় £ ভাইকে আর্থিক সাহায্য করা। 

0 
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| কী অতএব আপনি আমার এ সকল বান্দাকে সুসংবাদ শুনাইয়া 

| দিন)খাহারা এই কুরআনকে মনোযোগ দিয়া শুনে অতঃপর উহার 

সর্বোত্তম কথাগুলির অনুসরণ করে। ইহাদিগকেই আল্লাহ তায়ালা 
হেদায়াত দিয়াছেন এবং ইহারাই জ্ঞানবান। 

হযরত ইবনে ওমর (োধিঃ) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ, 
হযরত আবু যর গিফারী ও হযরত সালমান ফারসী (রাধিঃ) এই তিনজন 
সাহাবী জাহেদিযাতির হুরেহ ভাতার পারা উতর! উল্লেখিত 

৪০৪ 


রা ৃ 


আয়াতে সর্বোত্তম কথাগুলি দ্বারা ইহাকেই বুঝানো হইয়াছে। হযরত 
জায়েদ ইবনে আসলাম (রাধিঃ) হইতেও প্রায় একই ধরনের কথা বর্ণিত 
আছে যে, উপরোক্ত আয়াতখানি এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে নাধিল হইয়াছে 
যাহারা জাহেলিয়াতের যুগেও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতেন।--জায়েদ 
ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল,আবুযর গিফারী ও সালমান ফারসী (রািঃ) 
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যাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে অথবা তীহার রাসূলের পক্ষ 
হইতো সত্য কথা লইয়া আসিয়াছে এবং নিজেরাও উহার সত্যতা স্বীকার | 
করিয়াছে অর্থাৎ উহাকে সত্য জানিয়াছে) তাহারাই পরহেজগার। তাহারা 
যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহাদের প্রভুর নিকট পাইবে। ইহাই হইল নেক 
কার লোকদের পুরস্কার ; যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মন্দ 
কাজগুলিকে তাহাদের হইতে দূর করিয়া দেন (অর্থাৎ মাফ করিয়া দেন) 
এবং নেক কাজগুলির বিনিময় (অর্থাৎ সওয়াব) দান করেন। 
ফায়দা £ যাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে লইয়া আসেন তাহারা 
হইতে লইয়া আসেন তাহারা হইতেছেন ওলামায়ে কেরাম। 
হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “সত্য 
কথা"র অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কোন কোন মুফাসসিরীনের মতে 
“যে সত্য কথা লইয়া আসিয়াছে, দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হইয়াছে আর "যাহারা সত্যতা স্বীকার 
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(৩ নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে, আমাদের রব আল্লাহ জোল্লা 
জালালুহু) অতঃপর ইহার উপর অটল রহিয়াছে, অর্থাৎ জমিয়া রহিয়াছে, 
উহাকে ছাড়ে নাই। তাহাদের উপর (মৃত্যুকালে ও কিয়ামতের ময়দানে) 
ফেরেশতা অবতীর্ণ হইবে (এবং বলিবেট £ তোমরা ভয় করিও না, চিন্তিত 
হইও না আর সুসংবাদ গ্রহণ -কর এ জান্নাতের যে জান্নাতের ওয়াদা 
তোমাদের সহিত করা হইয়াছে, আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সাথী 
ছিলাম এবৎ আখেরাতেও তোমাদের সাথী থাকিব, আর আখেরাতে 
তোমাদের মনে যাহা চায় তাহা বিদ্যমান আছে। সেখানে তোমরা যাহা 
চাহিবে তাহা পাইবে। আর এই সব পুরস্কার ও সম্মান) অতি ক্ষমাশীল 
ও অতি মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ হইতে মেহমানী স্বরূপ হইবে। (কেননা 
তোমরা তাহার মেহমান হইবে আর মেহমানকে সম্মান করা হইয়া থাকে ।) 
ফায়দা £ হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, অটল থাকিবার 
অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকারোক্তির উপর কায়েম থাকে। হ্যক্লত 
ইবরাহীম ও হযরত মুজাহিদ রেহঃ) হইতেও এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, 
অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকে এবং 

শেরেক ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় নাই | 
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| তখন বলিবে £ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া আনা মিনাল 


দ্বিতীয় অধ্যায়ু_১০১ 
(৪) উৎকৃষ্ট কথার দিক হইতে কোন ব্যক্তি তাহার চাইতে উত্তম হইতে 
পারেষে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে আর এরূপ বলে 
যে, আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন। 
| ফায়দা £ হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, “আল্লাহর দিকে ডাকা" দ্বারা 
মুয়াজ্জিন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহা বুঝানো হইয়াছে। হযরত 
আসেম ইবনে হোবায়রাহ (রহঃ) বলেন, যখন তুমি আযান শেষ করিবে 


মুসলিমীন। 
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অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের প্রতি এবং মুমিনদের 
প্রতি আপন ছাকীনা (অর্থাৎ প্রশান্তি ও সহন ক্ষমতা বা খাছ রহমত ও 
শান্তি) নাযিল করিলেন। আর তাহাদিগকে তাকওয়ার কালেমার উপর 
(তোকওয়ার কথার উপর) অটল রাখিলেন। আর তাহারাই এই তাকওয়ার 
কালেমার উপযুক্ত ছিল। ্‌ 
ফায়দা £ অধিকাংশ বর্ণনায় তাকওয়ার কালেমার অর্থ কালেমায়ে 
তাইয়্যেবাই বলা হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত সালামাহ 
(রাধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই নকল 
করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য। হযরত উবাই ইবনে 
কাস্ব, হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত ইবনে আববাস, হযরত ইবনে 
ওমর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হইতেও এই অর্থই নকল করা হইয়াছে। 
হযরত আতা খোরাসানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পূর্ণ কালেমাই ইহার অর্থ। 
হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবারও নকল করা হইয়াছে। তিরমিযী শরীফে হযরত বারা (রাযিঃ) 
হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 


ৃ রি 8885): 732 তা 
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শু উপকারের বদলা উপকার ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে কি? 
অতত্রব (হে জিন ও ইনসান) তোমরা আপন রবের কোন্‌ কোন্‌ 
নেয়ামতের অস্বীকার করিবে? 

ফায়দা-ঃ হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হইল, আমি 
যাহাকে দুনিয়াতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র নেয়ামত দান করিয়াছি 
আখেরাতে ইহার বদলা জান্নাত ছাড়া আর কি হইতে পারে? হযরত 
ইকরিমা (রািঃ) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলার বদলা জান্নাত ছাড়া আর কি হইতে পারে। হযরত হাসান (রহঃ) 
হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 


2/24/৮:৫//%4 8৫৩৫ (9 
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(১৭) কামিয়াবী লাভ করিয়াছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা হাসিল 
করিয়াছে। 


ফায়দা ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-র সাক্ষ্য প্রদান করা এবং মূর্তিপূজা বর্জন 
করা। হযরত ইকরিমা (রাধিঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ পড়া । হযরত ইবনে আববাস রোধিঃ) হইতেও অনুরূপ উক্তি 
বর্ণিত হইয়াছে। 


17৮4250294০ :8%5৬৫৫ দে 
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অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায়) দান করিল, আল্লাহকে ভয় 

করিল এবং উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল তাহার জন্য আমি 

আরামদায়ক বস্তু সহজ করিয়া দিব। | 
ফায়দা £ “আরামদায়ক বস্তু” দ্বারা এইখানে জান্নাত বুঝানো হইয়াছে। 
কারণ, জান্নাতে সব ধরনের শান্তি ও সুবিধা সহজে পাওয়া যাইবে। 


হইতে বর্ণনা করেন, পবিত্রতা হাসিল করার অর্থ হইল, লা ইলাহা | 


অর্থাৎ, আমি তাহাকে এমন আমলের তাওফীক দান করিব যাহার ফলে 
এ সকল নেক কাজ সহজ হইয়া যাইবে যাহা দ্রুত জান্নাতে পৌছাইয়া 
দেয়। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে উক্ত আয়াত হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক রোযিঃ) সম্বন্ধে নাষিল হইয়াছে। হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) 
হইতে বর্ণিত আছে, উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হইল লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। হযরত আবদুর রহমান 
সুলামী (েহঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনের অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 

হযরত ইমাম আজম (রহঃ) আবু জুবায়েরের সূত্রে হযরত জাবের 
(রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “ছাদ্দাকা বিল হুছনা" পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার অর্থ 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর “কায্যাবা বিল 
হুছনা” পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে 
অবিশ্বাস করা। 
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ৃ যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে (কমপক্ষে) দশগুণ সওয়াব 
পাইর্বৈ আর যে গোনাহের কাজ করিবে সে সমান সমান বদলা পাইবে 
এবং তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করা হইবে না। (অর্থাৎ কোন নেক 
কাজ লেখা হয় নাই কিংবা কোন গোনাহ অতিরিক্ত লেখা হইয়াছে এমন 
হইবে না।) 

ফায়দা £ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন এই আয়াত নাধিল হইল, 
তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ও কি 
নেকীর মধ্যে গণ্য? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, ইহা তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেকী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ও 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রোযিঃ) বলেন, “হাছানাহ, অর্থ লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, “হাছানাহ; দ্বারা লা ইলাহা 


ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত আবু যর (রাধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত নেক 
আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন ৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। 
হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) বলেন, দশগুণ সওয়াব সাধারণ মানুষের 
জন্য আর মুহাজিরগণের জন্য সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। 
২ চার্লি 
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(3) এই. কিতাব নাধিল হইয়াছে আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি 
মহারাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, গোনাহ মাফকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন 
শান্তিদাতা এবং কুদরত (বা দান) ওয়ানল্লা। তিনি ছাড়া আর কেহ 
এবাদতের যোগ্য নহে। তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) হইতে এই আয়াতের 
তফসীর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোনাহমাফকারী এ ব্যক্তির জন্য যে 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তওবা কবৃলকারী এ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলে, আর কঠিন শাস্তি প্রদানকারী এ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলে না। 

আয়াতে উল্লেখিত “যিস্তাউল' অর্থ ধনী। “লা ইলাহা ইল্লা হু কুরাইশী 
কাফেরদের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, কেননা তাহারা তাওহীদে বিশ্বাসী 
ছিল না। আর “ইলাইহিল মাহীর” অর্থ হইল, তাহারই দিকে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে এ ব্যক্তিকে যে লা ইলাহা সল্লাল্লাহ বলিয়াছে যাহাতে 
এ ব্যক্তিকে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নাই যাহাতে তাহাকে জাহান্নামে 


দাখিল করেন। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়-_১০৫ 
অতএব যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবৎ আল্লাহর 

প্রতি স স্থাপন করে সে মজবুত কড়াকে আকড়াইয়া ধরিল যাহা 
কিছুতেই ছিন্ন হইবে না। 

ফায়দা £ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, “মজবুত কড়া ধরিল' 
অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিল। হযরত সুফিয়ান রেহঃ) হইতেও বর্ণিত 
যে, আয়াতে উল্লেখিত “উরওয়াতুল উছ্ছকা" দ্বারা কালেমায়ে এখলাস 
উদ্দেশ্য। 

উপসংহার 

আরও বহু আয়াতের তফসীরেও কুরআনের কোন কোন শব্দের অর্থ 
কালেমায়ে তাওহীদ লওয়া হইয়াছে। যেমন, ইমাম রাগেব (রহঃ) বলেন, 
হযরত জাকারিয়া (আঃ)এর ঘটনায় উল্লেখিত 7:14 (০১৫ দ্বারা 
কালেমায়ে তাওহীদ বুঝানো হইয়াছে। এমনিভাবে 24231 ৮০০72 0 
এর আমানত দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ উদ্বেশ্য। আলোচনা 
সংক্ষিপ্তকরণের জন্য এতটুকুই বর্ণনা করা হইল। 


এই পরিচ্ছেদে এ সমস্ত আয়াত আলোচিত হইবে যেগুলিতে 
কালেমায়ে তাইয়্যেবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে পুরা 
কালেমা উল্লেখ করা হইয়াছে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, 
আবার কোথাও ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে হুবহু কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ 
উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর 
অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মাম্বুদ নাই। এমনিভাবে ,১%:৫ £], ১০ ৮ এর 
| অর্থও তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তদ্রপ 45 121 খু এরও একই 
অর্থ। এমনিভাবে 4) খু; 5: খু এর অর্থও প্রায়, একই রকম। অর্থাৎ 
আমরা আল্লাহ ছাড়া কাহারো এবাদত করি না। ০৩| খ1. 724 খু এরও 
একই অর্থ যে, আমরা, তাহাকে ছাড়া আর কাহারো এবাদত করি না। 
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এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে, যেইগুলির অর্থ কালেমায়ে 
তাইয়্যেবার অর্থের অনুরূপ। এই সমস্ত আয়াতের সুরা ও রুকুসমূহের 
উদ্ধৃতি এইজন্য উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ আয়াতের তরজমা 
উহা দেখিয়া লইতে পারিবে। আর বস্তৃতঃ সমস্ত কুরআন শরীফই 
কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ। কেননা, পুরা কুরআন ও পুরা দ্বীনের 


৪১১ 


উদ্দেশ্যই হইতেছে তাওহীদ, আর তাওহীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বিভিন্ন 
যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে পাঠানো হইয়াছে। 
তাওহীদই সকল দ্বীনের এক ও অভিন্ন বিষয়। আর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত 


করার জন্যই বিভিন্ন শিরোনাম অবলম্বন করা হইয়াছে। আর ইহাই 


কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিষয়বস্ত। 
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উল্লেখিত ৮€টি আয়াতের মধ্যে কালেমায়ে তাইয়্যেবা কিংবা উহার 
বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতগুলি ছাড়া আরও অনেক আয়াত 
রহিয়াছে যেইগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার ভাবার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
যেমন আমি এই পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি যে, তাওহীদই দ্বীনের মূল, কাজেই 
ইহার প্রতি যত বেশী একাগ্রতা ও মনোযোগ হইবে ততই দ্বীনের মধ্যে 
মজবুতী ও পরিপরুতা আসিবে। এইজন্য *এই বিষয়টিকে বিভিন্ন শব্দে 
এবং বিভিন্ন ধরনে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তওহীদের বিষয়টি 
অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং আল্লাহ র্যতীত অন্য কাহারও 
জন্য সামান্যতম স্থানও অন্তরে বাকী না থাকে। ৰ 


এই পরিচ্ছেদে এর সমস্ত হাদীস আলোচিত হইয়াছে, যেগুলিতে: 
কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ফাযায়েল উল্লেখ করা 
হইয়াছে। এই বিষয়ে যেখানে আয়াত এত বেশী পরিমাণ উল্লেখ করা 
হইয়াছে সেখানে হাদীসের কথা বলাই বাহুল্য। অতএব সমস্ত হাদীস বর্ণনা 
করা সম্ভব নয়, কাজেই নমুনা স্বরূপ কিছুসংখ্যক হাদীস উল্লেখ করা | 
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৯৬২ 4০১ স৬্ম। ০০৪৮০ ৬ 
নৈ্রা 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সর্বোত্তম 
কর হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সর্বোত্তম দোয়া হইল, 
আল-হামদুলিল্লাহ। মিশকাত ৪ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) 
ফায়দা £ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিকির হওয়া তো সুস্পষ্ট এবং 
বহু হাদীসে ইহা অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পুরা দ্বীনের 
স্থায়ীত্বই হইল কালেমায়ে তাওহীদের উপর। সুতরাং ইহার সর্বোত্তম 
হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে। র ৃ 
আর “আল-হামদুলিল্লাহ'কে সর্বোত্তম দোয়া এই হিসাবে বলিয়াছেন 
যে, দয়ালু দাতার প্রশংসার উদ্দেশ্যই হইল কিছু চাওয়া। সাধারণতঃ দেখা 
যায়, কোন সর্দার, আমীর বা নওয়াবের প্রশংসাপত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য 
তাহার নিকট কিছু চাওয়াই হইয়া থাকে। ৃ 
হযরত ইবনে আববাস (রািঃ) বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
পড়ে সে যেন ইহার পর আল-হামদুলিল্লাহও পড়িয়া নেয়। কারণ, 
আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ০১4 2 ৫214 22০30 এর পরে 
০৮ ৩১) 11 ১২০| উল্লেখ করিয়াছেন? মোল্লা আলী কারী রহঃ) 
বলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম 
এবং সবচেয়ে বড় যিকির হইল কালেমায়ে তাইয়্যেবা। কেননা, ইহাই 
হইল দ্বীনের সেই ভিত্তি যাহার উপর পুরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। ইহা সেই পবিত্র 
কালেমা যাহাকে কেন্দ্র করিয়াই দ্বীনের চাকা ঘুরে। এই কারণেই সূফী ও 
আরেফগণ এই কালেমার প্রতি গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং সমস্ত 
যিকির-আযকারের উপর ইহাকে প্রাধান্য দেন এবং যতদূর সম্ভব ইহার 
যিকির বেশী পরিমাণে করাইয়া থাকেন। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা 
গিয়াছে, এই কালেমার যিকির দ্বারা যে পরিমাণ ফায়দা ও উপকারিতা 
হাসিল হয় তাহা অন্য কোন যিকির দ্বারা হাসিল হয় না। যেমন, সাইয়েদ 
আলী ইবনে মাইমুন মাগরেবী (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, শায়খ 
উলওয়ান হামাভী (রহঃ) যিনি একজন বিজ্ঞ আলেম মুফতী ও মুদাররেস 
ছিলেন। তিনি যখন সাইয়েদ সাহেবের খেদমতে হাজির হইলেন এবং 
তাহার প্রতি সাইয়েদ সাহেবের মনোযোগ নিবদ্ধ হইল তখন তিনি তাহার 


শিক্ষকতা ও ফতওয়া দান ইত্যাদি সকল কাজকর্ম বন্ধ করাইয়া তাহাকে 


[ফাযায়েলে ধিকিরু১১5 
সর্বক্ষণের জন্য যিকিরে মশগুল করিয়া দিলেন। সাধারণ লোকদের তো 
কাজই হইল অভিযোগ করা আর গালাগালি দেওয়া। কাজেই লোকেরা খুৰ 
'হৈচৈ আরম্ত করিল যে, শায়খের উপকার হইতে দুনিয়াকে বঞ্চিত করিয়া 
দিয়াছে, শায়েখকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুদিন পর 
সাইয়েদ সাহেব জানিতে পারিলেন শায়খ সাহেব কোন এক সময় কুরআন 
তেলাওয়াত করেন। সাইয়্যেদ সাহেব ইহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পর 
আর বলার অপেক্ষা রাখে না; সাইয়্যেদ সাহেবের উপর ধর্মদ্রোহিতা ও 
ধর্মহীনতার অপবাদ লাগিতে শুরু হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
শায়েখের উপর ঘিকিরের প্রভাব পড়িল এবং অন্তরে রঙ ধরিয়া গেল। 
তখন সাইয়্যেদ সাহেব বলিলেন, এইবার তেলাওয়াত আরম্ত কর। শায়খ 
যখন কুরআন পাক খুলিলেন, তঞ্খন প্রতিটি শব্দে তিনি এমন এলেম ও 
মারেফাত দেখিতে পাইলেন যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। 
সাইয়্যেদ সাহেব বলিলেন, খোদা না করুন আমি কুরআন তেলাওয়াত 
নিষেধ করি নাই বরং এই জিনিসকে পয়দা করিতে চাহিয়াছিলাম। 

এই পবিত্র কালেমা যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি এবং ঈমানের মূল, কাজেই 
যতবেশী ইহার যিকির করা হইবে ততই ঈমানের জড় মজবুত হইবে। এই 
কালেমার উপরই ঈমান নির্ভর করে ; বরৎ গোটা জগতের অস্তিত্বই ইহার 
উপর নির্ভরশীল। যেমন, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যতদিন পর্যন্ত 
দুনিয়ার বুকে একজনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনেওয়ালা থাকিবে ততদিন 
পর্যন্ত কিয়ামত হইতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যতদিন পর্যন্ত 
জমিনের বুকে একজনও আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা থাকিবে কেয়ামত 
হইবে না। 
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(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইরাছেন, 
একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক দরবারে আরজ 
করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন ওজীফা শিখাইয়া দিন, যাহা 
দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ 
তায়ালা এরশাদ করিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। তিনি আরজ 
করিলেন, হে পরোয়ারদিগার! ইহা তো সকলেই পড়িয়া থাকে। আল্লাহ 
তায়ালা পুনরায় বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। হযরত মুসা 
(আঃ) আরজ করিলেন, হে আমার রব! আমি তো এমন একটি বিশেষ 
জিনিস চাহিতেছি যাহা একমাত্র আমাকেই দান করা হয়। এরশাদ হইল, 
হে মুসা! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমীনকে যদি এক পাল্লায় 
রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ- 85559558555 ইবনে 
হিববান, হাকিম) 

ফায়দা ৪ আল্লাহ তায়ালার নিয়ম ইহাই যে, ডিন উন 
প্রয়োজনীয় উহাকে ততবেশী ব্যাপকভাবে দান করিয়া থাকেন। দুনিয়াবী 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই দেখা যাক, শ্বাস-প্রশ্বাস, পানি ও বাতাস কত 
ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই আল্লাহ তায়ালাও এইগুলিকে কত 
ব্যাপক করিয়া রাখিয়াছেন। তবে ইহাও জানিয়া রাখা জরুরী যে, আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে ওজন হইল এখলাছের। যেই পরিমাণ এখলাছের সাথে 
কোন কাজ করা হইবে ততই ওজনী হইবে। আর এখলাছের অভাব যে 
পরিমাণ হইবে ততই হালকা হইবে। এখলাছ পয়দা করার জন্যও এই 
কালেমার. বেশী বেশী যিকির যত ফলদায়ক অন্য কোন জিনিস এত 


ফলদায়ক নয়। ও এুই-কালেমার না হছতেছে জিলাউল-কুলুব 
(দিলের জং দূরকারী)। তাই সৃফীগণ বেশী পরিমাণে এই কালেমার যিকির 
করাইয়া থাকেন এবং প্রতিদিন শত শত বার বরং হাজার হাজার বার 
ইহার ওজীফা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ৃ 
মোল্লা আলী কারী রহঃ) লিখিয়াছেন, জনৈক মুরীদ নিজের শায়খের 
নিকট বলিল, হুযূর! আমি যিকির করি কিন্তু আমার দিল গাফেল থাকে। 
শায়খ বলিলেন, তৃমি নিয়মিত ধিকির করিতে থাক আর আল্লাহর শোকর 
আদায় করিতে থাক যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ অর্থাৎ জবানকে তাঁহার 
যিকির করার তওফীক দান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে দিলের তাওয়াজ্জুহ ও 
মনোযোগের জন্যও দোয়া করিতে থাক। 
এইরূপ ঘটনা 'এহয়াউল উলুম, গ্রন্থেও আবু ওসমান মাগরেবী (রহঃ) 
সম্পেও নকল করা হইয়াছে। জনৈক মুরীদ তাহার নিকট এই অভিযোগ 
করার পর তিনি একই জবাব দিয়াছিলেনখ। প্রকৃতই হহা সর্বোত্তম 
ব্যবস্থাপত্র। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা 
যদি শোকর কর তবে আমি বাড়াইয়া দিব। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছ, 
যিকির আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত, সুতরাৎ আল্লাহর শোকর আদায় 
রি টি তওফীক দান করিয়াছেন। 
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বাজ আদর | 
(৩) হযরত আবু হুরায়রা রোধিঃ) একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কেয়ামতের দিন আপনার 
শাফায়াত দ্বারা কোন্‌ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ 
দেখিয়া আমার ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে, তোমার আগে এই ব্যাপারে 
অন্য কেহ জিল্রাসা করিবে না (অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন,) আমার শাফায়াত দ্বারা সবচেয়ে 
বেশী উপকৃত ও সৌভাগ্যবান এ ব্যক্তি হইবে যে অন্তরের এখলাসের সহিত 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। বুখারী) 

ফায়দা £ মানুষকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ 
তায়ালার তৌফিক পক্ষে হওয়াকে সৌভাগ্য বলে। 

এখলাসের সহিত কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠকারী শাফায়াতের 
সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত হওয়ার দুই রকম অর্থ হইতে পারে ঃ ূ 

এক. এই হাদীসে এ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যে এখলাসের সহিত 
মুসলমান হইয়াছে এবং কালেমায়ে তাইয্যেবা ছাড়া তাহার কাছে আর 
কোন নেক আমল নাই। এই অবস্থায় শাফায়াত দ্বারাই তাহার সবচেয়ে 
বেশী সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, কেননা তাহার কাছে তো অন্য কোন 


| আমল নাই। হাদীসের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহার অর্থ এ সমস্ত হাদীসের 


কাছাকাছি হইবে যেখানে এরশাদ হইয়াছে, আমার শাফায়াত আমার 
উম্মতের কবীরা গোনাহওয়ালাদের জন্য হইবে। কেননা তাহারা নিজেদের 
আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে ; কিন্তু কালেমা তাইয়্যেবার 
বরকতে ভাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতপ্রাপ্ত 


| হইবে। 


দুই. হাদীস দ্বারা এ সকল লোককে বুঝানো হইয়াছে যাহারা 
এখলাছের সহিত কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করিতে থাকে এবং তাহাদের 
নেক আমলও রহিয়াছে। তাহাদের সবচেয়ে বেনী সৌভাগ্যবান হওয়ার অর্থ 
এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত দ্বারা তাহারা 
বেশী উপকৃত হইবে, কেননা উহা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে। 

আল্লামা আইনী রেহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়ত ছয় প্রকারের হইবে । এক, হাশরের 


| ময়দানের বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য হইবে। কেননা, হাশরের 


ময়দানে সমস্ত মাখলুক বিভিন্ন প্রকার কষ্টে লিপ্ত হইয়া অসহ্য অবস্থায় 


৷ এই কথা বলিতে থাকিবে যে, আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া 


৪১৪ 


স্ষাযায়েলে যিকির ১১৪ 

হইলেও এই সকল কষ্ট হইতে নাজাত দেওয়া হউক। তখন একের পর 
এক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নবীদের খেদমতে হাযির হইবে যে, আপনিই 
আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন। কিন্তু কাহারও সুপারিশ করার সাহস 
হইবে না। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়ত 
করিবেন। এই শাফায়ত সমস্ত জগত, সমস্ত সৃষ্টি, জিন, ইনসান, 
মুসলমান, কাফের সকলের জন্য হইবে এবং সকলেই উপকৃত হইবে। 
কিয়ামত সম্পিতি হাদীসসমূহে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় 
প্রকার শাফায়াত কোন কোন কাফেরের আজাব হালকা করার জন্য হইবে। 
যেমন আবু তালেব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার 
জন্য হইবে, যাহারা পূর্বেই উহাতে দাখিল হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ প্রকার 


শাফায়াত কতিপয় এমন মুমিনের জন্য হইবে, যাহারা গোনাহের কারণে | 


জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে ; তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে 
ক্ষমা এবং জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফায়াত করা হইবে। 
পঞ্চম প্রকার শাফায়াত, কোন কোন মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে 
প্রবেশ করানোর জন্য হইবে। ষণ্ঠ প্রকার শাফায়াত, মুমিনদের মর্যাদা 
বৃদ্ধির জন্য হইবে। 
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০১65 ০2০1১৮51ও 
(৪) হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম রোঘিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়ার্সাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কলেমার 
এখলাছ (এর আলামত) কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, তাহাকে হারাম কাজসমূহ হইতে বাধা প্রদান করে। 
(তাবারানী) 
ফায়দী £ ইহা পরিষ্কার কথা যে, যখন হারাম কাজ হইতে বিরত 


থাকিবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তে বিশ্বাসী হইবে তখন নিঃসন্দেহে 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১১৫ 

জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি হারাম কাজ হইতে বিরত নাও থাকে, 
তবুও নিঃসন্দেহে এই পাক কালেমার বরকতে নিজের মন্দ কাজের শাস্তি 
ভোগ করার পর কোন এক সময় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হাঁ, 
খোদা না করুন, যদি অন্যায় ও বদ আমলসমূহের কারণে সে ইসলাম ও 
ঈমান হইতেই বঞ্চিত হইয়া যায়, তবে ভিন্ন কথা। 

হযরত ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রেহঃ) "তাম্বীহুল গাফেলীন, 
কিতাবে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী হইল, সে যেন বেশী 
থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়াও করিতে থাকে এবং 
নিজেকে গোনাহ হইতে বাঁচাইতে থাকে। কেননা, বহু লোক এমন 
রহিয়াছে যে, গোনাহের কারণে শেষ পর্যন্ত তাহাদের ঈমান চলিয়া যায়। 
ফলে দুনিয়া হইতে কুফরের অবস্থায় বিদায় নেয়। ইহা হইতে বড় মুসীবত 
আর কি হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির নাম সারাজীবন মুসলমানদের 
গেল। ইহা সত্যিকার ও চরম আফসোসের বিষয়। যে ব্যক্তি সারাজীবন 
গীর্জা বা মন্দিরে কাটাইল অবশেষে তাহাকে কাফেরদের দলভূক্ত করা 
হইল..তাহার জন্য আফসোস নাই ; আফসোস তো তাহার জন্য যে 
মসজিদে জীবন কাটাইল অথচ কাফেরদের মধ্যে গণ্য হইল। সাধারণতঃ 
অধিক গোনাহ ও নির্জনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে এইরূপ 
অবস্থা হইয়া থাকে। অনেক লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট অন্যের 
মাল-সম্পদ গচ্ছিত থাকে ; তাহারা জানে যে, ইহা অন্যের মাল; কিন্তু 
মনকে এই বলিয়া বুঝায় যে, কোন একসময় আমি তাহাকে ফেরত দিয়া 
দিব এবং পাওনাদার হইতে মাফ করাইয়া নিব। কিন্তু উহার সুযোগ আর 
হইয়া উঠে না, পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া যায়। অনেক লোক এমন রহিয়াছে 
যে, স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে__বুঝা সত্তেও স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত 
থাকে আর এই অবস্থাতেই মৃত্যু আসিয়া যায় যে, তওবার করারও 
তৌফিক হয় না। বস্তৃতঃ এই ধরনের অবস্থাতেই পরিশেষে ঈমানহারা 
হইয়া যায়। (আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই ধরনের অবস্থা হইতে 
রক্ষা করুন।) 

হাদীসের কিতাবসমূহে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে__ন্যুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক যুবকের ইন্তেকাল হইতে লাগিলে 


এই যুবক কালেমা উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
: 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুবকের নিকট তশরীক নিয়া গেলেন এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, ইয়া 1 রাসূলাল্লাহ! আমার 
দিলের উপর যেন একটি তালা লাগিয়া আছে। অনুসন্ধানের পর জানা 
গেল, যুবকের উপর তাহার মা অসন্তুষ্ট ; সে মাকে কষ্ট দিয়াছে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়, তবে তুমি কি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য 
সুপারিশ করিবে? সে আরজ করিল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ করিব। হুযুর 
এই ছেলের অন্যায়কে ক্ষমা করিয়া দাও। সে ক্ষমা করিয়া দিল। অতঃপর 
যুবককে কালেমা পড়িতে বলা হইলে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়িয়া নিল। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন 
যে, তাহার ওসীলায় যুবকটি দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইল। 

এই ধরনের শত শত ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, আমরা এমন এমন 
গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকি যাহার কুফল আমাদিগকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় 
। দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

এহয়াউল উলুমের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পাঠ করিলেন এবং উহাতে তিনি এরশাদ 
ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি কোনরূপ ভেজাল না করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। হযরত আলী 
(রাধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা বুঝাইয়া দিন যে, 
ভেজাল করার অর্থ কি? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং 
উহার ভালাশে লাগিয়া যাওয়া। বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা কথা 
বলে নবীগণের মত কিন্ত কাজ করে অহজ্কারী ও অত্যাচারী লোকদের 
মত। যদি কেহ এই কালেমাকে উক্তরূপ কোন কাজ না করিয়া পড়ে, তবে 
তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। 


রা 00060606৫৫৫ এড (৫) 
14/03/0507 277 41424 
47,4/0%47,/4 94448 1ধ/1ধ 


+%%564% ৫2141415887 
41০6৫৫4/+6% 


৩২২ 


শপ 

০:১০ 85250 31১০4১-৪৪0 3১6-7৬৯-৯৯৯০১১৬৯০৪৯৮১ 
৮1413 ৬৯৮-১৯০১৯৯ ০৬৯০১ ৬০১৮2591009 ৮৯৩২৬ ৮৫ 
০০৫২১২৮০৮০০ 3০৯০০০৯৯০৮৯ 4৯০১ ৬৯৮৪এ। 
০০৯৮0২৫০৮৩২ ট। ৩৯০৫০ &শশিনা 
৯7৯১ 582) ৯ -:১১৮৫৭ ৫0৮১০০৮৬১৭৫ ১০৪ ০০০৪৬ 
(১০০০ 


৫) কোন বান্দা এমন নাই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আর তাহার 
জন্য আসমানসমূহের দরজা খুলিয়া যায় না। এমনকি এই কালেমা সোজা 
আরশ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, ইহার পাঠকারী কবীরা 
গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে । (তোরগীব £ তিরমিযী) 

ফায়দা ৪ কত বড় ফযীলত এবং চরম কবুলিয়াতের কথা যে, এই 
কালেমা সরাসরি আরশ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। একটু আগে ইহাও জানা 
গিয়াছে যে, কবীরা গোনাহের সহিত পড়া হইলেও ইহা ফায়দা হইতে খালি 
ন্‌হে। 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য এবং 
আসমানের সকল দরজা খুলিয়া যাওয়ার জন্য “কবীরা গোনাহ হইতে 
বাঁচিয়া থাকা'কে শর্ত করা হইয়াছে। নতুবা কবীরা গোনাহের সহিতও 
সওয়াব কবুল হইতে খালি নহে। | 

কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসের মর্ম এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
এইরূপ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পর তাহার রূহের সম্মানার্থে আসমানের 
সকল দরজা খুলিয়া যাইবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুইটি 
কালেমা এমন আছে যে, উহাদের একটির জন্য আরশ পর্যস্ত কোন বাধা 
নাই আর অপরটি জমিন ও আসমানকে নিজ নূর অথবা নিজ সওয়াব 
দ্বারা) ভরিয়া দেয়। একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপরটি আল্লাহু আকবার। 
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০)[১4১১১/৯৭এ। ৩৮১১2০এ কা ৯০৬৬ ৯৮ 
০) 4৩১৯ ৯১১০১ 4০১১৯4০৮০১০ ৯১০৩০ ৪৬৬ ৪৬৪৩ 
(৪৪০৮৩০১১১১১ ৬০১০১০০৯৮১৮ ৯১) ০ ১১৬ 
(৬) হযরত শাদ্দাদ রোযিঃ) বর্ণনা করেন এবং হযরত উবাদাহ 
রোধিঃ) এই ঘটনার' সমর্থন করেন যে, একবার আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মজলিসে কোন অপরিচিত 
অমুসলিম) লোক নাই তো? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তখন তিনি 
বলিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও 
এবং বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম 
(এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়িলাম)। অতঃপর বলিলেন, 
আল-হামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে এই কালেমা দিয়া 
পাঠাইয়াছ এবং এই কলেমার উপর জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছ। আর 
তুমি কখনও ওয়াদা খেলাফ কর না। ইহার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। (তোরণীব £ আহমদ, তাবারানী) 
ফায়দা £ অপরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং দরজা 
বন্ধ করিতে বলিয়াছেন--সমন্তভবতঃ ইহার কারণ এই যে, উপস্থিত লোকদের 


কালেমা পাঠের দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগফেরাতের 
সুসংবাদ পাইবার আশাবাদী ছিলেন ; অন্যদের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন 
না। সুফীগণ উক্ত হাদীস দ্বারা মুরীদগণকে যিকিরের তালকীন (তোলীম) 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জামাতবদ্ধভাবে বা 
একা একা যিকিরের তালীম দিয়াছেন। জামাতবদ্ধভাবে তালীম দেওয়ার 
বিষয়টি এই হাদী দ্বারাই প্রমাণিত। এমতাবস্থায় দরজা বন্ধ করার দ্বারা 
শিক্ষার্থীদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ পূর্ণ করা উদ্দেশ্য। এই কারণেই 
অপরিচিত লোক মজলিসে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেননা, 
অপরিচিত ব্যক্তির মজলিসে উপস্থিতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ না হইলেও শিক্ষার্থীদের 
মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলই। 


/৮//2৮৮/০% ৮717 
ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুরার বোতলের মুখ খুলিয়া তোমার সহিত 
গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়া কতই না আনন্দের বিষয় ! 
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রং রা 
১৭) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 


তোমরা নিজেদের ঈমানকে নতুন করিতে থাক অর্থাৎ তাজা করিতে থাক। 


সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ঈমানকে কিভাবে 
নৃতন করিব? এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়িতে 
| থাক। (তোরগীব £ আহমদ, তাবারানী) 
ফায়দা ঃ এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ 
বর্ণিত হইয়াছে, ঈমান পুরাতন হইয়া যায় যেমন কাপড় পুরাতন হইয়া 
যায়, অতএব আল্লাহ তায়ালার নিকট ঈমানের নতুনত্ব চাহিতে থাক। 
পুরাতন হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল গোনাহের কারণে ঈমানী শক্তি এবং 
ঈমানী নূর কমিয়া যাইতে থাকে। যেমন এক হাদীসে আসিয়াছে, বান্দা 
যখন কোন গোনাহ করে, তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। 
যদি সে খাঁটিভাবে তওবা করে তবে সেই দাগ মিটিয়া যায়। নতুবা জমিয়া 
থাকে। অতঃপর যখন আরও একটি গোনাহ করে তখন আরও একটি | 
দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে অন্তর সম্পূর্ণ কালো ও মরিচাযুক্ত হইয়া যায়। 
যাহা আল্লাহ তায়াল' সূরারে মুতাফ্ফিফীনে এরশাদ ফরমাইয়াছেন £ 
রা মুতাফফিফান, আয়াত ৪ ১৪) 
টি এমন হইয়া যায় যে, সত্য কথা উহাতে 
আর কোন আছর করে না বরৎ প্রবেশই করে না। 
এক হাদীসে আসিয়াছে, চারটি জিনিস মানুষের অন্তরকে ধ্বংস 
ূ করিয়া দেয়__ (১) আহমকদের সাথে মোকাবিলা (২) গোনাহের আধিক্য 
৷ ৩) স্ত্রীলোকদের সহিত বেশী মেলামেশা (3) মৃত লোকদের সহিত বেশী 
উঠাবসা করা। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মৃত লোক কাহারা? নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এঁ সমস্ত ধনী ব্যক্তি, যাহাদের 
45/47554%2,৮,  ৩৩০৩৮৬৬ ৫) 
্ 
রেজি ( 5 ১৩০৮ ১৮ 
ূ 84480 5 60৬5৫ ৭) 
৬1১৪11৬7১৯১ ৪৭ ১১৩৯৯৫৯৬ ১-৫১! ১৯১) 
8১১০১১১০৬১৮ ৬১০১০০০৮৪১৯০০৬৬৩৬৯৮ 
(৪১৯০৮৬৬৬৪৩৩ 4১৩০১৬১৬ 


৪৬ 


বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য দিতে থাক এ সময় আসার পূর্বে 
যখন তোমরা এই কালেমা বলিতে পারিবে না। তোরগীব £ আবু ইয়া'লা) 
ফায়দা £ অর্থাৎ যখন মৃত্যু বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা মৃত্যুর পর 
আমলের আর কোন সুযোগ থাকে না। খুবই স্বল্প সময়ের জিন্দেগী, ইহাই 
আমল করার ও বীজ বপনের সময়। আর মৃত্যুর পরের জীবন অত্যন্ত 
লম্বা, সেখানে উহাই পাওয়া যাইবে যাহা এখানে বপন করা হইয়াছে। 
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৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি 
এমন একটি কালেমা জানি, যে কোন বান্দা ইহাকে অন্তরে সত্য জানিয়া 
পাঠ করিবে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম 
হইয়া যাইবে। সেই কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তোরগীব £ হাকিম) 
ফায়দা £ বহু হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। যদি এইসব 
হাদীসের অর্থ এই হয় যে, সে মুসলমানই এঁ সময় হইয়াছে তবে তো 
কথাই নাই কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের গোনাহ 
সর্বস্মতভাবে মাফ হইয়া যায়। আর যদি অর্থ এই হয় যে, পূর্ব হইতেই 
সে মুসলমান ছিল মৃত্যুর আগে কালেমা পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহা 
হইলেও আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া 
দিবেন ইহা কোন অসম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করিয়াছেন 
শিরক ছাড়া যাবতীয় গোনাহ তিনি যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন। 
মোল্লা আলী কারী রেহঃ) কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম হইতে ই5:ও 
নকল করিয়াছেন যে, এই ধরনের হাদীসসমূহ এ সময়ের জন্য প্রযোজ্য 
যখন দ্বীনের অন্যান্য হুকুম নাধিল হইয়াছিল না। 
কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ, এই 
কালেমাকে উহার হক আদায় করিয়া পড়া, যাহা পূর্বে ৪নং হাদীসে বর্ণিত 


হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় আলেমও এই 


2৫155 


কাষায়েজে টিম- ১২২ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ 
অনুতাপ সহকারে এই কালেমা পড়িয়াছে। কেননা প্রকৃত তওবা ইহা 
এবৎ এই অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়াছে। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উক্ত 
হাদীসের অর্থ হইল, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে না। এই সবকিছু 
বা ক্রিয়া থাকা এক কথা আর কোন কারণবশতঃ ওঁ ক্রিয়া বাস্তবায়িত না 
হওয়া ভিন্ন কথা, এই দুইয়ের মাঝে কোন বিরোধ নাই। যেমন সাকমুনিয়া 
উষপ্রের ক্রিয়া হইল, পায়খানা তরল করা। কিন্তু ইহা সেবনের পর যদি 
কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টিকারী কোন খাদ্য খাওয়া হয়, তবে সাকমুনিয়া ক্রিয়া 
করিবে না। তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নয় যে, সাকমুনিয়া ওষধটির 
কোন ক্রিয়া নাই। বরং বিশেষ কারণবশতঃ এই ব্যক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ 
হইতে পারে নাই। 
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(০) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের চাবি- 
সমূহ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য প্রদান করা। (মিশকাত £ আহমদ) 
ফায়দা ৪ চাবিসমূহ এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, এই কালেমাই 
প্রত্যেক দরজা ও প্রত্যেক জান্নাতের চাবি এই কারণে সকল চাবিই এই 
কালেমা হইল। অথবা এই হিসাবে যে এই কলেমাও দুইটি অংশ লইয়া 
গঠিত হইয়াছে, একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি অপরটি 


মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর স্বীকৃতি। কাজেই দুইটি হইয়া গেল অর্থাৎ 
উভয়ের সমনুয়ে খুলিতে পারে। ইহাছাড়া আরও যে সকল হাদীসে 


৪২৮ 


জান্নাতে প্রবেশ করার কথা অথবা জাহান্নাম হারাম হওয়ার কথা উল্লোখ 
আছে, উহা দ্বারা পুরা কালেমাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এক হাদীসে 
আছে, জান্নাতের মুলা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
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২৬৩১৬৮০০৬১০ ৪১৯৪০৯৩৪ 01 ১০৪৮৯) 
বে &) ৯১১১৯৯১৬০৯১, 
যেকোন ব্যক্তি যে কোন সমন্র_দিনে অথবা রাত্রে _লা ইলাহা 
পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ মিটিয়া যায় এবং 
উহার স্থলে নেকীসমূহ লিখিয়া দেওয়া হয়। তোরশীৰ ৪ আবু ইয়া'লা) 
ফায়দা £ 'গোনাহসমূহ মিটিয়া নেকীসমূহ লিখিত হওয়া” সম্পর্কে প্রথম 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১০নং হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হইয়াছে এবৎ এই ধরনের আয়াত ও হাদীসের কতিপয় ব্যাখ্যাও 
লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যাখ্যা হিসাবে আমলনামা হইতে গোনাহ 
মিটানোর বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এখলাছ থাকা 
জরুরী। বেশী বেশী আল্লাহর তায়ালার পবিত্র নাম লওয়া এবং কালেমায়ে |. 
তাইয়্যেবা বেশী পড়ার দ্বারাও এখলাছ পয়দা হইয়া থাকে। এই জন্যই এই 
পাক কালেমার নাম “কালেমায়ে এখলাছ?। 
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তিন ৩৮5 
| ৯৯ ৮১০১১/৩ ৪১৯-) ০০১ ০4১০ ১৯ ০৪৮৯৮৩৪৬ 
৪1৯5৭ 
০২) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আরশের 
সামর্নে একটি নূরের খুঁটি রহিয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলে, তখন এ খুটি দুলিতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, থামিয়া যাও। 
সে আরজ করে, কিভাবে থামিব ; অথচ কালেমা পাঠকারীকে এখনও 
মাফ করা হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা, আমি তাহাকে মাফ 
করিয়া দিলাম। তখন এ খুটি থামিয়া যায়। তোরগীব ঃ বায্যার) 
ফায়দা £ মুহাদ্দিসগণ যদিও এই রেওয়ায়াতকে দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু 
আল্লামা সুযুতী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন সনদে ও 
বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় উহার সহিত আল্লাহ 
তায়ালার এই এরশাদও বর্ণিত আছে যে, জামি এ ব্যক্তির জবানে 
কালেমায়ে তাইয়্যেবা এইজন্যই জারী করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহাকে 
মাক করিয়া দিব। আল্লাহ তায়ালার কত দয়া ও মেহেরবানী যে, নিজেই 
। তওফীক দান করেন এবং নিজেই মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দেন। 
হযরত আতা (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একবার 
বাজারে গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলী বাঁদী বিক্রয় হইতেছে। তিনি খরিদ 
করিয়া নিলেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সেই পাগলী 
উঠিল ও ওজু করিয়া নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে ভাহার 
অবস্থা এই ছিল যে, কীদিতে কীদিতে দম বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। নামীয 
শেষ করিয়া বলিল, হে আমার মাবুদ! আমার প্রতি আপনার যে মহব্বত 
উহার দোহাই, আমার প্রতি দয়া করুন। হযরত আতা (রহঃ) ইহা শুনিয়া 
বলিলেন, ওহে বাঁদী! তুমি এইভাবে বল, আপনার প্রতি আমার যে 
মহব্বত উহার দোহাই। ইহা শুনিয়া বাঁদী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তাহার 
হকের কসম, আমার প্রতি যদি তাহার মহব্বত না হইত তবে তোমাকে 
এই সুখ নিদ্রায় শোয়াইয়া রাখিয়া আমাকে এইরূপ দাঁড় করাইয়া রাখিতেন 
না। অতঃপর সে এই কবিতা পাঠ করিল £ 
তত] 
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ূ ঃ অস্থিরতা বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্তর জুলিয়া যাইতেছে, ধৈর্য 

রা ও অস্থিরতার 
হামলায় যাহার শান্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সে কিভাবে স্থির হইতে 
পারে! হে আল্লাহ! যদি এমন কোন জিনিস থাকে, যাহা দ্বারা মনের 
অস্থিরতা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তবে উহা আমার জীবনে দান 
| করিয়া আমার উপর মেহেরবানী কর। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! 
আমার ও আপনার এই সম্পর্ক এখন আর গোপন থাকে নাই, অতএব 
আমাকে উঠাইয়া নিন। এই কথা বলিয়া সে এক চিৎকার দিল এবং 
মৃত্যুবরণ করিল। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা রহিয়াছে। পরিষ্কার 
কথা হইল এই যে, আল্লাহর তওফীক না হইলে কিছুই হয় না। যেমন 
কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে £ 
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“তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইচ্ছা করিতে 
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(১৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না কবরে ভয় আছে, না হাশরের ময়দানে। যেন এ 
দৃশ্য এখন আমার সামনে ভাসিতেছে যে, তাহারা যখন নিজেদের মাথা 
হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে কবর হইতে উঠিবে এবৎ বলিবে যে, সমস্ত 

€সা সেই আল্লাহর জন্যে ষিনি (চিরকালের জন্য) আমাদের উপর 
হইতে দুঃখ-চিস্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না মৃত্যুর সময় ভয় থাকিবে, না কবরে। 
(তোরগীব ৪ তাবরানী, বায়হাকী) 


দিত।য় অধ্যায় ১২৭ 

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
আসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে 
সালাম বলিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, আপনাকে চিন্তিত ও 
দুঃখিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? (আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ভেদ 
জানেন তবু সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এইরূপ জিজ্ঞাসা 
করাইতেন।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
হে জিবরাঈল! আমার উম্মতের চিন্তা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে যে, 
কিয়ামতের দিন তাহাদের কি অবস্থা হইবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেরদের ব্যাপারে না মুসলমানদের ব্যাপারে? তিনি 
বলিলেন, মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা হইতেছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে লইয়া একটি কবরস্থানে 
তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে বনী সালামা গোত্রের লোকদেরকে দাফন 
করা হইয়াছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি কবরের উপর তাহার 
একটি ডানা মারিলেন এবং বলিলেন এ]| ১১4০ আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া 
আস)। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন চেহারাওয়ালা 
এক ব্যক্তি উঠিল এবং সে বলিতেছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। 
অতঃপর অন্য এক কবরে তীহার অপর ডানা মারিলেন এবং বলিলেন, 
আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত 
কালো কুত্রী নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোক উঠিয়া দীঁড়াইল এবং সে বলিতেছিল, 
হায় আফসোস ! হায় লজ্জা! হায় মুসীবত ! হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর 
জিবরাঈল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ 
করিলেন, এই সকল লোক যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে হাশরের দিন) 
সেই অবস্থায়ই উঠিবে। 

উল্লেখিত হাদীস শরীফে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালা বলিতে বাহ্যতঃ এ 
সমস্ত লোককে বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের এই পাক কালেমার সহিত 
বিশেষ সম্পর্ক ও মশগুলী রহিয়াছে। কারণ, দুধওয়ালা, জুতাওয়ালা, 
মোতিওয়ালা, বরফওয়ালা এ ব্যক্তিকেই বলা হয় যাহার নিকট এই সমস্ত. 
জিনিসের বিশেষভাবে বেচাকেনা হয় এবং এইসব জিনিস বিশেষভাবে 


থাকে। কাজেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের সহিত এই ধরনের ব্যবহারে 


আপত্তির কিছু নাই, যাহা উপরের হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


কুরআন পাকে সূরা ফাতিরে এই উম্মতের তিনটি স্তর উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্তর, ছাবিক বিল খাইরাত £ যাহাদের সম্পর্কে 
হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ 
করিবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ১০০ বার করিয়া লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ পড়িবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন অবস্থায় 
উঠাইবেন যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চীদের মত উজ্জ্বল হইবে। হযরত 
আবু দারদা রোধিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তরতাজা: 


থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 


ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডাকিবেন এবং তাহার 
সামনে আমলের ৯৯টি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর এত বড় হইবে 
যে, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যায়) প্রসারিত হইবে। অতঃপর 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কি এই সমস্ত আমলনামার কোন কিছুকে 
অস্বীকার কর? আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত আমার ফেরেশতারা 
কি তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে? (কোন গোনাহ না করা সত্তেও 
লিখিয়াছে কিংবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। 
(অর্থাৎ, না অস্বীকার করার কিছু আছে, আর না ফেরেশতারা জুলুম 
করিয়াছে।) অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, এই সমস্ত গোনাহের পক্ষে তোমার 
ভিত 


নিকট কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, কোন ওজর নাই। 
এরশাদ হইবে__আচ্ছা, তোমার একটি .নেকী আমার নিকট আছে। আজ 
তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর একটি কাগজের 
টুকরা বাহির করা হইবে যাহাতে লেখা থাকিবে £ আশহাদু আল্লা ইলাহা 
] ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ। এরশাদ 
হইবে, যাও ইহাকে ওজন করাইয়া লও। সে আরজ করিবে, এতগুলি 
দফতরের মোকাবেলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসিবে। 
এরশাদ হইবে, আজ তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর এ 
সমস্ত দফতরকে এক পাল্লায় রাখা হইবে আর অপরদিকে কাগজের এ 
টুকরাটি রাখা হইবে। তখন এ কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবেলায় 
দফতরওয়ালা পাল্লাটি শূন্যে উড়িতে থাকিবে । আসল কথা হইল এই যে, 
আল্লাহর নামের চাইতে ভারী আর কোন জিনিস নাই। 
(তোরগীব £ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান) 
ফায়দা ঃ ইহা এখলাছেরই বরকত, এখলাসের সহিত একবার পড়া, 
গিয়াছে। এই কারণেই ্ররুরী যে, কেহ যেন কোন মুসলমানকে হেয় মনে 
না করে এবং নিজেকে যেন তাহার তুলনায় উত্তম মনে না করে। কারণ, 
জানা নাই যে, তাহার কোন্‌ আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া 
যাইবে এবং তাহার নাজাতের জন্য উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে । আর নিজের 
অবস্থা জানা নাই যে, কোন আমল কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে কিনা। 
হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই 
ব্যক্তি ছিল_-একজন আবেদ, আরেকজন গোনাহগার। উক্ত আবেদ ব্যক্তি 
এ গোনাহগার ব্যক্তিকে সর্বদা তিরস্কার করিত। সে বলিত, আমাকে 
আমার আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দাও। একদিন আবেদ রাগান্বিত হইয়া 
বলিয়া ফেলিল, খোদার কসম! তোর কখনও মাগফেরাত হইবে না। 
আল্লাহ তায়ালা উভয়কে রূহের জগতে একত্রিত করিলেন এবং 
গোনাহগারকে রহমতের আশা করিত বলিয়া মাফ করিয়া দিলেন। আর 
আবেদকে এরূপ কসম খাওয়ার পরিণতিতে আজাবের হুকুম দিলেন। 
নিঃসন্দেহে ইহা জঘন্যতম কসম ছিল। যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 
বলিতেছেন ৪ দ্র 
26৫64 88) 0545০%5 % ৩ ৩34৭ 909) 
(আল্লাহ তায়ালা কুফর ও শিরক মাফ করিবেননা। ইহা ছাড়া যাবতীয় 


গোনাহ যাহার জন্য চাহেন মাফ করিয়া দিবেন।) (সুরা নিসা, আয়াত £ ৪৮) 


তখন কাহারো এই কথা বলার কি অধিকার আছে যে, অমুকের 
মাগফিরাত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাও নয় যে, অন্যায় 
কার্যকলাপে গোনাহের কাজে নাজায়েয বিষয়ের উপর ধরপাকড় করা 
যাইবে না, টোকা যাইবে না। কুরআন ও হাদীসে শত শত জায়গায় ইহার 
হুকুম রহিয়াছে এবং না টোকার উপর শাস্তির ধমকি রহিয়াছে। বহু হাদীসে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা কাহাকেও গোনাহ করিতে দেখিয়া শক্তি থাকা 
সত্বেও বাধা দেয় না, তাহারাও এ ব্যক্তির সহিত গোনাহের শাস্তি ভোগ 
করিবে, আযাবে শরীক হইবে। এই বিষয়টিকে আমি আমার ফাযায়েলে 
ভিত নিক কিতাবে রিজরিতভারে নিদ্রা ধার ইচ্ছা হয়া 

] 

এখানে একটি জরুরী বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দ্বীনদার লোকদের জন্য 
গোনাহগারদেরকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী মনে করা যেমন ধ্বংসকর 
তদ্রাপ অজ্ঞ লোকদের জন্যও যে কোন লোককে_ চাই সে যতই কুফরী 
কথা বলুক না কেন অনুসরণীয় ও বড় বানাইয়া লওয়া বিষতুল্য ও 
ধবংসকর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি 
কোন বেদাতীকে সম্মান করে সে ইসলামকে ধবংস করার ব্যাপারে সাহায্য 
করে। বনু হাদীসে আসিয়াছে, শেষ জমানায় বহু দাজ্জাল, ধোকাবাজ ও 
মিথ্যাবাদী বাহির হইবে, যাহারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শুনাইবে, 
যাহা তোমরা কখনও শুন নাই। এমন যেন না হয় যে, এই সকল লোক 
তোমাদেরকে গোমরাহ করিয়া ফেলে এবৎ ফেতনায় ফেলিয়া দেয়। 
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(০০৩৪ ০0০ ৮১১৪ এ ১০ 
১ন্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1 
পাক জাতের কসম, যাহার হাতে আমার জান, যদি সমগ্র আসমান 
জমিন ও উহার মাঝে যত মানুষ আছে এবং যত জিনিস উহার মাঝে 
আছে এবং যাহা কিছু উহার নীচে আছে সমস্তই এক পাল্লায় রাখা হয় 
আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য অপর পাল্লায় রাখা হয় তবু উহাই 
ওজনে ভারী হইয়া যাইবে। দরে মানসূর £ তাবারানী) 
ফায়দা ঃ এই ধরনের বিষয় বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পাক নামের সমতুল্য কোন বস্তুই নাই। 
হতভাগা ও বঞ্চিত এ লোক, যাহারা ইহাকে হালকা মনে করে। 
তবে ইহার মধ্যে ওজন এখলাছের দ্বারা পয়দা হয়। এখলাছ যত হইবে 
ততই এই পাক নামের ওজন ওজনী হইবে। এই এখলাছই পয়দা করার 
জন্য সূফী মাশায়েখগণের জুতা সোজা করিতে হয়। 
এক হাদীসে উপরোক্ত বিষয়ের পূর্বে আরেকটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 
তাহা এইফে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন কর। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর 
সময় এই কালেমা পড়ে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। 
অবস্থায় এই কালেমা পড়ে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ' ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, তবে তো আরও বেশী জান্নাত ওয়াজেবকারী। ইহার পরই 
এই কসমযুক্ত বিষয় বলিয়াছেন, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
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একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
তিনগ্রন কাফের উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ | 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আপনি কি আল্লাহর সহিত অন্য কোন 
মাবুদকে জানেন না (মানেন না)? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নাই)। এই কলেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি, মানুষকে এই 
কালেমার দিকেই আহ্বান করি, এই সম্পর্কেই আয়াত নাধিল হইয়াছে £ 


টি ৩ ৯ত্ণ চা 


এ (দুররে মানসূর £ ইবনে ইসহাক) 


£ “এই কালেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি, অর্থাৎ নবী 
জারি রিত যাছি বে 
আহবান করি। ইহার অর্থ এই নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইহাতে বিশেষত্ব রহিয়াছে। বরং সকল নবীকেই এই একই 
কালেমার সহিত নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে এবং সকল নবী 
(আঃ)গণই এই কালেমার দিকে দাওয়াত দিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) 
হইতে শুরু করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যস্ত কোন নবী 
এমন নাই যিনি এই মোবারক কালেমার দাওয়াত না দিয়াছেন। কতই না 
বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদাশীল এই কালেমা যে, সমগ্র আম্িয়ায়ে কেরাম 
এবং সমস্ত সত্য মাজহাব একই পাক কালেমার দিকে মানুষকে 
ডাকিয়াছেন এবং ইহারই প্রচার করিয়াছেন। কোন রহস্য তো অবশ্যই 
আছে, যাহার কারণে কোন সত্য ধর্মই এই কালেমা হইতে খালি নহে। এই 
কালেমার সত্যতা সম্পর্কেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে-_ 
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ইহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, 
যখন কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ তায়ালা উহার 
সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি ছাড়া আর 
কোন মাবুদ নাই। 
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(১৭) হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উম্মতের আমলসমৃহঞ্জ হাশরের দিন মীজানের পাল্লায় 
এইজন্য) সবচাইতে বেশী ভারী হইবে যে, তাহাদের জবান এমন এক 
কালেমায়ে অভ্যস্ত যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী উন্মতগণের উপর ভারী ছিল। 
উহা হইল, কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দেররে মানসূর) 

ফায়দা ৪ ইহা সুস্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কালেমায়ে 
তাইয়্যেবার যেরূপ জোর তাকিদ ও অধিক পরিমাণে উহা পাঠ করার 
প্রচলন রহিয়াছে আর কোন উম্মতের মধ্যে এপ অধিক পাঠ করার 
প্রচলন নাই। সূফী মাশায়েখগণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নহে বরৎ কোটি কোটি 
পরিমাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক শায়খের কমবেশী শত শত মুরীদ আছে। প্রায় 
সকলেরই কালেমা তাইয়্যেবার ওজীফা হাজার হাজার সংখ্যায় দৈনিক 
আমলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। জামেউল উসূল কিতাবে আছে, “আল্লাহ, 
শব্দের যিকির ওজীফা হিসাবে কমপক্ষে পাঁচহাজার বার আর বেশীর জন্য 
কোন সীমা নির্ধারিত নাই। আর সূফীগণের জন্য দৈনিক কমপক্ষে পচিশ 
হাজার বার। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিমাণ সম্পর্কে লিখিয়াছে যে, 
| কমপক্ষে দৈনিক পাঁচ হাজার বার। এই সমস্ত সংখ্যা মাশায়েখদের 
বিবেচনা অনুযায়ী কম-বেশী হইতে থাকে। আমার উদ্দেশ্য হইল হযরত 
ঈসা (আঃ)এর সমর্থনে মাশায়েখগণের ওজীফার একটি অনুমান পেশ করা 
যে, এক একজনের জন্য দৈনিক ওজীফার পরিমাণ কমপক্ষে এইরূপ বলা 


| হইয়াছে। 


আমাদের হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রেহঃ) “কাওলে জামীল” কিতাবে 
তাহার পিতার উক্তি নকল করিয়াছেন যে, আমি আমার আধ্যাত্মিক 
সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে দুইশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলিতাম। 

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি শুনিয়াছি, যে 
ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে দোযখের আগুন 
হইতে নাজাত পাইয়া যায়। আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ 
সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেছাব আমার 
নিকট এক যুবক থাকিত। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশ্ফ 
হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে 
আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সহিত 
খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠিল 
এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিল, 
আমার মা দোযখে জলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। 
কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। 
আমার খেয়াল হইল যে, একটি নেছাব তাহার মা"র জন্য বখশিয়া দেই। 
যাহা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। 
সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হইতে একটি নেছাব 
তাহার মা'র জন্য বখশিয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে গোপনেই 
বখশিয়াছিলাম এবং আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও 
ছিল না। কিন্ত এ যুবক তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিল, চাচা! আমার মা 
দৌযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। কুরতুবী (েহঃ) বলেন, এই 
ঘটনা হইতে আমার দুইটি ফায়দা হইল, একটি-_সত্তর হাজার বার 
অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি যুবকের সত্যতার একীন হইয়া গেল। 

ইহা তো একটি মাত্র ঘটনা, না জানি এই উম্মতের নেককার 
লোকদের এই ধরনের কত অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যাইবে। সৃফীগণের 
পরিভাষায় একটি সাধারণ জিনিস 'পাছ আনফাছ'” অর্থাৎ ইহার অভ্যাস 
করা যে, একটি শ্বাসও যেন আল্লাহর যিকির ব্যতীত না ভিতরে যায়, না 
বাহিরে আসে। উম্মতে মুহাম্মাদীর কোটি কোটি লোক এমন রহিয়াছেন 
যাহাদের এই অভ্যাস হাসিল রহিয়াছে। ইহার পর হযরত ঈসা (আঃ)এর 
এই এরশাদের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, তাহাদের জবান এই 
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১6০41 পতি,» টি 
০2 
৪১4৮৫৮৮০4০০ 


৮ র্‌ 224 পে ( %৫ ঠ 
291 0৯০16 91 ৬ 


6/৮4১44০426 
6 (///7%-0 এ. ৫ ন% 


(০৯) হুযুর সল্লাল্লাহু 


দরজীয় লিখিত আছে যে (0 ০ 
আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন মাবৃদ নাই, যে ব্যক্তি এই 
(কালেমা) বলিতে থাকিবে আমি তাহাকে আযাব দিব না! 
(দুররে মানসূর £ আবু শাইখ) 
ফায়দা £ গোনাহের কারণে আজাব হওয়ার বিষয় অন্যান্য হাদীসে 
অনেক বেশী আসিয়াছে। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা যদি চিরস্থায়ী আজাব 
উদ্দেশ্য হয়, তবে তো কোন প্রশ্ন থন্ট্ক না। আর যদি কোন সৌভাগ্যবান 
ব্যক্তি এরূপ এখলাসের সহিত এই কালেমার নিয়মিত পাঠকারী হয় যে, 
গোনাহ থাকা সত্তেও তাহাকে মোটেও আজাব দেওয়া না হয় তবে ইহাও 
আল্লাহর রহমতের কাছে অসম্ভব নয়। যেমন ১৪নং হাদীসে বলা হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া ৯নং হাদীসেও কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
হইতে নকল করেন যে, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ ফরমান, আমিই 
আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। অতএব আমারই এবাদত কর। 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য 
দিয়া আসিবে সে আমার দুর্গে প্রবেশ করিবে। আর যে আমার দুর্গে প্রবেশ 
করিবে সে আমার আজাব হইতে নিরাপদ হইবে। (দুররে মানসূর ৪ হিলিয়া) 
ফায়দা £ যদি ইহাও কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার সহিত 
শ্তযুক্ত হয় যেমন €নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তবে তো কোন প্রশ্নই নাই। 
আর যদি কবীরা গোনাহ সত্বেও এই কালেমা পাঠ করে তবে নিয়মানুযায়ী 
আজাবের অর্থ চিরস্থায়ী আজাব হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালার রহমত 
নিয়মের অধীন নয়। কুরআন পাকে স্পষ্ট বলা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা 
শিরক মাফ করিবেন না। উহা ব্যতীত যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া 
দিবেন। যেমন এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তিকেই আজাব 
দেন যে আল্লাহ তায়ালার সহিত হঠকারিতা করিয়া থাকে এবং লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলিতে অস্বীকার করে। 
এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তায়ালার 
গোস্বাকে দূর করিতে থাকে যতক্ষণ দুনিয়াকে দ্বীনের উপ্রর প্রাধান্য না দেয় 
এবং যখন সে দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে আর লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, তুমি 
তোমার দাবীতে সত্যবাদী নও। 
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হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, সমস্ত 
যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল, লি 
শ্রেষ্ঠ হইল এন্তেগফার। অতপর. ইহার, সমর্থনে সূরা মুহান্মাদ-এ 
আয়াত তেলাওয়াত করেন__ «|| 1211 34171০03 
দররে মানসুর £ তাবারানী) 
ফায়দা £ এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত 
হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেম্ঠ। ইহার 
কারণ সুফীগণ লিখিয়াছেন, দিল পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে এই যিকিরের 
বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার বরকতে দিল সমস্ত ময়লা হইতে পবিত্র 
হইয়া যায়। আর যখন ইহার সহিত এস্তেগফারও শামিল হইয়া যায় তবে 
তো কোন কথাই নাই। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইউনুস 
(আঃ)কে যখন মাছ খাইয়া ফেলে তখন উহার পেটে থাকা অবস্থায় তাহার 
দোয়া ছিল-_ ০৮৮81০68002, 04120 এ 
(সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৪ ৮৭) 
(লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তৃ মিনাফ-যালিমীন।) যে 
25805055505 
হইবে। 
এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্ত সেখানে 
সর্বোত্তম দোয়া “আল-হামদুলিল্লাহ, বলা হইয়াছিল আর এখানে 
এস্তেগফার বর্ণিত আছে। এই ধরনের পার্থক্য অবস্থাভেদে হইয়া থাকে। 
যেমন, একজন মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তির জন্য “আল-হামদুলিল্লাহ' 
সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন গোনাহগার যেহেতু তওবা ও এস্তেগফারেরই বেশী 
মোহতাজ, কাজেই তাহার জন্য এস্তেফগারই সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ 
ইহা ছাড়া শ্রেস্ঠত্বের বিষয়টিও বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। লাভ অর্জনের 
জন্য আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা সবচেয়ে বেশী কার্যকর। আর ক্ষতি 
ও অসুবিধা দূর করার জন্য এন্তেগফার সবচাইতে বেশী উপকারী। ইহা 
ছাড়া এই ধরনের পার্থক্যের আরও কারণ রহিয়াছে। 
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চল 
(১০৮০১৭১১১১৮১1৫০১/২০ 91১৪০৪-৪৩৮৮) 


(২১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসীল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং 
এস্তেগফার খুব বেশী করিয়া পড় । কেননা, শয়তান বলে, আমি মানুষকে 
গোনাহ দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি আর মানুষ আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও 
এস্তেগফার দ্বারা ধবংস করিয়া দিয়াছে। যখন আমি দেখিলাম যে, কিছুই 
তো হইল না) তখন আমি তাহাদিগকে নফসানী খাহেশাত (অর্থাৎ 
বেদআত) দ্বারা ধবংস করিয়াছি। অথচ তাহারা নিজেদেরকে হেদায়েতের 
উপর আছে বলিয়া মনে করিতে রহিল। (দুররে মানসূর £ আবু ইয়া'্লা) 

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার দ্বারা ধবংস করার অর্থ 
ইহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীসে 
গিয়াছে।) আর এই বিষক্রিয়া তখনই হয় যখন অন্তর আল্লাহর যিকির 
হইতে খালি থাকে, তা না হইলে শয়তানকে লাঞ্ছিত হইয়া অন্তর হইতে 
ফিরিয়া যাইতে হয়। তদুপরি আল্লাহর যিকির অন্তর পরিচ্কারের উপায়। 
যেমন মিশকাত শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত 
পরিষ্কার করার বস্ত হইল আল্লাহর যিকির। এমনিভাবে এস্তেগফার 
সম্পর্কেও অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দিলের ময়লা এবং 


[মরিচা দূর করে। আবু আলী দা্কাক রহ) বলেন, বান্দা যখন এখলাসের 


(8০844 


সহিত লা ইলাহা বলে তখন দিল একদম পরিস্কার হইয়া যায় যেমন 


ভিজা কাপড় দ্বারা আয়না মুছিলে হয়)। অতঃপর যখন ইল্লাল্লাহ বলে, 
তখন পরিষ্কার অন্তরে উহার নূর প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট 
যে, শয়তানের সমস্ত চেষ্টাই বেকার হইয়া গেল এবং সমস্ত মেহনত ব্যর্থ 
হইল। | 

“নফসানী খাহেশ' দ্বারা ধবংস করার অর্থ হইল, নাহককে হক মনে 
করিতে থাকে এবং দিলে যাহা আসে উহাকেই দ্বীন ও ধর্ম বানাইয়া নেয়। 
কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় ইহার নিন্দা করা হইয়াছে। এক আয়াতে 
এরশাদ হইয়াছে £ 


রর $ 
1 $) ৮৮ প্র রপনটি পু 9 পাপ পরত ক প্পপরপা 
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আপনি কি এ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়াছেন, যে নফসানী খাহেশকে 
নিজের খোদা বানাইয়া রাখিয়াছে। আকল-বুদ্ধি থাকা সত্বেও আল্লাহ 
তাহাকে গোমরাহ করিয়াছেন, তাহার কান ও দিলের উপর মোহর 
লাগাইয়া দিয়াছেন এবং চোখের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন ফেলে সে 
সত্য কথা শুনে না, সত্য দেখে না এবং সত্য বিষয় তাহার অন্তরে প্রবেশ 
করে না) সুতরাং আল্লাহ (গোমরাহ কক্ষ্জটর পর কে হেদায়েত করিতে 
পারে? তবুও কি তোমরা বুঝ না? (সুরা জাছিয়া, আয়াত £ ২৩) 

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে__ 

91144 2816)১5) ৮5৩৫0-6,2455৫21950- ৮৫, 

এমন ব্যক্তি হইতে অধিক গোমরাহ আর কে হইবে যে আল্লাহর পক্ষ 
হইতে (তাহার নিকট) কোন প্রমাণ ছাড়া আপন নফসের খাহেশের উপর 
চলে। আল্লাহ তায়ালা এরূপ জালেমদিগকে হেদায়েত করেন না। 

সুরা কাসাস, আয়াত ৪ ৫০) 

আরও বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা 
শয়তানের অত্যন্ত কঠিন হামলা যে, সে বে-দ্বীনিকে দ্বীনের রূপ দিয়া 
বুঝাইয়া দেয় এবং মানুষ উহাকে দ্বীন মনে করিয়া করিতে থাকে এবং 
উহার উপর সওয়াবের প্রত্যাশী হইয়া থাকে। আর যখন উহাকে সে ইবাদত 
এবং দ্বীন মনে করিয়া করিতেছে, তখন উহা হইতে তওবা কিভাবে 
করিবে। যদি কোন ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি গোনাহের কাজে লিপ্ত 
থাকে তবে কোন না কোন সময় তওবা করার এবং বর্জন করার আশা 


করা যায়। কিন্ত যখন কোন নাজায়েয কাজকে সে এবাদত বলিয়া মনে 
করে তবে উহা হইতে তওবা কেন করিবে এবং কেন উহা বর্জন করিবে ; 
বরং দিন দিন সে উহাতে আরও উন্নতি করিবে । শয়তানের এই কথা 
বলার ইহাই অর্থ যে, আমি তাহাকে পাপের কাজে লিপ্ত করি কিন্তু সে 
তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা আমাকে কষ্ট দিতে থাকে। এখন আমি তাহাকে 
এমন জালে আটকাইয়া দিয়াছি যে, উহা হইতে সে আর কখনও বাহির 
হইতে পারিবে না। তাই দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজে হযরত নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তরীকাকেই আপন 
রাহ্বর ও পৎপ্রদর্শক বানানো অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে সুন্নতের খেলাফ 
কোন পঙ্থা যদি গ্রহণ করি, তবে নেকী বরবাদ ও গোনাহ নিশ্চিত হইবে। 
ইমাম গায্যালী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী রেহঃ) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌছিয়াছে যে, 
শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর সামনে গোনাহসমূহকে সুসজ্জিত 
করিয়া পেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের এস্তেগফার আমার কোমর ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছে। অতঃপর তাহাদের সামনে আমি এমন গোনাহের কাজ পেশ 
করিয়াছি, যাহাকে তাহারা গোনাই মনে করে না; উহা হইতে এস্তেগফার 
করার প্রয়োজন বোধ করে না। আর উহা হইল এ সকল বেদআত, যাহা 
তাহারা দ্বীন মনে করিয়া করে। 
ওহাব ইবনে মুনাবিবহ রেহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর ; তুমি 
মানুষের সম্মুখে শয়তানকে লানত কর অথচ চুপে চুপে তাহার আনুগত্য 
কর আর তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর। কোন কোন সুফী-সাধক হইতে বর্ণিত 
আছে--ইহা কত বড় আশ্চর্যের কথা যে, মেহেরবান মনিব আল্লাহ 
তায়ালার অফ্রন্ত নেয়ামতসমূহ জানার এবং স্বীকার করার পরও তীহার 
নাফরমানী করা হয় আর শয়তানের শক্রতা সত্তেও এবং তাহার প্রতারণা, 
অবাধ্যতা জানা সত্বেও তাহার আনুগত্য করা হয়। 
রি 4:7/1814 /,. রি 
75//22102 0৮৫৫9৫94৬ 
44757১৮5৮54 ১৫৫৫9524% 
205, | ১১4 
০০০/৮/-০০৫৮  5885১)90 
%৮2০১০%৮%%, 8408444) 


2০2-9৮4৮4৮০/ | 4 


০১৯৮০৮০৮০৯২০৯৯৩ ০১০০৮০,০৩৮-৪1৯৮১,০।৭০) 
৩ ৯৫০৫৫৮-৮৩।১০২৭০:১০এ 01০০০১৭১২৮৫ 


১ ০1৮55484 ুর্র ৫2৮৮ 


্ ৮ পে রণ ৮1৫ 
341৮5/1801%59014548। (৮৭-4$45 54455464696 


রত ৬৬৬ 


98৯425ধ)54 06৩2৮১৬১0 5৬: 00৯২০০%০ 
চা (9৮42) 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে কোন 

ব্যক্তি খাটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যদান 

অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অপর এক 
হাদীসে আছে, অবশ্যই আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। 
দুররে মানসুর £ আহমদ, নাসাঈ) 
ফায়দা £ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে 
ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং অন্যদেরকে 
সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যে, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে 
স্বীকার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। 
আল্লাহ তায়ালার কাছে এখলাসেরপ্্রদর রহিয়াছে ; এবং এখলাসের 
সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী আজর ও সওয়াব রাখে। মানুষকে 
দেখানো বা মানুষকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কোন আমল করিলে উহা 
আল্লাহর দরবারে শুধু বেকার নয় £ বরং উহা আমলকারী ব্যক্তির জন্য 
ধবংসেরও কারণ। কিন্তু এখলাসের সহিত সামান্য আমলও বহু ফল দান 
করে। অতএব, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত কালেমায়ে শাহাদাত পড়িবে 
তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হইবে এবং সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ 
করিবে__ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হাঁ, হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি 
নিজ গোনাহের কারণে কিছুদিন শাস্তিভোগ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে 

; কিন্ত ইহাও জরুরী নহে। কোন খাঁটি বান্দার এখলাস যদি মালেকুল 

মুলক আল্লাহ রাববুল আলামীনের নিকট পছন্দ হইয়া যায়, তাহার কোন 

খেদমতই যদি পছন্দ হইয়া যায়, তবে তিনি সমস্ত গোনাহই মাফ করিয়া 
দিতে পারেন। এমন' মহান দাতা ও দয়ালু খোদার জন্য যদি আমরা 
কুরবান হইতে না পারি তবে ইহা কত বড় বঞ্চনা! 

মোটকথা,এই সমস্ত হাদীস শরীফে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠকারীর জন্য 
অনেক কিছুর ওয়াদা রহিয়াছে। যাহাতে উভয় প্রকার সম্ভাবনাই আছে__ 


নিয়ম হিসাবে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর ক্ষমা পাওয়া, অথবা দয়া, ! 


টা 


মেহেরবানী, এহসান ও শাহী দান হিসাবে শাস্তি ছাড়াই ক্ষমা পাওয়া। 
ইয়াহ্‌য়া ইবনে আকছাম রেহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তীহার | 
ইন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
আপনার অবস্থা কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর দরবারে আমাকে হাজির 
করা হইলে ; আমাকে বলিলেন, হে গোনাহগার বুড়া! তৃমি অমুক কাজ 
করিয়াছ, অমুক কাজ করিয়াছ, এইভাবে আমার গোনাহসমূহ গণনা করা 
হইল এবং বলা হইল যে, তুমি এমন এমন কর্ম করিয়াছ। আমি আরজ 
করিলাম, আয় আল্লাহ! আমার নিকট কি আপনার পক্ষ হইতে এই 
| হাদীস পৌছে নাই? এরশাদ হইল, কি হাদীস পৌছিয়াছেঃ আমি আরজ 
করিলাম, আমার নিকট আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলিয়াছেন, তাহার নিকট 
মামার রেহঃ) বলিয়াছেন, তাহার নিকট জুহরী (রহঃ) বলিয়াছেন, তীহার 
নিকট ওরওয়াহ রেহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আয়েশা 
(রাধিঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিয়াছেন, তীহার 
নিকট আপনি বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধ হয় আমি 
তাহাকে তোহার আমলের কারণে) শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তাহার 
বার্ধক্যের কারণে লজ্জা করিয়া মাফ করিয়া দেই।” আর আপনি জানেন 
যে, আমি বৃদ্ধ। আল্লাহতায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন,আবদুর রাজ্জাক সত্য 
বলিয়াছে, মা*মারও সত্য বলিয়াছে, যুহরীও সত্য বলিয়াছে, উর্ওয়া-ও 
সত্য বর্ণনা করিয়াছে, আয়েশাও সত্য বলিয়াছে, নবীও সত্য বলিয়াছে, 
জিবরাঈলও সত্য বলিয়াছে এবং আমিও সত্য বলিয়াছি। ইয়াহয়া (রহঃ) 
বলেন, অতঃপর আমাকে জানাতে প্রবেশ করার আদেশ করিলেন। 
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$২৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, প্রত্যেক 
আমলের জন্য আল্লাহর দরবারে পৌছিতে মাঝখানে পর্দা থাকে। কিন্তু লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া এই দুইটি বিষয়ের জন্য 
কোন পর্দা নাই। দেররে মানসূর £ ইবনে মারদুয়াহ) 

ফায়দা £ “পর্দা না থাকাদ্র অর্থ হইল, এই দুইটি জিনিস কবুল হইতে 
একটুও বিলম্ব হয় না। অন্যান্য বিষয় কবুল হওয়ার জন্য বিভিন্ন 
মাধ্যমের বাধা হয় কিন্তু এই বিষয়গুলি সরাসরি আল্লাহর দরবারে 
তৎক্ষণাৎ পৌছিয়া যায়। 

এক কাফের বাদশার ঘটনা বর্ণিত আছে যে, সে খুবই অত্যাচারী ও 
গোঁড়া স্বভাবের ছিল। ঘটনাক্রমে সে এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী 
হইয়া গেল। তাহার দ্বারা মুসলমানগণ যেহেতু খুবই কষ্ট পাইয়াছিল, তাই 
মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার জোশও ছিল বেশী। সুতরাং 
তাহাকে একটি ডেগের ভিতর বসাইয়া আগুনের উপর রাখিয়া দিল। সে 
প্রথমে তাহার দেবতাদেরকে ডাকিতে লাগিল এবং উহাদের কাছে সাহায্য 
চাহিল। যখন ইহাতে কোন ফল হইল না, তখন সেখানেই মুসলমান হইয়া 
গেল এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িস্ু শুর করিল এবং অনবরত পাড়িতে 
থাকিদ। এরূপ অবস্থায় যে কি রকম আন্তরিকতা ও আগ্রহের সহিত 
পড়িতে পারে উহা সহজেই অনুমান করা যায়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ 
হইতে সাহায্য আসিল এবং এমন জোরে বৃষ্টি হইল যে, সমস্ত আগুন 
নিভিয়া গেল এবং ডেগ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অতঃপর প্রচণ্ড বেগে বাতাস 
| আসিয়া এ ডেগ উড়াইয়া নিয়া এক দূরবর্তী কাফের দেশে নিয়া ফেলিল। 
লোকটি অনবরত কালেমা তাইয়্যিবা পড়িতেছিল। আশেপাশে লোকজন 
আসিয়া ভীড় জমাইল এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া অবাক হইয়া, 
গেল। জিজ্ঞাসা করার পর বিস্তারিত অবস্থা জানিয়া তাহারা সকলেই 
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৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলে, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহার উপর 
জাহান্নাম হারাম হইবে। দ্রেররে মানসূর £ আহমদ, বুখারী, মুসলিম) 

ফায়দা £ যে ব্যক্তি সর্বদা এখলাসের সহিত কালেমায়ে তাইয়্যেবার 
ঘিকির করিয়াছে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়ার 
বিষয়টিতো স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কবীরা গোনাহ না থাকার সহিত 
সম্পর্কযুক্ত। অথবা জাহান্নাম হারাম হওয়ার অর্থ হইল চিরকালের জন্য 
উহাতে থাকা হারাম হইবে। কিন্ত আল্লাহ তাআলা যদি এখলাসের সহিত 
এই পবিত্র কালেমা পাঠকারীকে গোনাহ সত্বেও জাহান্নাম হইতে 
একেবারেই মাফ করিয়া দেন তাহা হইলে কে বাধা দিতে পারে? 

বিভিন্ন হাদীসে এইরূপ বান্দাদেরও আলোচনা আসিয়াছে যে, 
গোনাহ করিয়াছ, অমুক গোনাহ করিয়াছ, এইভাবে যখন অনেক গোনাহ 
উল্লেখ করিবেন। আর সে মনে করিবে যে, আমি তো ধবংস হইয়া গিয়াছি 
এবং স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় থাকিবে না, তখন আল্লাহ তায়ালা 
এরশাদ করিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছি 
আজও গোপন রাখিব। যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এইরূপ 
অনেক ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এ সকল 
জাকেরীনদের জন্যও যদি এই ধরনের ব্যবহার হয় তবে উহা অসম্ভব নহে। 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামের মধ্যে বড় বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। সুতরাং 
যত বেশী আল্লাহর নাম স্মরণ করা যায় উহাতে অবহেলা করা উচিত 
নয়। বড়ই সৌভাগ্যবান এসব লোক যাহারা এই কালেমার বরকত 
বুঝিয়াছে এবং এই যিকিরের মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছে। 
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২৫ একদা লোকজন দেখিতে পাইল যে, হযরত তালহা (রাযিঃ) 
বিষন্ন মনে বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে ঃ তিনি 
উত্তর করিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে 
শুনিয়াছিলাম £ আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যে ব্যক্তি 
মৃত্যুর সময় উহা পড়িবে তাহার মৃত্যুকষ্ট দূর হইয়া যাইবে। তাহার রং 
উজ্জ্বল হইতে থাকিবে এবং সে আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখিতে পাইবে। কিন্তু 
আমি উক্ত কালেমা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। (তাই মনক্ষুনন আছি।) হযরত ওমর (োযিঃ) 
বলিলেন, আমার এ কালেমাটি জানা আছে। হযরত তালহা রোযিঃ) 
আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, উহা কিঃ হযরত ওমর 
(রাঘিঃ) বলিলেন, আমার জানা আছে, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কালেমা 
নাই, যাহা তিনি স্বীয় চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় পেশ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা রোযিঃ) 

(দুররে মানসূর £ বায়হাকী £ আসমা। হাকিম) 


ফায়দা £ 85838/534708105858589 
| ৰ 


দ্বিতীয় অধ্যায় _ ১৪৭ 

হাদীস দ্বারা জানা যার়_ও বুঝা যায় হাফেজ ইবনে হ্যর ব্েহঃ) 
“মোনাবেবহাত” কিতাবে হযরত আবু বকর (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন, পাঁচটি অন্ধকার আছে এবং উহার জন্য পাঁচটিই চেরাগ 
রহিয়াছে। এক, দুনিয়ার মহব্বত অন্ধকার ; উহার চেরাগ তাকওয়া। দুই, 
গোনাহ অন্ধকার ; উহার চেরাগ তওবা। তিন, কবর অন্ধকার ; উহার 
চেরাগ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। চার, আখেরাত 
অন্ধকার ; উহার চেরাগ নেক আমল। পাঁচ, পুলসিরাত অন্ধকার ; উহার 
চেরাগ একীন। 

হযরত রাবেয়া আদবিয়া (রহঃ) বিখ্যাত ওলী ছিলেন। সারারাত্র তিনি 
নামাযে মশগুল থাকিতেন। সুবহে সাদেকের পরে সামান্য একটু 
ঘুমাইতেন। যখন ভোরের আকাশ খুব ফর্সা হইয়া যাইত ঘাবড়াইয়া উঠিয়া 
পড়িতেন এবং নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন যে, আর কতকাল 
ঘুমাইতে থাকিবে? অতি শীঘ্বই কবরের জামানা আসিতেছে, সেখানে 
শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকিতে হইবে। যখন মৃত্যুর সময় 
ঘনাইয়া আসিল, তখন এক খাদেমাকে ওসিয়ত করিলেন, এই তালিযুক্ত 
পশমী কাপড়ে যোহা তিনি তাহাজ্জুদের সময় পরিধান করিতেন) আমাকে 
কাফন দিবে। সুতরাৎ অসিয়ত অনুযায়ী তাঁহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা 
করা হইল। মৃত্যুর পর সেই খাদেমা তাহাকে অত্যন্ত উত্তম লেবাছ। 
পরিহিতা অবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার 
সেই তালিযুক্ত কাপড় কোথায়? যাহাতে আপনাকে কাফন দেওয়া 
রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদেমা আবেদন করিল যে, আমাকে কোন 
| নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর যিকির যতই পার করিতে থাক। 
উহাতে তুমি কবরে ঈর্ধার পাত্রী হইয়া যাইবে। 
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২ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় | 
সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) এত বেশী শোকাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 
অনেকেই বিভিন্ন প্রকার ওসওয়াসায় লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। হযরত | 
ওসমান (রাধিঃ) বলেন, আমিও সেই ওসওয়াসায় লিপ্ত লোকদের মধ্যে 
ছিলাম। হযরত ওমর রোযিঃ) আমার নিকট আসিয়া সালাম করিলেন 
কিন্ত আমি মোটেও উপলব্বি করিতে পারি নাই। তিনি হযরত আবু বকর 
রোযিঃ)এর নিকট অভিযোগ করিলেন (যে, ওসমান রোযিঃ)কেও অসন্তুষ্ট 
মনে হইতেছে। কেননা, আমি তাহাকে সালাম দিয়াছি, তিনি সালামের 
উত্তর পর্যন্ত দেন নাই।)। অতঃপর তাহারা দুইজনই আমার নিকট তশরীফ 
আনিলেন এবং সালাম করিলেন। হযরত আবু বকর (োধিঃ) আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি তোমার ভাই উমরের সালামের জবাব দিলে 
না হইেহার কারণ কি)? আমি আরজ করিলাম, কই আমি তো এইরূপ করি 
নাই। হযরত ওমর রোযিঃ) বলিলেন, নিশ্চয় করিয়াছেন। আমি 
বলিলাম, আপনি কখন আসিয়াছেন বা সালাম করিয়াছেন উহা আমি 
মোটেও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, 
ঠিক আছে এমনই হইয়া থাকিবে; আপনি হয়ত কোন গভীর চিস্তায় মগ্ন 
| ছিলেন। আমি বলিলাম, ভি-হাঁ আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হযরত 
| আবু বকর (রাধিঃ) বলিলেন, তাহা কি ছিল? আমি আরজ করিলাম, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল অথচ এই 
কাজের নাজাত কিসের মধ্যে সেই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতে 
পারি নাই। হযরত আবু বকর রোযিঃ) বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া 
রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমি উঠিয়া দীড়াইলাম এবং বলিলাম, | 
আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হউন, এই কথা জিজ্ঞাসা করার 
আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন (কেননা, আপনি দ্বীনের প্রত্যেক কাজে | 
অগ্রগামী)। হযরত আবু বকর (রোযিঃ) বলিলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই কাজের নাজাত 
কিসে পাওয়া যাইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 
যেই ব্যক্তি এ কালেমাকে গ্রহণ করিবে যাহা আমি আপন চাচা (আবু 
তালেবের উপর তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম, আর তিনি উহা 
করিয়া দিয়াছিলেন উহাই একমাত্র নাজাতের কালেমা ।মিশকাত £ আহমদ) 
ফায়দা £ “ওসওয়াসা'য় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হইল, সাহাবায়ে কেরাম সেই 
সময় অত্যধিক শোক ও দুঃখে এত বেশী পেরেশান হইয়া গিয়াছিলেন যে, 
হযরত উমরের মত বড় ও বাহাদুর সাহাবীও তরবারী হাতে দীঁড়াইয়া 


8৫৫ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উপর তীহার বহু এহসান 
ছিল। তাই এন্তেকালের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাহার নিকট তাশরীফ নিয়া গেলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন, হে আমার 
চাচা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। যাহাতে আমি কিয়ামতের দিন আপনার 
জন্য সুপারিশ করিতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার 
ইসলামের সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি বলিলেন, মানুষ এই বলিয়া আমার 
নিন্দা করিবে যে, মৃত্যুর ভয়ে ভাতিজার দ্বীন গ্রহণ করিয়া নিয়াছে, যদি 
এই ধারণা না হইত তবে এই মুহূর্তে কালেমা পড়িয়া তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা 
করিয়া দিতাম। ইহা শুনিয়া হুযূর. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনক্ষুন্ 
হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই প্রসঙ্গেই কুরআনে পাকের এই আয়াত 
| নাধিল হইয়াছে £ ০৮1 2 0১৫5 4 এ-)| অর্থ £ আপনি যাহাকে 
ইচ্ছা করেন হেদায়াত করিতেঞ্পারেন না; বরৎ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা 
করেন হেদায়াত দান করেন। সেরা কাসাস, আয়াত £ ৫৬) 

এই ঘটনার দ্বারা ইহাও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যাহারা অন্যায় ও 
নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্‌ ও রাসূল হইতে দূরে সরিয়া থাকে আর 
ধারণা করে যে, নিকটতম আত্রীয়বুযুর্ণের দোয়ায় পার হইয়া যাইবে, 
তাহারা ভুলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র 
উদ্ধারকারী তাহারই দিকে রুজু করা চাই, তাহারই সহিত প্রকৃত সম্পর্ক 
কায়েম করা চাই। অবশ্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য, তীহাদের দোয়া ও 
নেক দৃষ্টি সাহায্যকারী ও সহায়ক হইতে পারে। 
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(২৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করমান, হযরত 
আদম (আঃ) হইতে যখন এ গোনাহ সংঘটিত হইল (যাহার দরুন তাহাকে 
বেহেশত হইতে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন হইতে তিনি 
সর্বদা ক্রন্দন করিতেন এবং দোয়া এস্তেগফার করিতে থাকিতেন একবার) 
আসমানের দিকে দেখিয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় তোমার নিকট ক্ষমা 
চাহিতেছি। ওহী নাযেল হইল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কে? (যাহার ওসীলায় ক্ষমা চাহিলে) তিনি আরজ করিলেন, যখন আপনি 
আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন আমি আরশের উপর “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লিখিত দেখিয়াছিলাম। তখন আমি 
বুঝিয়াছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হইতে উচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী কেহ নাই। যাহার নাম আপনি নিজের নামের সহিত 
রাখিয়াছেন। ওহী অবতীর্ণ হইল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তিনি তোমার | 
আওলাদের মধ্য হইতে, কিন্ত তিনি যদি না হইতেন তবে তোমাকেও সৃষ্টি 
করা হইত না। (দুররে মানসূর £ তাবারানী, হাকেম) 


ফায়দা 8 হযরত আদম (আঃ) তখন কি কি দোয়া করিয়াছিলেন এবং 


কিরূপ কাকুতি-মিনতী করিয়াছিলেন, তাহা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
হইয়াছে। এইসব রেওয়ায়েতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মনিব 
যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ভুদ্ধ হয় সেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। দুনিয়ার 
নগণ্য মুনিবদের অসক্তষ্টির কারণে চাকর বাকর ও খাদেমদের উপর কত 
কি অতিবাহিত হইয়া যায়। আর সেখানে তো সমগ্র বিশ্বের মালিক, 
রিষিকদাতা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসন্তুষ্টি ছিল। তাহাও 
দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় অসম্তষ্টির প্রভাব 
তাহার উপর তত বেশী পড়ে যদি না নীচ স্বভাবের হয়। আর তিনি তো 
নবী ছিলেন। হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) | 
এত বেশী ক্রন্দন করিয়াছিলেন প্র, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যদি 
একত্র করা হয়, তবুও উহার সমান হইতে পারে না। তিনি চল্লিশ বৎসর 
পর্যন্ত মাথা উপরের দিকে উঠান নাই। হযরত বুরাইদাহ রোযিঃ) স্বয়ং নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম 
(আঃ)এর ক্রন্দন যদি সমগ্র দুনিয়ার ক্রন্দনের সহিত তুলনা করা হয়, তবে 
তাঁহার ক্রন্দনই অধিক হইবে। এক হাদীসে আছে, যদি তাহার চোখের 
পানি তাহার সমস্ত আওলাদের চোখের পানির সহিত ওজন করা হয় তবে 
তাহার চোখের পানিই বেশী হইবে। এমন অবস্থায় তিনি কতভাবে যে 

০-৮৪০৮/%৫০১  45৮৮৫4৫-% 

এইদিক হইতে জবানে লাখো লাখ মিনতি ও আহাজারি। কিন্তু 
আমার সবকিছুর জবাবে সেইদিক হইতে এক নিরবতা । 

অতএব আলোচিত রেওয়ায়াতসমূহে যেসব বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে 
সমষ্টিগতভাবে উহাতে কোন আপত্তির কিছু নাই। তন্মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা করা এবং আরশে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
লিখিত থাকার বিষয়ও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমি যখন 
জান্নাতে প্রবেশ করিলাম তখন উহার দুই পার্ম্ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি 
লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইনে ছিল £ 


১4 ্ 


4৫05 421 


দ্বিতীয় লাইনে ছিলি ৪ , 
6 04755620৩৩145625 9 
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(অর্থাৎ, যাহা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ, দান_খয়রাত করিয়াছি) 
উহা পাইয়াছি। যাহা দুনিয়াতে খাইয়াছি তাহাতে লাভবান হইয়াছি। আর 
যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।) 

তৃতীয় লাইনে লেখা ছিল ? রর 

(অর্থাৎ, উন্মত গোনাহগার আর আল্লাহ ক্ষমাশীল) 

এক বুযুর্গ বলেন, আমি হিন্দুস্থানের এক শহরে গেলাম এবং 
সেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, যাহার ফল দেখিতে বাদামের মত। 
উহা দুইটি খোসা দ্বারা আবৃত। ভাঙ্গিবার পর উহার ভিতর হইতে মুড়ানো 
একটি সবুজ পাতা বাহির হইয়া আসে। পাতাটি খুলিলে উহাতে লালবর্ণে 
44110529 54৮2211 ৭1 4]| লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই 
ঘটনা আবু ইয়াকুব শিকারীর নিকট উল্লেখ করিলাম। 

তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। আমি "আইলা, 
নামক স্থান ,হইতে একটি মাছ শিকার করিয়াছিলাম। উহার এক কানে 
লেখা ছিল%01 21414 এবং অপর কানে লেখা ছিল 4112122592০ 
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৫) হযরত আসমা রোধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালার বড় নাম (যাহা সাধারণতঃ ইসমে 
আজম নামে প্রসিদ্ধ) এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। (য্দি উহা 


এখলাসের সহিত পড়া হয়) £ মারি 
৮৯) ১৯৪ % ২1914 ১91৩5 ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুও 
ওয়াহিদ লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম, (সুরা বাকারা, রুক্‌-১৯) 
এবৎ ৮৫40 ৬০ 3 ৭1 4] 301 টা 'আলিফ-লাম-মীম আল্লাহু 
লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম” সুরা আলি ইমরান, রুকু-১)। 
(দুররে মানসুর £ আবু দাউদ, তিরমিযী) 

ফায়দা £ ইসমে আজম” সম্পর্কে হাদীসের রেওয়ায়াতসমূহে অধিক 
পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিয়া যে কোন দোয়া করা হয় 
তাহা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়। তবে ইসমে আজম নির্ধারণের ব্যাপারে 
রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের বর্ণিত হইয়াছে । আসলে আল্লাহ তায়ালার 
নিয়ম এই যে, এইরাপ প্রত্যেক গুল্কু্বপূর্ণ বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়া উহাতে 
মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন। যেমন শবে কদরের নির্ধারণ এবং জুমার দিন 
দোয়া কবুল হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। ইহাতে 
অনেক হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এইগুলি আমি “ফাযায়েলে 
রমযান” নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্রপ ইসমে আজমের 
নির্দিষ্টতা সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও 
একটি যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে । আরো অনেক রেওয়ায়াতে এই 
আয়াতগুলি সম্পর্কে এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে। 

হযরত আনাস (রািঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে বর্ণনা করেন, অবাধ্য ও অনিষ্টকারী শয়তানের জন্য এই দুইটি 
আয়াতের চাইতে কঠিন আর কোন আয়াত নাই। 2০13 *)1%$)1) হইতে 
আরন্ত করিয়া উপরোল্লিখিত শেষ পর্যত্ত। . 

ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) বলেন, পাগলামী, বদনজর ইত্যাদি 
নিরাময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলি খুবই উপকারী । যে ব্যক্তি এই 
আয়াতগুলি নিয়মিত পাঠ করিবে সে এই ধরনের সমস্যা হইতে নিরাপদ 
| থাকিবে £ রর 

১)%-৯1) 41784) পূর্ণ আয়াত সরা বাকারাহ, রুকু ৪ ১৯) 

(২) আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ) 

(৩) সূরা বাকারার শেষ আয়াত। 2 

(8) 31 ড571 2401 785 উ| হইতে ০:৯৫ পর্যস্ত।ও ৬, 

(৫) সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলি £ ৮৯ এ] এ] 3 ৩০৭৭ ৬৯ 
হইতে শেষ পর্যন্ত। 
আমাদের নিকট এই কথা টিতে যে, উপরোক্ত আয়াতগুলি 


আরশের কোণে লিখিত আছে। ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) ইহাও 
বলিতেন যে, শিশুদের ভয় অথবা বদনজরের আশভুকা হইলেও তাহাদের 
জন্য এই আয়াতগুলি লিখিয়া দিও 

আল্লামা শামী রেহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে নকল 
করিয়াছেন, ইসমে আজম হইল, স্বয়ং “আল্লাহ” শব্দটি। তিনি আরো | 
[ লিখিয়াছেন যে, আল্লামা তাহাবী (রহঃ) ও অনেক ওলামায়ে কেরাম 
হইতে এই একই উক্তি নকল করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ আরেফীন তথা 
বিশিষ্ট সুফীগণও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহাদের 
নিকট এই পবিত্র নামের যিকিরই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। 

শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী রেহঃ) হইতে ইহাই বর্ণনা করা 
হইয়াছে--তিনি বলেন, ইসমে-আজম হইল “আল্লাহ, শব্দটি। তবে শর্ত 
হইল, যখন তুমি এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে তখন যেন আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কিছু তোমার অন্তরে না থাকে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ লোক 
এই নাম এমনভাবে লইবে যে, যখন ইহা জবানে জারী হইবে তখন 
অস্তরে আল্লাহর আজমত ও ভয় থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকেরা এই 
নাম এমনভাবে উচ্চারণ করিবে যে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর জাত ও 
ছিফাতের উপস্থিতি থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকদের মধ্যে যাহারা 
আরও খাছ তাহাদের জন্য শর্ত হইল,. এ পাক জাত ছাড়া তাহাদের 
অন্তরে যেন আর কিছু না থাকে। কুরআন শরীফেও এই মোবারক নাম 
এত অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সীমা নাই। যাহার পরিমাণ 
দুই হাজার তিনশত ষাট বলা হইয়াছে। 

শায়খ ইসমাঈল ফারগানী রেহঃ) বলেন, দীর্ঘদিন যাবত আমার 
ইস্মে-আজম শিখিবার আকাংখা ছিল। উহার জন্য আমি অনেক 
মোজাহাদা করিতাম এবং একাধারে কয়েকদিন না খাইয়া থাকিতাম। আর 
এই না খাওয়ার দরুন বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইতাম। একদিন আমি 
দামেশকের মসজিদে বসিয়াছিলাম। এমন সময় দুইজন লোক মসজিদে 
প্রবেশ করিল এবং আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদিগকে 
দেখিয়া আমার মনে হইল ইহারা ফেরেশতা হইবেন। তাহাদের একজন 
অপরজনকে প্রশ্ন করিল, তুমি কি ইস্মে-আজম শিখিতে চাও? অপরজন 
বলিল, স্বি-হাঁ, বলুন উহা কি? আমি তাহাদের কথা খুব মনোযোগ 
সহকারে শুনিতে লাগিলাম। অপরজন বলিলেন, ইস্মে-আজম হইল, 
শায়খ ইসমাঈল (েহঃ) বলেন, লাজা, হইল, “আল্লাহ” শব্দ | 
৪৬৩ 


ফাযায়েলে যাকর- ১৫৮ 

উচ্চারণকারীর অবস্থা তখন এমন হইবে যেমন কোন ব্যক্তি সাগরে 
ডুবিতেছে এবং তাহার উদ্ধারকারী কেহই নাই। এইরূপ অবস্থায় যেই | 
আন্তরিকতার সহিত আল্লাহকে ডাকা হইতে পারে সেই অবস্থা হইতে 
হইবে। 

ইস্মেআজম শিখার জন্য বড় যোগ্যতা, কঠোর সংযমের প্রয়োজন। 
জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্মে- আজম জানিতেন। 
একদা একজন ফকীর আসিয়া বড় বিনয়ের সহিত তাহাকে ইস্মে-আজম 
শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিল। বুযুর্গ বলিলেন, তোমার সেই যোগ্যতা নাই। 
ফকীর বলিল, হুযুর! আমার সেই যোগ্যতা আছে। অগত্যা বুযুর্গ 
বলিলেন, আচ্ছা অমুক জায়গায় গিয়া বস এবং সেইখানে যাহা ঘটে 
আমার নিকট আসিয়া বলিবে। ফকীর সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, এক 
বৃদ্ধ ব্যক্তি গাধার উপর লাকড়ি বেষ্কাই করিয়া আসিতেছে। সামনের দিক 
হইতে একজন সিপাহী আসিয়া এ বৃদ্ধকে খুব মারধর করিল এবং তাহার 
লাকড়িগুলি ছিনাইয়া লইয়া গেল। সিপাহীর প্রতি ফকীরের ভীষণ রাগ 
হইল। ফকীর বুযুর্গের নিকট আসিয়া পূর্ণ ঘটনা শুনাইল এবং বলিল, 
আমি যদি ইস্মেআজম জানিতাম, তবে এ সিপাহীকে বদদোয়া 
করিতাম। বুযুর্গ বলিলেন, এই বৃদ্ধ লাকড়িওয়ালার নিকট হইতেই আমি 
| ইস্মে-আজম শিখিয়াছি। 
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(৩০) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 


৪৬৪ 


(কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, জাহান্নাম হইতে 
এরপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে। এবং এরূপ 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে 
অথবা আমাকে (যেকোনভাবে) স্মরণ করিয়াছে কিংবা কোন অবস্থায় 
আমাকে ভয় করিয়াছে । হোকেম) 

ফায়দা £ এই পবিত্র কালেমার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কি কি 
বরকতসমূহ রাখিয়াছেন, উহার কিছুটা আন্দাজ ইহাতেই হইয়া যায় যে, 
এক শত বৎসর বয়সের বৃদ্ধ যাহার সারাজীবন শিরক ও কুফরের মধ্যে 
কাটিয়াছে। একবার এই পাক কালেমা ঈমানের সহিত পড়ার কারণে 
মুসলমান হইয়া যায় এবং সারা জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। 
ঈমান আনার পর গোনাহ করিলেও এই কালেমার বরকতে কোন না কোন 
সময় জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে। 

হযরত হোজায়ফা (রাধিঃ) যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, 
যখন ইসলাম এমন ম্লান হইয়া যাইবে যেমন কাপড়ের কারুকার্য পুরাতন 
হওয়ার কারণে) ম্লান হইয়া যায়। রোযা, হজ্জ, যাকাত কি লোকেরা তাহা 
জানিবে না। অবশেষে এমন একটি রাত্র আসিবে যে, কুরআন পাক 
উঠাইয়া লওয়া হইবে, একটি আয়াতও বাকী থাকিবে না। বৃদ্ধ 
নারী-পুরুষেরা এইরূপ বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুববীদেরকে 
কালেমা পড়িতে শুনিয়াছি কাজেই আমরাও উহা পড়িব। হযরত 
হোজায়ফা (রাধিঃ)-র এক শাগরেদ বলিল, হুযূর! যখন যাকাত, হজ্জ, 
রোযা কিছুই থাকিবে না তখন শুধু এই কালেমা কি কাজে আসিবে? 
হযরত হোজাইফা রোধিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। তিনবার প্রশ্ন করিবার পর 
তিনি বলিলেন, (কোন না কোন সময়) জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, 
জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে। অর্থাৎ 
ইসলামের অন্যান্য হুকুম পালন না করার কারণে শাস্তি ভোগ করার পর 
কৌন না কোন সময় কালেমার বরকতে জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ 
করিবে। 

উপরোক্ত হাদীসের অর্থও ইহা যে, যদি ঈমানের সামান্যতম অংশও 
থাকে তাহা হইলেও কোন এক সময় জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। 


এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে উহা কোন না 
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৬ ১১০ হ১০১১ 2) চ্া 125-24 ৩০ ৫৫ 915৫ 
৩/০০০০৪৬%৪ ই৫০-০৬০$৬১০০০০৯৭ ৯৮০০৪ 
৫০০৬৮/১৮০৩৮-০০০৯ (ে১৮৪০০০৮০৪/৪০০৭৮৪ 
প্রি ৮১১০০০০০০৭। ৮০০০০১০৬৪৭০ ২৯০১৪% 
২৮১১৯০০০৬৪২৯১৩৭০০৯১০৮১ ০৫০১৬ 
4৯৬২১৫৮1১১১ ২৮২১১1৮৯১৯০, 51১১০!) ৮৮৯০৫৮এ০৩ 
24৯১০১০০১৩৩০০৭১] 2 ০০০১১০০1১০ ঠা 
খেদমতৈ আসিল। লোকটি রেশমী জুববা পরিহিত ছিল এবং উহার 
কিনারায় রেশমের কারুকার্য করা ছিল। (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) 
বলিতে লাগিল, তোমাদের সাথী মুহাম্মদ (দঃ)) প্রত্যেক বকরীর রাখাল 
ও তাহাদের সন্তানদেরকে উন্নত এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী ও তাহাদের 
সন্তানদেরকে অবনত করিতে চাহিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার কাপড়ের বুকের অংশ 
ধরিয়া কিছুটা টানিলেন আর বলিলেন যে, (তুমিই বল) তৃমি কি 
বেকুবদের মত কাপড় পর নাই? অতঃপর নিজের জায়গায় আসিয়া 
বসিলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন £ হযরত নূহ আঃ)এর যখন 
| এন্তেকালের সময় হইল তখন তাহার দুই পুত্রকে ডাকিলেন এবং এরশাদ 
করিলেন যে, আমি তোমাদেরকে শেষ) অসিয়ত করিতেছি। দুইটি বিষয় 
হইতে নিষেধ করিতেছি আর দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি। যে দুইটি 
টিভি নিনিযারভিেছি তমা বাটি ওত হিরির আরতি 


হইল অহংকার। আর যে দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি একটি হইল লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত আসমান-জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে 
আছে সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় (এখলাসের 
সহিত বলা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে উক্ত পাল্লাই ঝুকিয়া 
যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান-জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে 
আছে একটি হালকা বা গোলাকার করিত্বা উহার উপর এই পবিত্র 
কালেমাকে রাখা হয় তবে উহা ওজনের কারণে ভাঙ্গিয়া যাইবে। দ্বিতীয় 
বিষয় যাহার আদেশ করিতেছি তাহা হইল, “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' 
এই দুইটি শব্দ প্রত্যেক মখলুকের নামায এবং উহারই বরকতে প্রত্যেক 
জিনিসকে রিযিক দান করা হয়। (আহমদ, হাকেম) 

ফায়দা ঃ পোশাক সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইন্ি ওয়াসাল্লামের 
এরশাদের অর্থ হইল, বাহিরের অবস্থা দ্বারা ভিতরের অবস্থা প্রমাণিত হয়। 
যাহার বাহিরের অবস্থা খারাপ হয় তাহার ক্ষিতরের অবস্থাও সাধারণতঃ 
তদ্রুপ হইয়া থাকে। যেহেতু ভিতরের অবস্থা বাহিরের অবস্থার অধীন, তাই 
বাহিরের অবস্থাকে ভাল রাখার চেষ্টা করা হয়। এইজন্যই সুফিয়ায়ে কেরাম 
বাহিরের পবিত্রতা তথা অযু ইত্যাদির এহতেমাম করাইয়া থাকেন যাহাতে 
ভিতরের পবিত্রতা হাছিল হইয়া যায়। যাহারা এইরূপ বলেন, আরে জনাব 
ভিতর ভালো হওয়া চাই বাহির যেমনই হউক__ইহা সঠিক নয়। ভিতর 
ভাল হওয়া একটি স্বতন্ত্র বিষয়_-বাহির ভাল হওয়াও আরেকটি স্বতন্ত্র 
বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহের মধ্যে 
আছে £ 


2০০০৩৩৫ 0৮/৩৬৪৮০৫৮১০/ 

“হে আল্লাহ! আমার ভিতরকে আমার বাহির অপেক্ষা উত্তম করিয়া 
দাও এবং আমার বাহিরকে নেক বানাইয়া দাও।” হযরত ওমর (োধিঃ) 
বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়া 
শিখাইয়াছেন-_ 
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(৮২৯১৩৩৩১২০০০০৮৬০4৭%৩/১০৩ ৫৮4৪৪] 
(৩২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিষন্ন অবস্থায় হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে বিষন্ন 
দেখিতেছি, ইহার কি কারণ? তিনি বলিলেন, গত রাত্রে আমার চাচাতো 


ভাইয়ের ইন্তেকাল হইয়াছে, অন্তিম সময় আমি তাহার পাশে বসা 


আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াও কি নেক 
আমলের অন্তর্ভুক্ত? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর 
করিলেন, ইহা তো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । (আহমদ) 

ফায়দা ঃ অন্যায় যদি সগীরা গোনাহ হয় তবে নেক আমল দ্বারা উহা 
বিলুপ্ত হওয়া ও মিটিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আর যদি উহা কবীরা গোনাহ 
হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী তওবা দ্বারা মিটিয়া যাইতে পারে অথবা কেবল 
হইয়াছে। মোটকথা, গোনাহ মিটিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, এই গোনাহ না 
আমলনামাতে থাকে আর না কোথাও উহার উল্লেখ থাকে। যেমন এক 
হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন বান্দা কোন গোনাহ হইতে তওবা করিয়া 
ফেলে, তখন আল্লাহ তায়ালা “কেরামান কাতেবীন'কে সেই গোনাহ 
ভুলাইয়া দেন, স্বয়ং গোনাহগার ব্যক্তির হাত পা-কেও ভূলাইয়া দেন, 
এমনকি জমীনের এ অংশকেও ভূলাইয়া দেন যাহার উপর এ গোনাহ করা 
হইয়াছে। এমনকি তাহার এই গোনাহের স্তাক্ষ্য দেওয়ার মত কেহই থাকে 
না। সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হইল, কেয়ামতের দিন মানুষের হাত, পা এবং 
শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক আমল অথবা বদ আমল যাহাই সে 
করিয়াছে উহার সাক্ষ্য দিবে। যেমন তৃতীয় অধ্যা:য়র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 
১৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। এ সকল হাদীস দ্বারাও উপরের 
হাদীসের সমর্থন হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে যে, গোনাহ হইতে 
তওবাকারী এইরূপ যেন সে গোনাহ করেই নাই। এই বিষয়টি কয়েকটি 
হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তওবা হইল, কোন অন্যায় কাজ হইয়া গেলে 
উহার উপর চরমভাবে অনুতপ্ত ও লঙ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এইরূপ 
গোনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহর এবাদত কর, 
তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, এমন এখলাছের সহিত আমল 
মধ্যে গণ্য কর, প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির কর 
(যাহাতে কেয়ামতের দিন তোমার সাক্ষীর সংখ্যা বেশী হয়), যখন কোন 
অন্যায় কাজ হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণের জন্য কোন নেক আমল 
করিয়া লও, গোনাহ গোপনে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরপ নেক 
আমলও গোপনে কর, আর গোনাহ প্রকাশ্যে করিয়া থাকিলে উহার 
কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও প্রকাশ্যে কর। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি দশবার 
এই দৌয়া পড়িবে তাহার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হইবে ? 
ৃ (1985115543582115541888921 
ফায়দা £ কালেমা তাইয়্যেবার বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপরও 
হাদীসের কিতাবসমূহে বড় বড় ফযীলত ত বয়ান করা হইয়াছে। এক হাদীসে 
আসিয়াছে, যখন তোমরা ফরয নামায আদায় কর তখন প্রত্যেক ফরয 
নামাযের পর দশবার এই দোয়াটি পড়িবে £ 
456542544-2145 আহ 93 5 ক ঝখধু 
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ফায়দা £ ইহা আল্লা জাল্লা শানুহুর পক্ষ হইতে কি পরিমাণ বখশিশ ও 
দয়ার বর্ষণ যে, অতি সাধারণ একটি জিনিস যাহা পড়িতে কষ্টও হয় না 
এবং সময়ও লাগে না, তা সত্তেও হাজার হাজার লাখ লাখ নেকী দান 
করা হয়। কিন্তু আমরা এত বেশী গাফলত ও দুনিয়ার স্বার্থের পিছনে 
পড়িয়া রহিয়াছি যে, আল্লাহর এই সমস্ত দান ও দয়ার বৃষ্টি হইতে কিছুই 
লইতে পারি না। আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রত্যেক নেকীরু জন্য কমপক্ষে 
দশগুণ সওয়াব তো নির্দিষ্টই আছে, তবে শর্ত হইল যদি এখলাছের সহিত 
হয়। অতঃপর এখলাছের ভিত্তিতেই সওয়াব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ইসলাম গ্রহণ করিলে 
কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গোনাহ মাফ হইয়া যায়। ইহার পর পুনরায় 
হিসাব শুরু হয়। প্রত্যেক নেকী দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যস্ত লিখা 
হয় এবং ইহা হইতেও বেশী আল্লাহ তায়ালা যেই পরিমাণ চাহেন লিখা 
হয়। আর গোনাহ একটিই লিখা হয়। আর যদি আল্লাহ তায়ালা মাফ 
করিয়া দেন, তবে উহাও লিখা হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দা 
যখন নেককাজের এরাদা করে তখন শুধু এরাদার কারণে একটি নেকী 
লেখা ভ্য়। পরে যখন আমল করে তখন দশ নেকী হইতে সাতশত পথপ্ 
যেই পরিমাণ আল্লাহ পাক চাহেন, লেখা ফ্্ম। এই ধরনের আরও অনেক 
হাদীস হইতে জানা যায় যে, দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কোন 
কমি নাই ; যদি কেহ নেওয়ার মত থাকে। এই বিষয়টিই 
সম্পদও আকর্ষণ করিতে পারে না। ৫ 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমল ছয় 
প্রকার এবং মানুষ চার প্রকার দুইটি আমল হইল ওয়াজেবকারী, দুইটি 
সমান সমান, একটি দশগুণ, আরেকটি সাতশত গুণ। (যে দুইটি আমল 
ওয়াজেবকারী উহার একটি হইল-) (১) যে ব্যক্তি শেরেক হইতে মুক্ত 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (২) যে 
ব্যক্তি শেরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ 
করিবে। €৩) আর যে আমল সমান সমান উহা হইল অন্তরে নেক কাজের 
দৃঢ় ইচ্ছা আছে €িস্তু আমল করার সুযোগ হয় নাই)। 8) আর আমল 
করিলে দশগুণ সওয়াব হইবে। (৫) আর আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদ 
ইত্যাদিতে) খরচ করা সাতশত গুণ সওয়াব রাখে। (৬) আর যদি গোনাহ 
করে তবে একটির বদলা একটিই হইবে। 
| আর চার প্রকার মানুষ হইল £ কিছ 
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দুনিয়াতে আরাম আখেরাতে কষ্ট, কিছু লোক এমন আছে যাহাদের উপর | 
দুনিয়াতে কষ্ট আখেরাতে আরাম। কিছু লোক এমন আছে যে, যাহাদের 
উপর উভয় স্থানে কষ্ট দুনিয়াতে অভাক-অনটন, আখেরাতে আযাব)। 
কিছু লোক এমন আছে যে, তাহাদের উপর উভয় জাহানে আরাম। 

এক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, 
আমি শুনিয়াছি, আপনি এই কথা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা কোন 
কোন নেকীর বদলা দশ লক্ষ গুণ দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা 
(রাধিঃ) বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? আল্লাহর কম! আমি 
এইরূপই শুনিয়াছি। অন্য হাদীসে আছে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, কোন কোন নেকীর সওয়াব বিশ লক্ষ পর্যস্ত 
মিলিয়া থাকে আর যখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন £ 


“উহার সওয়াব বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বিরাট সওয়াব 


যে জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বিরাট সওয়াব বলিয়াছেন উহার 
পরিমাণ কে ধারণা করিতে পারে? ইমাম গাজ্জালী রেহঃ) বলেন, 
সওয়াবের এত বড় পরিমাণ তখনই হইতে পারে যখন এই সকল শব্দের 
অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িবে যে, এইগুলি 


আল্লাহ তায়ালার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী। 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে 
ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে করে (অর্থাৎ অজুর সুন্নত ও আদবসমূহ 
আদায় করিয়া অজু করে) অতঃপর এই দোয়া পুড়ে ৪ 
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তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়, যে দরজা দিয়া 
ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। তোরগীব & মুসলিম, আবু দাউদ) 
ফায়দা £ জানাতে প্রবেশ করার জন্য তো একটি দরজাই যথেষ্ট, তবুও 
৷ তাহার সম্মানার্থে আটটি দরজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। এক হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহর সহিত 
কাহাকেও শরীক করে নাই এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করে নাই, 
সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। . 
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৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি 
একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ 


তায়ালা তাহাকে পূর্ণিমার চীদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট করিয়া 


অধ্যায়-__ ১৭১ 


___বিতীয় অধ্যায়_ তব 
উঠাইবেন। আর যেইদিন এই তসবীহ পড়িবে সেইদিন তাহার চাইতে উত্তম 
আমলওয়ালা কেবল এ ব্যক্তিই হইতে পারিবে যে তাহার চাইতে বেশী 
পড়িবে। মোঃ যাওয়াহিদ ৪ তাবারানী) 
ফায়দা ৪ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলের জন্যও নূর এবং চেহারার জন্যও নূর। যেই সমস্ত 
বুষুর্গানে দ্বীন এই কালেমা শরীফ বেশী বেশী পড়িয়া থাকেন, তাহাদের 


চেহারা দুনিয়াতেই নূরানী হইয়া যাইতে দেখা যায়। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ঞ্ক়্াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শিশুরা 
যখন কথা বলিতে শিখে প্রথমে তাহাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখাও। 
আর যখন মৃত্যর সময় আসে, তখনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর “তালকীন, 
কর। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে এবং শেষ 
কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে যদি সে হাজার বংসরও জীবিত থাকে 
(ইনশাআল্লাহ) তাহাকে কোন গোনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। 
(হয়ত বা এইজন্য যে, তাহার দ্বারা কোন গোনাহের কাজ হইবে না, অথবা 
যদি হইয়াও যায় তবে তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হইয়া যাইবে অথবা 
এইজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া দিবেন। 


ফায়দা £ তালকীন বলে মৃত্যুর সময় মুমূষু ব্যক্তির নিকট বসিয়া | 


কালেমা পড়িতে থাকা-__যেন উহা শুনিয়া সে ব্যক্তিও পড়িতে শুরু করিয়া 
দেয়। এ সময় তাহার উপর কালেমা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি ও চাপ সৃষ্টি 
না করা চাই। কারণ সে তখন কঠিন কষ্টে লিপ্ত থাকে। 

মৃত্যুশয্যায় কালেমা তালকীন করার বিষয় বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই 


এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নসীব | 


হইয়া যায় তাহার গোনাহ এমনভাবে ধসিয়া পড়ে যেমন প্লাবনের কারণে 
দালান-কোঠা ধসিয়া যায়। কোন কোন হাদীসে ইহাও আসিয়াছে, মৃত্যুর 


সময় যাহার এই মোবারক কালেমা নসীব হয়, তাহার পিছনের 


| |] ৪.৭৪৯ 
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গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, মোনাফেকদের এই 
কালেমা পড়ার সৌভাগ্য হয় না। এক হাদীসে আছে, তোমরা মুর্দাদেরকে 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাথেয় দান কর। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে 
ব্যক্তি কোন শিশুকে এই পর্যন্ত লালন পালন করে যে, সে লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলিতে শুরু করে তাহার হিসাব মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দী করে, মৃত্যুর সময় তাহার নিকট 
একজন ফেরেশতা হাযির হয়, যে শয়তানকে তাড়াইয়া দেয়, আর সেই 
ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর তালকীন করে। 
বহু পরীক্ষিত একটি বিষয় এই যে, তালকীনের দ্বারা বেশীর ভাগ ফায়দা 
তখনই হয় যখন জীবিত অবস্থায়ও এই পাক কালেমার বেশী বেশী 
ধিকিরের অভ্যাস রাখে। 

এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে, সে ভূষি বিক্রয় করিত। মৃত্যুর সময় 
হইলে লোকজন তাহাকে কালেমার তালকীন করিতেছিল আর সে | 
বলিতেছিল, এই গাঠরির মূল্য এত, এ গাঠরির মূল্য এত। এই রকম 
আরও ঘটনা 'নুজহাতুল বাছাতীন, নামক কিতাবে আছে। ইহাছাড়া 
চোখের সামনেও এই রকম ঘটনা ঘটিয়া থাকে। 

অনেক সময় এমন হয় যে, কোন গোনাহের কারণে কালেমা নছীব 
হয় না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, আফীম খাওয়ার মধ্যে সত্তরটি 
ক্ষতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় 
না। আর ইহার বিপরীত মেসওয়াকের সন্তরটি উপকার রহিয়াছে, তন্মধ্যে 
একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয়। 

এক ব্যক্তির ঘটনা, বর্ণিত আছে মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমায়ে 
শাহাদাতের তালকীন করা হইল। সে বলিল, আমার মুখে কালেমা 
আসিতেছে না; তোমরা দোয়া কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার 
কি? সে বলিল, আমি ওজনে সতর্কতা অবলম্বন করিতাম না। 

আরেক ব্যক্তির ঘটনা, মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমার তালকীন করা 
হইলে সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না। লোকেরা কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এক মহিলা আমার নিকট তোয়ালে কিনিতে 
আসিয়াছিল। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বারবার তাহাকে দেখিতেছিলাম। 
কিতাবে লেখা হইয়াছে। বান্দার কাজ হইল, সে গোনাহ হইতে তওবা 
করিতে থাকিবে আর আল্লাহ পাকের কাছে তাওফীকের জন্য দোয়া 
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৩৯) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, লা 
ইলাহা হইতে না কোন আমল আগে বাড়িতে পারে আর না এই 
কালেমা কোন গোনাহকে ছাড়িতে পাঞ্চে৷ 

মুস্তাখাব কানযুল উন্মাল £ ইবনে মাজাহ) 
ফায়দা £ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে কোন আমল আগে বাড়িতে 
পারে না, ইহা তো স্পষ্ট। কোন আমলই এমন নাই যাহা কালেমা 
তাইয়্যেবাহ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত 
মোট কথা প্রত্যেকটি আমলের জন্য ঈমানের প্রয়োজন। যদি ঈমান থাকে 
তবে এ সমস্ত আমলও কবুল হইতে পারে, নতুবা কবুল হইবে না। আর 
কালেমা তাইয়্যেবাহ যেহেতু স্বয়ং ঈমান, সেহেতু উহা কোন আমলের 
মুখাপেক্সী নহে। এই কারণেই কোন ব্যক্তি যদি শুধু ঈমান রাখে এবং 
ঈমান ছাড়া তাহার কাছে আর কোন আমল না থাকে তবুও তো এক 
সময় ইনশাআল্লাহ সে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান 
রাখে না সে যতই পছন্দনীয় আমল করুক না কেন নাজাতের জন্য যথেষ্ট 
নহে। 

হাদীসের দ্বিতীয় অংশ হইল, কোন গোনাহকে ছাড়ে না, ইহাকে যদি 
এই হিসাবে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি জীবনের শেষ সময় মুসলমান হয় 
এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে তবে 
ইহা একটি স্পষ্ট বিষয় যে, এই ঈমান গ্রহণ করিবার পূর্বে কুফরের 
অবস্থায় সে ব্যক্তি যত গোনাহ করিয়াছিল এ সকল গোনাহ সর্বসম্মত মত 


পড়া বুঝায় তবে হাদীস শরীফের অর্থ হইল এই কালেমা অন্তর পরিষ্কার 


ও পরিছনন হওয়ার উপায় স্বরূপ। যখন এই পবিত্র কালেমার যিকির বেশী 


বেশী করা হইবে তখন অন্তর পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার কারণে তওবা করা 
ব্যতীত স্বস্তিই পাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত গোনাহ মাফের কারণ হইবে। 
এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ঘুমাইবার সময় এবং ঘুম হইতে 
জানাযা হাহাহা াডংুনিনা ভারে 
খরাতের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবে এবং মুছীবত তাহাকে 
হেফাজত করিবে। এ 
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স১১৬১৪১৭ ০৯৯ ৯৯৮১০১১৪৬ ৩০১০০৮৯৮৩৬৪ ২০০ ম5) 
-7১২৮৭14)1০০-৪১২। ১৮১৪৬১০৮১৯১ ১৭21০৯০ ৬৮ 
(০০১ ০৪ 
(৪০) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ঈমানের 
সত্তরাটরও বেশী শাখা রহিয়াছে। (কোন বর্ণনা মতে সাতাত্তরটি) এইগুলির 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, 
রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু কৌটা, ইট, লাকড়ি ইত্যাদি) হটাইয়া দেওয়া। 
আর লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। 
(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী) 
ফায়দা £ লজ্জাকে বিশেষ গুরুত্বের কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কেননা, ইহা বহু গোনাহের কাজ, যথা___জেনা, চুরি, অশ্লীল কথা, 
উলঙ্গপনা, গালিগালাজ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকার কারণ হয়। 
অনুরূপ, এই লজ্জার খাতিরে মানুষ অনেক নেককাজ করিতেও বাধ্য 
| হইয়া যায়। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে লঙ্জিত হইতে হইবে এই অনুভূতি 
মানুষকে অনেক নেক কাজ করিতে উৎসাহ দান করে। নামায, রোষা, 


হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি তো আছেই, ইহা ছাড়াও যাবতীয় হুকম 
্ 


| আহকাম পালন করার কারণ হয়। 


প্রবাদ আছে, “৮০/৮7/১৮4৪ “তুমি নির্লজ্জ হও ৷ 
অতঃপর যাহা মনে চায় তাহাই কর।” 


ক 


সহীহ হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে £ 543 ৮2 ০:০৩ ০০৪০ ০19 
( “তুমি যখন লঙ্জাশীল হইবে না তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।” কেননা, 
সমস্ত চিন্তাভাবনা এবৎ আত্মমর্ধাদাোবোধ একমাত্র লজ্জার কারণেই হইয়া 
থাকে। লজ্জা থাকিলে ইহা অবশ্যই মনে করিবে যে, যদি নামায না পড়ি 
তবে আখেরাতে কিরপে মুখ দেখাইব। আর লজ্জা না থাকিলে মনে 
করিবে যে, কেহ কিছু বলিলে তেমন আর কি হইবে। 

তাম্বীহ £ এই হাদীসে ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা এরশাদ 
। ফরমাইয়াছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। অনেক 
রেওয়ায়াতে সাতাত্তরের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উপরে হাদীসের তরজমায় 
এইদিকে ইশারা করিয়া দিয়াছি। আলেমগণ ঈমানের এই সাতাত্তরটি 
শাখার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার উপর বহু স্বতন্ত্র কিতাবও 
লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হাব্বান রেহঃ) বলেন, “আমি এই 
হাদীসের মর্ম বুবিবার জন্য বহু দিন যাবৎ চিন্তা করিতে থাকি। 
এবাদতসমূহ গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্তর হইতে অনেক বেশী 
হইয়া যায়। হাদীসসমূহ তালাশ করি এবং হাদীস শরীফে যেইসব বস্তুকে 


বিশেষভাবে ঈমানের শাখার আওতায় উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি ! 


গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্তর হইতে কম হইয়া যায়। আমি 
কুরআনে পাকের দিকে মনোযোগী হইলাম। কুরআন পাকে যেসব 
জিনিসকে ঈমানের আওতায় উল্লেখ করিয়াছে সেইগুলি গণনা করিলাম। 


তাও উল্লেখিত সংখ্যা হইতে কম ছিল। অবশেষে কুরআন ও হাদীস | 


উভয়টিকে একত্রিত করিলাম এবং উভয়াটর মধ্যে যেসব জিনিসকে 
ঈমানের অঙ্গ হিসাবে স্থির করা হইয়াছে উহা গণনা করিয়া যেগুলি 
উভয়টির মধ্যে অভিন্ন ছিল সেগুলিকে এক সংখ্যা ধরিয়া মোট হিসাব 
দেখিলাম। ইহাতে উভয়ের সমষ্টি অভিন্ন জিনিসগুলি বাদ দিলে এই 
সংখ্যার সহিত মিলিয়া যায় তখন আমি বুঝিলাম হাদীস শরীফের অর্থ 
ইহাই। 

কাজী ইয়াজ রেহঃ) বলেন, একটি জামাত ঈমানের এই শাখাগুলি 
গুরুত্বসহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইজতেহাদের দ্বারা 
এই বিস্তারিত বিবরণকে হাদীসের উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। 


অথচ এই সংখ্যার নির্দিষ্ট বিবরণ জানা না থাকিলে ঈমানের মধ্যে কোন 


ৰ 
| ক্রটি বা কমি আসে না। কারণ ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলি ও | 
শাখা-প্রশাখা সবকিছুই বিস্তারিতভাবে জানা আছে এবং প্রমাণিতও 
আছে। ৰ 
আল্লামা খাত্তাবী রেহঃ) বলেন, এই সংখ্যার বিবরণ আল্লাহ ও তাঁহার | 
রাসূলই জানেন এবং ইহা শরীয়তের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব, ইহার 
খ্যার সহিত বিস্তারিত বিবরণ না জানা মোটেও ক্ষতিকর নয়। 
ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ঈমানের এই শাখাসমূহের মধ্যে “তওহীদ" তথা কালেমা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহকে সবশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল যে, ঈমানের 
মধ্যে তওহীদের মর্তবা সব শাখার উপরে। ইহার উপরে ঈমানের আর 
কোন শাখা নাই। সুতরাং বুঝা গেল তওহীদই হইল মূল বিষয় যাহা এমন 
আরোপিত হয়। আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, & সকল বিষয় দূর করিয়া 
দেওয়া যাহা কোন মুসলমানের ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। বাকী সমস্ত শাখা 
এই দুইয়ের মাঝখানে রহিয়াছে। এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ জানা জরুরী 
নয় ; বরৎ সমষ্টিগতভাবে উহার উপর ঈমান আনিলেই যথেষ্ট হইবে। 
যেমন সমস্ত ফেরেশতার উপর ঈমান আনা জরুরী অথচ তাহাদের 
বিস্তারিত বিবরণ ও তাহাদের সকলের নাম আমরা জানি না! ঈমানের 
জন্য ইহাই যথেষ্ট। | 
তথাপি মোহাদ্দেসগণের এক জামাত এই সমস্ত শাখার নাম উল্লেখ 
করিয়া বিভিন্ন কিতাব লিখিয়াছেন। আবু আবদুল্লাহ হালিমী (রহঃ) ইহার 
উপর কিতাব লিখিয়াছেন, উহার নাম দিয়াছেন 'ফাওয়ায়েদুল মিনহাজ'। 
এমনিভাবে ইমাম বায়হাকী (রহঃ) “শু“আবুল ঈমান, নামক কিতাব 
লিখিয়াছেন। একই নামে শায়েখ আবদুল জলীল (রহঃ) কিতাব 
লিখিয়াছেন। ইসহাক ইবনে কুরতুবী রেহঃ) “কিতাবুল নাছায়েহ” নামক 
কিতাব লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) “ওয়াছফুল ঈমান ওয়া 
শুআবিহ” নামক কিভাব লিখিয়াছেন। ূ 
বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিষয়ের বিভিন্ন কিতাব হইতে 
সারোদ্ধার করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে জমা করিয়াছেন। যাহার সারমর্ম হইল 
এই যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম। 
18 কালবী। অর্থাৎ অন্তর দ্বারা দ্বীনের যাবতীয় 
দ্বিতীয়তঃ জবানের স্বীকারোক্তি ও আমল। 
ট্রিট 


ফাযায়েলে যিকির- ১৭৮ 

ত্তীয়তঃ শরীরের আমলসমূহ। 

অর্থাৎ, ঈমানের সমুদয় শাখা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম যাহার সম্পর্ক 
নিয়ত, বিশ্বাস ও অন্তরের আমলের সহিত। দ্বিতীয় যাহার সম্পর্ক মুখের 
সহিত। তৃতীয় উহা যাহার সম্পর্ক শরীয়তের অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
সহিত। ঈমান সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস এই তিন প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। 

প্রথম প্রকার-_সমস্ত বিশ্বাস ও আকীদাগত বিষয়সমূহ যাহার 
অন্তর্ভস্ত। উহা মোট ৩০টি জিনিস। যথা £ 

(১) আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনা। ইহার মধ্যে আল্লাহর জাত ও 
ছিফাত (গুণাবলী)এর উপর ঈমান আনা শামিল রহিয়াছে। আর এই 
একীন রাখাও উহার অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা এক 
অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। তাহার কোন তুলনাও নাই। 

(২) আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই পরবীতে সৃষ্টি হইয়াছে, একমাত্র 
তিনিই অনন্তকাল হইতে আছেন। 

(৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা। 

(৪) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা। 

(€) আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমান আনা। 

(৬) তকদীরের উপর ঈমান আনা যে ভালমন্দ সবকিছু একমাত্র 

৭) কিয়ামত সত্য--এই কথার উপর ঈমান আনা। কবরের 
সওয়াল-জওয়াব,কবরের আজাব, মৃত্যুর পর পুনরায় জিন্দা হওয়া, 
হিসাব-নিকাশ, আমলের ওজন, পুলছিরাত পার হওয়া এই সবকিছু 
কিয়ামতের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভূক্ত । 

(৮) জান্নাতের উপর একীন ও বিশ্বাস করা এবং এই একীন করা যে, 
ইনশাআল্লাহ মোমিন বান্দারা জান্নাতে চিরকাল থাকিবে। 

(৯) জাহান্নামের উপর একীন করা এবং একীন রাখা যে, জাহান্নামে 
কঠিন শাস্তি রহিয়াছে আর উহাও চিরস্থায়ী হইবে। 

(০) আল্লাহ পাকের সহিত মহব্বত রাখা। 

(১) কাহারও সহিত আল্লাহ্‌র জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর 
জন্যই কাহারও সহিত দুশমনী রাখা। (অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সহিত 
মহববত রাখা ও তাহার নাফরমানদের সহিত শত্রতা রাখা) সাহাবায়ে 
কেরাম (রাষিঃ) বিশেষ করিয়া মোহাজেরীন ও আনছার শাহাবীগণ ও হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরগণের প্রতি মহববত রাখাও 


ইহার অন্তর্ভূক্ত 
৪৮৪ 


ুক্েতক্ুজ্ন 
তাঁহাকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত, তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পড়া 
এবং তাঁহার সুন্নতের অনুসরণ করাও মহববতেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। 

(১৩) এখলাছ। যাহার মধ্যে রিয়াকারি ও মোনাফেকী না করাও 
শামিল রহিয়াছে। 

(১৪) তওবা। অর্থাৎ কৃত গোনাহের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া 
এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় ওয়াদা করা। 

(১৫) আল্লাহর ভয়। 

(১৬) আল্লাহর রহমতের আশা করা। 

(১৭) আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া। 

(১৮) আল্লাহর শোকর করা। 

(১৯) ওয়াদা পূরণ করা। 

(২০) ছবর করা। 

(২১) বিনয়-নম্রতা। বড়দেরকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভৃক্ত। 

(২২) গ্নেহ ও দয়া। ছোটদেরকে গ্লেহ করাও ইহার অন্তর্ভক্ত। 

(২৩) তকদীরের উপর রাজী থাকা। 

(২৪) তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা। 

(২৫) আত্মগর্ব ও আত্মপ্রশংসা ত্যাগ করা; আত্মশুদ্ধিও ইহার 
অন্তর্ভৃক্ত। 

(২৬) বিদ্বেষ না রাখা । হিংসাও ইহার অন্তরভূক্ত। 

(২৭) “আইনী” নামক কিতাবে এই নম্বর বাদ পড়িয়াছে। আমার 
খেয়ালে এখানে “হায়া” অর্থাৎ লজ্জা করা হইবে। যাহা লেখকের ভুলের 
দরুন বাদ পড়িয়া গিয়াছে। 

(২৮) রাগ না করা। 

(২৯) ধোকা না দেওয়া। অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা ও 
প্রতারণা না করাও ইহার অন্তর্ভৃক্ত। 

(৩০) দুনিয়ার মহববত দিল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। মালের 
মহব্বত ও সম্মানের লোভও ইহাতে রহিয়াছে। 

আল্লামা আইনী রেহঃ) বলেন, উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিলের 
দ্বারা সমাধা হয় এইরূপ সমস্ত আমল আসিয়া গিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
যদিও কোন আমল রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে গভীরভাবে 
০ 054054455455555515 
গয়াছে। 


দ্বিতীয় প্রকার £ 

জবানের আমল ঃ ইহার ৭টি শাখা রহিয়াছে। 

(১) কালেমা তাইয্যেবা পড়া। 

(২) কুরআন পাক তেলাওয়াত করা। 

(৩) দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা। 

(৪) অন্যদেরকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া। 

(৫) দোয়া করা। ৃ ্‌ 

(৬) আল্লাহর যিকির করা। ইস্তেগফারও ইহার অন্তর্ভূক্ত 
€৭) বেকার বা অনর্থক কথা না বলা। 


তৃতীয় প্রকার £ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল £ ইহা মোট ৪০টি। 

যাহা তিনভাগে বিভক্ত £ 

প্রথম ভাগ £ নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ; ইহার ১৬টি শাখা। 

(১) পবিত্রতা হাসিল করা। শরীর, পোশাক, জায়গা, এই সবকিছু 
পবিত্র রাখা ইহার অন্তর্ভস্ত। শরীর পবিত্র রাখার মধ্যে অজু, হায়েজ, 
নেফাস ও জানাবাতের গোছলও অন্তর্ভক্ত। 


(২) নামাযের পাবন্দি করা এবং উহা কায়েম করা (অর্থাৎ নামাযের 
তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে)। ফরজ, নফল সময়মত আদায় ও কাজা 
সর্বপ্রকার নামায ইহার অন্তর্ভৃক্ত। 

(৩) ছদকা করা। যাকাত, ছদকায়ে ফেতর,দান-খয়রাত, 
মেহমানদারী, লোকদেরকে খাওয়ান, গোলাম আজাদ করা এই সবকিছু 
| ইহার অন্তর্ভূক্ত। 

(8) রোযা রাখা । ফরজ ও নফল উভয় প্রকার। 

(৫) হজ্জ করা। ফরজ হজ্জ ও নফল হজ্জ উভয় প্রকার এবং ওমরা ও 
তাওয়াফও ইহার অন্তর্ভূক্ত। 

(৬) এতেকাফ করা। শবে কদর তালাশ করাও ইহার অন্তর্ভক্ত। 

(৭) দ্বীনের হেফাজতের জন্য বাড়ীঘর ত্যাগ করা। হিজরত করাও ইহার 
অন্তর্ভৃক্ত। 

(৮) মান্নত পুরা করা। 

(১) কছম খাইলে উহার হেফাজত করা। 

(০) কাফফারা আদায় করা। 

(১) নামায অবস্থায় অথবা নামাযের বাহিরে ছতর টাকিয়া রাখা। 


(১২) কুরবানী করা, জজ 


(১৩) জানাযার এহতেমাম করা ও উহার যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা 
করা। 

(৪) কর্জ পরিশোধ করা। 

(১৫) লেনদেন শরীয়ত মোতাবেক করা, সুদ হইতে বাঁচিয়া থাকা। 

(১৬) হকের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য গোপন না করা। 


দ্বিতীয় প্রকার £ অন্যের সহিত আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত। ইহার ৬টি | 


| শাখা £ 


(১) বিবাহের দ্বারা হারাম হইতে বাঁচা। 

(২) পরিবার-পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবৎ উহা আদায় 
করা। চাকর-বাকর ও খাদেমের হকও ইহার অন্তর্ভূক্ত। 

(৩) মাতাপিতার সহিত সদ্যবহার করা। নম্র আচরণ করা ও তাহাদের 
কথা মানিয়া চলা। 

(৪) সন্তান-সস্ততির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। 

(€) আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক রাখা । 

(৬) বড়দের অনুগত হওয়া ও কথা মানিয়া চলা। 


তৃতীয় ভাগ £ সাধারণ হক সম্পর্কিত। ইহার ১৮টি শাখা। 

০) ইনছাফের সহিত শাসন করা। 

(২) হকানী জমাতের সহিত থাকা। 

রত (যদি শরীয়তবিরোধী কোন | 

হুকুম না হয়।) 

টি পারস্পরিক বিষয়সমূহের সংশোধন করা। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে 
শাস্তি দেওয়া ও বিদ্রোহীদের দমন ও জিহাদ করাও ইহার অন্তর্ূক্ত। 

(৫) নেক কাজে অন্যের সহযোগিতা করা। 

(৬) নেক কাজে আদেশ করা, অন্যায় কাজে নিষেধ করা। ওয়াজ ও 
তবলীগও ইহার অন্তর্ভৃক্ত। 

(৭) হদ অর্থাৎ শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি বিধান কায়েম করা। 

(৮) জিহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও ইহার অন্তর্ভৃক্ত। 

(৯) আমানত আদায় করা। গণীমত অর্থাৎ জেহাদে প্রাপ্ত মাল বায়তুল 
মালে জমা দেওয়াও ইহার অন্তর্ভক্ত। 


(১০) করজ প্রদান করা ও পরিশোধ করা। 


(১) প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তাহাদের সহিত সদ্যবহার করা। 

(২) লেনদেন সঠিকভাবে করা । বৈধ পন্থায় মাল জমা করাও ইহার 
অন্তর্ভক্ত। 

(১৩) মাল-দৌলত উপযুক্ত স্থানে খরচ করা। বেহুদা খরচ, অপব্যয় ও 
কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকাও ইহার অন্তর্ূক্ত। 

(১৪) ছালাম করা ও ছালামের উত্তর দেওয়া। 

(১৫) কেহ হাঁচি দিলে উহার জবাবে “ইয়ার্‌ হামুকাল্লাহ” বলা। 

(১৬) দুনিয়াবাসীর সহিত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক আচরণ না করা। 

(১৭) বেহুদা কাজ ও খেলতামাশা হইতে বিরত থাকা। 

(১৮) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা। 

ঈমানের মোট এই ৭৭টি শাখা হইল। এই সবের মধ্যে কোন কোনটিতে 
একটিকে অপরটির অন্তর্ভূক্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সঠিক লেনদেনের 
মধ্যে মাল জমা করা ও খরচ করা উভয়টি দাখিল হইতে পারে 
এমনিভাবে চিন্তা করিলে আরও সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। এই 
হিসাবে সত্তর অথবা সাতষট্টি সংখ্যা সম্বলিত হাদীসের অধীনেও 
উপরোক্ত ব্যাখা হইতে পারে। 

ঈমানের এই শাখাসমূহ বর্ণনায় আমি বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার 
আল্লামা আইনী (রহঃ)এর বক্তব্যকে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, 
তিনি ধারাবাহিক নম্বর সহ এই তালিকা পেশ করিয়াছেন। আর হাফেজ 
ইবনে হযর (েহঃ)এর “ফতনুল বারী” ও আল্লামা কারী (রেহঃ)এর “মেরকাত” | 
্রন্থদ্ধয় হইতে এইগুলির ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি। | 

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ঈমানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা 
সংক্ষিপ্তভাবে এইগুলিই, যাহা উপরে বর্ণিত হইল। এখন মানুষের কর্তব্য 
হইল, এই সমস্ত শাখা-প্রশাখার ভিতরে চিন্তা-ফিকির করিবে, যেইগুলি 
নিজের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, উহার উপর আল্লাহ পাকের শোকর 
আদায় করিবে। কেননা একমাত্র তীহারই দয়া, মেহেরবানী ও খাছ 
তওফীকেই কোন ভালাই হাছিল হইতে পারে। আর যেইসব শাখা ও 
গুণাবলীর ব্যাপারে নিজের মধ্যে ত্রুটি বা কমি মনে করিবে সেইগুলি 
হাছিল করার জন্য চেষ্টা করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তওফীকের 
জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। | 


কালেমায়ে ছুওমের ফাযায়েল 


কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ, “সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।” কোন কোন বর্ণনায় ইহার সহিত 'লা 
হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌-রও উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে 
এই কালেমাগুলির অনেক বেশী ফযীলত আসিয়াছে। এই কালেমাগুলি 
'তসবীহে ফাতেমী” নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হইল, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমাগুলি তীহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত 
ফাতেমা (রাধিঃ)কেও শিক্ষা দিয়াছেন। যাহার বিবরণ সামনে আসিতেছে: 
এই অধ্যায়ের মধ্যেও যেহেতু কালামে পাকের আয়াত এবং হাদীসসমূহ 
অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই ইহাকে দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ 
করা হইল। প্রথম পরিচ্ছেদে আয়াতসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
হাদীসসমূহ বর্ণিত হইল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

ইহাতে এ সমস্ত আয়াত বর্ণনা করা হইতেছে যেগুলির মধ্যে 
সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবার-এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাই নিয়ম যে, যে 
জিনিস যত বেশী মর্যাদাসম্পন্ন হয় উহা তত বেশী গুরুত্বসহকারে উল্লেখ 
করা হয়, বিভিন্ন উপায়ে উহাকে অন্তরে বদ্ধমূল বা হৃদয়ঙ্গম করানো হয়। 
অতএব কুরআন পাকে এই শব্দগুলির ভাবার্থও বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। সর্বপ্রথম শব্দ হইল, “সুবহানাল্লাহ, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ 
তয়ালা সর্বপ্রকার দোষ-ক্রুটি ও আয়েব হইতে মুক্ত ; আমি পরিপূর্ণভাবে 
তাহার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি। এই বিষয়টিকে আদেশ হিসাবেও 
বলিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর। সংবাদ 


| হিসাবেও বলিয়াছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মখলুকও আল্লাহর 


পবিত্রতা বর্ণনা করিতৈ থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে অন্যান্য শব্দের 
বিষয়বস্তুও কালামে পাকে বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন। 


৪8৮৯ 


১৪ 


গর্ত ৩ পপর্লিত পপ 


০৮৫ 5৫ 
০৪৩১১৭১১৩০৩ 
৫৮৮০৮) ১৬ 


লু ফাযায়েলে 
555445/54% 
7/১54৮-4%4 
-৫15225-4 
২১) মোনুষের সৃষ্টিলগ্নে ফেরেশতাদের উক্তি) আমরা সর্বদা আপনার 
তি পড়ি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা 
অন্তরে স্বীকার করি। (সুরা বাকারা, রুকু £ 8): 
91/৮৮/15৮4) 42548654066) 
এ 
২ পিএ 2৮9৫৮ %৮ ৫ পর 
4794৮45 (৮১/52৮৮) 
:০৫4-৮০০4০ 
মোনুষের মোকাবেলায় যখন ফেরেশতাদের পরীক্ষা হইল তখন) 
তাহারা “বলিল, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র। আপনি যাহা, 
আমাদেরকে শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো আর কোনই জ্ঞান 
নাই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতময়। (সূরা বাকারা, রুকু £ 8) 
00/21/0515 ৫ রড ০৯৫ 
2402///520 2৫১15 ৬ ৮: 
ৈ 
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৫৫ (65240 
(৩) আপন পরোয়ারদেগারকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করিও এবং 
তীহার তসবীহ পাঠ করিও বিকালে ও সকালেও। (আলি-ইমরান, রুকু ৪ ৪) 
5/05/64-454,/40 ৮৯৩৫১ ৫৫৮ ৫) 
4//5/০54/%৮ ০১৮ ওভ্িঞ ৬৮৩০ 
০9424, 2 11 | (৮৮%%/%2৮) 
০০০29520715 ৮৮2১৮৫4১৮৫8 
6৮4২০40/জার্নি ১৫1৭ 
ৃ | রি ১ 1৮৮ 
ও) প্র সমস্ত জ্ঞানীলোক যাহারা সর্বদা কবাল্লাহর যিকিরে মশগুল | 


থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর কুদরতের আলামতসমূহের মধ্যে চিন্তা-ফিকির | 


ত্ য়. ১৮৫ 
করে, তাহারা বলে,) হে জআ্বামাদের পরোয়ারদেগার ! আপনি এই সমস্ত 
জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। (বর এই সবকিছুর মধ্যে বিরাট 
হেকমতসমূহ নিহিত রহিয়াছে।) আপনার সন্তা সর্বপ্রকার দোষ হইতে 
| মুক্ত। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। অতএব আপনি আমাদেরকে 
দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করুন। (সূরা আলি-ইমরান, রুকু £ ২০) 


//-০025149৮ ৪ রত ৪450) 


55154 (৮৫০০৮) 45 
(৫) সেই মহান সত্তা সন্তান হওয়ার বিষয় হইতে পবিত্র। 
(সুরা নিসা, রুক্‌ £ ২৩) | 


তে 
/50064৮5754 ১৪১০ উড 
০৬ ৪ ৩১ পূ পগহিপ এ 
2 2 
4৫14 ০৮৮০০৪০৮৫০৫ ৮র্ণ 
48880424252 রে 

(৬) (কেয়ামতের দিন যখন হযরত ঈসা (আঃ$কে জিজ্ঞাসা করা 
হইবে, তুমি কি তোমার উন্মতকে তিন খোদার তালীম দিয়াছিলে? তখন) 
তিনি বলিবেন, তেওবা তওবা) আমি তো আপনাকে শিরক হইতে এবং 
সমস্ত দোষ- ত্রুটি হইতে পাক-পবিত্র বিশ্বাস করি। আমি কিরূপে এমন 
কথা বলিতে পারি যাহা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না। 


(সুরা মায়েদাহ, রুকু £ ১৬) 
রা £1741/4. পরে তত পা পরি পা ৫ ৫ পারি 
০০০৮5 //2124] ৮০৬৩১৩৬৬৫৩০ 
(০763 নো 
+ চি ৫ শ্ঠি 
(292 +149//41642 
(৭) এই সব লোক কোফেরগণ) আল্লাহ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলে 
(যথা, আল্লাহর সন্তান আছে, শরীক আছে ইত্যাদি) তিনি এ সমস্ত হইতে 
পবিত্র এবং উধের্ব। সুরা আমরাফ, রুকু £ ১৭) 


:0/5055-5 এগ০এদ ও 7) 
” (9165755 ০ ০420 06 8৫০৯ 


2%65745%44 :568:01 51 
245542054 45৮০ ০৫৪৩ 
এএপা46912 0৮%৮০) ০ 424৮1 
পা পা ০6 ৬সপগ্ণা ? রে 225 ৪ ণ্ঠ 
০১৮ 5249 4০4০%744%5-4 
(১৯) (এ সমস্ত জান্নাতীদের) মুখ হইতে “সুবহানাকাল্লাহুম্মা” কথাটি 
বাহির হইবে ও তাহাদের পরস্পর সালাম হইবে “আস্সালামু' 
(আলাইকুম)। (তাহারা যখন দুনিয়ার কষ্টের কথা স্মরণ করিবে এবং এই 
কথা মনে করিবে যে, এখন চিরকালের জন্য দুনিয়ার কষ্ট হইতে মুক্তি 
লাভ করিয়াছি।) তখন সর্বশেষে বলিবে, আল-হামদুলিল্লাহি রাবিবল 
আলামীন। সূরা ইউনুস, রুকু ২) 
-০%294796-৮9 ০৫৮46 0) 
4০০৫4 0৮১//7%৮) 
(২) সেই যাত এ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র ও উধ্, যেগুলিকে 
কাফেররা তাহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করে। (সূরা ইউনুস, রুকু ৪ ২) 


//45/054-%5 এত 0 


রি ৮/০54০৮০)০১/৮০৫4৫০৮/৮ 
টিটি /944 ৮৮2% /2/--৮12:44 ঠ+ মো 
রর রি 
(৮) হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার এক তাজাল্লিতে | 
বেহুশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন) অতঃপর যখন তীহার হুশ ফিরিয়া 
আসিল তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আপনার যাত (এই চক্ষু দ্বারা দেখা হইতে 
এবং সমস্ত দোষ_ত্রটি হইতে) পবিত্র। আমি আপনাকে (দেখার আবেদন 
হইতে) তওবা করিতেছি এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। ূ 


টি সেরা আরাফ, রুকু £ ১৭) 
9:/-592/776  এ এ $, ৫) 


54754424584 (465-/2৮) 
| 


4/484৮680%55 ৮০৮৮০৫৫৫৫৫4: 
-০14৮%% | 


৯) নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত (অর্থাৎ 


ফেরেশতারা) তাহারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার করে না। তাহার / গর্ি? 1174. .৮৫০/০১ ৮8৫ 
পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাঁহাকেই সেজদা করিতে থাকে। . /%৭ এ; ৫৮১:০/%৮৮ (১819 


(সূরা আরাফ, রুকু ৪ ২৪) 

ফায়দা ঃ সূফীয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে অহংকার 

না করার বিষয়টি আগে উল্লেখ করিয়া এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, 

কার দূর করা এবাদতের প্রতি যত্্বান হওয়ার উপায়, অহৎকারের 
কারণে এবাদতে ত্রুটি হয়। 


০-০৮94-658০ | ০৫৮০১৫৫44০0) 

রঃ ০47 /:7051407১/ (১৮%৪,৮১ 
(১০) তাহার ষাত এ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে তাহারা 

(কাফেররা তাহার সহিত) শরীক সাব্যস্ত করে। (সুরা তওবা, রুকু ঃ ৫) 
টে 
84491625151 এগ ০ এও 


৪৯২ 


তাহারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তান রহিয়াছে। আল্লাহ 
তায়ালা ইহা হইতে পাক; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। 


4 ০৮/$ | পচ ৮ (সুরা ুস, কুকুও ৭) 
হিতে +/%/5১5/44 ৫566 দিলি 
4০12 ০৫ ৮৮ / 492 € 1০/০৮:৮০০ 
আল্লাহ তায়ালা (সমস্ত দোষ হইতে) পবিভ্র। আর আমি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সুরা ইউনুস, রুকু ৪ ১২) 
০4০17 ৩7:24504509 
//2-175 ব5৯৩15541 
(44202 2). : 
(৯) এবং রান্দ ফেরেশতা) তাঁহার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা 


করে। আর অন্যান্য ফেরেশতারাও তীহার ভয়ে প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা 
- - 


ফাযায়েলে যাকির- ১৮৮ 
করে)। সেরা রাপ্দ, রুকু £ ২) 
ফায়দা £ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিজলী গরনের 
সময় এই আয়াত পড়িবে £ 


?০5%০% £৫০ুথোও ১০২ ১ 59123 05 


সে উহার ক্ষতি হইতে হেফাজতে থাকিবে। এক হাদীসে আছে, যখন 
তোমরা বিজলীর গর্জন শুন তখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করিও । 
কেমনা, বিজলী যিকিরকারী পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। আরেক হাদীসে 
আছে, বিজলী গর্জনের সময় তোমরা তসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়িও 
; তকবীর (অর্থাত আল্লাহু আকবার) বলিও না। 

৫ ০৫4৫ 0 


90457944544 55028 


রে! /484/855- 28 ৩১ রা ৩০৬ 

টিন ৫ ১ টািরিন ৬৩ 

5/544 ০2৮/5৮12৮ 
ভে (/4০% এ 


আমি ভর্দাঃ ১০৮০৪৫০4৫ 
ন্ এ 


ই সমস্ত লোক (আপনাকে 4 সকল অসঙ্গত 


| কথা রি উহাতে আপনার অন্তরে ব্যথা হয় আপনি হেহার | 


পরওয়া করিবেন না।) আপনি আপন রবের পবিভত্রতা-ও প্রশংসা বর্ণনা 
করিতে থাকুন, সেজদাকারীদের অর্থাৎ নামাধীদেরংঅনূ্ত থাকুন এবং 
| মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপন রবের এবাদতে মশগুল থাকুন। (হিজর, রুকৃঃ ৬) 


১০০45 41585 ০4০১62০৮৮56 6১ 
শ্াপি 42 চাটি /৮০ 
(5) সেই সভা মানুষের শিরক হইতে পবিত্র ও উর 
রা নাহল, রুকু ৪ ১) 
2%7/554494 4225৩1৫4409 


প্র 294 সর ০-০71/15561 ৫৮১ 5 দুর 
ঠা 75 চে ০1০ রিট রি 
০44:5% 


(৯১ তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। তিনি ইহা হইতে 


৯১০ 
--- শশী 


তৃতীয় অধ্যায়-__ ১৮৯ 


পবিত্র। আর আশ্চর্য এইহে) নিজেদের জনয জিনিস নির্ধারণ করে 
যাহা নিজেরা পছন্দ করে। (সূরা নাহল, রুকু £ ৭) 
9০৫9) 


4512-5184 ৮৫০ ) ১৮- ১৫৮৮4 ৫] 


ও ৬০15 এর রা ১৮ /%৮1 ১৯৩ ০54৫ 
পপর্ঠে গা 06592 027162) ৫ 
(৮৮৫ /৮//4- 


(৯) সেই মহান যাত যিনি যাবতীয় দোষ-ক্রুটি হইতে পবিত্র, তিনি 
স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাত্রিতে 
মসজিদে-হারাম (অর্থাৎ কাবা শরীফের মসজিদ) হইতে মসজিদে-আকসা 
পর্যস্ত নিয়া গিয়াছেন। বেনী ইস্রাঈল, রুকু ৪ ১) 


/51591446-707 5856588584০ 

০ 4০/49/46০০ (১০৮৪৮ ০1 টে ৮০ 

বডি] এই সমস্ত লোক যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র ও 
উধৈর্ব। বেনী ইস্রাঈল, কঃ) 

৮০ ঠেএ ///7491% 115 তে, (1) 
“০৫ 9৮41 225 ৫৮/12/145৮ ৮৩4৪, (ও 


৮1০ 66০ রি 


সাত আসমান ও জমীন সমস্তই এবং মোনুষ, ফেরেশতা ও 
জ্বিন্ট যতকিছু এইগুলির মধ্যে আছে সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা 
করে। বেনী ইস্রাঈল, রুকু £ €) 


17/74/4469 ৫5৫৭ ৮৯৩৯৫ (৫) 

475 17444 955 ৫5 বত 

০০-/7/4/09০ নি 

এঁর 

(২২) (আর শুধু ইহাই নহে; বরং) প্রোণী বা নিষ্প্রাণ) এমন কোন 
বস্ত নাই, যে তাহার প্রশং ংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ না করে। কিন্তু তোমরা 
তাহাদের তসবীহকে বুঝ না। বেনী ইস্রাঈল, রুকৃ £ ৫) | 

ইলা 


৪৯১৫ স্পশিশাীশাীশাশাীশাীীীশীগিশীটি 


ফাযায়েলে যিকির- 355 
£4£4৮9ত্ 4302$৩০5$ ৫১ 
//94/22/6145% | ০৮1 পি পরা 


0*০০০/৫৮৮) ০২০1৫ 
রা ৫/2-%07 ০৮/94/44৮4 
২৩) আপনি (তাহাদের অহেতুক ফরমায়েশসমূহের জবাবে) বলিয়া 
দিন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ, একজন রাসূল। (আল্লাহ 
নহি, যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব।) বেনী ইসরাঈল, রুকু ৪ ১০) 
(০৮-57-৮৮89) ৩১ ৬৩৩ 2৯5 ৮) 
৮6৮49: , 4৮৫7০৭44558 
:১414% //550 ১:৫4 ণঁ ্ ৮৮54৫ 2 ঠ 
(৪) (এই সমস্ত ওলামাদের সম্মুখে যখন কুরআন শরীফ পড়া হয় 
তখন তাহারা থুতনীর উপর সেজদায় পড়িয়া যায় এবং) তাহারা বলে, 
আমাদের রব পবিত্র; নিশ্চয়ই তাঁহার ওয়াদা অবশ্য পূর্ণ হইবে। 


(বেনী ইস্রাঈল, রুকু ৪ ১২) 
৮04,11৮ ৮৫112) ৫ ৮৪2) ০ ঞ €. পোর্ট 
218644777০৪ (১ 
এ কি প পৌর র্চ 22228 তত গত ৯৩ বা জাত 
12/51/4141 ৫ 5৩৮44 
966752% 0৮) ০৮১০ 


(২) অতঃপর হেষরত যাকারিয়া আঃ)) হুজরা হইতে বাহিরে 
ত আনিলেন এবং আপন কওমকে ইশারায় বলিলেন, তোমরা 
সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তসবীহ পড়িতে থাক। মোর্য়াম, রুকু ৪ ১) 

ক রি ৮544 2. পহ পরত ৮৫৮৫6 1 

৫৭ 97924%564 ১/১৪৩04৮৩৫ ৬ (") 

০০১%-৮/৮০৮/৮১/ নি ৮৮১৮ 4৩44০%5 


আল্লাহ তায়ালার এই শানই নয় যে, তিনি সন্তান অবলম্বন 
করিবেন। তিনি এইসব বিষয় হইতে পবিত্র। মোরুয়াম, রুকু £ ২) 


(১,555 2 


&1৬৮৩:৩৮০:২০০৯৪ 


২৪৮01446274 ৬4895622598 
44949-/0716554261 ৮৫০99 
০-%% 44/54/4949 
(হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি তাহাদের 
অসঙ্গত কথার উপর ছবর করুন) এবং আপন রবের প্রশংসা সহকারে 
তাসবীহ পাঠ করিতে থাকুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির 
সময়গুলিতে তসবীহ পড়ুন এবং দিনের শুরুতে ও শেষে। যাহাতে 
আপনি ডহার বিনিময়ে সওয়াবও অফুরন্ত প্রতিদানে অত্যন্ত) আনন্দিত 
হন। (সুরা ত্বাহা, রুকু ৪ ৮) 
৮ রর » 1৮4 94/41/0৫৮০ (%) 
০৮9৮154৮25০) 9584464442 
র্‌ 2 /১১(০/42 রর ৫০৮০৮ 
| 2৮04-১/০৯//৮ 
(আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ তাঁহার এবাদতে ক্লান্ত হয় না) 
দিবারাত্রি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পড়িতে থাকে। কখনও বন্ধ করে না। 
(সূরা আম্বিয়া, রুকু ৪ ২) 
৮/৮4-62154 ১৮ থা ১90৮5 
৯ £% শ্টিঠ রণ 
45 চিত 0৮-৮-2%৮৮০ ৫১৮% ০ 
(49//42141-547/418% 
আল্লাহ তায়ালা যিনি আরশের মালিক। এই সকল লোক যাহা 
কিছু বলে তাহা হইতে তিনি পবিত্র। (যেমন নাউযুবিল্লাহ তাঁহার শরীক 
| বহি রানা হা রহিয়াছে।) সরা আশ্বিয়া, রুকু ৪ ২) 
০০/৮৮/0544 225052986€ 
/৮%4-45462-4 ৫৮/৮৮) ১০4 
,4৮০91-58/041554 
কাফেররা বলিয়া থাকে যে, নোউযুবিল্লাহ) রাহমান অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে) সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার 


সত্তা এইসব বিষয় হইতে পবিভ্র। (সুরা আম্বিয়া, রুক্‌ ৪ ২) 


৬৭ 


॥।পপার্ত ৫55 ০৫ 


[ফাযায়েলে যিকির ১৯২ । 
| 244 04 রি 0 £ ২১০ পা (৮) 
| 


তি 15454 4156 0৮/218 ১15 রঃ 
/ ৮ ৫7, 


544 %/ ৮4৫ ৫ র্ 
4 পরি 


পাহাড়সমৃহকে আমি দর "আঃ)এর অনুগত করিয়া 


যেন তাহার তসবীহের সাথে তাহারাও তসবীহ পড়ে এবং 
(এমনিভাবে) পাখীদেরকেও (অনুগত করিয়া দিয়াছিলাম যে তাহার 
তসবীহের সাথে তাহারাও যেন তসবীহ পড়ে। (সুরা আম্বিয়া, রুকু £ ৬) 
/%48215 065 ভে) € 
-০০৮%/ 14 র্ঘি ৫৮4৮৮) ঁ25%)৫ 6৮ ৫ 
টা ১1১1৯ ৫4-০20০ ৫ শর 
(৩১ (হযরত ইউনুস (আঃ) অন্ধকারে ডাকিলেন) 'আপনি ব্যতীত আর 
কেহগনাবুদ নাই, আপনি যাবতীয় দোষ-ক্রুটি হইতে পবিভ্র। আমি 
নিঃসন্দেহে অপরাধী । (সুরা আম্বিয়া, রুকু ৪ ৬) 
4০65/৮9455 ৬৬8৩৩ 6) 
.04/0042 ০০/০৮০৭৮) 
€৩৩) ইহারা যাহা কিছু" বলে, আল্লাহ তায়ালা সেই সবকিছু হইতে 
| পবিভ্র। (রা মুমিনূন £ দঃ ৫) 
১৮০৫৫০0৮446 844959৪৫০ ৬? 
০০4০ 184654 (৮:9৮) ০292 
49০৫ 


সুবহানাল্লাহ! ইহারা হযরত আয়েশা রোঘিঃ)এর শানে যে | 


৷ অপবীর্দ দেয়, উহা অতি বড় অপবাদ। (সুরা নূর, রুকু £ ২) 


49506544519 84844৬45৫৫5 

০2445৮500৩4 

2%০-5০5/০৮% চিীনেটি 2212 ট১-৫155549৯ 
৯৮০ 9১৮4০%৫০৪ ৪৯৫৫ (05412 


৪৯৮ 


পাতা পৃ) তা তি তিশটিও 


ঠে. নটি মারের ০০০০ তেব তু 
4০০2 রে ০৮০ ৮৫ [রে সি 
(795১ 
এই মসজিদসমূহে সকাল-সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহর 
পড়িয়া থাকে যাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে এবং নামায 
আদায় করা হইতে ও যাকাত দেওয়া হইতে ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করিতে 
পারে না। তাহারা এ দিনের শ্ান্তিকে ভয় করে যেইদিন অনেক অন্তর 
এবং অনেক চক্ষু উল্টিয়া যাইবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে ভয় করে।) 
(সুরা নূর, রুকু ৪ ৫) 
ঃ ১/54074165 ০621) 8 85581655 €) 
চর 55:4০ ৮৫৮৫০ 46755 ৭০৯৯৬ 
/5৮1-%4%4 বা ০ ০৮০৩ 
[44৮৮:/46 ৭434156248145 855 
্ ঠ গার (44512 (৮৮) 


(| 15 ০01 1০/7৮৮2/ 66500615755 
রর ৫ ূ ্ চা 42 2? 


হে শ্রোতা!) তোমার কি প্রমাণাদি ও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার 
দ্বারা এই কথা) জানা হয় নাই যে, আসমান ও জমীনে যাহাকিছু আছে, 
সব আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে। (বিশেষতঃ) ডানা বিস্তার | 
করিয়া উড়ন্ত পাখীও। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া নোমাষ) ও নিজ নিজ | 


তসবীহ পেড়ার তরীকা) জানা আছে। সকলের অবস্থা এবং মানুষ 
যাহাকিছু করে আল্লাহ তায়ালা তাহা সব জানেন। (সুরা নূর, রুকু ৪ ৬) 


9101৩1৮2749 
/75/2/67/0% 
//৫24-4১৮:% তে 1/5/৫ 
44459 6৫947 


৫, 20 ৮46৫ | টি ) 


ঃ 

2৫/209৮5৮৫44:94-,ু 
57///244-%9245495705-? 
2514 


৩৭) (কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এবং 
ইহারাঁ যাহাদের পূজা করিত সকলকে একত্র করিয়া উপাস্যদেরকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা কি ইহাদেরকে গোমরাহ করিয়াছিলে? তখন) 
তাহারা বলিবে, সুবহানাল্লাহ! আমাদের কি ক্ষমতা ছিল যে, আপনাকে 
ছাড়িয়া আর কাহাকেও মালিক সাব্যস্ত করিব? বরৎ (এইসব বোকার দল 
নিজেরাই আল্লাহর শোকর গুজারী না করিয়া কুফরীতে লিপ্ত হইয়াছে।) 
আপনি ইহাদেরকে এবং ইহাদের বড়দেরকে খুব প্রাচুর্য দিয়াছিলেন, 
পরিণামে ইহারা সেম্পদের নেশায় খাহেশাতে লিপ্ত হইয়াছিল।) আর 
আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে। 


রি সুরা ফোরকান, রুকু £ ২) 
4 55001 ৬৮৫1৫১০১৬ ৫9 
50644790464, ৮৩০০৮৪৬০৩০৭ 
রে 9240৮৮৮4 515৯১০5৮৯১৯ 
+64৮266-47৮2০4এ০/০০৫৫৫ 

৫৮৮1/০৪//%০ 
আর এ পাক যাতের উপর তাওয়ানুল করুন, যিনি চিরঞ্জীব, 
কখনও তিনি ফানা হইবেন না। তীঁহারই প্রশংসা সহকারে তসবীহ পড়িতে 
থাকুন। (অর্থাৎ তসবীহ-তাহমীদে মশগুল থাকুন ; কাহারও বিরোধিতার 
পরওয়া করিবেন না।) কেননা, এ পাক যাত স্বীয় বান্দাদের গোনাহ 
সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞাত। (কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের বিরুদ্ধাচরণের বদলা 

দেওয়া হইবে 1) (সূরা ফোরকান, রুকু £ ৫) 


০৫/০০/9458 ০954834-5 ও 
টি 


(1 &%৭ 55৮) 


অধ্যায় ১৯৫ 
৩১ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিভ্র। 
(সূরা নাম্ল, রুকু ৪ ১) 
০%৫59%68%5  ৬৫৩4৩০0৪ 
০/4/556- ০৮৪৮৮ ০৫৮৬ 
4৮/1০ 


(৪০) মুশরিকরা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছু হইতে 


পবিত্র এবং উধের্ব। (সুরা কাছাছ, রুকু £ ৭) 


54/45/৫641 ৩৩ এ ৫৩ 
//-5240964-/62) ৯ এ৭০০৩৮ ৮ ৫৫০ 
2০ 
2427450০৮৮০ ০৫$% 
৫ ০2471144258 1) ১4৮ ৮ 
(৪১ অতএব তোমরা আল্লাহর তসবীহ পড় সন্ধ্যায় অর্থাৎ রাত্রিকালে) 
এবং সকালে। সমস্ত আসমান-জমীনে তাহারই প্রশংসা করা হয়। আর 
তাহার তসবীহ ও প্রশংসা কর সন্ধ্যায় (অর্থাৎ আছরের সময়ও) এবং 
॥ জোহরের সময়ও । (সূরা রূম, রুকু £ ২) 
47/05/4455 ০644৩8৫৩54০ €) 
//০-/40-4%78 0৮১৫৮ ৮, 
ৃ 4৮/4/৮9 
(৪২) আল্লাহ তায়ালার যাত এ সব জিনিস হইতে পবিত্র ও উর্ধে 
যেইগুাঁলিকে তাহারা আল্লাহর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া বর্ণনা করে। 
এ (সূরা রূম, রুকু £ ৪) 
৫০৫০৮৫4৪৫৪০ ২৫৮ 5০৮৮০ ৫9 
১ ০2750০৫ 470 ০5 ২ 8722১ ি 
/-৮/0%558145 ০445৪ 
] /4ঠএ- ৮৮//50% 16৮৮225 
৮৪ ্ৈ ৪ ধু রর ৮০: / 
টা (047৫ 8591/: রে 


র 
45415185৩৪৫ খু ৫9 


(৪৩ আমার আয়াতসমূহের প্রতি এ সমস্ত লোক ঈমান আনয়ন 


করে) যাহাদিগকে এই আয়াতসমূহ স্মরণ করাইলে তাহারা সেজদায় 6০575 8৬:45 

টে & ৰ হি ৬৪ উনিটিকী রি | / পাত ৮51১1250217 পপ 
পড়িয়া যায় এবং আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসায় মগ্ন হইয়া যায়। আর ্ রি টি? রি 75 
তাহারা অহৎকার করে না। সুরা সেজদা, রূকু ৪ ২) শে ৫৫ ০৬৮০৯৮০৮) 


সুতরাং হযরত ইউনুস আঃ) যদি তসবীহ পাঠকারীদের মধ্যে না 


এ 


হইতেন, তবে কেয়ামত পর্যন্ত এ মাছের পেটের মধ্যেই থাকিতেন। 
(সূরা ছাফ্ফাত, রুকু ঃ ৫) 
০994-/0/85) ৫৯ ৩৪০০ 
লি পি ৪ ৪ রা 
,০4-/4460? (০৫৯/১৮৮% 
(৪৯) তাহারা যাহাকিছু বর্ণনা করে, আল্লাহ তায়ালার যাত এ সবকিছু 
হইতে পবিত্র। (সুরা ছাফ্ফাত, রুকু ৪ ৫) চি 
০-/৮4705559 25৮০ 85 
5০ € ঠা ০০45457-% ঠ শা নি ) 
০244৮ (০ | 
(ফেরেশতারা বলে, আমরা সকলেই আদবের সহিত সারি বাঁধিয়া 
ড়ীইতা থাকি) এবং আমরা সকলেই তাহার তসবীহ পড়িতে থাকি। 
(সুরা ছাফ্ফাত, রুকু ৪ ৫) 
414-5-2/% ৬৪ঘজান এ 
2645050/8/5-6 42940৩5০২৯৯ 
+/৮424445 ৮ 
/724-444 | (১৫১০০৮৮) 
,এ৮৫৮% | 
আপনার রব, যিনি ইজ্জত (ও আজমতে)র মালিক, তিনি 
তাহার্দের বর্ণিত জিনিসসমূহ হইতে পবিত্র। শান্তি বর্ষিত হউক সকল 


৩৮০৪%৫৭১০/এ (18-৮2৫8 এ ৫ 
রতি 
4 (৮১০1৮%৮১ ০ ২৬5 

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির 

কর ত্র্বং সকাল-সন্ধ্যা তাঁহার তসবীহ পড়। (সূরা আহযাব, রুকু ৬) 


পে পক পচতে 


৮9/৮০:০শ7) ৩ এ ১১৩০৩ 
%55558৮0 ০৮০০৮) ৪25 ০ 
ৃ ০০7৮%%9%55454%98 4৫ 7/92/6 


০০64০০০১7০6 

(কেয়ামতের দিন সমস্ত মখলুককে জমা করিয়া আল্লাহ তায়ালা 
ফেরেতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সমস্ত লোক কি তোমাদের 
উপাসনা করিত? তখন) তাহারা বলিবে, আপনি (শিরক ইত্যাদি যাবতীয় 
দোষ হইতে) পবিত্র ; আমাদের সম্পর্ক তো কেবল আপনার সাথেই, 
| ইহাদের সাথে নয়। ছোবা, রুকু ৫ ৫) 
/৫৫৮4:44-০০০%৮ যা তি 
০৮5 ১১৮৫৮, (0৮:55 ৬৫০ 

৪৫ 15০ ূ 


চে পিশ 


(৪৬ এ যাত পবিত্র, ধিনি সমস্ত জোড়া অের্থাৎ একটির বিপরীতে 
আরেকটি এইরাপ) জিনিস পয়দা করিয়াছেন। সূরা ইয়াসীন, রুকু £ ৩) 


/৮৯/০৫1০০44৫০] 43825 ৫9 


61445/85/ 8৫5৫0 ৮0665 ৮০ পয়গাম্বরগণের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই যিনি 
92719 76 তামাম জগতের পরোয়ারদিগার। (সুরা ছাফ্ফাত, রুকু ৪ ৫) 
অতএব পবিত্র সেই যাত, যাহার হাতে প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণ | 4265/0447 5010276 
ক্ষমর্তা রহিয়াছে এবং তাহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ৮৫ 44422 ৮০ ৫9৫92855485 


(সুরা ইয়াসীন, রুকু ৪ ৫) 


404৮/6%5% ০৩84 
ৃ (৮6১4 ০০৪৮ 


21554696966 দি 
০৫/455০60-448%-822551 
৯. 44424-45:6/4/6%/9 
€৫২) আমি পাহাড়কে তীহার (দাউদ (আঃ)এর) সহিত শরীক হইয়া 
সকাল-সন্ধ্যা তসবীহ পড়িবার হুকুম করিয়া রাখিয়াছিলাম। এমনিভাবে 
পাখীদেরকেও হুকুম করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহারা (তসবীহের সময়) 
আঃএর সাথে) আল্লাহর দিকে রুজু (হইয়া তসবীহ ও প্রশংসায় মশগুল) 
হইত । সুরা সোয়াদ, রুকু £ ২) 
£4৮%4/04-6555 ১৯191 205৮০৪০ 
(4-25016/4 0৮৮১৮ ০০৮৪৭ 
“4৮৮৮৫ 
তিনি যাবতীয় দোষ-ক্রটি হইতে পবিভ্র। তিনি এমন আল্লাহ 
যিনি অদ্বিতীয় তাহার কোন শরীক নাই) এবং জবরদস্ত। (যুমার, রুকু £ ১) 
57915554410 ০440586৩444 €9 
| -০ 42/7%57:6 ০৮৮/০৯/৮ 
| পবিত্র ও উধের্বে। (সূরা যুমার, রুকূ-ঃ ৭) 
৬৬ এ ৮ 


রণ 


১০/০০//৮%4% 


22 ১৪০ 
উহ ? 2 ৫৮242 55৮ ৪০০? 
৫ //9/১7) 22 ০০:৮০) ০১০) 
০/৪%-৮1১/7৫-৫% (৯ /১৯১৮১) 


24-4০০৮/৮/০ ০ 4৫৫ 62-৮/6--5% 
7 (44/৮% 8 


৫০৪ 


অধ্যায় ১৯৯ 
আপনি কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে দেখিবেন, তাহারা 
আরশের চতুর্দিকে গোলাকার হইয়া দীঁড়াইবে এবং আপন রবের তসবীহ ও 
প্রশংসায় মশগুল থাকিবে। আর (8 দিন) সমস্ত বান্দার ঠিক ঠিক 
ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে। (সব দিক হইতে) বলা হইবে, 
আল-হামদুলিল্লাহি রাবিবল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ 
তায়ালারই জন্য যিনি তামাম আলমের পরোয়ারদিগার।) যুমার, রুকু ৮) 
০] 
/-54701258 240555558৮৩ 
44৮4৮065555 2467: 
৮ 91/৫০/০০০৮ 
57/24/4111 
49৮41401226 গজ ০3583 এ 
৭/9257- | ৮৫5 
০2৮৫৮+5024/54-০22450/556 
৫০ ৮1৮05 
যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করিয়া আছে আর যাহারা 
চতুর্দিকে রহিয়াছে তাহারা আপন রবের তসবীহ করিতে থাকে এবং 
প্রশংসা করিতে থাকে। তীহার উপর ঈমান রাখে এবং ঈমানদারগণের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তাহারা বলে,) হে আমাদের পরোয়ারদিগার ! 
আপনার রহমত ও এলেম সবকিছুকে ঝেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আপনি 
তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন, যাহারা তওবা করিয়াছে এবং আপনার 
পথে চলে। আপনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইয়া দিন। 
হে ্‌ (সূরা মুমিন, রুকু £ ১) 
6৮০৮৮০5৫756 ৮৬/৮৫ 


ণ তরি পিঠ (1৮১৮৮) ০১৮১৯ 


দ০545554৫51৫14৫2 (হা 
ক টা 

০৫০ 
১৩2 পার 


£ 5 41954 পর £ 4 ৫ 
1৮৫5 96 ০১৯১১$ এ৫ 


৫) সকাল ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা 
রত থাকুন। (সূরা মুমিন, রুকু £ ৬) 


2 শি 


.ঠী ১ ৮175 ৫ 
৫১৫ 85/544৫ 


স্ষাযায়েলে 1 

১১১০০12৮০২৮ 

2৫৮44642, 
, | 

যাহারা আপনার রবের নিকটবর্তী (অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা) 


তাহীরাঁ দিবা-রাত্রি তসবীহ পড়িতে থাকে; একটুও ক্লান্ত হয় না। 
(সুরা হা-মীম সেজদা, রুকু £ ৫) 


7806১571258 ৯৫59545 
264০ এসা$০১৩৯০০০ 
/০১সা2 চার্ট ৃ 00১৮৮ 

০৫4০ 

এবং ফেরেশতাগণ আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে 

থাকেঁআর জমীনে যাহারা আছে তাহাদের জন্য গোনাহমাফীর দোয়া 

করিভে থাকে । (সূরা শুরা, রুকু ৪ ১) 

১44৮: 

+44///94-2৩ 649৮০54 556 
57404/৮/4% ৮1১5 0৮-১৮০) ৬০ / 01, 
১//৮47-444994/,4 74 


-4৮৮/৮ 


টা 22,764 
০525৮25৮৭15 420৮4 
৫ রন 
(১৫৮৮৫%৮। 


করত ১৫. পু 5৫. এ 
285৩8 55585 6) 


রত 


(৬০) (আর তোমরা সওয়ারীর উপর বসিবার পর আপন রবকে স্মরণ. 
কর) আর বল, পবিত্র এ যাত, যিনি এই সওয়ারীগুলিকে আমাদের বাধ্য 
করিয়া দিয়াছেন, অথচ আমরা তো এমন ছিলাম না যে, এইগুলিকে বাধ্য 
করিতে পারি। নিঃসন্দেহে আমাদিগকে আপন রবের দিকে ফিরিয়া যাইতে 


হইবে। (সূরা যুখরুফ, রুকু ৪ ১) 
4 17৫৮৫ ঠাঁটাতে ০৩515 ৫ 042 9) 
০৮৪/94 ০ ঠ৮০/  /০৯০/৪০০% (৬2০11 55 

১৮4০ টি 


(৩১ সমস্ত আসমান ও জমীনের পরোয়ারদিগার যিনি আরশেরও 
মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত সব জিনিস হইতে পবিত্র ।যুখরুফ, রুকু ৪ ৭) 
০40০4465542) 
০ ৫ শি ৪ 
ৃ ৪ ৬০১ তি 
৬২) আর তীহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল-সন্ধ্যা ।ফোত্হ, রুকু £ ১) 
রঃ ব্রন 7%. ৫৫৮৮৮৫৮61৮2 52 . 
£4০৮;-৮৮5%5%7 এ 95586 ১০৮০০) 
ভগ ০০৩ 
৮. ৫5 তি পা তত প ৮8,224 উচিত 
৫০ চপ পরতে ২০৮৪০ টি ১০ 
০:০০ 9207 240 
91621 ৫৮07 ৫০ ৈ (৮১/১৯:৮) 
4 
অতএব আপনি তাহাদের (অশোভনীয়) কথার উপর ছবর 
করুন আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর তীহার তসবীহ ও প্রশংসা 
করিতে থাকুন। আর রাত্রেও তাহার তসবীহ ও প্রশংসা করুন এবং 
ফেরজ) নামাযের পরও তসবীহ ও প্রশংসা করুন। (সুরা কাফ, রুকু £ ৩) 


১০০%94:--5 ০4৬৩ ০481 0৬, (৫ 
| ০০1 চট (6৮০৯৮ ) 
(৬৪) আল্লাহর যাত এ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে ইহারা 
শরীক করে। (সুরা ত্র, রুকু ৪ ২) 


০৮458124৮1০, ৩ ৪৮৮ 9৪০ ৮৮৩ ০০৪ 
চিত্ত ০74 ৫৮৮//৮/%৮) ৫ (%012%20 ও 
রি তিনি রা 
(৬৫) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন মেজলিস অথবা 
ঘুম হইতে) উঠিবার পর অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়)। রাত্রেও তাহার 
তসবীহ করিতে থাকুন এবং তারকাসমূহ ডুবিয়া যাওয়ার পরও তৈসবীহ 
পড়ুন)। সুরা তৃর, রুকুঃ ২) 


এ 


১,46৮ 21 ১৮৩% 
.০-১.০4%%012510% 435440+৮65 তৈ29) 
2৫৫ ৫ 14 (৫১৮০%০১৪৮৪' 


অতএব আপন মহান রবের নামের তসবীহ পড়িতে 
থাকুন। (সূরা ওয়াকেয়া, রুকু ৪ ২ ও ৩ £ দুই জায়গায়) 
০০42০6৫৮০৯৪ 
'01০497/41444504 ০4:547408 ৮৩খি 
,/৮-৮৮৫4৮৮/5 0৮/৫০৮৮ 
(৬৯ আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার 
তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা ।(সূরা হাদীদ, রুকু ৪ ১) 
০৫০৮4৪6+৪৮ 582৫৩ 
777-019% (৩ ৮০৩521৬৩ 
০০৮5৫5৯510৮ ঠা ্ 1%/১ ৪৯, 
১5, | ৃ 
যাহাকিছু আসমানে আছে, আর যাহা কিছু জমীনে আছে সবই 
আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। 


সুরা হাশর, রুকু ৪ ১) 
2০০40580455) ০04৫৩ ৫) 
০4740865502 ৮৮০৮৮ 


তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ তায়ালা তাহা হইতে পবিত্র। 
৫ সেরা হাশর, রুকু £ ৩) 
১ %9/৮৫ (50 ৮/৬। 2 5৮৮॥ ৩ 4১ (4) 
৮৮ ৮" +94৮2- ০4 ১ | 71৪ 45৫ধু। 
১45 ৪০ ২2৫5921 (৮৮5৮৮:৮) 
যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার 
তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা ।(সূরা হাশর, রুকু £ ৩) 
পৃ 72, ৫/। 114)1.81+ ৮০৫৮ 
| ৮৮০০/745/ 5 ৬১৬৮০ 2৬ (৮) 
5৮? ঠঠপো) 5511686১৮৫৭, হতে 
০৮7/০০5৮72 ০5৮১75151৬৩ 


তীয় অধ্যায় ২০৩ 
.4/4০4-৮৮/০ 
(৭২) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার 
তসবীঁহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা ছফ, রুকু £ ১) 
১৮৮44/649245। ও 89440 
822 ৬ তোর্দা চু 
(০০92 45/8০৫ 0৮৮৮/১ ৮ 
44/০৫০৮%4শ% চা 
আসমানে ও জমীনে আছে। তিনি বাদশাহ, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে 
পাক, জবরদত্ত হেকমতওয়ালা। প্রা জুমুআ, রুকু ঃ ১) 
৮5০19/6745%5 55১919446৫৯ 
০4/414//1% €04541014 ০2বু। রুট 
১০৬০০০4৮৮৮৮" ০৫4৫৬ ৮4-5% 
%/4 0: ৮2/৮/4 ৰ 
৮৮৫০৫ 
(৭৪) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার 


তসবীহ করিতে থাকে। তাহারই সমস্ত রাজত্ব, তিনিই প্রশংসার যোগ্য এবং 
তিনি সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাগাবুন, রুকু £ ১) 


8424 দিলি 
0৮১/9/৫4/৪৮2%-, 445৪৩০৮০৭১৭ 
৫৫ /7% /041/6 ০৫8১66610 
/%-% € এ ০/(৮০/7 (1৮৮৮৮ 


€ 10 ৮) 


৮৮/৫ 
তাহাদের মধ্যে যে উত্তম ছিল সে বলিতে লাগিল, আমি 
কি তোমাদের (আগেই) বলি নাই যে, তোমরা আল্লাহর তসবীহ কেন কর 


না? এ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, আমাদের রব পবিত্র ; নিঃসন্দেহে 


ফাযায়েলে যাকর- ২০৪ 


আমরাই গোনাহগার। সুরা কালাম, রুক্‌ £ ৯) 


75১০৮ ৯৪৪০০৮৬০ ও 
46 6০ 0/62741৮) 
অতএব আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ করিতে 
থাকুন। (সুরা আল-হাকাহ, রুকু ২) 
চ . কু পক চরিত ৫ ৪ ৯206 
250/16 ////০০। 2 ৬ ৮ ০25 চে 
/222 125০ ৫৮6 8 


শর্ট ৬৪ 

1228 রি রত 
চর 
ধ 


৮৮/০7/০০৮০ ০3০44 উ ত এ 
22৫ রর েঁ ৮/১৮৮9 
সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদিগারের নাম লইতে থাকুন, | 
| রাত্রেও তাহার জন্য সেজদা করুন এবং রাত্রির বড় অংশে তাহার তসবীহ 
করিতে থাকুন। (সূরা দাহ্র, রুকু ৪ ২) 
৬ রা টে 8 2% ৫0৮৮৫ ৩ ভ্ . 
04০£%০০/৫া ৩১০31৬%-৭ ৮ ূ 
তে সর 0656%15৮9 
আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ পড়ুন। 

সুরা আ'লা, রুকু £ ১) 

26456 ৮০৩৬০০০৪০৫১ 

15/৮-5৮2৮০ (9৮24 (৮%/৮৯৮ 00৬ রসি] 

? 4৮4৮৮ 1১১৫ 25 
অতএব আপনি আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন 
এবইাহার নিকট মাগফেরাত কামনা করিতে থাকুন। নিশ্চয় তিনি বড় | 

তওবা কবৃলকারী। সূরা নাছর, রুকু ৪ ১) | 

ফায়দা £ এই আশিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার তসবীহ অর্থাৎ তাহার 
পবিত্রতা বর্ণনা করা বা উহা স্বীকার করার হুকুম করা হইয়াছে এবং ইহার 
জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। যেই বিষয়টিকে বিশ্বজগতের মালিক 
আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এত গুরুত্বসহকারে বারবার বর্ণনা 
করিয়াছেন উহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা থাকিতে 
পারে না। এইসব আয়াতের মধ্যে অনেক আয়াতে তসবীহের সঙ্গে তাহমীদ 


অর্থাৎ প্রশংসা, হামদ বয়ান করা এবং তৎসঙ্গে আল-হামদুলিল্লাহ বলার 
ৃ 


বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ইহা ছাড়া আরও অনেক আয়াতে আল-হামদুলিল্লাহ বলিতে যাহা 
বুঝায় অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল এই যে, আল্লাহ তায়ালার পাক 
কালাম শুরুই করা হইয়াছে আল-হামদুলিল্লাহি রাবিবল আলামীন দ্বারা। 
ইহা হইতে বড় ফযীলত এই কালেমার আর কি হইতে পারে! 


1%09/2-8৮- :৩995১:4109 
,44%54৮56 02/96৮৮ 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জাহানের 
পরোয়ারদেগার। (সুরা ফাতেহা, রুকু ৪ ১) 
401944348৮৮ ১১০৪5৫87409 
চেক ঠ ১0:51৮৮1 চর শিরিন তি 
০/2191/214 তিনে (৮৮1 4241১ 9) ০১০০5 
৫96১৮৮৫1528 ০৫১১৫৮:8 
৮ ৮? রে পে পরশ ৫ 
০০৫1৫ ৮০০ 0৮/০1৮৮ 
সমর্ত' প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি আসমান ও জমীন 
পয়দীঁ করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও নূর পয়দা করিয়াছেন। তবুও 
কাফেররা (অন্যকে) আপন রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। (আনআম,রুকুঃ ১) 


0০564855767 ১595 ৩১ 


42942/25% ৭5305451014 
:6৪% (074৮ %744. (১০১৫/9/০ 


.446/548 

৩) অতঃপর (আর্মীর পাকড়াওয়ের কারণে) জালেমদের মূল কাটিয়া 

| গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য (তাহার শোকর) যিনি তামাম 
জাহানের পরোয়ারদিগার। (সুরা আনআম, রুকু £ ৫) 

0/৮৮445558 ৩18 444650 

-4465///৫5 ৬৭ ১০৩৭ 

(/৮-4%৮০4624 ০৮৫9৮ 1491 612 

8৮৮5৫646446 


(৪) এবং জান্নাতে পৌছিবার পর) এঁ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, 
সমর্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এই স্থান পর্যস্ত 
পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা এখানে কখনও পৌছিতে পারিতাম না যদি 
আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে না পৌছাইতেন। সূরা আ'রাফ, রুকু ৪ ৫) 


৫4508846,) /55 ৫৮ নো 


4/6176 (4/471564 55010591৩৯৩ ৫ 
04557 //7/৮/৫7 ঠা 4584 5৮৬) ৫ 
4214 ৮2 
) যাহারা এইরূপ নিরক্ষর নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে যাহাকে 


তাহীরা নিজেদের নিকট বিদ্যমান তৌরাত ও ইন্ভরীলে লিখিত পায়। 
সেরা আদরাফ, রুকু £ ১৯) 


ফায়দা £ তৌরাত কিতাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে 
সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, তাহার উম্মত বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা করিবে। “দুররে মানছুর, 
কিতাবে এ সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। 
ঠা রর পপ 425 ৫5) 65 21/5 ৫ 
/%5-954-585) ৩১০941951 এ০% ৫) 
47144454-98668 5৩৮0 
4৮94/40%40 ৮৫2684৮8 
৮০০৫ ১2/৮45805 
41 48/2/ /-////4 1/ | € 1567 ১৮ ০৫৮25 
04০/+/৮০৫4-১4-/৮4৮%১৮০] 
04-1469/-4/4547%0/,-475 
41১4০৫০৪৮৫৫ /972/4১১ ১///0/ 4/4৮/৫:০ 
টিশ্পিনী রর & 
22৮4525৮৮৮5 
৬) (যে সকল মুজাহিদের জান আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে 
খরিদ করিয়া নিয়াছেন, তাহাদের গুণাবলী হইল) তাহারা গোনাহ হইতে 
তওবাকারী, আল্লাহর এবাদতকারী, আল্লাহর প্রশৎসাকারী, রোযা 
পালনকারী (অথবা, আল্লাহর সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী) 
রুকু-সেজদাকারী অর্থাৎ তাহারা নামাধী), নেক কাজে আদেশকারী, মন্দ 


কাজে নিষেধকারী (অর্থাৎ তাহারা তবলীগ করে) আল্লাহ তায়ালার সীমা 


(হুকুম_আহকামের) হেফাজতকারী ; (এইরূপ) মোমিনদেরকে আপনি 
খোশখবর শুনাইয়া দিন। সুরা তওবা, রুকু £ ১৪) 
তি 

24531৪৮4505 ৪৫054 

| . 46044 0৮//৯৮) 

(৭) তাহাদের সর্বশেষ কথা হইল, আল-হামদুলিল্লাহি রাবিবল 
আলামীন। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমগ্র জগতের 
প্রতিপালক ।) সুরা ইউনুস, রুকু ৪ ১) 

229-%৮% 4৫৬৯৫) 
(০218৮৫4০৮০০ 
৩5 ৫4120 4111৮1৮45 4 দির 

রি ৮7 595 (5 0৮৮4৮) 

৮) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দুইটি 
পুত্র সন্তান) ইসমাঈল ও ইসহাক দান করিয়াছেন। (সূরা ইবরাহীম, রুকু ৪ ৬) 
৮4০22752০৬৪) 
245০725- কি (৮৮74৮ ০৫১ 

-০7৮০০০2। 

(৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, তেথাপি তাহারা এইদিকে 

মনোযোগী হয় না।) বরং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। নোহল, রুকু ১০) 
245429০০৫৫৫ 
(/450172-8, ১8৩,8৯৪ 

2% ৬ মি রি টিং ৮ র £ £ 
///46:%%৮4/4 ০৮৫/৮/৫০৮) 4 
তক. ৮ ক ৪৪ % 
2৮০74 ঠে. ৮৮7৫০1 রা 764 4/, ৮০৮ 

(১০) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং তোমাদেরকে জিন্দা 
করিয়া ডাক দেওয়া হইবে, সেইদিন তোমরা বাধ্য হইয়া তাহার প্রশংসা 
করতঃ আদেশ পালন করিবে। আর (এইসব অবস্থা দেখিয়া) তোমরা 
ধারণা করিবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা দুনিয়াতে এবং কবরে) 
অবস্থান করিয়াছিলে। (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকু ৪ ৫) 


[ ফাষান্মেলে বিকির২ভভ 


(24 6২ 9 48492019850) 
১ রে 44 রিটা টস 
৮৫০5/5৮7 ১০ রো 14১ ১৬৩৫ 
০০৮৫6০15450 5%54364508 
০4৫৮০/৭4% আর 8 ৫০50% 
৫6, 0 //4& রর টিচার্স 
১৫6 [/%, (9:91 


(১) আপনি প্রেকাশ্যে) বলিয়া দিন যে, সমস্ত প্রশংসা এঁ আল্লাহর 
জন্য যিনি না কোন সন্তান-সন্ততি রাখেন, না তীহার রাজত্বে কোন 
শরীক আছে; না দুর্বলতাহেতু তাহার কোন সাহায্যকারী রহিয়াছে। আর 
আপনি তীহার খুব বড়ত্ব বর্ণনা করিতে থাকুন |(সূরা বনী ইসরাঈল, রুকু ৪ ১২) 


০%/%% ১০৫৪ %4,1416) 
(8/%,2514- (4 2৫465050%5 
465৫ 07০50, ৮৫৬০ ৫0 
৮56125 
সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন বান্দা 
(মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম১এর উপর কিতাব নাজেল 
করিয়াছেন এবং উহাতে কোন প্রকার সামান্যতম বক্রতাও রাখেন নাই। 
| সুরা কাহাফ, রুকু £ ১) 
27 দব ২ $র্মী//9541 98 
426%%4440%- ০4506841650 
4৫2 22424 ০ ৫৮৮/০৮০৯৮ 
(৩) জি যখন 
তুমি নৌকাতে বসিয়া যাও) তখন বল, সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর জন্য, 
যিনি আমাদেরকে জালেমদের কবল হইতে নাজাত দিয়াছেন। 
(সুরা মুমিনুন, রুকু £ ২) 


৫১৪ 


| নেওয়া হইবে। সুরা কাছাছ, ককু ৪৭) 


তীয় অধ্যায়-__ ২০৯ 
(4১/১৮/4145 ১.৪ টু 2872 465 ৫) 
যাগ ৮৯০%৩৪৫৫ 
47199404545 4 //%৮9 ০৫2১%%। 

৫০,০1৫ ৃ 1 | 

আর (হযরত সুলাইমান ও হযরত দাউদ (আঃ)) বলিলেন, 
সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর জন্য যিনি অনেক মোমিন বান্দার উপর 
আমাদেরকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকু £ ২) | 


০৮2৫০: 44552414505) 


9/27/5278-45 8০27 
৮৮%:০ 1 ০ 5 74 08৬৫ ০১০/%? রে রর 
8৮ 


39 আপনি (খোতবা হিসাবে) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য 
আর তাহার এ সমস্ত বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহাদিগকে তিনি 
জিমি রাড নামল, রুকু £ ৫) 


০৮০৪, 9০ 48 ৩41 চটি 


97%9052/44 ১০ ১১১৪5 ৮৪ 
৫ £০/:/-5 / 912 1/ ৫০১//%৮ 
4৮০10 | 


(৩) এবং আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি 
অতিসত্বর তীহার নিদর্শনাবলী দেখাইবেন, তখন তোমরা এগুলি চিনিয়া 
লইবে। (সূরা নামল, রুকু ৪ ৭) 


৯ রর ৬ নি নি 
০১-০৮//:১0/4.০৪ ৯৯ ১4 ৩414609 


42০5954, 0452075/41স 
4৮2/85444 ০৮৫৮০০০) 


১৭)দুনিয়া ও আখেরাতে হাম্দ ও ছানার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, 
রাজত্বও একমাত্র তাঁহারই এবং তীহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরাইয়া 


ফাযায়েলে যকির- ২১০ 


৮৮৫৪২ 9৯:০৫) 
রে 9৫ ( ঠ% 2৮1০%594- ০৮৮/৮:৫৮৮ ০০4৭৭ 
০4৮৫ | 
আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য (ইহারা 
মানে না) বরৎ ইহাদের অধিকাংশ বুঝেও না। (সূরা আনকাবুত, রুকু ৪ ২) 


/০৮৫/-৮/0  ৪৪188৮€) 
.. &/ ০৫৮4444৮৯। ৮2:25 ০429 
“শী 15 ও ও 
আর যে ব্যক্তি কুফরী অর্থাৎ নাশোকরী) করে, তবে আল্লাহ 
তায়ী্লা বে_নিয়ায এবং প্রশংসনীয়। সূরা লোকমান, রুকু £ ২) 
24-42-০৬৮৬ টে 
্ ৬ ঃ *% ্ পাতি ঠা তি 
ত 56044 ৫ /-06)5-4, ৫৮/০9৮৮) ০ ০৬৮০এ৭ 
১০0৮4. 
আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (ইহারা মানে 
না) বরৎ ইহাদের অধিকাংশ মূর্খ । সূরা লোকমান, রুকু ৪ ৩) 


7474-4৮-৫4 ০50684855৫১ 
| “4/54/% 0৮৮/০৪৮৮) 


(২ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। 
| (সুরা লোকমান, রুকু £ ৩) 


০%44.4540৮%, ১৯৫৬ %৮৫১ 

4০৮৮৫744847 এত ১৬৫ ৩১০ 

44746144444 

৮ ৭৮% 

(০4845 ১০০ | 

২১ সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান-জমীনে 
কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আখেরাতে প্রশংসা একমাত্র তাহারই জন্য 
হইবে (অন্য কাহারো জন্য নয়)। (সুরা সাবা, রুকু ৪ ১) 


1 ০ 
0৮1৮৮) ৮ ক] ৬ 


| পোশীক পরানো হইবে) আর তাহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর 


অধ্যায় _২১১ 
4/542-4১।48 //৮৮ 5 544156455416 
.৪/4-,/%1 0০৮৮৮) টব 
(২৩ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, ঘিনি আসমানসমূহ পয়দা 
করিয়াছেন এবং জমীন পয়দা করিয়াছেন। (সুরা ফাতির, রুকু £ ১) 


৪১-9//41% ০/৮/ 4704901 & ৫) 


র্ 


৫ 


 'ব4:5794৮44- ০1505 1201 
/০ . (৮৮৪৮৮) . 
(৪) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি মুখাপেক্ষী আর 


আল্লাহই বে-নিয়াফ। তিনি সমস্ত গুণের অধিকারী । সুরা ফাতির, রুকু ৪ ৩) 
৮2 ৮ ০ ১ ১2? পিত্ত 
49:/9/5:25852) ২58914৮7298 


10447855655 ১86৬১41০এ৪% 
০2/4০/০৮64 84০6০21585 


1১/28/2555 42284455, 


রে 
222 পা ৫ ৫ ৫৮৮৫৫ 


2/5/,2817--4 ৫ ৪৮৮০৪ ৬১৮৪ ষ্ঠ 
:426৮0+772 ৃ 


২৫) মুসলমানগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাহাদিগকে রেশমের 


জন্য, যিনি (চিরদিনের জন্য) আমাদের চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। 
নিঃসন্দেহে আমাদের রব বড় দয়াশীল এবং বড় গুণশগ্রাহী। যিনি 
মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছেন। 
যেখানে আমাদের না কোন কষ্ট হইবে আর না আমাদের কোন ক্লান্তি 
আসিবে। সুরা ফাতির, রুকু £ ৪) 
১4485 8৮০46 (9 
/68574-4,44 ০৫0./44৫ 
এ (১০/০০/৮) 
(২৩) শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলগণের উপর এবং সমস্ত প্রশংসা 


সি 


আল্লাইরই জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার। ছছোফফাত, রুকুঃ ৫) 


৫১৭ 


ফাযায়েলে 


% ৰ ৬৫ | 27982 5 পাঠা ॥ ৫৬ 
4৪১4৬০১4০৪7 +৯5৮0০%5/ ৫9) 
& রঃ ্ /৫ রর প ৯৯৫৮৫ 4 
পুত ৮১: তি (৮৬৮//০৮১ ০০৪২ 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, €িস্ত এই সকল লোক বুঝে না) 
বরৎ তাহারা অধিকাংশই জাহেল। (সুরা যুমার, রুকু £ ৩) 
/1/৮,০-৮89452/ 6০০%0156 
৮? ₹৮ ০৯৫৫ ৮ ঠ রি 
/1//24654 ভি তি 894 
ঞহা 4০422১48 পি ্ এ রন কা 
৮0462 4191 [৫ ৮9 ৯০১/০৮১ 09১%স। 
16//4৫4-44/%5-£4-4-ি০০ 
+৮4 
(২). আর মুসলমানগণ জান্নাতে দাখেল হইয়া) বলিবে, সমন্ত 
€সা এ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের সহিত তাহার কৃত ওয়াদা সত্যে 
পরিণত করিয়াছেন এবং আমাদেরকে এই জমীনের মালিক বানাইয়া 
দিয়াছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব। নেক 
আমলকারীদের কতই না উত্তম প্রতিদান। সূরা যুমার, রুকু £ ৮) 
44৮৮4445907 ৯31554048 
৮৮/০৮/4৪০0 
-4+৪/৮৫//৫5৫% ্‌ 
(২৯) অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, ঘিনি আসমান ও 
জমীর্নের পরোয়ারদিগার এবং সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার। 
(সুরা জাশিয়াহ, রুকু £ ৪) 


4%05/5255 ৮ তিনি রা ৫) 
//4৮0622055 আওত215095 
:%৮//44%6। ৮381592) 
1127 1 1125 পর্ট র্‌ 0% ১62৮7 
০/4৫/404-52৮/4--৮%782225-944 
4 ৬ রি $ ০ 
| ,৫/540/4- 


৫১৮ 


: 7 হিজর অন্যারু_২৩7 

৩০ (পূর্ব হইতে মুসলমানদের উপর এক কাফের বাদশার জুলুম 
অত্যাচারের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে) আর এ কাফেররা 
মুসলমানদের মধ্যে ইহা ছাড়া আর কোন দোষ পায় নাই যে, তাহারা 
আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত, সমস্ত প্রশংসার 
যোগ্য এবং তাহারই জন্য আসমান ও জমীনের রাজত্ব । বুরুজ, রুকু ৪ ১) 

ফায়দা £ এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার প্রতি 
উৎসাহদান উহার হুকুম ও উহার খবর বর্ণিত হইয়াছে। বহু হাদীসেও | 
অধিক পরিমাণে আল্লাহর প্রশংসাকারীদের ফযীলত বিশেষভাবে উল্লেখ 
| করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম 
এ সমস্ত লোককে ডাকা হইবে, যাহারা সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ 
তায়ালার প্রশংসা করে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার 
নিকট নিজের প্রশংসা খুবই পছন্দনীয়। আর হওয়াও চাই, কেননা 
প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। আল্লাহ ছাড়া অন্যের কি 
| প্রশংসা হইতে পারে ; যাহার এখতিয়ার কিছুই নাই বরং সে নিজেই 
নিজের এখতেয়ারভুক্ত নহে। কাজেই প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ 
পাক। এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহারাই শ্রেষ্ঠ বান্দা 
হইবে, যাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও হামদ ও 
ছানা করে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, প্রশংসা হইল শোকর-গুজারীর | 
আসল ও মুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করিল না, সে আল্লাহর 
শোকরও আদায় করিল না। এক হাদীসে আসিয়াছে, কোন নেয়ামতের 
| উপর আল্লাহর প্রশংসা করার দ্বারা উক্ত নেয়ামতের হেফাজত হয়। এক 
হাদীসে আছে, সমগ্র দুনিয়া যদি আমার উম্মতের কাহারও হাতে থাকে 
আর সে আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তবে এই আল-হামদুলিল্লাহ বলা সমগ্র 
দুনিয়া হইতে উত্তম। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কোন 
বান্দাকে নেয়ামত দেন আর সে এ নেয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা 
করে, তখন নেয়ামত যত বড়ই হউক প্রশংসা উহা হইতে বেশী হইয়া যায়। 
এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
বসিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে পড়িলেন ঃ 


হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দোয়া 


কে পড়িল? সাহাবী ভয় পাইলেন__হয়ত বা কোন অনুচিত কথা হইয়া 


গিয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দোষের কিছু 


তখন তাহারা ভয়ে ঘাবড়াইয়া যায়।) অতঃপর যখন তাহাদের অস্তর 
হইতে ভয় দূর হইয়া যায় তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে, 
পরোয়ারদিগারের পক্ষ হইতে কি হুকুম হইয়াছে? তাহারা বলে, (অমুক) 
হক বিষয়ের হুকুম হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তায়ালা অতি মহান ও 
উচ্চ মর্যাদাশীল। সূরা সাবা, রুকু ৪ ৩) 
চারা চা 
১44/৮74%%শ (৮০৮৮ 
৭) অতএব হুকুম আল্লাহ তায়ালারই,যিনি অতি মহান ও উচ্চ 
মর্যাদাশীল। সূরা মুমিন, রুকু £ ২) ূ 
70154405940 ৬054৯ 
চা ০৮9০4/5% ত্রাগুজিখে। 
| ০4741). (৮৮৮/2৮,৮) 
(৮) আর এ পাক যাতের জন্যই বডত্ব আসমানসমূহে এবং জমীনে। 
আর তিনি মহাপরাক্রান্ত হেকমতওয়ালা। (সুরা জাছিয়া, রুকু £ ৪) 


%৮47/270 তিনি ৫%2%(4) 
টিটো 754-1512504 ঠা ৮০ 20 

0.4 ( ০/০৮/৫ (৮৮৮ ১5 5649 

%4/4--4%0-4/১44৫ 6 65/5/4 

| 4/86%4/4৮%1/ 

৯) তিনি এমন মাবুদ যিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। তিনি 
বাদর্শাহি। (সমস্ত দোষ হইতে) পবিত্র সেমস্ত ত্রুটি হইতে) মুক্ত। নিরাপত্তা 
দানকারী রক্ষণাবেক্ষণকারী (অর্থাৎ আপদ-বিপদ হইতে রক্ষাকারী)। তিনি 
মহাপরাক্রান্ত। বিকৃতের সংস্কারক। তিনি সুমহান। সুরা হাশর, রুকু ৪ ৩) 

ফায়দা £ এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব 
প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং ইহার হুকুম করা হইয়াছে 
বিভিন্ন হাদীসেও বিশেষভাবে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশের হুকুম করা হইয়াছে 
এবং ইহার প্রতি অধিক পরিমাণে উৎসাহিত করা হইয়াছে । এক হাদীসে 
এরশাদ হইয়াছে, কোথাও আগুন লাগিয়াছে দেখিলে তকবীর (অর্থাৎ 


আল্লাহু আকবার বেশী বেশী করিয়া) পড়িতে থাক। ইহা আগুন নিভাইয়া 


02৬ 


য় অধ্যায় __ ২১৭ 
দিবে। আরেক হাদীসে আছে, তকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলা) 
আগুনকে নিভাইয়া দেয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন বান্দা তকবীর 
বলে, তখন (উহার নূর) জমীন হইতে আসমান পর্যন্ত প্রত্যেকটি 
জিনিসকে ঢাকিয়া ফেলে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আমাকে হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তকবীর বলিতে হুকুম করিয়াছেন। 

এই সমস্ত আয়াত ও হাদীস ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার আজমত, | 
মহত্ব, তাঁহার হামদ ও ছানা এবং বুলন্দ উচ্চ মর্যাদার বিষয়কে 


| বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দে কুরআন পাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া 


অনেক আয়াত এইরূপ রহিয়াছে, যেখানে এইসব তসবীহের শব্দাবলী 
উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু এইসব তসবীহকেই বুঝানো হইয়াছে। এইরূপ 
কিছু আয়াত বর্ণনা করা হইল ৪ | 


(4695/৮47654  ৯৩০৫৫৬৭%০ 
2::০/5-414- পভ 4)৯৫৫০৪ 
4 এ ৮4৫1।০/০ রী (৮৮৮৮ 
০৫15/45494544,-৫:6/5449- 
গা অতঃপর হযরত আদম (আঃ) আপন রবের নিকট হইতে 
উ্পয় কালেমা লাভ করিলেন যোহা দ্বারা তিনি তওবা করিলেন)। 
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (করুণভরে) তীহার প্রতি মনোযোগ দিলেন। 
নিশ্চয় তিনিই বড় তওবা কবুলকারী ও বড় মেহেরবান। বোকারা, রুকু ৪ ৪) 
ফায়দা ঃ উক্ত কালেমাসমূহের তাফসীরে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে একটি এই যে, কালেমাগুলি নিম্নরূপ ছিল £ 


5 পর আওর্বতেপর্ ১০ 2৪৫ ৬ পর্টা ৫ পপ 5 ৫4৫14 
২ 9৮টি উত ভিল ০৮০০০ ৮০৯৯১ ৩১ লি ০০ 
০০৫56 পপর ৪৮2৫4196০৫১ ৫৮৫ 42615 ১521৫ 
৮০ 2/-৯৫১৩৮ ৮ এ ২১৭) .৬ ৩ 2১৩০1 ১) ১৬০৪ 


রর ৮ 
পার্টি শা তি পার্ট পার্ট পর্টি 


১০১ 
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পর ঠা পপ 


রে ৫৫৫ ৮৮৫ ত্র ৮১৫৫ পপ ১5531 ৬:৫৫ ৮৫7৮48141৫2 ৪ 
৮ ৬৩)6০৩৬৪ ৪৮৯ ৩৫955০ ৭০০৮৪০৪৬৮৫০ 
সি 


রত 


এ 
এই বিষয়ে আরও বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি আল্লামা 
সুযৃতী রেহঃ) 'দুররে মানছুর” কিতাবে লিখিয়াছেন। উহাতে তসবীহ ও 
তাহমীদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 


তীয় অধ্যায়-_ ২১৯ 

উঠিয়া চলিয়া যায়। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা কি দৈনিক এক হাজার নেকী কামাই 
করিতে অক্ষম? কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজার নেকী 
দৈনিক কি করিয়া কামাই করা যায়। এরশাদ ফরমাইলেন, একশত বার 
সুবহানাল্লাহ পড় হাজার নেকী হইয়া যাইবে। 


প্রতিরাতে 
চা 

4 প্ঠি সর্ত 2৮ পা] ১০6 ৮ পর্ণ 22 
৮/4০1৮0%-/ ০৩৩৪৭৬৭, 


/৯ 6742 ৫ ৮৫০৮৮ 
(২)যে ক একটি নেকী লইয়া আসিবে সে দশগুণ সওয়াব পাইবে। 


চাটা কাত 
আর যে ব্যক্তি গোনাহ লইয়া আসিবে তাহার সমপরিমাণ শাস্তি মিলিবে ঠ 5 পু রি দেরিতে 
এবং তাহাদের উপর জুলুম করা হইবে না। (সূরা আনআম, রুকু £ ২৩) 6 পপ ঞরিতঠি | 2 
ফায়দা £ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, /৮১(/44755% ০১০১৯০৮৬ 252০5 
বিষয় এমন আছে যে, যে কোন মুসলমান উহার প্রতি যত্নবান 250914/-0%-% ৫০4% 


হইবে জান্নাতে দাখেল হইবে। বিষয় দুইটি খুবই মামুলী কিন্তু উহার উপর 
আমলকারী খুবই কম। প্রথম আমল হইল, সুবহানাল্লাহ, আল- 
পড়িয়া লইবে। ইহাতে প্রত্যহ পৌঁচওয়াক্ত নামাযে) একশত পঞ্চাশ বার 
পড়া হইবে। যাহার সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া পনর শত নেকী হইয়া 
যাইবে। ৃ 

আর দ্বিতীয় আমল হইল, শুইবার সময় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, 
৩৩ বার আল-হা এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়িয়া লইবে। 
মোট একশত বার পড়া হইল, ইহাতে একহাজার নেকী হইয়া গেল। এখন 
এইগুলি ও সারাদিনের নামায শেষের সমষ্টি মিলিয়া দুই হাজার পাঁচশত 
নেকী হইয়া গেল। আমলসমূহ ওজন করিবার সময় দৈনিক আড়াই হাজার 
গোনাহ কাহার হইবে যাহা উক্ত নেকীসমূহের উপর প্রবল হইয়া যাইবে। 


(44-4০৮%7৮%424৫-514 

১444 ১৮44-902/9-624 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। আর 
“বাকিয়াতে ছালেহাত, (অর্থাৎ চিরস্থায়ী নেক আমল) তোমাদের 
পরোয়ারদিগারের নিকট সওয়াবের দিক দিয়াও অনেক বেশী উত্তম এবং 
আশা হিসাবেও বহু গুণে শ্রেয়। (অর্থাৎ এগুলির উপর আশা করা যায়। 
কিন্তু মাল_আওলাদের উপর.আশা করা অনর্থক ।) | 
৮৫/৫১/৫৮০৪ 346 
222700141৮8 ৩০৪৫৬ ১৪৪ 


ঠা 
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অধম বান্দার মতে, সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ)এর মধ্যে যদিও এমন কেহ ৫০০44 (1০6? ০৮০৮1 
হইবেন না যাহার আড়াই হাজার গোনাহ দৈনিক হইত ? কিন্তু বর্তমান (৪) আর আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতপ্রাপ্তদের হেদায়েত বৃদ্ধি করিয়া 
জমানায় আমাদের দৈনিক বদ-আমল উহা হইতে অনেক বেশী। তবে দেন। আর "বাকিয়াতে ছালেহাত” তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট 


সওয়াবের দিক দিয়াও উত্তম এবং পরিনামের দিক দিয়াও উত্তম। 
ফায়দা £ যদিও “বাকিয়াতে ছালেহাতের” মধ্যে এমন সমস্ত নেক 
-আমলই অন্তর্ভূক্ত, যেইগুলির সওয়াব চিরকাল লাভ হইতে থাকিবে, কিন্তু 
বহু হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, এইসব তসবীহকেই “বাকিয়াতে 
ছালেহাত” বলা হয়। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন, তোমরা “বাকিয়াতে ছালেহাত'কে বেশী বেশী করিয়া 
পড়িতে থাক। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি জিনিস? হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু 


২.৫ 


হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেরবানী করিয়া গোনাহের 
তুলনায় নেকী বেশী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র বলিয়া দিয়াছেন। এখন ব্যবস্থাপত্র 
অনুযায়ী চলা না চলা রোগীর কাজ। এক হাদীসে আসিয়াছে, সাহাবায়ে 
কেরাম (রোধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমল দুইটি এত 
সহজ, তবুও ইহার উপর আমলকারী এত কম_ইহার কারণ কি? হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, শুইবার সময় 
শয়তান তসবীহ পড়ার আগে ঘুম পাড়াইয়া দেয় আর নামাযের সময় 


এমন কোন কথা মনে করাইয়া দেয়. যাহার দরুন তসবীহ না পড়িয়াই 


আকবার), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাসবীহ অর্থাৎ 
সুবহানাল্লাহ বলা), তাহমীদ (অর্থাৎ আল-হামদুলিল্লাহ বলা) এবং লা 
হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। 

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইয়াছেন, খুব ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ, “সুবহানাল্লাহি 
| ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" বাকিয়াতে 
ছালেহাতের অন্তর্ভস্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 


ফরমাইলেন, দেখ, তোমরা নিজেদের হেফাজতের ব্যবস্থা করিয়া লও। | 


হইতে কি নিজেদের হেফাজত করিব? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, বরৎ জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতের 
ব্যবস্থা কর। আর তাহা হইল, “সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু-আল্লাহু আকবার, পড়া। এই কালেমাগুলি কেয়ামতের 
দিন অগ্রগামী থাকিবে (অর্থাৎ সুপারিশ করিবে অথবা আগে বাড়াইয়া দিবে 


অর্থাৎ পাঠকারীকে জান্নাতের দিকে বাড়াইয়া দিবে।) পিছনে থাকিবে। | 
(অর্থাৎ পিছনে থাকিয়া হেফাজত করিবে।) এহসান করিবে। আর | 


এইগুলিই হইল বাকিয়াতে ছালেহাত। আরও অনেক রেওয়ায়েতে এই 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা সুমুতী (েহঃ) “দুরে মানছুর' কিতাবে এই 
সমস্ত রেওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন। | 
40120 1 পো 81724558014 ৩) 
পচ ০ ্‌ ৮৮/৮৯৮৮) ২৮০৫৮ 
€) আসমান ও জমীনের সমস্ত চাবি আল্লাহরই জন্য রহিয়াছে। 
পুরা যুমার, রুকু £ ৬; সূরা শূরা, রুকুঃ ২) 
ফায়দা £ হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমান-জমীনের চাবি সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, উহা হইল £ 
50 155%2 
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অন্য এক হাদীসে আছে, আসমান-জমীনের চাবি হইল, “সুবহানাল্লাহি 
৫২. 


৬১ ২. 
আ 
সপ 


41740311401 
ৰৈ 
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১ ৮৫৫২ 


| 
ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার”। আর ইহা 
আরশের খাজানা হইতে নাজেল হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও হাদীস বর্ণিত 
রহিয়াছে। | 
/014215/46,  ৫০4০০44 
টি ৮6৮//০৮৮১ 
২৬) তাহারই দিকে উত্তম কালেমাসমূহ পৌছে এবং নেক আমল 
উহাকে পৌছায়। (সুরা ফাতির, রুকু ঃ ২) 
ফায়দা £ কালেমা তাইয়্যেবার বয়ানে এই আয়াতের আলোচনা করা 
হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাধিঃ) বলেন, আমরা যখন 
সনদ পেশ করিয়া থাকি। মুসলমান যখন 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' 
এবং আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, 
তাবারাকাল্লাহ পড়ে, তখন ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানার মধ্যে অত্যন্ত | 
সতর্কতার সহিত এই কালেমাগুলিকে বহন করিয়া আসমানের উপর 
লইয়া যায় এবং তাহারা যে ষে আসমান অতিক্রম করে সেখানকার 
ফেরেশতাগণ এই কালেমা পাঠকারীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে 
থাকে। ইহার সমর্থন কুরআনের এই আয়াত রহিয়াছে £ 
সরা ফাতির, আয়াত ৪ ১০) 
হযরত কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, আরশের চারিদিক সুবহানাল্লাহ, 
আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার-এর এক প্রকার 
গুঞ্জন হয়, যাহার মধ্যে এই কালেমাগুলি আপন পাঠকারীদের আলোচনা 
করিতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত কাস্ব (রহঃ) এই বিষয়টি 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহাবী 
হযরত নোমান রোধিঃ)ও এইরূপ বিষয় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 


এই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত কালেমাসমূহের ফযীলত এবং উহাদের প্রতি 
উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত হাদীসসমুহ উল্লেখ করা হইয়াছে। 


৫২৭. 
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১) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, দুইটি 
কালৈগনা এমন রহিয়াছে, যাহা জবানে বড় হালকা, ওজনে খুব ভারী আর 
আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। উহা হইল, ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী 
ছুবহানাল্লাহিল আজীম। (বুখারী, ) 

ফায়দা £ “জবানে ৬ পড়িতে তেমন সময়ও লাগে 
না। কেননা অতি সংক্ষিপ্ত আর মুখস্থ করিতে তেমন কষ্ট বা দেরী হয় না। 
ইহা সন্তেও আস্মাল ওজন করার সময় উক্ত কালেমাগুলি বেশী হওয়ার 
কারণে অনেক ভারী হইয়া যাইবে। যদি কোন ফায়দা নাও থাকিত তবুও 
ইহার চেয়ে বড় জিনিস আর কি হইবে যে, এই দুইটি কালেমা আল্লাহর 
নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। ইমাম বোখারী রেহঃ) তাঁহার সহীহ বোখারী 
শরীফ এই দুই কালেমা দ্বারাই খতম করিয়াছেন এবং উল্লেখিত হাদীসই 
তাঁহার কিতাবের সর্বশেষ হাদীস। 

এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন দৈনিক এক হাজার 
নেকী অর্জন করা ছাড়িয়া না দেয় ; ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত 
বার পড়িলে হাজার নেকী হইয়া যাইবে। এতগুলি গোনাহ তো 
ইনশাআল্লাহ রোজানা হইবেও না; আর এই তাসবীহ ব্যতীত যত নেক 
কাজ করিয়া থাকিবে উহার সওয়াব অতিরিক্ত লাভের মধ্যে রহিল। এক 
হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এক এক তছবীহ (১০০ বার) 
পরিমাণ ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী পড়িবে, সমুদ্বের ফেনা হইতে বেশী 
হইলেও তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আরেক হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াল্লাহু আকবার পড়িলে গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন 
(শীতের মৌসুমে) গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়। 


__ তৃতীয় অধ্যায় ২২৩ 
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2৮:০১)৬০৩১-)৬০১০এ ০৪০৬৯৬৮৮৬০৭ 
৫৮১৭)/-৬২১৫০০৭ ১৩৬৯৭০ 
হযরত আবু যর (রাধিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু 
হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে আল্লাহর 
নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম কোন্টি বলিয়া দিব? আমি আরজ 
করিলাম, নিশ্চয়ই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, “ছুবহানাল্লাহি 
ওয়াবিহামদিহী'। অন্য হাদীসে আছে, “ছুবহানা রাববী ওয়াবিহামদিহী। এক 
হাদীসে ইহাও আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ফেরেশতাদের জন্য যে 
জিনিসকে পছন্দ করিয়াছেন, উহাই সর্বোত্তম, অর্থাৎ “ছুবহানাল্লাহি 
ওয়াবিহামদিহী”। (মুসলিম, নাসাঈ) ৷ 
ফায়দা ৪ প্রথম পরিচ্ছেদে কয়েকটি আয়াতে এই বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে যে, আরশের নিকটস্থ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য সমস্ত ফেরেশতা 
আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনায় ও প্রশংসায় মশগুল থাকে। তীহাদের 
কাজই হইল আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায় মশগুল থাকা। এই 
কারণে যখন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার সময় হইল তখন তাহারা আল্লাহ 
। তায়ালার দরবারে এই কথাই উল্লেখ করিল যে, আমরা সর্বদা আপনার 


তসবীহ পাঠ করি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা 
[৫২৯ | পর 
---৩৪ 


অন্তরে স্বীকার করি। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম আয়াতে আলোচিত 


হইয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালার আজমত ও মহ 
ভারে আসমান কের্টাচ ক্যাচ করিয়া) শব্দ করে (যেমন চৌকি ইত্যাদি 
অধিক ভারের দরুন শব্দ করিয়া থাকে।) আর আসমানের জন্য এইরূপ 
আওয়াজ করিতে বাধ্য ; কেননা আল্লাহর মহত্তবের বোঝা অত্যন্ত ভারী) এ 
মহান যাতের কছম যাহার হাতে মোহাম্মদ. (সঃ)১এর প্রাণ সমস্ত 
আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও এমন নাই যেখানে কোন 
ফেরেশতা সেজদা অবস্থায় আল্লাহর তাছবীহ ও তাহমীদে মশগুল না 
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তাহার জন্য এক লক্ষ চিবন হাজার নেকী লেখ হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম 
রোযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় তো (কেয়ামতের 
দিন) কেহই ধবংস হইতে পারে না কেননা নেকীসমূহ বেশী থাকিবে)। 
তবুও ধ্বংস হইবে ; আর কেনই বা ধবংস হইবে না)-_কিছুসংখ্যক লোক 
এত বেশী নেকী লইয়া আসিবে যে, উহা পাহাড়ের উপর রাখিলে পাহাড় 
ধসিয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় এসব 
নিশ্চিহ হইয়া যাইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত ও দয়ার দ্বারা 
তাহাদিগকে সাহায্য করিবে । তোরগীব £ হাকেম) 

যাইবে-_এই বাক্যটির অর্থ হইল, 777, 
ওজন করা হইবে সেখানে এই বিষয়েও প্রশ্ন করা হইবে এবং হিসাব 
লওয়া হইবে.যে, আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত দান করিয়াছিলেন 
উহার কি হক আদায় করিয়াছে ও কি শোকর আদায় করা হইয়াছে। 
বান্দার, নিকট প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ পাকেরই দেওয়া । প্রত্যেক 


| জিনিসের একটি হক আছে। এই হক আদায় সম্পর্কে কেয়ামতের দিন 


জিজ্ঞাসা করা হইবে। যেমন হ্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমান, প্রত্যেক সকালে প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি জোড়া এবং হাড়ের 
উপর একটা ছদকা ওয়াজিব হয়। অন্য এক হাদীসে আছে__মানুষের 
শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে; প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করিয়া ছদকা 
করা তাহার উপর জরুরী। অর্থাৎ ইহার শোকরিয়া স্বরূপ যে, আল্লাহ 
তায়াল। প্রায় মৃত্যু সমতুল্য ঘুম হইতে সুস্থ সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহকারে 
জাগ্রত করিয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম 
রোধিঃ) আরজ করিলেন, এত বেশী সদকা করার সামর্থ্য কে রাখে? হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক তাসবীহ | 
সদকা প্রত্যেক তাকবীর সদকা, একবার লা ইলাহা শল্লাল্লাহ পড়া ছদকা 
রাত্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্ত সরাইয়া ফেলা ছদকা__এইরূপ অনেক ছদকার 
কথা বলিলেন।” এইরূপ অনেক হাদীসে মানুষের নিজের মধ্যে আল্লাহর 
বহু নেয়ামতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, 


| আরাম-আয়েশ ইত্যাদি সম্পর্কিত আরও যে সকল নেয়ামত সর্বক্ষণ ভোগ 


করা হইতেছে তাহা অতিরিক্তই রহিল। 
পবিত্র কুরআনে সুরা “তাকাছুর*-এ বর্ণিত হইয়াছে, কেয়ামতের দিন 
আল্লাহর নেয়ামতের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস 


১) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে 
ব্র্তিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া 


যাইবে। আর ঘে ব্যক্তি ছুবহানল্লাহিওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িবে, 


এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 
মধ্যে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা 
দান করিয়াছিলাম__(এই সুস্থতার কি হক আদায় করিয়াছ এবং ইহার 
মধ্যে আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য কি কাজ করিয়াছ?ঃ) আমি ঠাণ্ডা 
পানি দ্বারা তোমার পিপাসা নিবারণ করিয়াছি--ইহার কি হক আদায় 
করিয়াছ? (বোস্তবিকই ইহা আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত ; যেখানে ঠাণ্ডা 
পানি পাওয়া যায় না সেখানকার লোকদেরকে ইহার কদর জিজ্ঞাসা 
করিলে বুঝা যাইবে। ইহা আল্লাহ তায়ালার এত বড় নেয়ামত যাহার কোন 
সীমা নাই কিন্তু ইহার শোকর আদায় করা তো দূরের কথা, বরৎ ইহা যে 
আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত এইদিকে আমরা লক্ষ্য করি না।) 

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, 
সেইগুলি হইল £ এ রুটির টুকরা যাহা দ্বারা পেট ভরা হয়, এ পানি যাহা 
দ্বারা পিপাসা দূর করা হয় এবং এ কাপড় যাহা দ্বারা শরীর ঢাকা হয়। 

একবার দুপুরের সময় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক 
(রাধিঃ) পেরেশান অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে পৌছিলেন। 
এমন সময় হযরত ওমর (রাযিঃ)ও একই অবস্থায় মসজিদে আসিলেন। 
হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রোযিঃ)কে বসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি এই সময় এখানে কেন? তিনি বলিলেন, ক্ষুধার জ্বালা আমাকে 
অস্থির করিয়া দিয়াছে। হযরত ওমর (রাধিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কছম, 
একই জিনিস আমাকেও বাধ্য করিয়াছে যে, কোথাও যাই। তাহারা দুইজন 
এই বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তোমরা এই সময় এখানে কেন? তীহারা আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালায় আমরা পেরেশান হইয়া বাহির হইয়া 
পড়িয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
আমিও তো এই কারণেই আসিয়াছি। তিনজন একত্র হইয়া হযরত আবু 
আইয়ুব আনছারী (রাধিঃ)এর বাড়ীতে পৌছিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে 
উপস্থিত ছিলেন না, তাহার বিবি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গৌরব মনে 
করিয়া তাহাদিগকে বসাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ আইয়ুব কোথায় গিয়াছে? বিবি বলিলেন, কোন 
প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছেন ; এখনই আসিয়া পড়িবেন। ইতিমধ্যে হযরত 
মাঃ সা ও ভরিয়া মি হাজির হেন এ জানে 


1 বোধিঃ) বলেন, “শরীর, কান ও চক্ষুর সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে, 
এইগুলিকে আল্লাহর কোন্‌ কাজে খরচ করিয়াছ? (নোকি চতুষ্পদ জন্তর 
মত কেবল পেট পালার কাজে খরচ করিয়াছঃ).সুরা বনী ইসরাঈলে 
এরশাদ হইয়াছে £ ৃ 
8225 ৫৬859 4229870205458 

অর্থাৎ কান, চক্ষু, অন্তর সম্পর্কে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে 

জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সমস্ত জিনিস কোথায় ব্যবহার করিয়াছে? 
(সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত £ ৩৬) 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, চিন্তা 
হইতে মুক্ত থাকা ও শারীরিক সুস্থতাও আল্লাহ তায়ালার বড় 
নেয়ামত-_এই সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত মোজাহেদ (রহঃ) 
এইগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত আলী (রাযি) বলেন, 
সুস্থতাও ইহার অন্তভূক্ত। 

হযরত আলী (রোধিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কুরআনের 
আয়াত ৮:58) ৬ 24525 (1--6% অর্থাৎ, অতঃপর (সেই) দিন 
নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।) সরা তাকাসূর, আয়াত 
 ৮)_এর অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ গমের রুটি ও ঠাণা পানি. 
এইগুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং বাসস্থান সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা 
করা হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, 
তখন কোন কোন ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্‌ 
নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে ; আমাদের তো মাত্র আধা পেট 
রুটি মিলে, তাহাও যবের রুটি (পেট ভরিয়া খাওয়ার মত রুটিও জোটে 
না)। ওহী নাযিল হইল, তোমরা কি পায়ে জুতা পর না, তোমরা কি ঠাণ্ডা 
পানি পান কর না? এইগুলিও তো আল্লাহর নেয়ামত। এক হাদীসে 
খানাপিনার জন্য শুধু খেজুর আর পানি এই দুই জিনিসই জুটিয়া থাকে 
(জেহাদের জন্য) সবসময় আমাদের তলোয়ার আমাদের কাঁধের উপর 
থাকে, (কোন না কোন কাফের) শক্র সম্মুখে আছেই যোহার ফলে এই দুই 
জিনিসেরও নিশ্চিন্তে ভোগ করা নছীব হয় না)। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, শীঘ্রই প্রচুর নেয়ামত লাভ হইবে। 


আতিশয্যে খেজুরের একটি বড় ছড়া কাটিয়া আনিয়া তাহাদের সম্মুখে 


| রাখিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, সম্পূর্ণ ছড়া 


আনার কি প্রয়োজন ছিল, ইহাতে কাঁচা ও আধা পাকা খেজুরও আসিয়া 
গিয়াছে, শুধু পাকা খেজুরগুলি বাছিয়া আনিতে? তিনি বলিলেন, 
সবগুলি এইজন্য আনিয়াছি যে, সব রকমের খেজুরই সামনে রহিল যাহা 
পছন্দ হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। (কখনও পাকা খেজুরের চাইতে আধা 
পাকা খেজুর বেশী পছন্দ হয়।) খেজুরের ছড়াটি তাহাদের সামনে রাখিয়া 
তিনি তাড়াতাড়ি একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করিলেন এবং কিছু গোশত 
এমনিই ভূনিয়া লইলেন ও কিছু রান্না করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটির মধ্যে সামান্য গোশত রাখিয়া আবু 
আইয়ুব রোিঃ)কে দিয়া বলিলেন, ইহা ফাতেমার নিকট পৌছাইয়া দাও 
কারণ সেও কয়েকদিন যাবত খাওয়ার কিছু পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ 
উহা পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। এদিকে সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাইলেন। 
অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, 
এইগুলি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত__রুটি, গোশত এবং কাঁচা-পাকা সব 
রকমের খেজুর। এই কথা বলিতেই হুূরের চক্ষু মোবারক হইতে অশ্রু 
গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং বলিলেন, এ পাক যাতের কছম, যাহার 
কুদরতি হাতে আমার জান, এইগুলিই সেই সমস্ত নেয়ামত যাহা সম্পর্কে 
কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। (যেই চরম অবস্থায় এই 
জিনিসগুলি মিলিয়াছিল সেই হিসাবে) ছাহাবায়ে কেরাম (রোযিঃ)-এর 
নিকট ইহা অত্যন্ত ভারী মনে হইল এবং মনে চিন্তার উদয় হইল (ষে, 
এইরূপ কষ্ট ও চরম অবস্থায় এইসব জিনিস মিলিয়াছে আর উহার উপরও 
প্রশ্ন ও হিসাব হইবে?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 


আল্লাহ তায়ালার রর শোকর আদায় করা একান্ত জরুরী--যখন এই জাতীয় | 


জিনিসে হাত লাগাও তখন প্রথমে বিসমিল্লাহ পড় এবং খাওয়া শেষ 
হইলে এই দোয়া পড় £ 

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পেট ভরিয়া 
খাওয়াইয়াছেন, আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন এবং অনেক বেশী দান 
করিয়াছেন।” শোকর আদায়ের জন্য এই দোয়া যথেষ্ট হইবে। এই ধরনের 
ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে, যাহা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। 


যেমন একবার আবুল হায়ছাম মালেক ইবনে তায়হান (রাধিঃ)-র 


বাড়ীতেও তশরীফ নিয়া গিয় না য়াকেইীনীমক আরও এক ব্যক্তির 
সহিতও এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

হযরত ওমর (রাধিঃ) এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটি 
কৃষ্ঠরোগীও ছিল, অন্ধ, বধির এবং বোবাও ছিল। তিনি সঙ্গীদেরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির মধ্যেও কি তোমরা আল্লাহর কোন 
নেয়ামত দেখিতেছ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তির নিকট কি নেয়ামত 
থাকিতে পারে? হযরত ওমর রোযিঃ) বলিলেন, সে কি সহজে পেশাব 
করিতে পারে না? ৰ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোযিঃ) বলেন, কেয়ামতের 'দিন 
তিনটি আদালত কায়েম হইবে £ এক আদালতে নেকীসমূহের হিসাব 
হইবে। আরেকটিতে আল্লাহর নেয়ামতসমুহের হিসাব লওয়া হইবে। তৃতীয় 
দরবারে গোনাহের হিসাব লওয়া হইবে। নেকীসমূহ নেয়ামতের বিনিময়ে 
হইয়া যাইবে। আর গোনাহ বাকী থাকিয়া যাইবে। যাহা আল্লাহ তায়ালার 
অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিবে। এই সবকিছুর অর্থ হইল, আল্লাহ 
তায়ালার যত নৈয়ামত প্রতি মুহূর্তে প্রতি শ্বাসে বান্দার উপর হইতেছে 
উহার শোকর আদায় করা, উহার হক আদায় করা বান্দার দায়িত্ব। এইজন্য 
| যতবেশী সম্ভব নেকী হাছিল করার ব্যাপারে কোনরূপ কমি করিতে নাই 
এবং কামাই কোন (বেশী) পরিমাণকেও বেশী মনে করিতে নাই। কারণ, 
সেখানে যাওয়ার পর বুঝা যাইবে আমরা চোখ,কান, নাক ও অন্যান্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা দুনিয়াতে কি পরিমাণ গোনাহ করিয়াছি ; অথচ 
সেইগুলিকে আমরা গোনাই মনে করি নাই। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমাদের 
মধ্যে কেহই এমন নাই, যে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির 
হইবে না। তখন মাঝখানে না কোন পর্দার আড়াল থাকিবে, না কোন 
দোভাষী (উকিল ইত্যাদি) থাকিবে। ডান দিকে তাকাইবে তো দেখিবে | 
নিজের আমলের স্তুপ, বাম দিকেও তাকাইবে তো দেখিবে নিজের 
আমলের স্তূপ__ভাল_মন্দ -যাহাকিছু আমল করিয়াছে উহা সবই সঙ্গে 
থাকিবে। জাহান্নামের আগুন সামনে থাকিবে । কাজেই যতদূর সম্ভব ছদকা 
দ্বারা জাহান্নামের আগুন নিভাও। যদিও খেজুরের টুকরাই হউক না কেন। 
এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, 
পানি দিয়াছি। (তুমি এইগুলির কি হক আদায় করিয়াছ?) 
আরেক হাদীসে আছে, এ পর্যন্ত মানুষ হিসাবের ময়দান হইতে 
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সরিতে পারিবে না যেই পর্যন্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না করা হইবে? । 
() হায়াত কোন্‌ কাজে খরচ করিয়াছ? (২) যৌবনের শক্তি কোন্‌ কাজে 
খরচ করিয়াছ? (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করিয়াছ? (8) সম্পদ কিভাবে ূ 
খরচ করিয়াছ অর্থাৎ উপার্জন ও খরচ জায়েয পন্থায় করিয়াছ কি ূ 
নাজায়েয পন্থায়)? (৫) যাহাকিছু এলেম হাছিল করিয়াছ (যেই পরিমাণই 

হোক না কেন) উহার উপর আমল কতটুকু করিয়াছ (অর্থাৎ যেইসমস্ত 
মাসায়েল জানা ছিল সেইগুলির উপর আমল করিয়াছ কিনা)? 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, মেরাজের 
রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইল, 
তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের নিকট আমার 
সালাম বলিবেন এবং বলিবেন যে, জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র, 
উহার পানিও সুমিষ্ট কিন্তু উহা একেবারে খালি ময়দান। উহার চারা গাছ) 
হইল £ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু | 
ওয়াল্লাহু আকবার; । যোহার যত ইচ্ছা গাছ লাগাইতে পারে ।) (তিরমিযী, 


তাবারানী) এক হাদীসে উক্ত কালেমার পর লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা 
ইল্লা বিল্লাহেও রহিয়াছে। (তিরমিযী) 


আরেক হাদীসে আছে, এই সমস্ত কালেমার এক একটির বিনিময়ে 
জান্নাতে একটি করিয়া গাছ লাগান হয়। (তাবারানী) এক হাদীসে আছে, 
যে ব্যক্তি " আজীম ওয়াবিহামদিহী” পড়িবে উহার বিনিময়ে 
জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হইবে। (তিরমিযী, নাসাঈ) এক হাদীসে 
আছে, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও 
যাইতেছিলেন, পথে হযরত আবু হোরায়রা (রোধিঃ)কে একটি গাছের চারা 
লাগাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিতেছ? তিনি আরজ 
করিলেন, গাছ লাগাইতেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা হইতে উত্তম চারা লাগাইবার কথা আমি 
তোমাকে বলিব কি__“সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা 
একটি গাছ লাগিয়া যায়। (তোরগীব £ ইবনে মাজাহ, হাকেম) 

ফায়দা ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হযরত | 
ইবরাহীম (আঃ) ছালাম পাঠাইয়াছেন। এইজন্য ওলামায়ে কেরাম 
লিখিয়াছেন, যাহার কাছে এই হাদীস পৌছিবে, সে যেন এই ছালামের 
জবাবে বলে £ “ওয়াআলাহিছ ছালাম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ'। 
হাদীসে উল্লেখিত “জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট এবং পানি সুমিষ্ট হওয়ার 
৷ দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমটি হইল, উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র এ জায়গার 
অবস্থা বর্ণনা করা যে, উহা অতি উত্তম স্থান, যাহার মাটি সম্পর্কে হাদীস 
শরীফে আসিয়াছে যে, উহা মুশক ও জাফরানের। আর পানি অত্যন্ত 
সুস্বাদু। এমন স্থানে সকলেই বাড়ী তৈরী করিতে চায়। তদুপরি আমোদ 
প্রমোদের জন্য যদি বাগান ইত্যাদি লাগানোর ব্যবস্থাও থাকে তবে এমন 
স্থান কে ছাড়িতে চায়। দ্বিতীয় অর্থ হইল, যে জায়গার মাটি উত্তম, পানিও 
উত্তম সেখানে গাছপালা খুব ভাল জন্মে। এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে যে, 
একবার ছুবহানাল্লাহ পড়িলেই সেখানে একটি গাছ লাগিয়া যাইবে। 
অতঃপর মাটি ও পানি উত্তম হওয়ার কারণে উক্ত গাছ নিজে নিজেই বড় 
হইতে থাকিবে। অর্থাৎ কেবল একবার বীজ বপন করিলেই চলিবে। 
অন্যান্য সমস্ত কাজ আপনা-আপনিই সমাধা হইয়া যাইবে। 

উক্ত হাদীসে জান্নাতকে "খালি ময়দান' বলা হইয়াছে অথচ অন্যান্য 
যে সমস্ত হাদীসে জান্নাতের অনস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে সেইগুলিতে 
জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলমূল ও গাছপালা ইত্যাদি থাকার কথা বলা 
হইয়াছে। বরং জান্নাত শব্দের অর্থই হইল বাগান। এইজন্য দৃশ্যতঃ প্রশ্ন 
জাগে। কোন কোন আলেম ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন £ জান্নাত আসলে 


| খালি ময়দান ; কিন্তু নেক বান্দাকে যখন উহা দেওয়া হইবে তখন তাহার | 
আমল হিসাবে উহাতে বাগান ও গাছপালা থাকিবে। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এই করিয়াছেন যে, 
জান্নাতের বাগান ইত্যাদি আমল অনুপাতে লাভ হইবে, অতএব যখন 
এগুলি আমলের কারণে এবং আমল অনুপাতে মিলিবে তখন যেন 
আমলই বাগান ও গাছপালার কারণ হইল। 

তৃতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে, একজন জান্নাতী কমপক্ষে 
এই দুনিয়ার কয়েকগুণ বড় জান্নাত লাভ করিবে । উহার অনেক অংশে 
প্রথম হইতেই আসল বাগান বিদ্যমান আছে আর কিছু অংশ খালি পড়িয়া 
আছে। যে যত পরিমাণ যিকির, তাছবীহ ইত্যাদি পড়িবে তাহার জন্য তত 
পরিমাণ বাগ_বাগিচা আরও লাগিয়া যাইবে। শায়খুল মাশায়েখ হযরত 
গাঙ্গোহী (রহঃ)এর উক্তি “কাউকাবুদ-দুর্রী” নামক কিতাবে নকল করা 
হইয়াছে যে, জান্নাতের সমস্ত গাছ খামীর আকারে এক জায়গায় জড় 
( হইয়া আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমল হিসাবে উহা তাহার অংশের 
জমিতে লাগিতে থাকে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি 


ভি ই তাহ 


রাত্রের কষ্ট সহ্য করিভে ভয় পায় (অর্থাৎ রাত্রি জাগ্নরণ করতঃ ইবাদতে 
মশগুল হইতে অক্ষম) অথবা কৃপণতার কারণে মাল খরচ করা কঠিন হয় 
অথবা কাপুরুষতার কারণে জেহাদের হিম্মত হয় না. সে যেন 
ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বেশী বেশী করিয়া পড়ে। কেননা, এই কালাম 
আল্লাহ তায়ালার নিকট পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করার চাইতেও বেশী 
প্রিয়। তোরগীব £ তাবারানী) 

ফায়দা £ আল্লাহ তায়ালার কত বড় মেহেরবানী ! যাহারা সর্বপ্রকার 
কষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্যও সওয়াব ও উচ্চমর্ধাদা 
লাভের দরজা বন্ধ করেন নাই। রাত্রি জাগরণ সম্ভব হয় না, কার্পণ্যের 
কারণে টাকা-পয়সা খরচ করা হয় না, কাপুরুষতার কারণে জেহাদের মত 
মোবারক আমল হয় না, এতদসত্বেও যদি অন্তরে দ্বীনের কদর ও 
আখেরাতের ফিকির থাকে তবে তাহার জন্যও রাস্তা খোলা রহিয়াছে। 
তবুও যদি কিছু কামাই করিতে না পারে তবে ইহা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি 
হইতে পারে? পূর্বে এই বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 


৮০৫42১45%2 /৬ 05 তোদের পে) 
6০014 ৮০৮৫4 24 11621 ৮560 
22190471499 টির 
১/4440০। 21481 4)2)87476 
৪০৮৮৫০৮৫44৮ চি ডে 1 
৫৮৮৫ রিং (০1 দু /54৫ রী 
৮4৮৫৮ ০০05০/০৮০০৯০২১০৬-এ০ রি 
&॥ [৮০৪০৯২১৮1৩০ ৬১৩০৪৮০১৪। টি 
2১০১৬০:/১৩১০০১০০৬০। ২৯৩ 2৩৭৮৭০৮০১৪৬ 
(8৫4১০1 
(৬) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ 
তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম হইল চারটি কালেমা £ 
'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবার, । এইগুলির মধ্যে যে কোনটি ইচ্ছা আগে এবং যে কোনটি ইচ্ছা 


পরে পড়া যাইতে পারে (কোন খাছ তরতীব নাই)। এক হাদীসে আছে, 


[_ তৃতীয় অধ্যায়ু_ ২৩৫ 
এই কালেমাগুলি কুরআন পাকেও রহিয়াছে। তোরগীব £ মুসলিম, নাসাঈ) 
ফায়দা £ অর্থাৎ কুরআন পাকেও এই কালেমাগুলি বহু জায়গায় 
আসিয়াছে। এইগুলি পড়ার হুকুম ও উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। 
প্রথম পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এক হাদীসে 
আসিয়াছে, তোমরা ঈদসমূহকে এই সমস্ত কালেমা দ্বারা সুসজ্জিত কর। 
অর্থাৎ এইগুলি বেশী পরিমাণে 57759 
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চি 
আ ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, | 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা সকল উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী 
নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তাহা কেমন করিয়া? তাহারা আরজ করিলেন, নামায, রোযায় 
তো তাহারা আমাদের সহিত শরিক রহিয়াছে, আমরাও করি তাহারাও 
করে; কিন্তু তাহারা মালদার হওয়ার কারণে ছদকা করে, গোলাম আজাদ 
করে; আর আমরা এইসব বিষয়ে অক্ষম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস 
ধরিয়া ফেলিবে এবং পরবত্তীদের হইতেও আগে চলিয়া যাইবে, আর কেহ 
এই আমলগুলি করা ব্যতীত তোমাদের চেয়ে উত্তম হইবে না? সাহাবীগণ 
আরজ করিলেন, নিশ্চয় আমাদিগকে বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক নামাযের পর | 


ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ,_আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া | 
| 


তৃতীয় অধ্যায়-_ ২৩৭. - 
পড়িতে থাক। তাঁহারা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই জামানার 
মালদার লোকেরাও একই নমুনার ছিলেন, খবর জানিতে পারিয়া 
তাহারাও পড়িতে আরন্ত করিলেন। গরীব মোহাজেরগণ পুনরায় হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ 
করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মালদার ভাইয়েরাও ইহা শুনিয়া 
পড়িতে আরন্ত করিয়াছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান 
করেন, কে বাধা দিতে পারে? (বুখারী, মুসলিম) 
অন্য এক হাদীসেও উক্ত ঘটনা অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের জন্যও 
আল্লাহ তায়ালা ছদকার সমতুল্য আমল রাখিয়াছেন। ছুবহানাল্লাহ 
একবার বলা ছদকা, আল-হামদুলিল্লাহ একবার বলা ছদকা, স্ত্রীর সহিত 
সহবাস করা ছদকা। সাহাবীগণ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীসহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়; ইহাও ছদকা হইয়া 
যাইবে! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যদি 
সে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয় তবে কি তাহার গোনাহ হইবে না? সাহাবীগণ 
আরজ করিলেন, অবশ্যই হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, এমনিভাবে হালালের মধ্যে ছদকা ও ছওয়াব রহিয়াছে। 
(আহমদ) 
ফায়দা £ অর্থাৎ হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার নিয়তে স্ত্রীসহবাস 
নেকী ও ছওয়াবের কারণ হইবে। এই ঘটনা সম্পর্কিত অন্য এক হাদীসে 
স্ত্রী সহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়-_এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে 
যে,_-“বল দেখি-__যদি সন্তান জন্ম লাভ করে অতঃপর সে যৌবনে পৌছে 
আর তোমরা তাহার সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ কর এমন সময় সে মারা 
যায়, তবে কি তোমরা ছওয়াবের আশা করিবে নাঃ সাহাবীগণ বলিলেন, 
অবশ্যই ছওয়াবের আশা করিব। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন, কেন? তোমরা কি তাহাকে পয়দা করিয়াছ£ঃ তোমরা কি 
তাহাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলে? তোমরা কি তাহাকে রিযিক দান 
করিয়াছিলে? না, বরং আল্লাহ পাকই পয়দা করিয়াছেন, তিনিই হেদায়াত 
তোমরা বীর্যকে হালাল স্থানে রাখিয়া থাক অতঃপর উহা আল্লাহ্‌ তায়ালার 


| কব্জায় চলিয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে জিন্দা করেন অর্থাৎ উহা 


৩৪৩ 


দ্বারা সন্তান পয়দা করেন অথবা উহার মৃত্যু ঘটান সন্তান পয়দা করেন 
না।” এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, সহবাস সন্তান লাভের কারণ হয় 
বলিয়াই নেকী ও ছওয়াবু পাওয়া যায়। 
তি ৫41 রে ৮৫ এ ৬) ৯৪ পাত, 401৫ 2 চা ৯7:১৫ 
454575905/  04544%% ৩ ৫) 
পাত «1 রি নর েভিাি। ঘা 
০91৫4:449/ ০০৮০5 4540 ০০০ 49 
22506575442 89320 ৫ 
১: “র্টা ৮ ৪ ৫4১৫ ০ রে রেরেতে 7৮৮ 
201৩ 1109-42 4১175 ৬০৪ 4১০৮৯ 
৮6/4145 22784444654 ৮০, ১52৮ ৫2০ ৫7422516414 
-ধব044 তিনি ১৫5 রক 7৮৬৮৮ ৬৮ 
০//28১0৮46  লঞ 2044৩ 


67০145৮৮৮০ ০4044 824৮ 
,০64০৮28০% 4৫৮৫৪৪০০০৪৫ 
১০০৫১৩১৫০০৫ 
(১০৮1১৩134255%52501 ৬১০০ ৯৮০৬০) শর্ত 
(৮) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি 
প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ছুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, 
৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১ বার 
৬1০%555555046214 485৭ 44 
পড়িবে সেই ব্যক্তির গোনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া 
যায়। (মিশকাত £ ) ী 
ফায়দা ৪ টি ক্ষমার ব্যাপারে পূর্বে কয়েকটি হাদীসের 
ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এইসব গোনাহ বলিতে আলেমদের মতে ছগীরা 
গোনাহ বুঝায়। এই হাদীসে তিনটি কালেমা ৩৩ বার এবং লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ একবার আসিয়াছে। পরবর্তী হাদীসে দুই কালেমা ৩৩ বার করিয়া 
এবৎ আল্লাহু আকবার ৩৪ বার আসিতেছে। হযরত জায়েদ রোযিঃ) হইতে 
বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রা 
নামাযের পর ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার 
করিয়া পড়ার হুকুম করিয়াছিলেন। এক আনছারী সাহাবী স্বপ্নে দেখিলেন, 
কেহ বলিতেছে, প্রত্যেকটি কালেমা পচিশবার করিয়া পড় এবং এইগুলির 
সহিত লা ইলাহা ইন্লাল্লাহও পঁচিশ বার পড়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


__ তৃতীয় অধ্যায় ২৩5 
ওয়াসাল্লামের নিকট এই স্বপ্নের কথা আরজ করিলে তিনি ইহা কবুল 
করিয়া নেন এবং এইরূপ করার অনুমতি প্রদান করেন। 
এক হাদীসে ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই 
তিন কালেমাকে প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করিয়া পড়ার হুকুম করা 
হইয়াছে। আরেক হাদীসে ১০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার বাকী তিন কালেমা প্রত্যেকটি ৩৩ বার বর্ণিত 
হইয়াছে। এক হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত চার কালেমা ১০০ 
বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত রেওয়ায়াত “হিসনে হাসীন" কিতাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। সংখ্যার এই পার্থক্য মানুষের বাহ্যিক অবস্থার পার্থক্যের 
কারণে হইয়াছে। অবসর ও ব্যস্ততা হিসাবে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। 
যাহারা অন্যান্য জরুরী কাজে মশগুল থাকে তাহাদের জন্য কম সংখ্যা 
আর যাহারা অবসর তাহাদের জন্য বেশী নির্ধারণ করা হইয়াছে। 
মোহাক্েক আলেমগণের অভিমত এই যে, হাদীসে যেই সমস্ত সংখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিকে বজায় রাখা জরুরী। কেননা যেই জিনিস 
ওষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় উহাতে পরিমাণ ঠিক রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। 
চে 
44/47/4777 4৮584501408 
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(৯) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, রুতিপয় 
পশ্চাদগামী কালেমা এমন রহিয়াছে যে, যাহার পাঠকারী বিফল হয় না। 
সেই কালেমাগুলি হইল £ প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ৩৩ বার 
সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ 
করা। মিশকাত £ মুসলিম) 

ফায়দা £ এই কালেমাগুলিকে 'পশ্চাদগামী হয়ত বা এইজন্য বলা 
হইয়াছে যে, এইগুলিকে নামাযের পর পড়া হয়। অথবা এইজন্য যে, 


১৩৫ 


গোনাহের পর এইগুলি পড়ার দ্বারা গোনাহকে ধৌত করিয়া দেয় ও 


মিটাইয়া দেয়। অথবা এইজন্য যে, এই কলেমাগুলি একটির পর 
| আরেকটি পড়া হয়। হযরত আবু দারদা (রাধিঃ) বলেন, আমাদেরকে 
নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার করিয়া এবং 
আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ার হুকুম করা হইয়াছে। 
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৬৮৮7৯০৬৩০৭৪ 
2 হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ 
রম , তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যে প্রতিদিন ওহুদ 


যোহা মদীনা মুনাওয়ারার একটি পাহাড়ের নাম) পরিমাণ আমল করিবে? 
রাখে যে, (এত বড় পাহাড় পরিমাণ আমল করিবে)? হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমতা রাখে। 
সাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা কিভাবে হইতে পারে? এরশাদ 
ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ'র ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ'র ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, আলহামদুলিল্লাহ এর সওয়াব ওহুদ 


হইতে বেশী, আল্লাহু আকবার-এর ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী। 
(জামউল-ফাওয়ায়িদ £ তাবারানী, বায্যার) 


4176/40৮%-4 
+/6421554%559 

হিসি ৬ রি 
০10/25/74 
টিঠু$91৭19)4 
+71444%755954441 


,2%/6///9% 


গুলির প্রত্যেকটিই এমন যে, উহার 
ছওয়াব ওহুদ পাহাড় হইতে বেশী। এক পাহাড় কেন, না জানি কত পাহাড় 
হইতে বেশী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, সুবহানাল্লাহ, 
আল-হামদুলিল্লাহ সমস্ত আসমান ও জমিনকে ছওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ 
করিয়া দেয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, সুবহানাল্লাহ এর সওয়াব পাল্লার 
অর্ধেক, আল-হামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পূর্ণ করিয়া দেয়, আর আল্লাহু 
আকবার আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। 
আরেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল 
করা হইয়াছে, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 
আল্লাহু আকবার আমার নিকট এরূপ সকল বস্ত হইতে অধিক প্রিয় যাহার 
উপর সূর্য উদয় হয়। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, 
সমস্ত দুনিয়া আল্লাহর জন্য খরচ করিয়া দেওয়া হইতেও ইহা বেশী প্রিয়। 
কথিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তীহার হাওয়াই তখতে চড়িয়া 
কোথাও যাইতেছিলেন। পাখীরা তাহার উপর ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল 
এবং জিন ও মানুষ ইত্যাদির লশকর দুই সারিতে ছিল। তাঁহার এই তখত 
এক আবেদ ব্যক্তির উপর দিয়া অতিক্রম করিল। সে হযরত সুলাইমান 
(আঃ)এর এই বিশাল ও ব্যাপক রাজত্বের প্রশংসা করিল। তখন হযরত 
সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, মুমিনের আমলনামায় এক তসবীহ 
সুলায়মানের সমস্ত রাজত্ব হইতে উত্তম। কেননা সুলায়মানের রাজত্ব 
একদিন্‌ ধ্বংস হইয়া যাইবে আর এক তসবীহ চিরকাল থাকিবে। 
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একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
র , বাহ্‌ বাহ্‌! পাঁচটি জিনিস আমলনামা ওজনের পাল্লায় কত 
বেশী ওজনী হইবে! সেইগুলি হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু 
আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল- এবং এ সন্তান যে মারা যায় 
আর পিতা (এমনিভাবে মাতাও) উহার উপর ছবর করে। 
(মাজমাউ্‌-যাওয়ায়িদ £ আহমদ) 
ফায়দা £ এই বিষয়টি কয়েকজন সাহাবী হইতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে। বাহ্‌ বাহ্‌ অত্যন্ত খুশী ও আনন্দ প্রকাশের জন্য বলা হয়। যে 
জিনিস হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ খুশী ও আনন্দের 
সহিত বর্ণনা করিতেছেন এবং দান করিতেছেন। উহার উপর জীবন উৎসর্গ 
করা মহব্বতের দাবীদারদের জন্য কর্তব্য নয় কি? বস্ততঃ ইহাই হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আনন্দের মর্যাদা দান ও সমাদর। 
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রি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, হযরত 
নূহ (আঃ) তাহার পুত্রকে বলিলেন, আমি তোমাকে নসীহত করিতেছি 
এবং যাহাতে ভূলিয়া না যাও সেইজন্য অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। আর 
উহা এই যে, দুইটি কাজ করার অসিয়ত করিতেছি এবং দুইটি কাজ হইতে 
নিষেধ করিতেছি। যে দুইটি কাজ করার অসিয়ত করিতেছি তাহা এমন 
যে, আল্লাহ তায়ালা উহাতে অত্যন্ত খুশী হন, আল্লাহ তায়ালার নেক 
মাখলুকও খুশী হয় এবৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুই কাজের 
কবুলিয়াতও অনেক বেশী। তন্মধ্যে একটি হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি 
সমস্ত আসমান ও জমীন একত্র হইয়া একটি গোলাকার বৃত্ত হইয়া যায় 


তবুও এই পাক কালেমা উহাকে ভেদ করিয়া আসমানের উপর পৌছিয়া 


যাহদে। ভার মস্ত আনান ও£জনীনকে বি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 
| দ্বিতীয় পাল্লায় এই পাক কালেমাকে রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই 
ঝুঁকিয়া যাইবে । আর দ্বিতীয় যে কাজটি করিতে হইবে উহা হইল__ 
*সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী” পড়া। কেননা, এই কালেমা সমস্ত মখলুকের 
এবাদত। আর ইহারই বরকতে সমস্ত মখলুককে রিষিক দান করা হয়। 
মখলুকের মধ্যে কোন জিনিস এমন নাই যে, আল্লাহর তাসবীহ পড়ে না 
কিন্তু তোমরা তাহাদের কথা বুঝিতে পার না। 
আর যে দুই কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি, উহা হইল, শিরক ও 
অহংকার। কেননা, এই দুই কাজের কারণে আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে 
পর্দা পড়িয়া যায় এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের সহিতও পর্দা হইয়া যায়। 
(তোরগীব £ নাসাঈ) 
ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বর্ণনাতেও এই হাদীসের বিষয়বস্তু 
বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে তাসবীহ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা 
কুরআন পাকের আয়াতেও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে £ 
11289625405 
(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত £ 8৪) | 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অনেক হাদীসে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে মেরাজে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
স্বয়ং আসমানসমূহের তাসবীহ পড়া শুনিয়াছেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের নিকট গমন করিলেন, যাহারা 
নিজেদের ঘোড়া ও উটের উপর দীঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদেরকে 
বলিলেন, তোমরা জানায়োরসমূহকে মিম্বর ও কুরসী বানাইও না। 
কেননা, অনেক জানোয়ার আরোহণকারীদের হইতে উত্তম এবং তাহাদের 
চাইতে বেশী আল্লাহর যিকির করিয়া থাকে । হযরত ইবনে আববাস 
(রোযিঃ) বলেন, ক্ষেতের ফসলও আল্লাহর যিকির করে এবং ক্ষেতের 
মালিক উহার ছওয়াব লাভ করে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক পেয়ালা “ছারীদ” (গোশত-রুটি মিশান এক 
প্রকার খাদ্য) পেশ করা হইল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, এই খাদ্য 
৷ তাসবীহ পড়িতেছে। কেহ আরজ করিল, আপনি উহার তাসবীহ 
বুঝিতেছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হা 
বুঝিতেছি। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, ইহা অমুকের 
নিকটে নিয়া যাও। তাহার নিকট নেওয়া, হইলে সেও উহার তাসবীহ 
শুনিতে পাইল। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট এইরূপ করা হইলে 


সেও রা ডি মজলিসের সকলকেই শুনানো 
হউক। হৃ্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 
ইহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি শুনিতে না পায় তবে লোকেরা তাহাকে 
গোনাহগার মনে করিবে। এইসব জিনিসের সম্পর্ক কাশফের সহিত। আর 
নবীগণের তো কাশ্ফ (অন্তদৃষ্টি) পুরাপুরিই হাসিল ছিল এবং.থাকার 
কথাও । সাহাবায়ে কেরামেরও অনেক সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ছোহবতের বরকতে ও সান্লিধ্যের ঘূরের বদৌলতে কাশ্ফ 
হাসিল হইত; শত শত ঘটনা ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। সূফীগণেরও বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মোজাহাদার কারণে কাশ্ফ হাসিল হয়। ফলে, তীহারা 
প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তর তাসবীহ তাহাদের ভাষা ও কথাবার্তা বুঝিতে 
পারেন। কিন্তু মোহাককেক মাশায়েখগণের মতে ইহা কামেল হওয়ার দলীল 
নয় এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভেরও কারণ নয়। কেননা যে কোন লোক 
তায়ালার নৈকট্য হাসিল হউক বা না হউক। কাজেই মোহাক্কেকগণ এই 
বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন না। বরং এই হিসাবে তাহারা 
ইহাকে ক্ষতিকর মনে করেন যে, প্রাথমিক দরজার সাধক যখন ইহাতে 
লাগিয়া যায়, তখন দুনিয়া পরিভ্রমণের এক আগ্রহ জন্মিয়া তাহার 
উন্নতির জন্য বাধা হইয়া যায়। 

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ রেহঃ)-এর কোন এক খাদেম 
সম্পর্কে আমার জানা আছে, যখন তাহার কাশফের অবস্থা শুরু হইতে 
লাগিল, তখন হযরত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কিছুদিনের জন্য তাহার 
যিকির-আযকার বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে এই অবস্থার উন্নতি 
হইতে না পারে। ইহা ছাড়া কাশফ দ্বারা অন্যের গোনাহসমূহ প্রকাশিত 
হইয়া অন্তর কলুষিত হওয়ার কারণ হয়। বিধায় এই সকল বুযুর্গগণ ইহা 
হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চান। আল্লামা শা'রানী রেহঃ) মীজানুল কুবরা 
নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কাহাকেও 
ওজু করিতে দেখিলে ওজুর পানিতে ধৌত হইয়া যাওয়া গোনাহ দেখিতে 
পাইতেন এবং গোনাহটি কবীরা না ছগীরা অথবা মকরূহ না অনুত্তম 
তাহাও অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। 

যেমন একবার তিনি কুফার জামে মসজিদের অজুখানায় উপস্থিত 
ছিলেন। এক যুবক অযু করিতেছিল। তিনি তাহার অজুর পানি দেখিয়া 
চুপে চুপে তাহাকে নসীহতস্বরূপ বলিলেন, বেটা! তুমি মা-বাপের 
নাফরমানী হইতে তওবা কর। তখন সে তওবা করিয়া নিল। আরেক 


ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নসীহত করিলেন; ভাই! জেনা করিও না; ইহা 
অত্যন্ত খারাপ কাজ। সেও তখন জেনা হইতে তওবা করিল। আরেক 
ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার ওজর পানি হইতে মদ্যপান ও অবৈধ 
আমোদ-প্রমোদের গোনাহ ঝরিতেছে। তিনি তাহাকেও নসীহত করিলেন। 
সেও তওবা করিল। ইহার পর ইমাম সাহেব আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া 
করিলেন, হে আল্লাহ! আমি মানুষের দোষ-ত্রটি জানিতে চাই না; এই 
জিনিস আমার মধ্য হইতে দূর করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া 
| কবুল করিলেন এবং এই অবস্থা দূর হইয়া গেল। কথিত আছে যে, এ 
সময় ইমাম সাহেব ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলিয়া ফউওয়া দিয়াছিলেন। 
কেননা, যখন এ পানি পচা ও দুর্গন্ধময় দেখা যাইতেছে, তখন উহাকে কি 
করিয়া পাক বলিয়া ফতওয়া দিবেন? কিন্তু যখন এই অবস্থা দূর হইয়া 
গেল তখন উহাকে নাপাক বলাও ছাড়িয়া দিলেন। 

আমাদের হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী রেহঃ)-এর এক 
খাদেমের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি 
| পেশাব_পায়খানায় যাইতে পারিতেন না। কারণ, যেখানেই যাইতেন 
সেখানেই তিনি নূর দেখিতে পাইতেন। এই ধরনের আরও শত সহস্র ঘটনা 
আছে, যেইগুলির বাস্তবতা ও সত্যতার ব্যাপারে. কোন সন্দেহ নাই। 
কেননা, যাহারা যেই পরিমাণ কাশফের অংশ পাইয়াছেন, সেই অনুপাতে 


তাহারা বিভিন্ন অবস্থা জানিতে পারিতেন। 
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ফাযায়েলে যিকির- ২৪৮ 
১৩ হযরত উম্মে হানী (্াষিঃ) বলেন, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন। আমি আরজ 
করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া 
গিয়াছি। এমন কোন আমল বলিয়া দিন, যাহা বসিয়া করিতে থাকিব। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 

একশতবার পড়; ইহার ছওয়াব এমন যেন তুমি একশত আরবী গোলাম 
আজাদ করিয়া দিলে। আল-হামদুলিল্লাহ একশতবার পড় ; ইহার ছওয়াব 
এমন যেন তূমি একশত ঘোড়া মাল-আছবাব ও লাগাম ইত্যাদি সহ 
জেহাদে সওয়ারীর জন্য দান করিয়া দিলে। আল্লাহু আকবার একশতবার 
পড়; ইহা এমন যেন তুমি একশত উট কুরবানী স্বরূপ জবাই করিলে আর 
উহা কবুল হইয়া গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশতবার পড় ; ইহার 
ছওয়াব তো সমস্ত আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরিয়া দেয়। 
ইহার চাইতে অধিক মকুবল আর কাহারও কোন আমল নাই। হযরত আবু 
রাফে” (াযিঃ)-র স্ত্রী হযরত সালমা রোধিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত ওজীফা 
বলিয়া দিন, যাহা বেশী লম্বা না হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহু আকবার দশবার পড় ; আল্লাহ 
তায়ালা ইহার জবাবে বলেন, ইহা আমার জন্য। অতঃপর সুবহানাল্লাহ 
দশবার পড় ; ইহার জবাবেও আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য। 
অতঃপর আল্লাহুম্মাগফির লী দশবার পড়। ইহার জবাবে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, হাঁ আমি মাফ করিয়া দিলাম। দশবার তুমি আল্লাহুম্মাগ্ফির লী 

বুহাডিনরুরহ সাযাহহরাগারির্র। আমি মাফ করিয়া দিলাম।) 
(তোরগীব £ আহমদ) 


ফায়দা £ দুর্বল ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য | 


হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত জিনিস 


নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। দেখুন এইরূপ সংক্ষিপ্ত আমল যাহার জন্য | 


তেমন কোন কষ্ট করিতে হয় না বা চলাফেরা করিতে হয় না অথচ কত 
বড় বড় ছওয়াবের ওয়াদা রহিয়াছে। কত বড় দুর্ভাগ্য হইবে যদি এইগুলি 
হাসিল না করা হয়। 

হযরত উন্মে সুলাইম রোধিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে এমন কিছু 
শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে পারি। হুযুর 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম_এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ, | 


আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার দশবার করিয়া পড় অতঃপর যাহা 
ইচ্ছা দোয়া কর। আরেক হাদীসে ইহার পর বলিয়াছেন, যাহা ইচ্ছা দোয়া 
কর। আল্লাহ তায়ালা এ দোয়ার উপর বলেন, হাঁ হী আমি কবুল 
করিলাম)। কত সহজ ও সাধারণ শব্দ যাহা না মুখস্থ করিতে হয়, না 
উহার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। সারাদিন আমরা বেহুদা 
কথাবার্তায় কাটাইয়া দেই, যদি ব্যবসার লেনদেনের সহিত দোকানে বসিয়া 
বসিয়া অথবা ক্ষেতখামারে জমিনের কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া মুখে এই 
সমস্ত তসবীহ পড়িতে থাকি তবে দুনিয়া কামাইয়ের সাথে সাথে 
27777575757 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে, যাহারা পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
থাকে। যেখানেই তাহারা আল্লাহর যিকিরকারী লোকদেরকে দেখিতে পায়, 
তাহারা পরস্পর একে অপরকে ডাকিয়া সকলেই জমা হইয়া যায় এবং 
যিকিরকারীদের চতুর্দিকে আসমান পর্যন্ত জমা হইতে থাকে। যখন এ 
মজলিস শেষ হইয়া যায়, তখন তাহারা আসমানে উঠিয়া যায়। আল্লাহ 
তায়ালা সবকিছু জানা সত্বেও জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা হইতে 
আসিয়াছ? তাহারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের অমুক জামাতের 
নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদে 


মেহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসায়) মশগুল ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা 
কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ ! তাহারা আপনাকে 
দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা যদি আমাকে দেখিত, তবে কি 
অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা আরও বেশী এবাদতে 
মশগুল হইত এবং আরও বেশী আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন 
হইত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি চায়? ফেরেশতারা আরজ 
করে, তাহারা জান্নাত চায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি জান্নাত 
দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা তো জান্নাত দেখে নাই। 
হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী শওক ও আকাঙ্খা সহকারে 
উহা পাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
তাহারা কোন্‌ জিনিস হইতে পানাহ চাহিতেছিল? ফেরেশতারা আরজ 
করে, তাহারা জাহান্নাম হইতে পানাহ চাহিতেছিল। আল্লাহ তায়ালা 
তাহারা জাহান্নাম দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি দেখিত তবে কি 
অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী উহা হইতে পলায়ন 
করিত এবং বাঁচার চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা, তোমরা 
সাক্ষী থাক আমি এ মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া দিলাম। এক 
ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ ! অমুক ব্যক্তি এ মজলিসে ঘটনাক্রমে নিজের 
কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিল ; সে উহাতে শরীক ছিল না। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, ইহা এমন মোবারক জামাত, যাহাদের সহিত 
উপবেশনকারীও বঞ্চিত হয় না। (কাজেই তাহাকেও মাফ করিয়া দিলাম।) 
(মিশকাত £ বুখারী, মুসলিম) 

ফায়দা £ এই ধরনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
ফেরেশতাদের একটি জামাত ধিকিরের মজলিস, যিকিরকারী জামাত ও 
ব্যক্তিদেরকে তালাশ করিতে থাকে । যেখানেই পায়, সেখানেই তাহারা 
বসিয়া যায় এবং যিকির শুনিতে থাকে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের ৮ নম্বর 
হাদীসে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা 
ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া যিকিরকারীদের কথা কেন আলোচনা 
করেন, ইহার কারণও সেই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। মজলিসে 
একব্যক্তি এমনও ছিল যে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসিয়াছিল। 
ফেরেশতাদের এরূপ আরজ করার উদ্দেশ্য হইল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা। 
8858186808855570558815558589595581888 


লোকদের ইবাদত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। এই কারণে উক্ত ব্যক্তির অবস্থা ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে; যাহাতে কোনরূপ প্রশ্ন হইতে না পারে। কিন্তু ইহা আল্লাহ 
তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী যে, ধিকিরকারীদের বরকতে তাহাদের নিকট 
নিজ প্রয়োজনে উপবেশনকারীকেও মাহরূম করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা 
| এরশাদ ফরমান £.. ররর 
(///03১-১) ৫ 955810 পগা ৫ প 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের 
সঙ্গে থাক।” (সূরা তাওবা, আয়াত £ ১১৯) 

সুফীগণ বলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাক। যদি ইহা না হয় 
তবে এ সমস্ত লোকদের সঙ্গে থাক যাহারা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাকে। 
আল্লাহর সঙ্গে থাকার অর্থ হইল, যেমন সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত 
নৈকট্য লাভে উন্নতি করিতে থাকে, অবশেষে আমি তাহাকে আমার 
প্রিয়পাত্র বানাইয়া লই। আর যখন আমি প্রিয় বানাইয়া লই তখন আমি 
তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা 
দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরে, তাহার পা 
হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে; সে আমার নিকট যাহা চায় আমি তাহাকে 
দান করি। 

আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত-পা হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, বান্দার 
সমস্ত কাজ আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য হয়; তাহার কোন আমল 
আল্লাহর মর্জির খেলাপ হয় না। ইতিহাসে বর্ণিত সূৃফীগণের অবস্থা ও 
তাহাদের বহু ঘটনা ইহার জলন্ত প্রমাণ। এইসব ঘটনা এত বেশী পরিমাণে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। “নুজহাতুল 
বাসাতীন” নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে এইসব অবস্থা ও ঘটনাবলী পাওয়া যায়। 

শায়খ আবু বকর কাত্তানী (রহঃ) বলেন, একবার হজ্জ-মৌসুমে ম্ধা 
মোকাররমায় কিছুসংখ্যক সুয়ী-সাধক সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে সবচাইতে কম বয়সের ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রেহঃ)। উক্ত 
মজলিসে “আল্লাহর মহব্বত” সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল যে, আশেক 
কোন্‌ ব্যক্তিঃ তাঁহারা বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা বলিতেছিলেন। হযরত 
জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) চুপ রহিলেন। সকলে তীহাকে বলিলেন, তুমিও 
কিছু বল। তিনি মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতে কীদিতে বলিলেন, আশেক 
85855518658115858885-57598558838885858188 


হইয়া গিয়াছে এবং উহার হক আদায় করে, অন্তর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার | 
দিয়াছে। আল্লাহর যিকির তাহার জন্য শরাবের পেয়ালাস্বরূপ হইয়া যায়া 
সে কথা বলিলে তাহা আল্লাহরই কথা হয়; যেন আল্লাহ তায়ালাই তাহার | 
জবান দ্বারা কথা বলেন। নড়চড়া করিলে তাহাও আল্লাহরই হুকুমে। শাস্তি 
পাইলে তাহাও আল্লাহরই সঙ্গে। যখন এই অবস্থা হইয়া যায় তখন তাহার 
খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ, কাজকর্ম সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হইয়া 
যায়। না দুনিয়ার রসম ও রেওয়াজের প্রতি তাহার কোন লক্ষ্য থাকে, না 
মানুষের গালমন্দ ও ধিকারের কোন পরওয়া সে করে। 

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী এবং বড় 
মোহাদ্দেস ছিলেন। তাহার খেদমতে আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়াহ নামক 
এক ব্যক্তি বেশী বেশী যাওয়া-আসা করিতেন। একবার তিনি কিছুদিন 
হাজির হইতে পারেন নাই। কয়েকদিন পর যখন তিনি হাজির হইলেন 
তখন হযরত সাঈদ (রহঃ) তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার বিবি মারা গিয়াছে তাই বিভিন্ন কাজে 
ব্যস্ত ছিলাম। হযরত সাঈদ বলিলেন, আমাদেরকেও জানাইতে, আমরা 
জানাযায় শরীক হইতাম। কিছুক্ষণ পর আমি যখন মজলিস হইতে উঠিয়া 
রওনা হইলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পুনরায় বিবাহ 
করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হযরত ! আমার নিকট কে বিবাহ 
দিবে? আমার আমদানী ও সামর্থ্য মাত্র দু তিন আনার মত। তিনি 
বলিলেন, আমিই দিব। এই বলিয়া তিনি বিবাহের খুতবা পড়িলেন এবং 
বিবাহ দিয়া দিলেন। হানাফীদের মতে যদিও আড়াই রুপীর কম মহর 
হইতে পারে না কিন্তু অন্য ইমামের মতে জায়েয আছে, তাহার নিকটও 
হয়ত জায়েয হইবে।) বিবাহের পর আমি রওয়ানা হইলাম। একমাত্র 
আল্লাহ পাকই জানেন, এই বিবাহে আমি কতটুকু আনন্দিত হইয়াছি! 
হইতে ধার করিব আর কি ব্যবস্থা করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা 
হইয়া গেল। এ দিন আমি রোযা রাখিয়াছিলাম। মাগরিবের সময় রোযা 
যায়তুনের তৈল যাহা ছিল উহা খাইতে বসিলাম। এমন সময় কেহ যেন 
দরজায় করাঘাত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে? উত্তর আসিল, 


সাঈদ। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোন্‌ সাঈদ ; হযরতের দিকে 


সিরা ইরিনা হেনা সানির রি রা 
ও মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া আসা করেন নাই। বাহিরে আসিয়া 
দেখিলাম হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)। আমি আরজ করিলাম, 
আপনি আমাকে ডাকাইতেন। তিনি বলিলেন, আমার আসাই সঙ্গত ছিল। 
আমি আরজ করিলাম, কি হুকুম বলুন। তিনি বলিলেন, আমার খেয়ালে 
আসিল, এখন তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে একাকী রাত্রিষাপন ঠিক নয়। 
তাই তোমার স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া তিনি নিজ কন্যাকে 
ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
কন্যা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ 
করিলাম এবং বাতির সামনে রাখা সেই কুটি ও তৈল যাহাতে তাহার 
নজরে না পড়ে, সেইখান হইতে সরাইয়া ফেলিলাম। আমি ঘরের ছাদের 
উপর উঠিয়া প্রতিবেশীদেরকে ডাকিলাম। লোকেরা জমা হইলে আমি 
বলিলাম, হযরত সাঈদ (রহঃ) তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ 
করাইয়া দিয়াছেন এবং এইমাত্র তিনি নিজে তাহার মেয়েকে পৌছাইয়া 
দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, 
সত্যই তীহার কন্যা তোমার ঘরে ! আমি বলিলাম, হাঁ । এই খবর ছড়াইয়া 
পড়িল। আমার মা-ও জানিতে পারিয়া তখনই আসিয়া বলিতে 
লাগিলেন, তিন দিনের মধ্যে যদি তুমি তাহাকে স্পর্শ কর তবে আমি 
তোমার মুখ দেখিব না। তিন দিনের মধ্যে আমরা ইহার জন্য প্রস্তুতি নিব। 
তিন দিন পর যখন এ মেয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তখন 
অনেক বেশী জ্ঞান রাখে এবং স্বামীর হক সম্পর্কেও খুব সচেতন। এক 
মাস পর্যন্ত হযরত সাঈদ (রহঃ)ও আমার নিকট আসেন নাই এবং আমিও 
তাহার নিকট যাই নাই। এক মাস পর আমি তাঁহার খেদমতে হাজির 
হইলাম, তখন মজলিসে লোকজন ছিল। আমি সালাম করিয়া বসিয়া 
পড়িলাম। সমস্ত লোকজন চলিয়া যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এঁ মানুষটিকে কেমন পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, খুবই ভাল ; 
| এমন যে, আপনজন দেখিয়া খুশী হয় আর দুশমন দেখিয়া জুলিয়া মরে। 
| তিনি বলিলেন, যদি অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখ তবে লাঠি দ্বারা শাসন 
করিও। আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন তিনি একজন লোক পাঠাইলেন, 
যে আমাকে চব্বিশ হাজার দেরহাম প্রায় পাঁচ হাজার রুগী) দিয়া গেল। 

এই মেয়েকে বাদশাহ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাহার পুত্র 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি-্র্ীদল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি 
“সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবার, পড়িবে সে প্রতি অক্ষরের বদলে দশটি করিয়া নেকী পাইবে। যে 
ব্যক্তি কোন ঝগড়ায় অন্যায়ের সাহায্য করে সে তওবা না করা পর্যত্ত 
আল্লাহ তায়ালার অসস্তৃষ্টির মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন শাস্তির 
ব্যাপারে সুপারিশ করে এবং শরীয়তসম্মত শাস্তি বিধানে প্রতিবন্ধক হয় সে 
আল্লাহর সহিত মোকাবেলা করে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার পুরুষ বা 
স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দিল তাহাকে কেয়ামতের দিন “রাদগাতৃল 
খাবালে, 15755855 
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ফায়দা ঃ আজকাল অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা আমাদের স্বভাবে 
পরিণত হইয়া গিয়াছে। কোন একটা বিষয়কে নিজের ভূল ও অন্যায় 
জানিয়াও আত্মীয়তা ও দলীয় স্বার্থের কারণে উহাকে সমর্থন দিয়া থাকি। 
আল্লাহ তায়ালার লাখো ক্রোধে পতিত হইতেছি, তাহার অসস্তষ্টির ভাগী 
হইতেছি, তাহার শাস্তির যোগ্য হইয়া যাইতেছি তবু স্বজনপগ্রীতির কারণে 
এইসব মারাত্মক পরিণতির কোন পরওয়া করিতেছি না, অন্যায়কারীদের 
প্রতিবাদ করিতে না পারি এই ব্যাপারে চুপ থাকিব তাহাও নয় বরং 
সবদিক হইতে অন্যায়ের সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা করিব। যদি উহার 
বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদকারী খাড়া হয় তখন তাহার মোকাবেলা করিব। 
কোন বন্ধু চুরি করিল, জুলুম করিল, অন্যায় অবৈধ কাজ করিল, তাহাকে 
আরো উৎসাহিত করিব। তাহাকে সর্বরকমের সাহায্য করিব। ইহাই কি 
আমাদের ঈমানের দাবী? ইহাই কি আমাদের দ্বীনদারী? এহেন অবস্থা 
দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছি এবং আল্লাহর নিকট নিজেরা অপদস্থ 
হইতেছি। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আছবিয়্যাতের প্রতি কাহাকেও 
আহবান করে অথবা আছবিয়্যাতের উপর লড়াই করে সে আমাদের মধ্যে 
নহে। অন্য হাদীসে আছে, আছবিয়্যাতের অর্থ হইল, জুলুমের পক্ষে 
নিজের কওমকে সাহায্য করা। 

জমা হইয়া সৃষ্টি হয়। কত মারাত্বক দুর্ন্ধময় ও কষ্টদায়ক জায়গা। | 
যাহারা মুসলমানদের উপর অপবাদ দেয় তাহাদেরকে সেখানে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা হইবে। আজ দুনিয়াতে কাহারো সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা মন্তব্য 
করা অতি সাধারণ ব্যাপার মনে হইতেছে। অথচ কাল কেয়ামতের 
ময়দানে যখন মুখের প্রতিটি কথাকে প্রমাণ করিতে হইবে এবং শরীয়তের 
যথাযথ বিধান অনুযায়ী প্রমাণ করিতে হইবে দুনিয়াতে যেমন গায়ের 
জোরে ও মিথ্যা বানোয়ার দ্বারা অন্যকে চুপ করাইয়া দেওয়া হয় সেইখানে 
উহা মোটেও সম্ভব হইবে না। তখন বুঝিতে পারিবে আমরা কি 
বলিয়াছিলাম এবং পরিণাম কি দাঁড়াইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ বেপরোয়া হইয়া জবানে এমন 
কথা উচ্চারণ করিয়া বসে যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হয়। এক হাদীসে আছে, মানুষ ঠাট্টা করিয়া লোকদেরকে হাসানোর জন্য 
এমন কথা বলে, যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামের ভিতরে আসমান 


হইতে জমিন পর্যন্ত দূরত্বে নিক্ষেপ করা হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কৃত পাপের জন্য কাহাকেও লজ্জা 
দিবে, মৃত্যুর আগে সে এ পাপে লিপ্ত হইবে। ইমাম আহমদ রেহঃ) বলেন, 
ইহা এ পাপ যাহা হইতে সে তওবা করিয়াছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাধিঃ) নিজের জিহ্বাকে ধরিয়া টানিতেন আর বলিতেন, তোর কারণেই 
আমরা ধবংস হই। বিখ্যাত মোহাদ্দেস ও তাবেয়ী হযরত ইবনুল মুনকাদির 
(রহঃ) এন্তেকালের সময় কাঁদিতেছিলেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিলেন, তেমন কোন গোনাহ করিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না কিন্তু 
কাঁদিতেছি এইজন্য যে, হয়ত এমন কোন কথা বা কাজ হইয়া গিয়াছে, 
আমি যাহাকে সাধারণ মনে করিয়াছি অথচ আল্লাহর নিকট উহা কঠিন। 
চা 
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(৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে এই 
অভ্যাঁস ছিল যে, যখন তিনি মজলিস হইতে উঠিতেন তখন এই দোয়া 


পে ৩৪1,৮74) 5 244. 2 4 2৮ ৯ 
পড়িতেন ৪ --2)2/44 548 858৩2219৫৬2 
2৫, টাচ পা 


| ৯3১০ 45544 
কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল আপনি যে দোয়া 


হি হে 
না 


পড়িতেছেন, উহা পূর্বে কখনও ধন পড়তেন নী ঘুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা মজলিসের কাফফারা । 

আরেক রেওয়ায়াতেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, 
এই শব্দগুলি মজলিসের কাফফারা এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
এইগুলি আমাকে বলিয়াছেন। দরে মানসূর £ আবু দাউদ, নাসাঈ) 

ফায়দা £ হযরত আয়েশা (রািঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মজলিস হইতে উঠিতেন, তখনই 
5 

৬ 5685৩ কি, 55485 20440 

ারুজাভাতি তে না 
বেশী পড়িয়া থাকেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, “যে ব্যক্তি মজলিস শেষ হওয়ার পর এই দোয়া পড়িবে, এ 
মজলিসে তাহার যত ভূল-ত্রটি হইয়াছে উহা সব মাফ হইয়া যাইবে” 

মজলিসে সাধারণতঃ অহেতুক কথাবার্তা ও বেহুদা আলোচনা হইয়াই 
যায়। কত সংক্ষিপ্ত দোয়া যদি কোন ব্যক্তি এই সকল দোয়াসমূহের মধ্য 
হইতে কোন একটি দোয়া পড়িয়া লয় তবে সে মজলিসের ক্ষতি ও অনিষ্ট 
সহজ উপায় দান করিয়াছেন। 
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৩৭ পরপর 


(৯.৫ 2০420) ২১১৬৯৭445 5১৯)৮/০এ৩ 
০) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যাহারা 
আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বর্ণনা করে অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, 
আল-হামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তাহাদের 
এই কালেমাগুলি আরশের চারি পার্বে ঘুরিতে থাকে, উহাদের কারণে মৃদু 
গুঞ্জন হইতে থাকে এবং ইহারা স্বীয় পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। 
তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বদা তোমাদের 
আলোচনাকারী কেহ উপস্থিত থাকে __যাহারা তোমাদের প্রশংসা করিতে 
থাকে। (আহমদ, হাকেম) 

ফায়দা ঃ যাহারা সরকারী উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সহিত সম্পর্ক রাখে, 
নয় মন্ত্রীও নয় গভর্নর জেনারেলকেও বাদ দিন শুধু গভর্নরের নিকটও 
যদি তাহাদের প্রশংসা করা হয় তবে খুশীর অন্ত থাকে না, গর্বে আসমানে 
পৌছিয়া যায়। অথচ এই প্রশংসার দ্বারা না দ্বীনি ফায়দা আছে, না 
দুনিয়াবী ফায়দা। দ্বীনি ফায়দা না থাকা তো একেবারেই স্পন্ট। আর 
দুনিয়াবী ফায়দা না হওয়ার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ এই ধরনের 
আলোচনার দ্বারা যত ফায়দা হইয়া থাকে উহার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই 
জাতীয় মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করিতে গিয়া হইয়া থাকে। জায়গা-জমি 
বিক্রয় করিয়া সুদী করজ লইয়া এই সমস্ত মর্যাদা হাসিলের চেষ্টা করা হয়। 
বিনা মূল্যের শত্রতা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয়। সবধরনের অপমান 
ভোগ করিতে হয়। নির্বাচন ও ইলেকশনের সময় যে কি দশা হয় তাহা 
সকলেরই সামনে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আরশে 
আলোচনা সমস্ত বাদশাহদের বাদশাহ-_তাঁহার দরবারে আলোচনা এ 
পবিত্র সত্তার দরবারে আলোচনা। যাহার কুদরতের হাতে দ্বীন, দুনিয়া ও 
কুল কায়েনাতের অণু-পরমাণু সবকিছু রহিয়াছে। এ কুদরতওয়ালার 
সামনে আলোচনা যাহার মুঠিতে বাদশাহদের দিল রহিয়াছে। শাসকদের . 
ক্ষমতা তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সমস্ত লাভ-ক্ষতির একচ্ছত্র মালিক 
তিনিই। সমস্ত জগতের মানুষ, শাসক, শাসিত, রাজা-প্রজা একসাথে 
মিলিয়াও যদি কাহারও ক্ষতি করার চেষ্টা করে আর মহান রাজাধিরাজ 
যদি উহা না চাহেন তবে তাহারা কেহই একটি পশমও বাঁকা করিতে 


পারিবে না। এমনিভাবে বদি প্র জগত নিয়া কাহারও উপকার 


করিতে চাহে আর আল্লাহ পাক না চাহেন তবে তাহারা এক ফোটা পানিও 
পান করাইতে পারিবে না। দুনিয়ার কোন সম্পদ কি এমন পবিত্র ও মহান 
সত্তার দরবারের প্রশংসার সমতুল্য হইতে পারে? দুনিয়ার কোন ইজ্জত কি 
সেই মহান দরবারের ইজ্জতের সমান হইতে পারে? কখনই নয়। তা, 
সত্বেও যদি কেহ দুনিয়ার মর্যাদাকে মুল্যবান মনে করে তবে ইহা কি 
নিজের উপর জুলুম নয়? 
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(৮) হযরত ইউছাইরাহ (রাযিঃ) হিজরতকারিণী সাহাবিয়াগণের মধ্য 
হইতে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, হুযুর আকাদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া), 
তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া) তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহর 


[তৃতীয় অধ্যায়ু_ ২৬১] 
পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন ০5:41 4৮11 ০৩5 পড়া) তোমরা 
নিজেদের উপর জরুরী ও বাধ্যতামূলক করিয়া লও এবং আঙ্গুলের | 
সাহায্যে গণনা করিয়া পড়। কেননা, কেয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহকে 
জিজ্ঞাসা করা হইবে, উহাদের নিকট জবাব চাওয়া হইবে যে, কি আমল 
করিয়াছে। এবং জবাব দেওয়ার জন্য উহাদেরকে কথা বলার শক্তি দেওয়া 
হইবে। আর তোমরা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা 

আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে। 
(মিশকাত ৪ তিরমিযী, আবু দাউদ) 
ফায়দা £ কেয়ামতের দিন মানুষের শরীরকে, তাহার হাত, পা-কেও 
জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি কি নেক 
আমল করিয়াছে আর কি কি নাজায়েয ও অন্যায় কাজ করিয়াছে। 
কুরআনে পাকে বিভিন্ন স্থানে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক আয়াতে 
আছে £ 
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অর্থাৎ, যেই দিন তাহাদের জবান, তাহাদের হাত ও পা তাহাদের | 
বিরুদ্ধে এ সকল কার্ষসমূহের (অর্থাৎ গোনাহসমূহের) সাক্ষ্য দিবে, যাহা 
তাহারা দুনিয়াতে করিত। (সুরা নূর, আয়াত £ ২৪) 

আরও এরশাদ হইয়াছে ৪, | 

| 5001 4)491 টা ৬5 

সুরা হা"্মীম সিজদাহ, আয়াত £ ১৯) 

এই জায়গায় কয়েকটি আয়াতে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে যাহার 
অর্থ এই যে, যেদিন (অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে) আল্লাহর দুশমনদেরকে 
জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে। এক জায়গায় থামাইয়া দেওয়া | 
হইবে। তারপর যখন তাহারা জাহান্নামের নিকটে আসিয়া যাইবে তখন 
সাক্ষ্য দিবে (এবং বলিবে, এই ব্যক্তি আমাদের দ্বারা কি কি গোনাহ 
করিয়াছে।) তখন তাহারা (আশ্চর্যের সহিত) উহাদিগকে বলিবে, তোমরা 
আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই 
ভোগবিলাসের জন্য গোনাহ করিতাম। উহারা জবাবে বলিবে, আমাদেরকে 
সেই পবিত্র আল্লাহ তায়ালা কথা বলিবার শক্তি দিয়াছেন যিনি দুনিয়ার 
সবকিছুকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন। তিনিই তোমাদেরকেও প্রথমবার 
পয়দা করিয়াছিলেন এখন আবার তীহারই নিকট তোমরা ফিরিয়া 
আসিয়াছ। | 


হাদীসসমূহে এই সাক্ষ্য দেওয়ার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত .হইয়াছে। এক 
হাদীসে আছে__“কেয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তি নিজের বদ আমলসমূহ 
জানা সত্বেও অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, আমি গোনাহ করি নাই। তখন 
তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশী তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সে 
. | বলিবে, তাহারা শত্রুতা করিয়া মিথ্যা বলিতেছে। পুনরায় বলা হইবে, 
তোমার আত্মীয়-স্বজন সাক্ষ্য দিতেছে। সে তাহাদেরকেও মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করিবে। অতঃপর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী বানানো হইবে।” 
এক হাদীসে আছে, “সর্বপ্রথম উরু সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, কি কি অন্যায় 
কাজ তাহার দ্বারা করানো হইয়াছিল।” 

এক হাদীসে আছে-_“পুলসিরাতের উপর দিয়া সর্বশেষ যে ব্যক্তি পার 
হইবে সে এমনভাবে উঠিয়া-পড়িয়া পার হইতে থাকিবে যেমন ছোট 
বাচ্চাকে পিতা যখন মারিতে থাকে তখন সে কখনও এদিক কখনও 
ওদিক পড়িয়া যায়। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, তুমি যদি সোজা চলিয়া 
পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে পার তবে কি তোমার সমস্ত আমলের কথা 
বলিয়া দিবে? সে ওয়াদা করিয়া বলিবে, আমি সবকিছু সত্য সত্য বলিয়া 
দিব। এমনকি আল্লাহ তায়ালার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিবে যে, আমি 
কোনকিছু গোপন করিব না। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, সোজা হইয়া 
দাঁড়াও এবং চলিতে থাক। সে অতি সহজে পুলসিরাত পার হইয়া যাইবে 
এবৎ পার হওয়ার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আচ্ছা এখন 
বল। সে ব্যক্তি চিন্তা করিবে, যদি আমি স্বীকার করিয়া ফেলি তবে এমন 
না হয় যে, আমাকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য সে পরিচ্কার 
অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং বলিবে, আমি কোন গোনাহ করি নাই। 
ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, আমরা যদি সাক্ষী উপস্থিত করি? তখন সে 
এদিক-সেদিক দেখিবে যে, আশেপাশে কোন লোক নাই। সে মনে করিবে 
যে, এখন সাক্ষী কোথায় হইতে আসিবে, সকলেই তো নিজ নিজ ঠিকানায় 
পৌছিয়া গিয়াছে। কাজেই সে বলিবে, আচ্ছা সাক্ষী আন। তখন তাহার 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে এবং উহারা বলিতে শুরু করিবে। বাধ্য 
হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে এবং নিজেই বলিবে যে, আমার 
আরও অনেক মারাত্মক গোনাহ বাকী রহিয়াছে যেইগুলি বর্ণনা করা হয় 
নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, যাও, আমি তোমাকে মাফ 
করিয়া দিলাম ।” 

মোটকথা, এই সমস্ত কারণে মানুষের উচিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বেশী 
বেশী নেক আমল করা । যাহাতে উভয় প্রকারের সাক্ষী মিলিতে পারে। এই 


কারণেই উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলি 
মাধ্যমে গণনা করার হুকুম করিয়াছেন। এমনিভাবে অন্যান্য হাদীসে 
মসজিদে বেশী বেশী আসা-যাওয়া করিতে হুকুম করিয়াছেন। কেননা, এই 
পদচিহসমূহও সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং উহার সওয়াব লেখা হয়। কত 
সৌভাগ্যবান এ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য গোনাহের কোন সাক্ষীই নাই, 
কেননা কোন গোনাহই করে নাই, অথবা তৌবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ লইয়া 
গিয়াছে। পক্ষান্তরে সৎকাজ ও নেকীর সাক্ষী শত সহস্র রহিয়াছে। ইহা 
হাসিল করার সহজ পন্থা হইল, যখনই কোন গোনাহ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে 
তওবা করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিবে। কেননা, তওবা দ্বারা গোনাহ মুছিয়া 
যায়। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩নং হাদীসের ব্যাখ্যায় 
বলা হইয়াছে আর নেক আমলসমূহ বাকী থাকিয়া যায়, ইহার সাক্ষীও 
থাকে এবং যেইসমস্ত অঙ্গ দ্বারা নেক ত্রীমলগুলি করা হইয়াছে উহারাও 
সাক্ষ্য প্রদান করে। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তাসবীহ গণনা 
করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাধিঃ) বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তসবীহ গণনা করিতেন। 

ইহার পর উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল থাকার 
কারণে আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করার ভয় দেখানো হইয়াছে। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে বঞ্চিত থাকে তাহারা 
আল্লাহর রহমত হইতেও বঞ্চিত থাকে। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে, 
“তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে (রহমতের সহিত) 
স্মরণ করিব।” আল্লাহ তায়ালা নিজের স্মরণকে বান্দার স্মরণের সহিত 
শর্তযুক্ত করিয়াছেন। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে £ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির হইতে কুরআন পাক হউক বা অন্য 
কোন যিকির হউক- জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া যায়, আমি তাহার উপর 
এক শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই। এ শয়তান সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। 
আর এ শয়তান তাহার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে লইয়া এ সমস্ত লোকদেরকে 
যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে সোজা পথ হইতে 
সরাইতে থাকে। আর তাহারা ধারণা করে যে, আমরা হেদায়েতের উপর 
আছি। (সূরা যুখরুফ, আয়াত £ ৩৬-৩৭) 


হাদীসে আছে, প্রত্যেক ্যাতির সঙ্গ একটি শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে। 
কাফেরের সহিত এই শয়তান সর্বাবস্থায় থাকে। খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ 
সকল অবস্থাতেই তাহার সহিত থাকে। কিন্তু মোমেনের নিকট হইতে সেই 
শয়তান কিছুটা দূরে থাকে এবং অপেক্ষা করিতে থাকে_-যখনই তাহাকে 
যিকির হইতে একটু গাফেল পায় তখনই হামলা করিয়া বসে। অন্য এক 
আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ ] 
সূরার শেষ পর্স্ত 7912১১৮5২৫2 পে 1944 ৫? 
(সূরা মুনাফিকুন) 

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
(এমনিভাবে অন্যান্য জিনিস) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে 
গাফেল করিয়া না দেয়। আর যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। 
(সুরা মুনাফিকুন, আয়াত £ ৯) আমি (ধন-সম্পদ) যাহাকিছু তোমাদেরকে 
দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া লও এ 
সময় আসিয়া পড়ার পূর্বেই যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিয়া হাজির 
হইবে আর যখন দুঃখ ও আফসোসের সহিত বলিবে, হে আমার 
পরোয়ারদেগার ! কিছুদিনের জন্য আমাকে সুযোগ দিলেন না কেন; 
যাহাতে আমি দান-খয়রাত করিয়া লইতাম এবং আমি নেক বান্দাদের 
অন্তর্ভূক্ত হইতাম। আল্লাহ তায়ালা কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে 
আর সুযোগ দেন না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে পুরাপুরি 
অবগত আছেন। (অর্থাৎ যেমন করিবে ভাল অথবা মন্দ তেমনই ফল 
পাইবে ।) 

আল্লাহ তায়ালার এমনও বান্দা রহিয়াছেন, যাহারা কখনও যিকির 
হইতে গাফেল হন না। হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, আমি এক জায়গায় 
দেখিলাম_একজন পাগল লোককে দুষ্ট ছেলেরা টিল মারিতেছে। আমি 
তাহাদেরকে ধমকাইলাম। ছেলেরা বলিতে লাগিল, এই লোকটি বলে 
আমি আল্লাহকে দেখি । এই কথা শুনিয়া আমি পাগলের নিকটে গেলাম ; 
তখন সে কি যেন বলিতেছিল। খুব খেয়াল করিয়া শুনিলাম, সে 
বলিতেছে, তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ যে, ছেলেদেরকে আমার পিছনে 
লেলাইয়া দিয়াছ। আমি বলিলাম, এই ছেলেরা তোমার উপর একটি 
অপবাদ দিতেছে। সে বলিল, কি বলে? আমি বলিলাম, তাহারা বলে, 
তুমি আল্লাহকে দেখ বলিয়া দাবী কর। এই কথা শুনিয়া সে এক চিৎকার 
দিয়া বলিল, শিবলী! এ পাক যাতের কসম, ধিনি আমাকে আপন 
মহববতে ভগ্রাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কখনও তিনি আমাকে নিজের 


কাছে আবার কখনও দূরে রাখিয়া উদ্াভ উরিনা রাবিযাহেন। জামার 


| সময়ের জন্যও তিনি আমার নিকট হইতে গায়েব হইলে (অর্থাৎ উপস্থিতি 


হাসিল না থাকিলে) আমি বিচ্ছেদ বেদনায় টুকরা টুকরা হইয়া যাইব। এই 
কথা বলিয়া সে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া এই কবিতা পড়িতে 
০577 


তুমি কোথায় গায়েব হইবে ।” 

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে 
কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করিল। তিনি বলিলেন, আমি ইহা 
কোন সময়ই ভুলি নাই অর্থাৎ ইহা এ ব্যক্তিকে স্মরণ করাও যে কখনও 
ভুলিয়াছে। 

হযরত মামশাদ (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তীহার এস্তেকালের 
সময় নিকটে বসা এক ব্যক্তি তাহার জন্য দোয়া করিল, আল্লাহ তায়ালা 
আপনাকে জান্নাতের অমুক অমুক নেয়ামত দান করুন। ইহা শুনিয়া তিনি 
হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবৎ জান্নাত তাহার পূর্ণ 
সাজ-সঙ্জাসহ আমার সামনে প্রকাশ হইতেছে। তথাপি আমি একবারও 
আল্লাহ তায়ালা হইতে নজর হটাইয়া এ দিকে তাকাই নাই। 

হযরত রোয়াইম রেহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কালেমা 
তালকীন করিলে তিনি বলিলেন, আমি এই কালেমা ছাড়া অন্য কিছু 
ভাল করিয়া জানিই না। 

আহমদ ইবনে খাজরাভিয়া রেহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন, পচানববই বৎসর যাবৎ একটি দরজায় করাঘাত করিতেছি ; 
আজ সেই দরজা খুলিবার সময় আসিয়াছে। জানি না উহা সৌভাগ্যের 
সহিত খুলিবে নাকি দুর্ভাগ্যের সহিত ; এখন আমার কোন কথা বলার 
অবসর কোথায়। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার 
হইতে নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। আর তিনি আপন 
জায়নামাযে বসিয়া (তিসবীহ পড়িতেছিলেন।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি) চাশতের নামাযের পর 
ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তখনও একই অবস্থায় বসিয়াছিলেন। হুযুর 
আমি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। তিনি: 
আরজ করিলেন, হাঁ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন-_“আমি তোমার নিকট হইতে যাওয়ার পর চারটি কালেমা 
তিনবার পড়িয়াছি। যদি উহাকে তুমি সকাল হইতে এই পর্যন্ত যাহা কিছু 
যাইবে। সেই চার কালেমা এই £ 


৯৯04৫ পা তা হাযির ভর্তি 1৫ পতি তর 2৫ ৮৬২প 
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রে 4 


“আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, আল্লাহর প্রশংসা 
করিতেছি, তাঁহার সৃষ্ট মখলুকের সংখ্যা পরিমাণ এবং তাহার স্তষ্টির 
সমপরিমাণ এবং তাহার আরশের ওজন পরিমাণ, তাঁহার কালেমাসমূহের 
সংখ্যা পরিমাণ ।” (মিশকাত £ মুসলিম) | 


আরেক হাদীসে আছে, হযরত সাআদ (োঘিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু 


পাঠে 


নারি তে 
বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় তসবীহ গণনা করিয়া পড়ার কথা 
কেন বলা হইয়াছে? অথচ বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপর 
বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে। বরং উহার অর্থ হইল কেবল নিদিষ্ট 

সংখ্যাকে যথেষ্ট মনে করা চাই না। অতএব নির্দিষ্ট সময়ের ওযিফা 
আদায়ের পর অবসর সময়ে যতসম্ভব অগণিত সংখ্যায় আল্লাহ্র যিকিরে 
মশগুল থাকা চাই। কেননা, ইহা এত বড় সম্পদ যাহা সংখ্যার ধরা বাঁধা 
সীমারও উরে 

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুতায় গাঁথা প্রচলিত তসবীহ জায়েয হওয়া 
প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে বেদআত বলিয়াছেন কিন্তু ইহা সঠিক 
নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীচি অথবা কংকর দ্বারা গণনা 
করিতে দেখিয়া কোনরূপ বাধা বা অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কাজেই 
মূল বিষয়টি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতায় গাথা বা না গাঁথার মধ্যে 
কোন পার্থক্য নাই। এইজন্যই সমস্ত মাশায়েখ ও ফকীহগণ ইহা ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছেন। মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) এই সম্পর্কে 
'নুজহাতুল ফিকার” নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। মোল্লা 
আলী কারী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস প্রচলিত তাসবীহ জায়েয 
হওয়ার সহীহ দলীল। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এ সমস্ত খেজুরের বিচি ও কৎকরের সাহায্যে তাসবীহ পড়িতে দেখিয়া 
কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ইহা একটি শরীয়তসম্মত দলীল। 
আর সুতায় গাঁথা ও খোলা থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই কারণে 
যাহারা ইহাকে বেদআত বলেন, তাহাদের উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে। 
চাবুক স্বরূপ বলা হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) আধ্যাত্মিকতার 
চরম পর্যায়ে পৌছার পরও তাহার হাতে তসবীহ দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন, যে তসবীহের সাহায্যে আমি আল্লাহ পর্যন্ত 
পৌছিয়াছি, উহাকে আমি কি করিয়া ছাড়িতে পারি? 

বহু সাহাবায়ে কেরাম হইতে ইহা বর্ণিত আছে, তাহাদের নিকট 
খেজুরের বীচি অথবা কৎকর থাকিত। তাহারা উহা দ্বারা গণনা করিয়া 
তাসবীহ পড়িতেন। হযরত আবু সাফিয়্যাহ সাহাবী রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, 
তিনি কৎকর দ্বারা গণনা করিয়া তসবীহ পড়িতেন। হযরত সাশ্দ ইবনে 
আবী ওয়াক্কাস রোষিঃ) হইতে খেজুরের বীচি ও কংকর উভয়টি দ্বারা 


গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাধিঃ) হইতেও 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একজন মহিলা সাহাবিয়ার নিকট তশরীফ 
নিয়া গেলেন। তাহার সম্মুখে খেজুরের বীচি অথবা কংকর রাখা ছিল। 
উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পড়িতেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিব কি 
যাহা ইহা হইতে সহজ অর্থাৎ কংকর দ্বারা গণনা করা হইতে সহজ হয়। 
অথবা এরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে উত্তম হয়। তাহা হইল £ 
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“আমি আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি, আসমানে সৃষ্ট তাহার মখলুকের 
সমপরিমাণ, জমিনে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, এই দুইয়ের 
মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানে সৃষ্ট মখলুকের সমপরিমাণ 
আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এ সবকিছুর সমপরিমাণ যাহা 
তিনি সৃষ্টি করিবেন। আর এ সবকিছুর সমপরিমাণ "আল্লাহু আকবার", & 
সবকিছুর সমপরিমাণ “আল- ” এবং এ সবকিছুর সমপরিমাণ 
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং এসব কিছুর সমপরিমাণ “ওয়া লা-হাওলা 
ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।” মিশকাত £ আবু দউদ, তিরমিযী) 

ফায়দা £ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এইভাবে তসবীহ 
উত্তম হওয়ার অর্থ হইল, উল্লেখিত শব্দগুলি সহ যিকির করার দ্বারা 
আলোচ্য অবস্থা ও গুণাবলীর দিকে মন আকৃষ্ট হইবে। আর ইহা বলা 
বাহুল্য যে, চিত্তা-ফিকির ও ধ্যান যত বেশী হইবে যিকির তত উত্তম 
হইবে। এইজন্যই চিন্তা ও ফিকিরের সহিত কুরআনের অল্প তেলাওয়াত 
চিন্তা-ফিকির ব্যতীত বেশী তেলাওয়াত হইতে উত্তম। কোন কোন 
ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, এই ধরনের যিকির উত্তম হওয়ার কারণ 
হইল, এইগুলিতে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা গণনার ব্যাপারে 
বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা বান্দার পরিপূর্ণ 
আব্দিয়ত অর্থাৎ দাসত্বের পরিচয়। এইজন্য কোন কোন সূফী 
বলিয়াছেন_-“অসংখ্য-অগণিত গোনাহ করিতেছ অথচ আল্লাহর নাম 


গণিয়া গণিয়া সীমিত সংখ্যায় লইতেছ!, ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর 


কংকর দ্বারা তসবীহ গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। “মেরকাত, কিতাবে লিখা 
হইয়াছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-র নিকট গিরা লাগানো একটি 
সৃতা ছিল উহা দ্বারা তিনি গণনা করিতেন। আবু দাউদ শরীফে আছে, 
হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ)_র নিকট খেজুরের বীচি বা কংকর ভর্তি 
একটি থলি ছিল, তিনি উহা দ্বারা তসবীহ পড়িতেন। যখন থলি খালি 
হইয়া যাইত তখন তীহার বাঁদী আবার ভরিয়া তাহার নিকট রাখিয়া দিত। 
অর্থাৎ তসবীহ গণনার জন্য থলি হইতে বাহির করিতে থাকিতেন। 
এইভাবে থলি খালি হইয়া যাইত। অতঃপর বাঁদী সেইগুলিকে একত্র 
করিয়া আবার ভরিয়া রাখিত। 

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার 
একটি থলি ছিল। ফজরের নামায পড়িয়া তিনি এই থলি নিয়া বসিতেন 
| এবং থলি খালি না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া পড়িতে থাকিতেন। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত আবু সাফিয়্যাহ 
(রাধিঃ)-র সামনে একটি চামড়া বিছানো থাকিত। উহার উপর বহু কংকর 
রাখা থাকিত। তিনি জওয়াল অর্থাৎ দুপুর পর্যন্ত এইগুলি দ্বারা পড়িতে 
থাকিতেন। যখন দুপুর হইয়া যাইত এ চামড়া উঠাইয়া নেওয়া হইত। আর 
তিনি অন্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগিয়া যাইতেন। জোহরের নামাযের পর 
পুনরায় উহা বিছাইয়া দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি উহা পড়িতে 
থাকিতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-র পৌত্র বর্ণনা করেন, আমার 
দাদার নিকট একটি সুতা ছিল। উহাতে দুই হাজার গিরা লাগানো ছিল। 
তিনি উহার তসবীহ না পড়া পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। হযরত হোসাইন 
(রাধিঃ)_র কন্যা হযরত ফাতেমা রেহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাহার 
নিকট বহু গিরা লাগানো একটি সুতা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ 
পড়িতেন। 

সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট তসবীহকে “মুজাককিরা, (স্মরণ করাইয়া 
দিবার বস্ত) বলা হয়। কেননা, ইহা হাতে নিলে এমনিতেই কিছু না কিছু 
পড়িতে মনে চায়। কাজেই ইহা যেন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এই সম্পর্কে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তসবীহ 
কতই না উত্তম মুজাককিরা বা স্মারক। হযরত মাওলানা আবদুল হাই 
(রহঃ) এই সম্পর্কে একটি মুসালসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ 
মাওলানা আবদুল হাই রেহঃ) হইতে উপর পর্যন্ত একের পর এক সকল 


উত্তাদই তাহার শাগরেদকে একটি করিয়া তসবীহ দান করিয়াছেন এবং 


ততীয় অধ্যায়- ২৭১ 

উহাতে পড়ার অনুমতি দিয়াছেন। উপরের দিকে এই ধারা হযরত 
জুনায়েদ বাগদাদী রেহঃ)-এর এক শাগরেদ পর্যন্ত পৌছে। তিনি বলেন, 
আমি আমার উত্তাদ হযরত জুনায়েদ রেহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদা লাভের পরও তসবীহ হাতে 
রাখেন? তিনি বলিলেন, আমি আমার উস্তাদ সিররী ছাকতী রেহঃ)এর 
হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম যাহা তুমি করিলে। তিনি 
বলিয়াছেন, আমি আমার উত্তাদ মারুফ কারখী (রহঃ)-এর হাতে তসবীহ 
দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আমার উত্তাদ 
বিশরে হাফী রেহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। 
তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার উত্তাদ ওমর মক্কী (রহঃ)-এর হাতে 
তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি 
আমার উস্তাদ সেমস্ত চিশতিয়া মাশায়েখদের সরদার) হযরত হাসান বসরী 
রেহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া আরজ করিলাম, আপনি এত উচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্বেও আপনার হাতে তসবীহ রহিয়াছে। তিনি 
বলিয়াছিলেন, আমি তাসাউফের শুরুতে ইহা দ্বারাই কাজ লইয়াছিলাম 
এবং ইহা দ্বারাই উন্নতি লাভ করিয়াছিলাম। এখন শেষ অবস্থায় উহাকে 
ছাড়িয়া দিতে মনে চায় না। আমি চাই__দিলে, জবানে, হাতে সর্বভাবে 
আল্লাহর যিকির করি। অবশ্য মুহাদ্দেসগণের দৃষ্টিতে উক্ত বর্ণনার উপর 
আপন্তিও করা হইয়াছে। 
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হযরত আলী (াযিঃ) তীহার এক শাগরেদকে বলিলেন, আমি 

আমার এবং আমার স্ত্রী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাধিঃ)-র ঘটনা শুনাইব 
কি? তিনি আরজ করিলেন, অবশ্যই শুনান। হযরত আলী রোযিঃ) 
বলিলেন, হযরত ফাতেমা (রাধিঃ) নিজ হাতে যাতা চালাইতেন। যদ্দরুন 
আনিতেন। যদ্দরুন বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে 
ঘর ঝাড়ু দিতেন। ফলে, কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকিত। একবার 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী 
আসিয়াছিল। আমি হযরত ফাতেমা (রাধিঃ)কে বলিলাম, পিতার নিকট 
হইতে যদি একজন খাদেম চাহিয়া আনিতে তবে ভাল হইত এবং তোমার 
কষ্ট কিছুটা লাঘব হইত। তিনি গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি | 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে, লোকজন ভর্তি ছিল দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া 
আসিলেন। পরদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তশরীফ 
আনিলেন এবং বলিলেন, তুমি কাল কি জন্য গিয়াছিলে? হযরত 
ফাতেমা (রোঘিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন (লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন 
না)। হেষরত আলী (রোযিঃ) বলেন) আমি আরজ করিলাম, ইয়া 


রাসূলাল্লাহ! যাঁতা পিষার কারণে তাহার হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, পানি 


ভর্তি মোশক বহন করিয়া আনার“কারনে বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া 
গিয়াছে। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকে। 
গতকাল আপনার নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী আসিয়াছিল সেইজন্য 
আমি নিজেই তাহাকে বলিয়াছিলাম একজন খাদেম চাহিয়া আনার জন্য। 
যাহাতে তীহার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইয়া যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করিতে 
থাক। তোমার ফরয আদায় করিতে থাক। আর ঘরের কাজকর্ম করিতে 
থাক। আর যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন কর তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, 
৩৩ বার আল- ল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িয়া নিও। 
ইহা খাদেম হইতে উত্তম আমল। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার 
(তোকদীর) ও তাহার রাসূলের (ফয়সালার) উপর সন্তুষ্ট আছি। (আবু দাউদ) 

আরেক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত 
বোনদের ঘটনাও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলেন, আমরা দুই 
বোন এবং হুযুরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাধিঃ) সহ তিনজন হুযূর 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং 
নিজেদের কষ্ট ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া একজন খাদেম চাহিলাম। 
তখন তিনি এরশাদ ফরমাইলেন--“বদর যুদ্ধে যাহারা শহীদ হইয়াছে 
তাহাদের এতীম সন্তানরা খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে বেশী 
হক রাখে । আমি তোমাদের জন্য খাদেমের চাইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া 
দিতেছি-_-তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, 
আল্লাহু আকবার এই তিনটি কালেমা তেত্রিশবার করিয়া পড় আর একবার 
এই কালেমা পড়িয়া লও--ইহা খাদেম হইতে উত্তম। 
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ফায়দা £ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের 
লোকদেরকে এবং আত্ম্ীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে এই সমস্ত তসবীহ পড়ার 
জন্য হুকুম করিতেন। এক হাদীসে আছে__“হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিদেরকে শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ, 
| আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার করিয়া পড়িতে 
বলিতেন। 

উপরোক্ত হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াবী কষ্ট 
ও পরিশ্রমের মোকাবেলায় এই সমস্ত তসবীহ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার 
বাহিত বাই এরেবারে এ র জন্য দুনিয়াবী কষ্ট ও 


পরিশ্রম ভ্রক্ষেপ করার বিষয় নয় ; বরং তাহার জন্য জরুরী হইল সবসময় 
আখেরাত ও মরণের পরের জীবনের সুখ-শান্তির ফিকির করা। এইজন্য 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর 
দুঃখ-কষ্ট হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আখেরাতের সুখ-শান্তির ছামান বৃদ্ধি করার 
জন্য মনোযোগী করিয়াছেন। আর এই তসবীহসমূহ আখেরাতে অধিক 
উপকারী হওয়াটা এই অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে যে, এই সমস্ত তসবীহের 
মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যেমন দ্বীনি উপকার ও লাভ রাখিয়াছেন তেমনি 
দুনিয়াবী ফায়দাও রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার পাক কালামে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কালামে অনেক জিনিস এমন 
রহিয়াছে যেইগুলি দ্বারা আখেরাতের ফায়দার সাথে সাথে দুনিয়ারও 
ফায়দা হাসিল হয়। যেমন এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের যামানায় 
ফেরেশতাদের খাদ্যই মুমিনদের খাদ্য হইবে। (অর্থাৎ তাসবীহ তাকদীস 
সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ পড়া)। যেই ব্যক্তি মুখে এই কালেমাগুলি পড়িবে 
আল্লাহ তায়ালা তাহার ক্ষুধার কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। এই হাদীস হইতে 


| ইহাও জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে খানাপিনা না করিয়া শুধু আল্লাহর 


যিকিরের উপর জীবন-যাপন সম্ভব হইতে পারে। দাজ্জালের সময় সাধারণ 
মুসলমানের এই সৌভাগ্য লাভ হইবে, কাজেই এই জামানায় খাছ 
মুমিনদের সেই অবস্থা হাসিল হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। এইজন্যই যে 
সকল বুযুর্গদের সম্পর্কে এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা 
সামান্য খাদ্যের উপর কিংবা একেবারে না খাইয়া দিনের পর দিন 
কাটাইয়া দিতেন। এইগুলিকে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। 

এক হাদীসে আছে, যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তবে বেশী বেশী 
আল্লাহু আকবার পড়িতে থাক; ইহা আগুনকে নিভাইয়া দেয়। 

“হিসনে হাসীন' কিতাবে আছে, কোন ব্যক্তি যদি কাজকর্মে ক্লান্তি বা 
কষ্ট অনুভব করে কিংবা শক্তি পাইতে চায়, তবে সে যেন শুইবার সময় 
সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ 
বার পড়ে। অথবা প্রত্যেকটি ৩৩ বার কিংবা যে কোন দুইটি ৩৩ বার ও 
একটি ৩৪ বার পড়িয়া নেয়। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত 
হইয়াছে সেহেতু সবগুলিই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। 

যে সকল হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
ফাতেমা (রাধিঃ)কে খাদেমের পরিবর্তে এই তাসবীহসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন 
888810555588558851 158 এই কথা বলিয়াছেন যে, 
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যে ব্যক্তি নিয়মিত এই তাসবীহগুলি পড়িবে সে কোন কষ্ট ও পরিশ্রমের 
কাজে ক্লান্তি অনুভব করিবে না। হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ) বলেন, 
সামান্য ক্লান্তি অনুভব হইলেও কোনরূপ ক্ষতি হইবে না। মোল্লা আলী 
কারী রেহঃ) লিখিয়াছেন, এই আমল পরীক্ষিত, এই তাসবীহসমূহ শুইবার 
সময় পাঠ করা ক্লান্তি দূর হওয়া ও শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়। আল্লামা সুযৃতী 
(রহঃ) “মেরকাতৃস সুউদ” কিতাবে লিখিয়াছেন, এই সমস্ত তসবীহ খাদেম 
হইতে উত্তম হওয়া, আখেরাত ও দুনিয়া উভয় হিসাবে হইতে পারে। 
আখেরাতে এই হিসাবে যে, এই সমস্ত তসবীহ আখেরাতে যত উপকারী 
| হইবে দুনিয়াতে খাদেম এত উপকারী হইতে পারে না। আর দুনিয়াতে এই 
হিসাবে যে, এই সমস্ত তসবীহ পড়ার কারণে কাজে-কর্মে যতটুকু শক্তি ও 
হিম্মত লাভ হইতে পারে, খাদেম দ্বারা তাহা হইতে পারে না। 

| এক হাদীসে আছে, দুইটি আমল এমন আছে, যে ব্যক্তি উহার উপর 
আমল করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমল দুইটি খুবই সহজ কিন্তু 
উহার উপর আমলকারী খুবই কম। একটি হইল, এই তসবীহগুলিকে 
প্রত্যেক নামাযের পর দশ দশ বার করিয়া পড়িবে। পড়ার মধ্যে তো 
একশত পঞ্চাশ কিন্ত আমলের পাল্লায় পনেরশত হইবে। দ্বিতীয়টি হইল, 
শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ এবং আল্লাহু 
আকবার ৩৪ বার পড়িবে । পড়ার মধ্যে তো একশত হয় কিন্তু সওয়াবের 
দিক হইতে এক হাজার হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
ইহার কি কারণ যে ইহার আমলকারী অনেক কম হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, নামাযের সময় শয়তান 
| আসিয়া বলিতে থাকে, তোমার অমুক কাজ আছে, অমুক প্রয়োজন 
রহিয়া গিয়াছে। অনুরূপ শুইবার সময়ও সে বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয় 
স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলে তসবীহ পড়া বাদ পড়িয়া যায়। 

| এই সমস্ত হাদীসের মধ্যে ইহাও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, 
হযরত ফাতেমা (রাধিঃ) জান্নাতী মহিলাগণের সর্দার, দোজাহানের | 
বাদশাহের কন্যা নিজ হাতে আটা পিষিতেন, ফলে তাহার হাতে গিট 
পড়িয়া গিয়াছিল। নিজেই পানির মোশক বহন করিয়া আনিতেন, ফলে 
তাহার বুকে রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু ইত্যাদি 
| সমস্ত কাজ করিতেন, ফলে কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকিত। আটা 
মলা রুটি পাকানো এককথায়, সমস্ত কাজ তিনি নিজ হাতে করিতেন। 
আমাদের স্ল্রীগণ এই সমস্ত কাজ তো দূরের কথা ইহার অর্ধেকও কি নিজ | 


হাতে করিয়া থাকেন! যদি না করেন তবে কত লজ্জার কথা যে, যাহাদের 


[_____ তৃতীয় অধ্যায়-_ ২৭৭, 
মনিবদের জিন্দেগী এইরূন তাহাদের নাম ধারনকারী, তাহাদের নামের 
উপর গর্বকারীদের জিন্দেগী তাহাদের ধারে কাছেও হইবে না? উচিত তো 
ছিল গোলামদের কাজ এবং তাহাদের পরিশ্রম মনিবদের তুলনায় আরো 
বেশী হইবে। কিন্তু আফসোসের, বিষুয় হইল আমরা উহার ধারে-কাছেও | 
নাই। ০৬::11%4015 4528৮] 901 21৬ (অভিযোগ আল্লাহ পাকের 
দরবারেই এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।) 


পরিশিষ্ট 

পরিশেষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করিতেছি। আর 
ইহারই উপর এই পুস্তিকা সমাপ্ত করিতেছি। উপরে বর্ণিত তসবীহসমূহ| 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দিয়া ও আখেরাতে দরকারী ও উপকারী। যেমন 
উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা হইয়াছে। এই গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশেষ নামাযের জন্য 
উৎসাহিত করিয়াছেন যাহা “সালাতৃত তসবীহ" (তসবীহের নামায) নামে 
প্রসিদ্ধ। এই নামাযের মধ্যে তিনশতবার উক্ত তসবীহ পড়া হয় বলিয়া 
ইহাকে সালাতৃত তসবীহ বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
779 
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(১) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইীই ওয়াসাল্লাম একবার আপন চাচা হয 
আববাস (রাধিঃ)কে ফরমাইলেন, হে আববাস! হে আমার চাচা ! আমি কি 
আপনাকে একটি দান, একটি বখশিশ দিব? একটি জিনিস বলিয়া দিব? 
আপনাকে দশটি জিনিসের মালিক বানাইব? যখন আপনি এই কাজটি 
করিবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ, 
নৃতন ও পুরাতন গোনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, সগীরা ও 
কবীরা গোনাহ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ সব মাফ করিয়া দিবেন। সেই 
কাজটি হইল এই যে, চার রাকাত নফল নামায (সোলাতৃত তসবীহের 
নিয়ত বাঁধিয়া) পড়ুন। প্রত্যেক রাকাতে আল-হামদু পড়িয়া সূরা 
মিলানোর পর রুকৃতে যাওয়ার আগে “সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি | 
ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” ১৫ বার পড়ুন। অতঃপর 
যখন রুকু করিবেন উহাতে ১০ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকু হইতে 
দাঁড়াইবেন তখন ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সেজদাহ করুন এবং ১০ বার 


| প্ন। অতঃপর সেজদা হইতে বসিয়া ১০ বার পড়ুন, যখন দ্বিতীয় | 


সেজদায় যাইবেন তখন উহাতে ১০ বার পড়ুন। তারপর যখন দ্বিতীয় 
সেজদা হইতে উঠিবেন তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়াইবার পূর্বে 
বসিয়া ১০ বার পড়ুন। এসব মিলাইয়া মোট ৭৫ বার হইল। এইরূপ প্রতি 
রাকাতে ৭৫ বার হইবে। যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন একবার এই নামায 
পড়িয়া লইবেন। যদি না হর তবে জুমার দিনে একবার পড়িবেন। ইহাও 


| ষদি না হয় তবে মাসে একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে প্রতি 


বংসর একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে সারা জীবনে একবার 


| হইলেও এই নামায অবশ্যই পড়িবেন। (মিশকাত £ আবু দাউদ, তিরমিযী) 
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/0%/75/562 (২01১9১০) &]) 
(২) এক সাহাবী বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বলিলেন, তৃমি আগামীকাল সকালে আসিও আমি তোমাকে একটি 
বখশিশ দিব, একটি জিনিস দিব, একটি বস্তু দান করিব। সাহাবী (রাধিঃ) 
বলেন, এই কথার দ্বারা আমি মনে করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। আমি পরদিন | 
দুপুরে যখন সূর্য হেলিয়া যায় তখন চার রাকাত নামায পড়িও। অতঃপর 
পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত নিয়মে পড়িতে বলিলেন। আর ইহাও বলিলেন যে, | 
তুমি যদি সারা দুনিয়ার মানুষের চাইতে বেশী গোনাহগার হও তবু তোমার 
গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আমি আরজ করিলাম, যদি এ সময়ে পড়িতে 
না পারি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দিনে অথবা 
রাতে যে কোন সময় পার পড়িয়া লইও ৷ আবু দাউদ) 
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(৪81০০ /০০/০০৪০৬৭ 4১৭ ৭১৮৭ 
৩/ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাত ভাই হযরত 
জাফর (োধিঃ)কে হাবশায় পাঠাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মদীনায় 
ফিরিয়া আসার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহিত 
কোলাকুলি করিলেন এবং কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ 
ফরমাইলেন, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব, একটি সুসংবাদ শুনাইব, 
একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব? হযরত জাফর রোযিঃ) 
বলিলেন, অবশ্যই দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, চার রাকাত নামায পড়। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস 
অনুযায়ী বলিলেন। এই হাদীসে উক্ত চার কালেমার সহিত 'লা হাওলা 


ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম"ও পড়ার 
আসিয়াছে। (হাকেম) 551 
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হযরত আব্বাস রোধিঃ) বলেন, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, 
একটি উপহার দিব, একটি জিনিস দান করিব? হযরত আব্বাস (রোযিঃ) 
বলেন, আমি মনে করিলাম, দুনিয়ার এমন কোন জিনিস তিনি আমাকে 
দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন যাহা আর কাহাকেও দেন নাই। (এই কারণেই 
এই ধরনের শব্দসমূহ বখশিশ উপহার ইত্যাদি বারবার বলিতেছেন) 
অতঃপর তিনি আমাকে চার রাকাত নামায শিখাইলেন, যাহা উপরে 
বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এই কথাও বলিয়াছেন যে, যখন আত্তাহিয়্যাতু্র 
জন্য বস তখন প্রথমে এই তসবীহগুলি পড়িয়া নিবে পরে আত্তাহিয়্যাতু 
পড়িবে। শরহে এহয়া ৫ দারা কুতনী, আবু নুআইম) 


-4/2024/৮ 
০2:4৮//4%5 
৪2 ি 
০ (2/7244-9 
৫9851475958 
০ রর ৮৮৮45 ৪ ৮৮০০৭ & 


ঠ/7০%%94-6 


/?/86-075%55০ 
০5/5৮/০৯5৮ 
12205949054 
55/6 7 নু 


০৮/26/5242 


৫০4 ৫4 | 


6৫4০ 24571 
204০-22534 


পূ 


৮০52654০2৮৮ 


(৬১১৮১১১৮043 
এ৬।১-০১৮৮১৩৯৯০১০৮৭০ 
1২৮৫1 ৪৪৮১৭] 
20510 5268505 
চ5৪75/06 
১/062১2465 
22218058955 ৪ 


শে 


র্ট পাঠ 


?5 গ52)৭54426, 
4 (25654 প 4204 
%462। ৭54,444 
রি ৫৫581 নি £55 
484716194 517/5 
(৪651 852)5 


৯৮455 ৫1৫5 ০:৮৫ 4৮ (2 


25৮45445505 


০ এগর্তি হত ছু পত্র £ ৮৭৮৮৫ 
54506452453 ৮% 


ততীয় অধ্যায় ২৮৩ 


4078৮ ৫6 2452598 
66066১2460১ 486590১5৯4৫ 
95--85559146885০৬221৩05ি্্জ 
15521566954 55445 ৮৫0196585ি 

18৫0 254৫4491800 94018555501 
এ1১৩:4৩০১১(/০৯4512245% 520 4461% 
401১৮4239০১ -০৩৪ ০৫০০ 2/৮-)৬1৬৮৪১১৫৪১ 
১৩০৬৯৪০৮৩1১ 4/১1৬১এ $০০৪:০০৪০/০৭৭4৪০৪। 
284-8%-90145 45841 ৬ 21০৬০-৬৪৯১৮1০৮৬৪০০ ০০৬ 
314155%501১51/25%110% 2৮১৮১০০১৫৯১ ৫৪ 


৬৯০০৯১১১১৬০ ২0৬০ ৫১২৮৬৮০ 


421504১০52৯ ৪৬০০০ এ 4১৮৪1০15এ। 
০২২9০২১১৯23 4 85054 ৬০৬1০ 
4৮৬৫৬ ৩০১৬৪১০০০৩৬ ৪৮৫০ 6৯০২৪ 23 
্চ012১-০৭0০-৭4০ 4010-৮৫৯901০1/৬৬৪ 4৮৯৯০ 
৬-৬৮২)/০৩৯২০১৮৬৭১৮০০৪১৮০1১৬০০৪1৫১৪টএ 
১ 2১৬৭০৮৬৬৬৬০ ০৬৬৮০০:১১১৩১ 4০1০৮৯৬৮৬৯৬ 
০ ৯ ০৯৮৬৮৫৮১1৪৬ ৬৪৭ ০৯০৭ 41 ১২৩৮ ৮৮ 
2০০০1৯১১৪০৭ এ-৮১এ৬২০৬০ড 4৩৮০1 ০০এ 
স০১৭ 001 22101৮5১০০০] ৪৭৮১ 
415345৯১৩ ৪১০০ ত৩৪ ০০৪ ৮০০এ৪1৬৩-০ 
৮০1৮৩০1৯০০০ 005৮01৬১৩4৩ 2৬ 51)5 
0152) ১৬৯5)034)১5৭100-4 4১৬৭৮ 8৩০ এ1৯৬১৫৬ 
০9১১৫১০৯/০০/১৮০৫1০৮গ০১১৮৪৪৪০।-০৬৯৬৫৯৯৬৮৭ 
০১1১-৯১৫০১১০৩৭। ৬/০৮৬-৪|] ৬৮০৭] -৮৭১০৭। 
৬১৮০১৮৩১ছ্র্ ৩৯০িল 5৫ আও 515১১2১৮0০৬ 51১88 


৫৮2৯ 


ফাযায়েলে স ২৮৪ 
০০১০১২০৮০৩১ ১1 ০০ যএউস্সা ঠ1 বিড়ারিচারানিডীর 


০৭০০১১৯৮১এএিকাএঞ্গা &)4১১১১৬৩ ১১১ 
2১১৯1২৮0১৮১ ৬৯৬১১০৪৯019 ৬ 
৬৮১১২৬০০১৩১ ৮৩০৯৬ এ। 21)১/৮০15১৬ 


১১০:১০]১০০৬০৪০৩০ ১৬৭1০ ৬০৬৫৮৮০1১৯০৯৪, 


2591 ০৮01৬ ৪০৯৪০ ০১৬০৬৬২১০০১ ৯৬০৮৭) 
৫১ ১1১১১2১343১ ৯০-০৫-০০৯১ 
5 ০৮৬৫৭ ৯)/০১১১১০৬০০১৬৮১০১৩ ৬৯191 
454 4-০৪২/৬৯৯৫৬৬০০১৬৯৯৯৬০৬৭৯ ০৮৬৮০১০৮ 


১০০৩ ৬৪১১৬ ৪৬ ৬৯০৪১০/৬ ০১৯৬1 ০১৬০৬৯৮৮৪ 


2৮০০০০৫৯৪৪১ হ৪৯১৮৮১৩6১৭1০৩৬ 
(-০1১০445৬৭/১২১৯+০৪) ৮০ ৯০৬ ৫৮৬৬৭৮০৯১০৮০।০] 
4২১১1১৬২৭২০ ১৬০৯০৮ 8৮002 (১3 
2১০১1০১10৮1 ২৮১৬৯৫০:৬৬।১০৮৯। &1১১৯১০৯১ 
_9৬৮৮০০০৯৪ ১৪৭০১: ০১১৮০৬1৮১৬৫ ০ 421 ২৯০1০ 
০9০০২০১১০৭1 -৮৮৮০৮৪৬৬৩৬৩৪০০৮ 
4/-2-4০ 22০0৬০2০৮০০ এ £১-০৩০১৬৬) 
৩১০০০:০০৬৯১-৮৪১৬৮১৮৮০:০১৮৮৬৯৯% ৮৬৭ ০০০৪৮, 
১-০৭১1৫৮৯ &১০1৯/51০৮ ১:401০৫৪০০০০এ৬: 
49১০4০2১০৬০০১৮5৪১এ৭৬৪/০৫৫৯৯৮৮০হএএ৭ট 
৫০ ১8১০১৯৬শাখি১৬৪ এ১০৮১১হপ-। ৩:৮1 ৩ 
৮১৮৮০৮১৪৪১৬ (২১৫৮১১৬১৬৩৭ ১4০০৩৯৬২ 
১১৬১০ 19১1১5১8৯51 ৯১১) ২১৬১০০৮০। 
50501+১০৯1১7৯455 2০00৬০১৩০৮০ ৬৪০১১৭ 
৮:1/5০।5৩-১0০ 00 ৪২৫২৮০০৮৮১৯ ১৯৪৫০ 
৬০ ৯১১4৯৮০৬৮৯৪-১৬০০১।01১0০০৮134125% 
৯1১৬০০৬৪9৮১ ৫১৯১৩০০৭৪০১ ৪৯৮৩ ০) 


৫৯১০ সপ 


তৃতীয় অধ্যায়-__২৮৫ 
+১১.১০১-০1০৮১১৭০৭ ১০৬] ১৮৫১০০] চ৯০ 


২৮1৩১৬৮৬০০৭ ১1০ ৩১1৫০0১৭৮১৭ 22১৪৬ 
০৯১৯) ৮৮১5 ০১৩৪1 2৮1৮৭:-৮5এ 2৮১১৩: ১ । হা 


9০৮০১৪7০%০৪৮০৮০এ৩-৪০০৮১৪৪৪ 

৫€) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রেহঃ) ও অন্যান্য বহু 
ওলামায়ে কেরাম হইতে এই নামাযের ফযীলত নকল করা হইয়াছে এবং 
তাহাদের নিকট হইতে এই তরীকা বর্ণিত হইয়াছে £ ছানা পড়ার পর ১৫ 
বার এই কালেমাগুলি পড়িবে। অতঃপর. আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ, 
আল-হামদু সূরা ও অন্য কোন সূরা মিলানোর পর রুকৃতে যাওয়ার আগে 
১০ বার পড়িবে। অতঃপর রুকুতে ১০ বার পড়িবে । রুকু হইতে উঠিয়া ১০ 
বার পড়িবে। দুই সেজদায় ১০ বার ১০ বার করিয়া পড়িবে। দুই সেজদার 
মাঝখানে বসিয়া ১০ বার পড়িবে। এইভাবে ৭€ বার হইয়া গেল। কোজেই 
দ্বিতীয় সেজদার পর বসিয়া ১০ বার পড়ার প্রয়োজন রহিল না।) রুকুতে 
যাইয়া প্রথমে সোবহানা রাবিবায়াল আজিম এবং সেজদায় যাইয়া প্রথমে 
সোবহানা রাব্বয়াল আল্লা পড়িবে। উহার পর উক্ত কালেমাগুলি পড়িবে। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও এই নিয়মে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। (তিরমিষী) 

ফায়দা £ ১. সালাতৃত-তসবীহ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ নামায। উপরে বর্ণিত 
হাদীসসমূহ দ্বারা ইহার অনুমান হইতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ গ্নেহ-মহববত ও গুরুত্বের সহিত ইহা শিক্ষা 
দিয়াছেন। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম, মোহাদ্েসীনে কেরাম, ফোকাহায়ে 
কেরাম ও সূফীয়ায়ে কেরামগণ যুগে যুগে গুরুত্ব সহকারে ইহার উপর 
আমল করিয়া আসিতেছেন। হাদীসের ইমাম হযরত হাকেম রেহঃ) 
লিখিয়াছেন, এই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইহাও একটি প্রমাণ যে, 
তাকে-তাবেয়ীনের জমানা হইতে আমাদের জমানা পর্যন্ত অনুসরণীয় বড় 
বড় হযরতগণ নিয়মিত এই নামায পড়িয়া আসিতেছেন এবং ইহার 
তালীম দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকও 
রহিয়াছেন। যিনি ইমাম বোখারী রেহঃ)-এর উত্তাদগণের উত্তাদ। ইমাম 
বায়হাকী (বেহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকেরও আগে ছিলেন 
হযরত আবুল জাওযা (ৈহঃ)। যিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী ছিলেন। তিনিও 
ইহার উপর নিয়মিত আমল করিতেন। প্রতিদিন জোহর নামাষের 
আজানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মসজিদে যাইতেন আর জামাতের ওয়াক্ত | 


হওয়া পর্যস্ত ইহাকে পড়িয়া লইতেন। আবদুল আজীজ ইবনে আবী 
রাওয়াদ রেহঃ) ইনি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকেরও উত্তাদ ছিলেন। বড় 
এবাদত-গুজার দুনিয়াত্যাগী ও মোত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যে 
ব্যক্তি জান্নাতে যাইতে চায় সে যেন অবশ্যই সালাতৃত-তসবীহকে মজবুত 
করিয়া ধরে। আবু ওসমান হীরি (রহঃ) বড় দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন। 
তিনি বলেন, আমি মসীবত ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য সালাতৃত- 
তসবীহের মত ফলদায়ক আর কিছু দেখি নাই। আল্লামা তকী সুবকী (রহঃ) 
বলেন, এই নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কিছুসংখ্যক লোক ইহাকে স্বীকার 
[করে না বলিয়া ধোকায় পড়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই নামাযের 
সওয়াবের কথা শুনিয়াও অবহেলা করে সে দ্বীনের ব্যাপারে অলসতা 
প্রদর্শনকারী এবং নেক লোকদের আমল হইতে দূরে। তাহাকে পাকা লোক 
মনে করা চাই না। “মেরকাত” কিতাবে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রোধিঃ) প্রত্যেক জুমার দিনে এই নামায পড়িতেন। 

ফায়দা ঃ ২. কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসকে এইজন্য অস্বীকার 
করিয়াছেন যে, মাত্র চার রাকাত নামাযে এত বেশী সওয়াব হওয়া 
 অসম্ভব। বিশেষতঃ কবীরা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়া। কিন্তু যেহেতু এই 
হাদীস বহু সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে কাজেই 


অস্বীকার করাও অসন্ভব। অবশ্য অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের কারণে | 


কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার শর্ত থাকিবে। 

ফায়দা ? ৩. উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে নামাযের দুইটি নিয়ম বর্ণনা 
করা হইয়াছে। একটি হইল, নামাযে দাঁড়াইয়া আল-হামদু ও সুরা পড়ার 
পর ১৫ বার উক্ত তসবীহ পড়িবে। অতঃপর রুকুতে যাইয়া “সুবহানা 
রাবিবয়াল আযীম” পড়ার পর ১০ বার পড়িবে। অতঃপর রুকু হইতে 
১০ বার তসবীহ পড়িবে। অতঃপর দুই সেজদায় “সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, 
পড়ার পর ১০ বার ১০ বার করিয়া পড়িবে। দুই সেজদার মাঝখানে যখন 
বসিবে তখনও ১০ বার পড়িবে । যখন দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবে তখন 
আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিবে কিন্তু না দাঁড়াইয়া বসিয়া ১০ বার পড়িবে। 
অতঃপর আল্লাহু আকবার না বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। দ্বিতীয় রাকাতের 
পর এমনিভাবে চতুর্থ রাকাতের পর তসবীহগুলিকে ১০ বার ১০ বার 
পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। 

দ্বিতীয় নিয়ম হইল, ছানা পড়ার পর আল-হামদু পড়ার পূর্বে ১৫ বার 


পড়িবে। অতঃপর আল-হামদু ও সুরা মিলানোর পর ১০ বার পড়িবে। 
- ৫৯৯২ 


___ ত্তীয় অধ্যায়-ু_ ২৮৭ 

অতঃপর বাকী নামায পূর্বের নিয়মৈ পড়িবে । অবশ্য এই নিয়মে দ্বিতীয় 
সেজদার পর বসিতে হইবে না এবং আত্তাহিয়্যাতুর সহিত পড়িতে হইবে 
না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, উত্তম হইল কখনও এই নিয়মে পড়া 
আবার কখনও এ নিয়মে পড়া। 

_ ফায়দা £ ৪. যেহেতু এই নামায সাধারণভাবে প্রচলিত নয়, কাজেই এ 
সম্পর্কিত কিছু মাসায়েল লিখিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে ইহা 
আদায়কারীদের জন্য সহজ হয় £ 

মাসআলা-১ £ এই নামাযের জন্য কুরআনের কোন সুরা নির্ধারিত 
নাই। যে কোন সূরা ইচ্ছা পড়া যায়। তবে কোন কোন আলেম 
লিখিয়াছেন, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা ছফ, সূরা জুমুআ, সূরা 
তাগাবুন এই সুরাগুলি হইতে যে কোন চার সূরা দ্বারা পড়িবে। কোন কোন 
হাদীসে বিশ আয়াত পরিমাণ পড়ার কথা আসিয়াছে। এইজন্য এমন সূরা 
পড়া চাই যেইগুলিতে বিশ আয়াতের কাছাকাছি থাকে। কেহ কেহ সূরা 


এইগুলি হইতে যে কোন চারটি দ্বারা পড়িতে বলিয়াছেন। 

মাসআলা-২ £ এই তসবীহগুলিকে মুখে কখনও গণনা করিবে না, 
কেননা ইহাতে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অঙ্গুলি বন্ধ করিয়া গণনা করা 
এবং হাতে তসবীহ লইয়া গণনা করা যদিও জায়েয, তবে মকরূহ। উত্তম 
হইল, অঙ্গুলিসমূহ যেভাবে নিজ নিজ স্থানে থাকে সেইভাবেই রাখিয়া এক 
এক তসবীহ পড়িয়া এক এক অঙ্গুলি এ স্থানেই একটু চাপাইতে থাকিবে। 

মাসআলা-৩ £ যদি কোন জায়গায় তসবীহ পড়া ভুলিয়া যাওয়া হয়, 
তবে উহা পরবর্তী রোকনের মধ্যে আদায় করিয়া নিবে। তবে ভুলিয়া 
যাওয়া তাসবীহের কাজা রুকু হইতে উঠিয়া বা দুই সেজদার মাঝখানে 
আদায় করিবে না। এমনিভাবে প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর বসিলে এ 
সময় ছুটিয়া যাওয়া তসবীহ আদায় করিবে না। বরং শুধু উহারই তসবীহ 
পড়িবে। ছুটিয়া যাওয়া তসবীহ উহাদের পরবর্তী রোকনে পড়িবে। যেমন 
রুকৃতে পড়া ভুলিয়া গেলে প্রথম সেজদায় পড়িয়া লইবে। এমনিভাবে 
প্রথহ সেজদায় ভুলিয়া যাওয়া তাসবীহ দ্বিতীয় সেজদায় পড়িবে। আর 
লইবে। তারপরও যদি থাকিয়া যায় তবে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর 
আগে পড়িয়া লইবে। 

মাসআলা-৪ £ যদি কোন কারণে সাহু সেজদা করিতে হয় তবে উহাতে 


| এই সমস্ত তসবীহ না পড়া চাই। কেননা, ইহার নির্ধারিত পরিমাণ 


টি 
তিনশতবার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হা, যদি কোন কারণে এই সংখ্যা পূর্ণ না 
হইয়া থাকে তবে সাহু সেজদার মধ্যে পড়িয়া নিবে। 

সালামের আগে এই দোয়া পড়িবে £ ৩২০৩ ০৮ জা জে এ ৬1 215)) 
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তীয় অধ্যায়-_ ২৮৯ 
:/৮৪০779/2৮/%55444440-50/2 
টু //512200551%-4 ৮7-4% 
“হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি হেদায়েতপ্রাপ্তদের তাওফীক 
চাহিতেছি এবং একীনওয়ালাদের আমল ও তওবাকারীদের এখলাস 
চাহিতেছি। আর ছবরকারীদের মজবুতী ও ভয় করনেওয়ালাদের ন্যায় 
চেষ্টা (অথবা সাবধানতা) চাহিতেছি। এবং অনুরাগীদের মত উৎসাহ, 
পরহেজগার লোকদের মত এবাদত, ওলামায়ে কেরামের মত আপনার 
মারেফত চাহিতেছি। যাহাতে আমি আপনাকে ভয় করিতে থাকি। হে 
আল্লাহ! এমন ভয় যাহা আমাকে আপনার নাফরমানী হইতে ফিরাইয়া 
রাখে এবং যাহাতে আমি আপনার হুকুম মানিয়া এমনভাবে আমল 
করিতে থাকি যাহার ফলে আপনার সন্তষ্টি ও রেজামন্দীর উপযুক্ত হইয়া 
যাই। এবং যাহাতে আপনার ভয়ে খাঁটি তওবা করিতে থাকি। আর 
যাহাতে আপনার মহববতের কারণে সত্যিকার এখলাস প্রকাশ করিতে 
পারি। আর আপনার প্রতি ভাল ধারণার কারণে আপনার উপর 
তাওয়াক্কুল করিতে থাকি। হে নূর পয়দাকরণেওয়ালা ! আপনার সত্তা 
পবিত্র। হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! আমাদেরকে পরিপূর্ণ নূর দান 
করুন। আপনি আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন। নিঃসন্দেহে আপনি 
সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আরহামুর রাহেমীন! দয়া করিয়া আপনি 
আমাদের দরখাস্ত কবুল করিয়া নিন। শরহে এহয়া £ তাবারানী? 

মাসআলা-৬ £ এই নামায মকরূহ ওয়াক্তগুলি ছাড়া দিনে- রাত্রে যে 
কোন সময় পড়া যায়। অবশ্য সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর পড়া বেশী ভাল। 
অতঃপর দিনে যে কোন সময়ে তারপর রাত্রিতে পড়া উত্তম। 

মাসআলা-৭ £ কোন কোন হাদীসে কালেমা সুওমের সহিত 
| লা-হাওলাও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন উপরে ৩নং হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই কারণে যদি কখনও কখনও ইহাকে যোগ করিয়া লওয়া হয় 
তবে উত্তম। 


৮5 পা)1 ৮৮ ৬৮৮৪) এপর্টিত০০১৮ 
-08-0155549219িও 2৮15. 


যাকারিয়া কান্ধলভী 
জুমার রাত্রি, ২৬শে শাওয়াল £ ১৩৫৮ হিঃ 


প্রথম অধ্যায় 

দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা 
১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফরের ঘটনা ১€ 
২. হযরত আনাস ইবনে নযর রোযিঃ)-এর শাহাদত 
৩. হুদাইবিয়ার সন্ধি ৪ হযরত আবু জান্দাল ও হযরত আবু বাছীর 

(রোযিঃ)এর ঘটনা 

, হযরত বিলাল হাবশী (রাধিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ও নির্যাতন ভোগ ২৩ 
৫. হযরত আবূ যর গিফারী (াযিঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ 
৬. হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রোধিঃ)এর কষ্ট সহ্য করা ........ ২৮ 
র্‌ 
৮. হযরত সোহাইব রোধিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ........ ......... ৩০ 
৯. হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ঘটনা ৩২ 
১০. মুসলমানদের হাবশায় হিজরত এবং আবু তালিবের ঘাঁটিতে 

ররর হওয়া ১:7৮28-2,94:44557৮58 ৩৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি 
১. ঝড়-তৃফানের সময় হুযূর সোঃ)-এর তরীকা 
২. অন্ধকারের সময় হযরত আনাস (রািঃ)এর আমল 
৩. সূর্য গ্রহণের সময় হুযুর সেঃ)-এর আমল 
৪. সারারাত্র হুযূর (সাঃ)এর ক্রন্দন 
৫. হযরত আবু বকর রোযিঃ)এর আল্লাহর ভয় ........ ......... 
৬. হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর অবস্থা 
৭ 
৮ 


১০ সাহাবীদের হাসির কারন হুর স)-এর সতর্ক করা ও 

কবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া... 705 45188 
১১. হযরত হানযালা রোযিঃ নারে হা 
পরিশিষ্ট £ খোদাভীতির বিভিন্ন অবস্থা 


তরি 
সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ)দের দুনিয়ার প্রতি 
অনাগ্রহ ও দারিদ্রতার বর্ণনা 
১. পাহাড়সমূহকে স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে 
হুযুর (সাঃ)-এর অস্বীকৃতি ... টা 
২. হযরত ওমর রোযিঃ )এর সচ্চলতা কামনার দরুন তাহাকে 
সতর্ক করা ও হুযুর সাঃ)-এর জীবিকা নির্বাহের অবস্থা 
৩. হযরত আবু হুরাইরা (রাধিঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট 
৪. হযরত আবু বকর রোযিঃ)এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ 
৫. হযরত ওমর রোযিঃ)-এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা ........ . 
৬. হযরত বিলাল রোযিঃ) কর্তৃক হুযুর (সঃ)_-এর জন্য 
এক মুশরেকের নিকট হইতে খণ গ্রহণ .... .... ........ .... ৃ 
৭. হযরত আবু হুরাইরা রোধিঃ)-এর ক্ষুধার্ত অবস্থায় 


৮. হুযুর সেঃ)এর সাহাবায়ে কেরামের নিকট 
দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

৯. হুযূর সঃ)_-এর সহিত মহববতকারীদের দিকে 
দরিদ্রতা ১ 


সাহাবায়ে কেরাম (রাখি? )এর তাকওয়া ও 
পরহেজগারীর বর্ণনা 
১. হুযুর সেঃ)এর একটি জানাযা হইতে ফিরিবার পথে 


৩. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর এক গণকের 

খানা খাইবার কারণে বমি করা ........ .... ১... ০,০০০, ৮১ 
. হযরত ওমর (োধিঃ)এর সদকার দুধপান করার কারণে বমি করা ৮২ 
€. সতর্কতা স্বরূপ হযরত আবু বকর (রাধিঃ)এর 


০০ 


বাগান ওয়াকফ করা. রা 227-1 কত 
৬. হযরত আলী ইবনে মান্বাদ রেহঃ)এর ভাড়া ঘরের 
_ মাটি দ্বারা লেখা শুকানো ........ ........ .... ৮. ০.০... [৮৪ 
৭. হযরত আলী (রাযিঃ)-এর এক কবরের নিকট দিয়া গমন ..... ৮৪ 
৮. হুযুর (সাঃ)এর এরশাদ-যাহার খানা-পিনা হালাল নয় 

তাহার দোআ কবুল হয় না........ ........ ........ ...... ৮৬ 
৯. হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিজ স্্রীর দ্বারা মেশ্ক 

ওজন করাইতে অস্বীকৃতি .... .... .... ,... ৮... ০০, ৮5, লি 
১০. হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক হাজ্জাজের 

গভর্ণরকে গভর্ণর নিযুক্ত না করা .... .... .... ২ ০০,০০০ ৮৭. 

পঞ্চম অধ্যায় 

নামাষের প্রতি শওক ও আগ্রহ এবং উহাতে খুশড-খজু 
১. নফল আদায়কারীদের সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী ........ ........ ৮৮ 
২. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা রাত্র 

নামায আদায় করা .... .... .... ১.১ ০,০০০ ০ এ এ৪ ৮৯ 
৩. হুযূর (সঃ)এর চার রাকাতে ছয় পারা তেলাওয়াত করা ....... ৯০ 
৪. হযরত আবু বকর, হযরত ইবনে যুবাইর ও 

হযরত আলী রোধিঃ) ও অন্যান্যদের নামাযের অবস্থা ........ ৯১ 
৫. জনৈক মুহাজির ও আনসারীর পাহারাদারী এবং 


মুহাজির ব্যক্তির নামাযে তীরবিদ্ধ হওয়া ........ ........ ... ৯৩ 
৬. হযরত আবু তালহা রোিঃ)এর নামাযে অন্য ধ্যান 
আসিয়া যাওয়ার কারণে বাগান ওয়াকফ করা ........ ....... ৯৪ 
হযরত ইবনে আববাস (রাযিঃ)এর নামাযের কারণে 
চক্ষুর চিকিৎসা না করা ........ ১.১ ০০০০২ ১০০ এ০ ০০ ৯৫ 
৮. সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নামাযের সময় হওয়ার 


সাথে সাথে দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া ........ ........ ..... ৯৬ 


১ 


৯. হযরত খুবাইব (াধিঃ)এর কতল হওয়ার সময় নামায পড়া £ 
হযরত যায়েদ (রাধিঃ) ও হযরত আসেম (রাধিঃ)এর কতল 
১০. জান্নাতে হুযূর (সঃ)এর সঙ্গ লাভের জন্য নামাযের সাহায্য 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা 
১. এক সাহাবী রোধিঃ)এর মেহমানের খাতিরে বাতি নিভাইয়া ফেলা ১০৩ 
২. রোযাদারের জন্য বাতি নিভাইয়া দেওয়া 


৪. হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাধিঃ)এর মধ্যে 
সদকা করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা 
৫. সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অপরের খাতিরে 


৯. হযরত আবু তালহা (রাধিঃ)এর বাগান ওয়াকফ করা... .... .. 
১০. হযরত আবু যর (রাধিঃ)এর নিজ খাদেমকে সতর্ক করা ...... 
১১. হযরত জাফর রোধিঃ)এর ঘটনা .... .... ...* ০৮ ০ পতি 


সপ্তম অধ্যায় 
বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যুর আগ্রহ 

১. ইবনে জাহ্‌শ ও ইবনে সা'দের দোয়া 
২. উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রাধিঃ)এর বীরত্ব 
৩. হযরত হানযালা (রাধিঃ)এর শাহাদত ... 
৪. আমর ইবনে জামূহ রোযিঃ)এর শাহাদত বরণের আকাঙ্থা ... 
৫. হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাধিঃ)এর . শাহাদত 
৬. কাদেসিয়ার যুদ্ধে হযরত সাশ্দ (রাযিঃ)এর চিঠি 
৭. ওহুদের যুদ্ধে হযরত ওহব ইবনে কাবুসের শাহাদত বরণ ... .... 


[_হুকায়াতে সাহাবা 
৯. হযরত উমাইর (রাধিঃ)-এর উক্তি খেজুর খাওয়া দীর্ঘ জীবন, 
১০. হযরত ওমর (রাযিঃ)এর হিজরত ....... ........ ....... ১২৯ 
১৯, মতা যুদ্ধের ঘটনা ১. 2৮::০১০425-8878 ১২৯ 
হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রেহঃ) ও হাজ্জাজের কথোপকথন 


অষ্টম অধ্যায় 
এলেমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও রা 

১. ফতোয়ার কাজ করনেওয়ালা জামাতের তালিকা .. ... ১৩৯ 
২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর সংরক্ষিত 

হাদীসসমূহ জ্বালাইয়া দেওয়া ....... ........ ................ 
৩. হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (াযিঃ)এর তবলীগ ....... .... 
৪. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রোধিঃ)এর তালীম ....... ...... , ১৪২ 
৫. হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর গুরুত্ব সহকারে ফেতনার 


১০০ ৭৯৯৯ ৯০১১ ৪৮০০১ ৯ক৩৩ ১১০৬১৬০ ৩ক%ক০ ১৩১৩ ৯৯৬৬ 


৬. হযরত আবু হুরাইরা রোঘিঃ)এর হাদীস মুখস্থ করা ... 2 
৭. মুসাইলামা কাষ্যাবের হত্যা ও কুরআন সংকলন ... ১. .... ১৪৮ 
৮. হাদীস বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ রোঘিঃ)এর 


+৮% ৮০১৮৭ ৯০৯০ ১৯০০ +৮৩৩ ৩০৩৯০৪৯৬৩৩০ ৩১১০ ১৪০৩ 


*১৬ ০০০০ ৯৪৮৮ ১৪১৭ ৪৯৮৯০ ৮৯৮৯৯৮০০ ৮+০১০ ৯০৯৬ -০০৬৬ ১৯৮৬ 


১০. হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ)_এর আনসারীর নিকট গমন করা ১৫৩ 


নবম অধ্যায় 


হুযূর সোঃ)এর আনুগত্য ও হুকুম তামিল করা এবং 
৪852 
১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাধিঃ)এর চাদর জ্াালাইয়া ফেলা ....... ১৬৩ 
২. এক আনসারী সাহাবীর ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা ....... ........ ... ১৬৪ 
৩. সাহাবায়ে কেরামের লাল চাদর খুলিয়া ফেলা ১৬৬ 


৪. যুবাব শব্দের কারণে ওয়ায়েল রোধিঃ)এর চুল কাটিয়া ফেলা ১৬৬ 
৫. হযরত সুহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাযিঃ)এর অভ্যাস এবং 
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প্রথম অধ্যায়- ১১ 


ক90)0152954264154520502415 
ভূমিকা 

আল্লাহ তায়ালার এক মকবুল বান্দা, আমার মুরুববী ও আমার উপর 
এহসানকারী হেষরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহঃ) হিজরী ১৩৫৩ সালে 
সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ)এর কিছু কাহিনী বিশেষ করিয়া অল্পবয়স্ক 
সাহাবীগণ ও মহিলা সাহাবিয়াগণের দ্বীনদারী ও দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের 
উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পর্কিত কিছু ঘটনা উর্দূ ভাষায় লিখিবার জন্য 
আমাকে হুকুম করেন। যে সমস্ত লোক কিসসা-কাহিনীর প্রতি আগ্রহী 
তাহারা যেন বেহুদা মিথ্যা কাহিনীর পরিবর্তে এই সমস্ত সত্য ঘটনা 
পড়িতে পারে, যাহাতে তাহাদের দ্বীন ও ঈমানের তরব্বী হয়। ঘরের 
মহিলাগণও রাত্রে বাচ্চাদেরকে মিথ্যা কাহিনী না শুনাইয়া এইগুলি 
শুনাইতে পারে। যাহাতে বাচ্চাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি 
মহববত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনি বিষয়ের প্রতি শওক ও জযবা 
পয়দা হয়। এই আদেশ পালন করা আমার জন্য খুবই জরুরী ছিল। 
কেননা, আমি তাঁহার এহসানসমূহে ডুবিয়া রহিয়াছি। এ ছাড়া 
আল্লাহওয়ালাদের সন্তুষ্টি দো জাহানের কামিয়াবীর ওসীলা হইয়া থাকে। 
কিন্ত ইহা সত্বেও আমার সম্বলহীনতার কারণে এই কাজ তাহার মর্জি 
মোতাবেক আঞ্াম দিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি নাই। এইজন্য 
চার বৎসর পর্য্ত বারবার কেবল তাহার হুকুম শুনিতে থাকি আর আমার 


88345553588 এই সময় হিজরী ১৩৫৭ সালের 
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সফর মাসে একটি অসুখের কারণে আমাকে দেমাগী কাজ করিতে নিষেধ 


করিয়া দেওয়া হইল। তখন আমার খেয়াল হইল, এই অবসর দিনগুলিকে 
এই বরকতপূর্ণ কাজে ব্যয় করিয়া দেই। যদি আমার লেখা পৃষ্ঠাগুলি 
তীহার পছন্দ না হয়, তবুও আমার এই অবসর সময়টুকু তো উত্তম ও 
বরকতপূর্ণ কাজে কাটিয়াই যাইবে। 
ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আল্লাহওয়ালাদের ঘটনাবলী ও জীবন বৃত্তান্ত 
এমন একটি বিষয় যাহা অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া জানা এবং উহা হইতে 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন, তীহারা জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে অনৃসরণের উপযুক্ত। ইহা ছাড়া আল্লাহওয়ালাদের 
আলোচনা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয়। সৃফীকুল শিরোমণি 
হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ঘটনা ও কাহিনী হইল আল্লাহ 
তায়ালার একটি বাহিনী। ইহা দ্বারা মুরীদগণের অন্তর শক্তিশালী হয়। কেহ 
জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কোন দলীলও আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, 
৮817777 
2৮৫ 5509 ৯ ৩৫০৩৮৩4৫45৯ 


১৮ পুত 
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অর্থঃ আর আমি পয়গান্বরগণের ঘটনাবলী হইতে এইসব ঘটনা 
আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি ; যাহা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে 
শক্তিশালী করি। (ইহা একটি উপকার, দ্বিতীয় উপকার হইল,) এই সমস্ত 
ঘটনা বলিতে এমন এমন বিষয়বস্তু আপনার নিকট পৌছিয়া থাকে যাহা 
সত্য ও বাস্তব এবং মুসলমানদের জন্য বিরাট উপদেশ এবং (নেক আমল 
করার জন্য) স্মারক বাণী। (বয়ানুল কুরআন) 

একটি জরুরী বিষয়-_ইহাও অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া উচিত যে, 
ঘটনাবলী, দ্বীনি মাসায়েলের কিতাবসমূহ কিৎবা নির্ভরযোগ্য লোকদের 
ওয়াজ-নসীহত একবার পড়িয়াই সব সময়ের জন্য উহা বাদ দিয়া দেওয়ার 
বিষয় নয়। বরং নিজের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে বার বার পড়িতে 
থাকা উচিত। আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ) এক বুযুর্গ ছিলেন, তিনি 
বলেন, আমি এক ওয়াজকারীর মজলিসে হাজির হইলাম। তাহার ওয়াজ 
আমার দিলে আছর করিল ; কিন্তু ওয়াজ শেষ হইবার পরই সেই আছর 


খতম হইয়া গেল। দ্বিতীয় বার তাঁহার মজলিসে হাজির হইলাম। এইবার 
ওয়াজ শেষ হইবার পর বাড়ী যাওয়ার পথেও উহার আছর বাকী রহিল। 
পুনরায় তৃতীয়বার যখন হাজির হইলাম, তখন উহার আছর : বাড়ী 
পৌছিবার পরও বাকী রহিল। ঘরে ঢুকিয়া আমি আল্লাহর নাফরমানীর 
যাবতীয় জিনিসপত্র সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং আল্লাহ্‌র পথ গ্রহণ 
করিয়া লইলাম। দ্বীনি কিতাবাদির অবস্থাও তদ্রপ ; ভাসাভাসা একবার 
মাত্র পড়িয়া নিলে আছর কম হয়। এইজন্য নিয়মিত মাঝে মাঝে এইসব 
কিতাব পড়িতে থাকা উচিত। পাঠকদের সুবিধা এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম 
হওয়ার জন্য আমি কিতাবটিকে বারটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে ভাগ 

প্রথম অধ্যায় £ দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করা। 

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আল্লাহকে ভয় করা যাহা সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য ছিল। 

তৃতীয় অধ্যায় £ সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও 
গরিবানা জিন্দেগীর নমুনা। 

চতুর্থ অধ্যায় £ সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া ও পরহেজগারীর অবস্থা । 

পঞ্চম অধ্যায় ৪ নামাযের প্রতি আগ্রহ ও উহার এহতেমাম। 

ষষ্ঠ অধ্যায় £ হাম্দরদী, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এব 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। 

সপ্তম অধ্যায় ঃ বাহাদুরী ও বীরত্ব, হিম্মত ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর 
আকাঙ্ক্ষা । 

অষ্টম অধ্যায় ৪ জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততা ও জ্ঞানচর্চায় মনোযোগের নমুনা। 

নবম অধ্যায় £ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম 
পালন। 

দশম অধ্যায় £ স্ব্রীলোকদের দ্বীনি জযবা ও বীরত্ব এবং হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তান-সন্ততির বর্ণনা। 

একাদশ অধ্যায় £ বাচ্চাদের দ্বীনি জযবা এবং শৈশবে দ্বীনের 
এহতেমাম। 

দ্বাদশ অধ্যায় ৪ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সহিত মহব্বতের নমুনা। 

পরিশিষ্ট £ সাহাবায়ে কেরামের হক ও অধিকার এবং তীহাদের 
ক্ষিপ্ত ফাযায়েল। 


ই ৭. 


হেকায়াতে সাহাবা 


প্রথম অধ্যায় 


দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও 
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা 

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম 
| রোধিঃ) দ্বীন-প্রচারের জন্য যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, উহা 
সহ্য করা তো দূরের কথা এরূপ ইচ্ছা পোষণ করাও আমাদের মত 
নালায়েকদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। ইতিহাসের কিতাবসমূহ এইসব 
ঘটনার বিবরণে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করা 
তো স্বতন্ত্র কথা সেইসব ঘটনা জানার জন্যও আমরা কষ্ট স্বীকার করি না। 
এই অধ্যায়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইতেছে। সর্বপ্রথম 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটি ঘটনা দ্বারা শুরু 
করিতেছি। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা 
বরকতের ওসীলা হইয়া থাকে। 


নবুওত পাওয়ার পর নয় বৎসর পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মকা মোকাররমায় তবলীগ করিতে থাকেন এবং কওমের 
হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক 
লোক যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন আর কিছু সংখ্যক লোক যাহারা 
মুসলমান না হওয়া সত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
| সাহায্য করিতেছিলেন, তাহারা ছাড়া মক্কার অধিকাংশ কাফের হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণকে সর্বপ্রকারে কষ্ট 
দিতেছিল। তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করিত এবং যত রকম নির্যাতন সম্ভব 
উহা করিতে ত্রুটি করিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা 
আবু তালেব সেই সকল হৃদয়বান লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা 
মুসলমান না হওয়া সত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করিতেন। নবুওয়তের দশম বৎসর যখন 


হেকায়াতে সাহাবা ১৬ 

আবু তালেবেরও ইন্তেকাল হইয়া গেল, তখন কাফেরদের জন্য সর্বদিক 
হইতে আরও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে বাধা প্রদান ও মুসলমানদের উপর 
নির্যাতনের সুযোগ মিলিয়া গেল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে তায়েফ তশরীফ লইয়া গেলেন যে, সেখানে 
ছকীফ গোত্রের লোকসংখ্যা অনেক; যদি এই গোত্র মুসলমান হইয়া যায়, 
তবে মুসলমানরা এই সকল নির্যাতন হইতে নাজাত পাইবে এবং 
দ্বীন-প্রচারের বুনিয়াদ কায়েম হইয়া যাইবে। সেখানে পৌছিয়া গোত্রের 
শীর্ষস্থানীয় তিনজন নেতার সহিত কথা বলিলেন, তাহাদেরকে আল্লাহর 
দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর রাসূলের অর্থাৎ নিজের 
সাহায্যের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। কিন্ত তাহারা দ্বীনের কথা কবুল 
করা অথবা কমপক্ষে আরবের প্রসিদ্ধ মেহমানদারীর প্রতি খেয়াল করিয়া 
একজন নবাগত মেহমানের খাতির-যত্ব করার পরিবর্তে পরিম্কার জবাব 
দিয়া দিল এবং অত্যন্ত রুক্ষ ও অভদ্র ব্যবহার করিল। তাহারা ইহাও সহ্য 
করিল না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান 
করিবেন। যাহাদেরকে সর্দার ও ভদ্র মনে করিয়া কথা বলিয়াছিলেন যে, 
সম্ভবত তাহারা সম্ভ্রান্ত হইবে এবং ভদ্র ভাষায় কথা বলিবে। তাহাদের 
মধ্য হইতে একজন বলিল, ওহ-হো, তোমাকেই আল্লাহ নবী বানাইয়া 
কাহাকেও পান নাই, যাহাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইতেন? তৃতীয় জন 
বলিল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিব না, কেননা, সত্যই যদি তুমি নবী 
হইয়া থাক যেমন তুমি দাবী করিতেছ তবে তোমার কথা অমান্য করিলে 
বিপদ হইবে। আর যদি তৃমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আমি এইরূপ লোকের 
সঙ্গে কথা বলিতে চাই না। 

অতঃপর তাহাদের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য লোকের সহিত কথা বলার ইচ্ছা করিলেন; 
কারণ তিনি ছিলেন ধের্য ও হিম্মতের পাহাড়। কিন্ত কেহই তীহার 
দাওয়াত কবুল করিল না। বরং কবুল করার পরিবর্তে তাহারা নবী করীম 
এক্ষুণি বাহির হইয়া যাও এবং যেখানে তোমার চাহিদা হয়, সেইখানে 
চলিয়া যাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদের নিকট 
হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা শহরের 
ছেলেদেরকে তীহার পিছনে লেলাইয়া দিল। তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ঠাট্টাবিদ্রপ করিতে লাগিল, 


| সোপর্দ করিতেছ, যে আমাকে দেখিয়া বিরক্ত হয়; মুখ বিকৃত করে। নাকি 
তালি 


প্রথম অধ্যায়, ১৭ 
বাজাইতে লাগিল, পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্ত প্রবাহিত 
হইবার কারণে তাঁহার উভয় জুতা রঞ্জিত হইয়া গেল। এই অবস্থাতেই তিনি 
ফিরিয়া চলিলেন। পথে এক জায়গায় আসিয়া যখন এ দুষ্টদের হইতে 


পর তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া 
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আমাকে এমন কোন দুশমনের সোপর্দ করিতেছ, যাহাকে আমার উপর 


হেকায়াতে সাহাবা- ১৮ 
ক্ষমতা দিয়াছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না থাক, তবে 
আমি কাহারও পরওয়া করি না। তোমার হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। 
আলোকিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের 
যাবতীয় কাজ দুরুত্ত হইয়া যায়__এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, 
আমার প্রতি তোমার আক্রোশ হয় অথবা তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও। 
তোমার অসস্তষ্টি দূর করা আমার জন্য জরুরী যতক্ষণ না তৃমি সন্তুষ্ট হও। 
তুমি ছাড়া কোন শক্তি নাই, কোন ক্ষমতা নাই। নৌরাতে ইবনে হিশাম) 

সমস্ত জগতের বাদশাহীর অনন্ত অধিকারী আল্লাহ তায়ালার গজব ও 
কহরে জোশ আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির 
হইলেন এবং সালাম দিয়া আরজ করিলেন, কওমের সহিত আপনার 
কথাবার্তা ও তাহাদের জওয়াব আল্লাহ তায়ালা শুনিয়াছেন। 
পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত এক ফেরেশতাকে আপনার নিকট 
পাঠাইয়াছেন। আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাকে হুকুম করুন। অতঃপর সেই 
ফেরেশতা সালাম দিয়া আরজ করিল, আপনি যাহা এরশাদ করিবেন 
আমি তাহাই পালন করিব। যদি বলেন, দুই দিকের পাহাড়গুলিকে 
মিলাইয়া দিব যাহাতে ইহারা মাঝখানে নিম্পেষিত হইয়া যায় অথবা 
যেরূপ শাস্তি দেওয়ার আপনি আদেশ করিবেন তাহা পালন করিব। কিন্তু 
দয়ালু নবী জওয়াব দিলেন, আল্লাহর কাছে আমি এই আশা রাখি যে, 
যদি ইহারা মুসলমান নাও হয় তবু ইহাদের সন্তানদের মধ্যে এমন লোক 
পয়দা হইবে যাহারা আল্লাহর এবাদত করিবে। 

ফায়দা £ ইহা হইল সেই দয়ালু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সুমহান চরিত্র, যাহার নামে আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া থাকি। কেহ 
সামান্য গালি দিলে, সামান্য কষ্ট পৌছাইলে আমরা এমন উত্তেজিত হইয়া 
পড়ি যে, সারাজীবনেও উহার প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয় না; জুলুমের 
উপর জুলুম করিতে থাকি। ইহার পরও উন্মতে-মুহাম্মদী ও নবীর 
অনুসারী হইবার দাবী করি। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এত কঠিন অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করা সত্বেও কোন বদ-দোয়া 
করিলেন না এবং কোন প্রতিশোধও নিলেন না। 


হযরত আনাস ইবনে নযর (োিঃ)-এর শাহাদত 
হযরত আনাস ইবনে নযর (রাধিঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি 
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ছিল। তিনি নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, “ইসলামের সর্বপ্রথম 
আজীমুশ্বান যুদ্ধ হইয়া গেল, আর তুমি উহাতে শরীক হইতে পারিলে 
না!” তাহার আকাঙ্খা ছিল, আবার যদি কোন যুদ্ধ হয় তবে মনের বাসনা 
পূরণ করিব। ঘটনাক্রমে উহুদের যুদ্ধ সামনে আসিয়া গেল। উহাতে তিনি 
অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সহিত অংশগ্রহণ করিলেন। উহুদ যুদ্ধের 
প্রথম দিকে তো মুসলমানদের বিজয় হইয়াছিল। কিন্ত শেষ দিকে একটি 
ভুলের কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটিল। ভুলটি এই ছিল যে, হুযূর 
আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে একটি বিশেষ 
জায়গায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাহাই হউক 
না কেন, আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা এই জায়গা ত্যাগ করিবে না। 
কেননা এ দিক হইতে দুশমনের হামলার আশঙ্কা ছিল। যখন প্রথম দিকে 
মুসলমানদের বিজয় হইল এবং কাফেররা পলায়ন করিতে লাগিল তখন 
তাহারা উক্ত স্থান হইতে সরিয়া গেলেন এবং মনে করিলেন যে, এখন যুদ্ধ 
শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই পলায়নরত কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করা 
হউক এবং গনীমতের মাল হাসিল করা হউক। দলের সর্দার তাহাদিগকে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া এই 
জায়গা ত্যাগ করিতে নিষেধও করিলেন। কিন্তু তাহারা মনে করিলেন যে, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশে তো শুধু যুদ্ধ 
চলাকালীন সময়ের জন্য ছিল। অতএব তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া 
যুদ্ধের ময়দানে গিয়া পৌছিলেন। অপরদিকে পলায়নরত কাফেররা এই 
স্থান খালি দেখিয়া এ দিক হইতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিয়া 
বসিল। মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অতর্কিত ও অপ্রস্তত আক্রমণে 
তাহারা পরাজয় বরণ করেন। তাহারা উভয় দিক হইতে কাফেরদের 
বেষ্টনীর ভিতরে পড়িয়া যান। এমতাবস্থায় মুসলমানগণ পেরেশান হইয়া 
এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। হযরত আনাস (োধিঃ) 
দেখিলেন, সম্মুখ দিক হইতে এক সাহাবী হযরত সাআদ বিন মুআয 
রোঘিঃ) আসিতেছেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, হে সাআদ ! কোথায় 
যাইতেছ? আল্লাহর কসম! উহ্ছদ পাহাড় হইতে জান্নাতের খোশবু 
আসিতেছে। এই বলিয়া তিনি উন্মুক্ত তরবারী হাতে কাফেরদের ভীড়ের 
ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যস্ত ফিরিলেন না। 
শাহাদতের পর দেখা গেল দুশমনের অস্ত্রের আঘাতে তাঁহার দেহ'চালুনীর 
মত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাহার শরীরে তীর ও তরবারীর 


আশিটিরও বেশী আঘাত ছিল। তাহার বোন অঙ্গুলীর গিরা দেখিয়া তাহাকে 


চিনিতে পারিয়াছিলেন। 

ফায়দা ঃ যাহারা এখলাস ও সত্যিকার আগ্রহের সহিত আল্লাহর কাজে 
আনাস (রাযিঃ) জীবদ্দশায়ই জান্নাতের খোশবূ পাইতেছিলেন। যদি 
মানুষের মধ্যে এখলাস আসিয়া যায় তবে দুনিয়াতেও তাহারা জান্নাতের 
মজা পাইতে থাকে। আমি হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী 
(রেহঃ)এর একজন নির্ভরযোগ্য ও মোখলেছ খাদেমের নিকট শুনিয়াছি 
যে, তিনি প্রায়ই বলিতেন, “জান্নাতের মজা পাইতেছি।, ফাযায়েলে 
রমযানের মধ্যে আমি এই ঘটনা লিখিয়াছি। 


(৩) হুদাইবিয়ার সন্ধি 

হযরত আবূ জান্দালও হযরত আবূ বাছীর (রোযিঃ )এর ঘটনা 
| হিজরী ষষ্ঠ সনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করিবার 
এরাদায় মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। মক্কার কাফেররা এই সংবাদ জানিয়া | 
ইহাকে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করিল। তাই তাহারা ইহাতে বাধা 
দিল। ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুদাইবিয়া নামক 
স্থানে থামিতে হইল। জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সঙ্গে 
ছিলেন। যাহারা হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন 
কুরবান করিয়া দেওয়াকে গৌরব মনে করিতেন। তাহারা যুদ্ধের জন্য 
পরস্তত হইয়া গেলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মন্কাবাসীদের খাতিরে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা শুরু 
করিলেন। যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর প্রস্ততি ও বাহাদুরী 
সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাফেরদের এত বেশী খাতির করিলেন যে, তাহাদের সকল শর্তই মানিয়া 
লইলেন। এইরূপ অপমানজনক সন্ধি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর নিকট 
অসহনীয় ছিল। কিন্তু তীহারা তো ছিলেন জীবন উৎসর্গকারী ও একান্ত 
বাধ্যগত, কাজেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশের সম্মুখে তাহাদের করার কিছুই ছিল না। এ কারণেই হযরত 
ওমর রোধিঃ)এর মত বাহাদুর ব্যক্তিকেও দমিয়া যাইতে হইল। সন্ধির 
মধ্যে যে সকল শর্ত স্থির হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, 
কাফেরদের মধ্য হইতে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরত করিয়া 
আসিলে মুসলমানগণ তাহাকে মক্কায় ফেরত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে। 
পক্ষান্তরে খোদা না করুন মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ ইসলাম ত্যাগ 


৬১৬ 


করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। সন্ধিপত্র 
এখনও পূর্ণ লেখা হয় নাই এমতাবস্থায় হযরত আবু জান্দাল (রাযিঃ) 
যিনি একজন সাহাবী, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি বিভিন্ন রকম 
নির্যাতন সহ্য করিতেছিলেন, হাত পা শিকলে বাধা অবস্থায় কোন রকমে 
মুসলিম বাহিনীর নিকট পৌছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে, হয়ত 
তাহাদের আশ্রুয়ে যাইয়া এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবেন। তাহার পিতা 
সোহাইল যিনি কাফেরদের পক্ষ হইতে এই সন্ধিপত্রের উকিল ছিলেন এবং 
পরে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে চড় 
মারিলেন এবং তাহাকে ফেরত লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। 
হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এখনও 
তো সন্ধিপত্র পূর্ণরূপে লিখিতও হয় নাই, সুতরাং এখনই উহার পাবন্দী 
করা জরুরী হইবে কেন? কিন্তু তাহারা ইহাতে অনড় থাকিল। অতঃপর 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একজন লোক আমাকে 
ভিক্ষাই দিয়া দাও। কিন্তু তাহারা জিদ ধরিয়া বসিল এবং কিছুতেই মানিল 
না। হযরত আবু জান্দাল রোযিঃ) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চস্বরে 
ফরিয়াদও করিলেন যে, আমি মুসলমান হইয়া কি নিদারুণ দুঃখ-যাতনা 
ভোগ করিয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি; এখন আমাকে আবার ফেরত 
পাঠানো হইতেছে! এই সময় মুসলমানদের মানসিক অবস্থা যে কি 
হইয়াছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু হুযুরে পাক 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক তাহাকে ফেরত যাইতে 
হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সান্তনা দিয়া ধের্য 
ধারণের নসীহত করিয়া বলিলেন, অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমার 
জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন। 

সন্ধিপত্র পূর্ণ হইবার পর অপর এক সাহাবী হযরত আবু বাছীর 
(রাধিঃ)ও মুসলমান হইয়া মদীনায় গিয়া পৌঁছিলেন। কাফেরগণ তাহাকে 
ফেরত আনিবার জন্য দুইজন লোক পাঠাইল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা মুতাবিক তাহাকে ফেরৎ দিলেন। আবু 
বাছীর (রাধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হইয়া 
আসিয়াছি, আপনি আমাকে আবার কাফেরদের কবলে পাঠাইতেছেন। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও ধের্যধারণের উপদেশ 
দিয়া বলিলেন, ইনশাআল্লাহ, অতি সত্বর তোমাদের জন্য রাস্তা খুলিয়া 


যাইবে। 
হযরত আবু বাছীর (রাধিঃ) দুই কাফেরের সহিত মক্কায় ফিরিয়া 


চলিলেন। পথে দুই কাফের দ্বয়ের একজনকে বলিলেন, বন্ধু তোমার 


তরবারীখানা তো বড়ই চমৎকার মনে হইতেছে! অহংকারী লোক সামান্য 
কথাতেই ফুলিয়া উঠে। সে তৎক্ষণাৎ খাপ হইতে তরবারী বাহির করিয়া 
বলিতে লাগিল, হাঁ, ইহা আমি বহু মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়াছি। এই 
কথা বলিয়া সে তরবারীখানা তাহার হাতে দিল। তিনি তরবারী হাতে 
লইয়া তাহারই উপর উহা পরীক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গী ইহা দেখিয়া 
ভাবিল, একজনকে তো শেষ করিয়াছে এইবার আমার পালা। সে 
দৌড়াইতে দৌড়াইতে মদীনায় আসিল এবং হুযুর সোঃ)এর খেদমতে 
হাজির হইয়া আরজ করিল যে, আমার সাথী মারা পড়িয়াছে, এইবার 
আমার পালা। ইতিমধ্যে হযরত আবু বাছীর রোযিঃ)ও সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ফেরত 
পাঠাইয়া আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সহিত 
আমার কোন অঙ্গীকার নাই যে, উহা আমাকে পালন করিতে হইবে। ইহারা 
আমাকে আমার দ্বীন হইতে ফিরাইতে চাহিয়াছে, তাই আমি এইরূপ 
করিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এ তো 
দেখিতেছি যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে, হায় যদি এই ব্যক্তির কোন সাহায্যকারী 
হইত! হযরত আবূ বাছীর (রোধিঃ) এই কথার দ্বারা বুঝিয়া গেলেন যে, 
এখনও যদি কেহ আমাকে নিতে আসে তবে আমাকে আবারও ফেরত 
পাঠানো হইবে। তাই তিনি মদীনা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলের 
এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মককাবাসী এই ঘটনা জানিতে পারিল। 
হযরত আবূ জান্দাল রোধিঃ) যাহার ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে 
তিনিও গোপনে সেখানে. পৌছিয়া গেলেন। এইভাবে যে কেহ মুসলমান 
হইত, সে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইত। কিছুদিনের মধ্যে তাহারা 
একটি ছোটখাট দলে পরিণত হইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে না আছে 
খানাপিনার কোন ব্যবস্থা, না আছে কোন বাগ-বাগিচা, না আছে কোন 
বসতি। এমতাবস্থায় তাহাদের উপর দিয়া যে কি কঠিন অবস্থা অতিবাহিত 
হইয়াছে তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন। 

কিন্তু যে সমস্ত জালেমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা পলাইয়া 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই পথে তাহাদের যে 
সকল বাণিজ্যিক কাফেলা যাতায়াত করিত তাহাদের সহিত মোকাবেলা ও 
লড়াই করিতেন। পরিশেষে মক্কার কাফেরগণ কোন উপায় না দেখিয়া 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মহান আল্লাহ ও 


সাীরহার রহ হিট অহা নতি হবার জোর গানিই্রা 


প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন এই উচ্ছৃঙ্খল দলটিকে নিজের নিকট 
ডাকিয়া নিয়া যান। যাহাতে উহারাও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং 
আমাদের জন্যও যাতায়াতের রাস্তা খুলিয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিপত্র যখন তাহাদের নিকট 
পৌঁছিল তখন হযরত আবু বাছীর (রাঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। 
হুযুরের পত্রখানি তাহার হাতে ছিল এমতাবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করিলেন 
রাধিয়াল্লাহু আনহু। (বুখারী, ফাতহুল বারী) 

ফায়দা £ মানুষ যদি তাহার সত্য দ্বীনের উপর মজবুত হয় তবে যত 
বড় শক্তিই হউক তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইতে পারে না। মুসলমান যদি 
সত্যিকার মুসলমান হয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অবশ্যই সাহায্য 
করিবেন বলিয়া ওয়াদা রহিয়াছে। 


৪) হযরত বিলাল হাবশী রোধিঃ )এর ইসলাম গ্রহণ ও 
নির্যাতন ভোগ 

হযরত বিলাল হাবশী (রাধিঃ) একজন বিখ্যাত্ত সাহাবী । যিনি 
মসজিদে নববীর স্থায়ী মুআজ্জিন ছিলেন। শুরুতে তিনি একজন কাফেরের 
গোলাম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তীহাকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট 
দেওয়া হইত। উমাইয়া ইবনে খালফ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল। সে 
তাহাকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দুপুরের সময় উত্তপ্ত বালুর উপর চিৎ করিয়া 
শোয়াইয়া একটি ভারি পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিত। যাহাতে 
তিনি নড়াচড়া করিতে না পারেন। আর বলিত যে, হয় এই অবস্থায় 
রোযিঃ) এই অবস্থাতেও “আহাদ আহাদ” বলিতেন অর্থাৎ আমার মাবুদ 
একমাত্র আল্লাহ। রাত্রে শিকলে বাধিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত এবং 
পরদিন উত্তপ্ত জমিনের উপর শোয়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত শরীরকে আরও বেশী 
ক্ষত-বিক্ষত করা হইত। যেন তিনি জিতিষ্ঠ হইয়া ইসলাম ত্যাগ করেন, 
নতুবা ছটফট করিতে করিতে মৃত্যমুখে পতিত হন। নির্ধাতনকারীরা ক্লান্ত 
হইয়া পড়িত। কখনও আবু জাহল কখনও উমাইয়া ইবনে খালফ কখনও 
বা অন্য কেহ পালাক্রমে শাস্তি দিত। প্রত্যেকে শাস্তি দিতে নিজের সম্পূর্ণ 
শক্তি ব্যয় করিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাকে এই অবস্থায় 
দেখিতে পাইয়া খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিলেন। 

ফায়দা £ যেহেতু আরবের মূর্তিপূজকগণ নিজেদের মুর্তিগুলিকেও 
মাবুদ বা উপাস্য বলিয়া মনে করিত, তাই উহার মুকাবিলায় ইসলামের 


তাহার সহিত সাক্ষাতপ্রার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দেওয়া হইত। তিনি 
ভাবিলেন, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক তথ্য তো পাওয়া যাইবেই না 
বরৎ উল্টা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অযথা নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায়ও হযরত আলী (রাযিঃ) ভাবিলেন যে, বিদেশী 
মুসাফির যে প্রয়োজনে আসিয়াছিল সম্ভবতঃ উহা পুরা হয় নাই। সুতরাং 
আজও তিনি তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং রাত্রে তাহার 
খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্ত এই রাত্রেও তাহাকে 
কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হইল না। তৃতীয় রাত্রেও আবার সেই একই 
অবস্থা হইল। এইবার হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, তুমি কি কাজে আসিয়াছ% তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি? হযরত 
আবু যর (াযিঃ) প্রথমে হযরত আলী (রাধিঃ)কে সত্য বলিবার শপথ ও 
অঙ্গীকার করাইলেন তারপর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। 
হযরত আলী রোযিঃ) বলিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। 
সকালে আমি যখন যাইব তখন তৃমিও আমার সহিত চলিও। আমি 
তোমাকে তাহার নিকট পৌছাইয়া দিব। তবে চরম বিরোধিতা চলিতেছে। 
অতএব পথ চলিবার সময় যদি এমন কোন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইয়া যায় যাহার দ্বারা আমার সঙ্গে চলার কারণে তোমার কোন ক্ষতির 
আশংকা দেখা দেয় তবে আমি পেশাব করিবার অথবা জুতা ঠিক করিবার 
ভান করিয়া বসিয়া পড়িব। তুমি সোজা হাঁটিতে থাকিবে। আমার জন্য 
অপেক্ষা করিয়া দীড়াইবে না। যেন তুমি আমার সঙ্গে যাইতেছ কেহ 
এইরূপ ধারণা করিতে না পারে। যাহা হউক, সকাল বেলা তিনি হযরত 
আলী (োযিঃ)এর সহিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
মুসলমান হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার 
কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন, তুমি এখনই ইসলাম গ্রহণের কথা 
প্রকাশ করিও না। চুপ চাপ নিজের কওমের নিকট চলিয়া যাও। যখন 
আমরা জয়লাভ করিব তখন চলিয়া আসিবে। হযরত আবু যর (রাযিঃ) 
আমার প্রাণ, এ সকল বেঈমানের মাঝে আমি চিৎকার করিয়া তাওহীদের 
এই কালেমা পাঠ করিব। সুতরাং তখনই তিনি মসজিদে হারামে গিয়া 
উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন_- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু 


আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ 


এই কালেমা পাঠের সাথে সাথে চতুর্দিক হইতে কাফেররা তাহার উপর 


ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং এত বেশী মারধর করিল যে, ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
দিল এবং তিনি মরণাপন্ন হইয়া গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রোযিঃ) ধিনি তখনও মুসলমান হন 
নাই হযরত আবূ যর (রাযিঃ)কে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর শুইয়া 
পড়িলেন এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কিরূপ জুলুম 
করিতেছ! এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের লোক। এই গোত্রটি সিরিয়া যাওয়ার 
পথে পড়ে। তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সিরিয়ার সহিত রহিয়াছে। 
এই ব্যক্তি মারা গেলে সিরিয়া যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে 
তাহাদেরও খেয়াল হইল যে, সিরিয়া হইতে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন 
পুরা হইয়া থাকে, সেখানকার রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়া মুসীবতের কারণ 
হইবে, এই ভাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন আবার তিনি হারাম 
শরীফে যাইয়া উচ্চকণ্ঠে কালেমা শাহাদত পাঠ করিলেন। লোকেরা এই 
কালেমা শুনা বরদাশত করিতে পারিত না। এইজন্য তাহার উপর 
ঝাপাইয়া পড়িল। দ্বিতীয় দিনও হযরত আববাস (রাযিঃ) তাহাদিগকে 
ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ভয় দেখাইয়া সরাইয়া দিলেন। 

ফায়দা £ স্বীয় ইসলামকে গোপন রাখ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হুকুম সত্বেও হযরত আবূ যর (োযিঃ) যাহা করিয়াছেন, 
উহা ছিল সত্যকে প্রকাশ করার প্রতি তাহার প্রবল আবেগ ও আগ্রহ। 
কারণ, ইহা সত্য দ্বীন, কাহারও বাপের ইজারাদারী নয় যে, তাহার ভয়ে 
গোপন রাখিতে হইবে। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, হয়তো নির্যাতন 
বরদাশত করিতে পারিবেন না। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) সম্পর্কে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অমান্য করার কথা 
কল্পনাও করা যায় না। এই বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কিছু আলোচনা স্বতন্ত্র 
একটি অধ্যায়ে আসিতেছে। যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত আবু যর (াধিঃ) সহজ পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকেই প্রাধান্য দিলেন। এই 
অনুসরণই এমন এক বস্তু ছিল, যে কারণে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সর্বপ্রকার 
উন্নতি সাহাবায়ে কেরামের পদচুম্বন করিতেছিল এবং সকল ময়দান 
তাহাদের আয়ত্তে ছিল। যে কেহ একবার কালেমা শাহাদত পড়িয়া 


ইসলামী ঝাণ্ডার ছায়াতলে আসিয়া যাইতেন কোন বড় শক্তিই তাহাকে 


- 
বাধা দিতে পারিত না। চরম কোন নির্যাতন_নিপীড়ন তাহাদিগকে দ্বীনের 


প্রচার হইতে বিরত রাখিতে পারিত না । 


হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রোধিঃ )এর কষ্ট সহ্য করা 

হযরত খাববাব রোধিঃ) ছিলেন সেই সকল সৌভাগ্যবান লোকদের 
'তিনি আল্লাহর রাস্তায় কঠিন হইতে কঠিনতর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। 
শুরুতেই পাঁচ ছয়জনের পর তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। এই 
জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। লোহার পোশাক পরাইয়া 
তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত। যাহার ফলে গরম আর প্রচণ্ড 
তাপে ঘামের পর ঘাম বাহির হইতে থাকিত। অধিকাংশ সময় উত্তপ্ত 
বালুর উপর শোয়াইরা রাখা হইত। ফলে কোমরের গোশত পর্যন্ত গলিয়া 
খসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি একজন মহিলার গোলাম ছিলেন। মহিলা 
সংবাদ পাইল যে, এই ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট যাওয়া-আসা করে। উহার শাস্তিস্বরূপ সে লোহা গরম করিয়া 
তাহার মস্তকে দাগ দিত। দীর্ঘদিন পর একবার হযরত ওমর রোযিঃ) 
তাহার খেলাফতের যমানায় হযরত খাব্বাব (রাধিঃ)এর নিকট তাহার 
যে, আপনি আমার কোমর দেখুন। হযরত ওমর (রাধিঃ) তাহার কোমর 
দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এমন কোমর তো কাহারো কখনও দেখি নাই। 
হযরত খাববাব (রাধিঃ) আরজ করিলেন, প্রজ্জ্বলিত কয়লার উপর 
আমাকে শোয়াইয়া টানা-হেচড়া করা হইয়াছে। আমার কোমরের চর্বি ও 
রক্ত দ্বারা এ আগুন নিভিয়াছে। এই অবস্থার পরও যখন ইসলামের 
তরক্ী হইল এবং সচ্ছলতা আসিল তখন উহার উপর ক্রন্দন করিতেন যে, 
খোদা না করুন আমাদের দুঃখ-কষ্টের বদলা দুনিয়াতেই পাইয়া গেলাম 
নাতো! 

হযরত খাববাব রোধিঃ) বলেন, একদিন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অভ্যাসের খেলাফ খুব দীর্ঘ নামায পড়িলেন। 
সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, ইহা ছিল আশা ও ভয়ের নামায । আমি 
এই নামাযের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনটি বিষয়ে দোয়া 


আমি এই দোয়া করিয়াছি যে, দুর্ভিক্ষের কারণে আমার সমস্ত উন্মত যেন 


করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে দুইটি কবুল হইয়াছে আর একটি কবুল হয় নাই। | 


ধবৎস না হইয়া যায়। ইহা কবুল হইয়াছে। দ্বিতীয় এই দোয়া করিয়াছি যে, 
তাহাদের উপর এমন কোন দুশমন যেন ক্ষমতা লাভ না করে, যে 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধবংস করিয়া দেয়। এই দোয়াও কবুল হইয়াছে। 
তৃতীয় এই দোয়া করিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর যেন 
ঝগড়া-বিবাদ না হয়। এই দোয়া কবৃল হয় নাই। 

হযরত খাববাব (রোধিঃ) সীয়ত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং 
তিনিই সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি কুফায় দাফন হইয়াছেন। ইন্তেকালের পর 
হযরত আলী (রোধিঃ) তাহার কবরের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, 
আল্লাহ তায়ালা খাববাব (রাধিঃ)এর উপর রহম করুন। নিজের আগ্রহে 
মুসলমান হইয়াছেন, নিজের খুশীতে হিজরত করিয়াছেন এবং আজীবন 
জেহাদে কাটাইয়াছেন। বহু দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। 
ভাগ্যবান এ ব্যক্তি যে কিয়ামতকে স্মরণ রাখে এবং হিসাব_নিকাশের 
প্রস্তুতি নেয়, জীবিকার উপযোগী সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং আপন 
মাওলাকে রাজী করিয়া নেয়। (উিসদুল-গাবাহ) | 

ফায়দা £ বাস্তবিকই মাওলাকে রাজী করা এই সকল সৌভাগ্যবান 
লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কেননা তাহাদের জীবনের প্রতিটি কাজই ছিল 
মাওলা পাকের সন্তুষ্টির জন্য। 


ভে হবরততআন্মার ওীহারশিতামাতারঘটন 
হযরত আম্মার রোযিঃ) ও তাহার মাতা-পিতাকেও কঠিন হইতে 
কঠিনতর নির্যাতন করা হইয়াছিল। ভি 
উপর তাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইত। সেখান দিয়া যাতায়াতের সময় 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে ধৈর্যধারণের উপদেশ 
দিতেন এবং জানাতের সুসংবাদ দান করিতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার পিতা 
হযরত ইয়াসির রোযিঃ) নির্যাতন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জালেমরা 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই। 
অভিশপ্ত আবু জাহল তাহার মাতা হযরত সুমাইয়্যা রোযিঃ)এর 
লজ্জাস্থানে একটি বর্শা নিক্ষেপ করে। যাহার আঘাতে তিনি শহীদ হইয়া 
যান। এতদসত্তবেও ইসলাম ত্যাগ করেন নাই অথচ তিনি বৃদ্ধা ও দুর্বল 
ছিলেন কিন্তু এ হতভাগ্য কোন কিছুরই খেয়াল করে নাই। ইসলামে 
তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন করেন। ইসলামের 
সর্বপ্রথম মসজিদ হযরত আম্মার (রোিঃ) তৈয়ার করেন। হুযূর আকরাম 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনায় তাশরীফ 


-৪০ 


লইয়া গেলেন তখন হযরত আম্মার (রাযিঃ) বলিলেন যে, হুযূর 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছায়াদার ঘর নির্মাণ করা 
উচিত; যেখানে তিনি তাশরীফ রাখিবেন, দুপুর বেলায় আরাম করিবেন 
এবং নামাযও ছায়ার মধ্যে পড়িতে পারিবেন। অতঃপর কুবা নামক স্থানে 
হযরত আম্মার (রাযিঃ) প্রথমে পাথর জমা করেন এবং ইহার পর 
মসজিদ নির্মাণ করেন। | 

অত্যন্ত জোশের সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিতেন। একবার উচ্ছ্বসিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, এখন যাইয়া বন্ধুদের সহিত মিলিত হইব ; 
হযরত মৃহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তীহার জামাতের 
সহিত মিলিব। এমন সময় পিপাসা লাগিল, কোন একজনের নিকট পানি 
চাহিলেন। তিনি দুধ পেশ করিলেন। দুধ পান করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, তুমি 
দুনিয়াতে সর্বশেষ বন্ত দুধ পান করিবে। ইহার পর পরই তিনি শহীদ হইয়া 
যান। এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল ৯৪ বংসর। কেহ কেহ এক_আধ 
বৎসর কমও বলিয়াছেন। (উিসদুল-গাবাহ) 


(৮) হযরত সোহাইব রোধিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ 

হযরত সোহাইব রোধিঃ)ও হযরত আম্মার রোযিঃ)এর সহিত ইসলাম 
গ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত 
আরকাম (রাঘিঃ)এর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুইজনই 
আলাদাভাবে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘটনাক্রমে বাড়ীর 
দরজায় উভয়েরই সাক্ষাৎ হইয়া গেল। উভয়েই একে অপরের আগমনের 
কারণ জানিলেন। দেখা গেল দুইজনের একই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ 
করা ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া উপকৃত 
হওয়া উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। 

এবং ইসলাম গ্রহণের পর তৎকালীন এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল জামাতের 
উপর যে অত্যাচার হইত তাহাদের বেলায়ও উহার ব্যতিক্রম হইল না। সর্ব 
প্রকারে নির্যাতন চালানো হইল এবং কষ্ট দেওয়া হইল। অবশেষে হযরত 
সোহাইব (রাধিঃ) নিরুপায় হইয়া হিজরত করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু 
কাফেররা ইহাও সহ্য করিতে পারিত না যে, কোন মুসলমান অন্য কোথাও 
যাইয়া শান্তিতে জীবন যাপন করুক। তাই কেহ হিজরত করিতেছে 
জানিতে পারিলে তাহাকে পাকড়াও করিবার চেষ্টা করিত, যাহাতে 
অত্যাচার নিগীড়ন হইতে রেহাই পাইতে না পারে। অতএব তাহার 


৬২৬ 


ও প্র ৩ 
পিছনেও লাগিয়া গেল এবহ এ রে তাত পাকড়াও করিতে 
গেল। তিনি আপন তীর দান সামলাইয়া লইলেন যাহাতে তীর ছিল এবং 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_-দেখ, তোমরা ভালভাবেই অবগত 
আছ যে, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ তীরন্দাজ। একটি তীর 
বাকী থাকিতেও তোমরা আমার নিকটবততী হইতে পারিবে না। আর যখন 
একটি তীরও অবশিষ্ট থাকিবে না তখন আমি আমার তলোয়ার দ্বারা 


| তোমাদের মুকাবিলা করিব। হাঁ, যখন তলোয়ারও আমার হাতে থাকিবে 


না, তখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। অতএব, যদি তোমরা চাও 
সন্ধান তোমাদিশকে দিতে পারি। আমার দুইটি বাঁদীও রহিয়াছে। তাহাও 
তোমরা লইয়া যাও। ইহাতে তাহারা রাজী হইয়া গেল। তিনি তাহার 
সম্পদ দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। এই সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের এই 
আয়াত নাষিল হইয়াছে__ 


32 2008 ৫7220 ৫০৫৪৫ ০ চে ও 
অর্থাৎ কিছু লোক এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সন্তৃষ্টি লাভের জন্য 
নিজের জীবন ক্রয় করিয়া লয়। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত 
মেহেরবান। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় কুবায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনি হযরত সোহাইব রোধিঃ)কে দেখিয়া বলিলেন, বড় 
লাভের ব্যবসা করিয়াছ। হযরত সোহাইব রোধিঃ) বলেন, হুযুর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খেজুর খাইতেছিলেন। আমার 
চোখে অসুখ ছিল, আমিও তাঁহার সহিত খেজুর খাইতে লাগিলাম। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার চোখ উঠিয়াছে আবার 
খেজুরও খাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, হুযুর ! আমি সেই চোখের পক্ষ 
হইতে খাইতেছি যাহা ভাল আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার জওয়াব শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ৰ 
হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বড় বেশী খরচ করিতেন বিধায় হযরত ওমর 
(রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি অহেতুক খরচ কর। তিনি আরজ 
করিলেন, আমি কোথায়ও অন্যায়ভাবে খরচ করি না। হযরত ওমর 
(রোধিঃ) ইন্তেকালের সময় হযরত সোহাইব (রাযিঃ)কে তাহার জানাযার 


| নামায পড়াইবার জন্য ওসিয়ত করিয়াছিলেন। উসদুল-গাবাহ) 


৬২৭ 


_ হেকারাঃত সাহাবা_ডহ 
(৯) হযরত ওমর রোধিঃ)এর ঘটনা 

হযরত ওমর রোযিঃ) যাহার পবিত্র নামের উপর মুসলমানরা আজ 
গৌরব বোধ করে। যাহার ঈমানী জোশের কারণে আজ তেরশত বৎসর 
পরেও কাফেরদের অন্তর ভয়ে ভীত হয়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
মুসলমানদের বিরোধিতা করা ও তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার 
চেষ্টায় লাগিয়া থাকিতেন। একদিন কাফেররা পরামর্শ সভা আহবান 
করিল যে, এমন কেউ আছে কি যে মুহাম্মদকে কতল করিয়া দিবে? 
ওমর (রাধিঃ) বলিলেন, আমিই করিব। লোকেরা বলিল, নিঃসন্দেহে 
তোমার পক্ষেই উহা সম্ভব। ওমর (াধিঃ) তলোয়ার হাতে লইয়া উঠিয়া 
দীঁড়াইলেন ও রওয়ানা হইলেন। এই খেয়ালে চলিতেছিলেন পথিমধ্যে 
যুহরা গোত্রের হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের সহিত তাহার 
সাক্ষাত হইল। (কেহ কেহ অন্য ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন।) তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ওমর! কোথায় যাইতেছ£? ওমর রোযিঃ) বলিলেন, মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হত্যা করার ফিকিরে আছি। 
নেউযুবিল্লাহ) সাআদ বলিলেন, বনু হাশেম, বনু যুহরা ও বনু আবদে 
মানাফ হইতে তুমি কিভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে? তাহারাও তো তোমাকে 

এই উত্তর শুনিয়া ওমর (রাযিঃ) বিগড়াইয়া গেলেন। বলিতে 
লাগিলেন মনে হইতেছে তুইও বেদ্বীন (অর্থাৎ মুসলমান) হইয়া গিয়াছিস? 
আয় তোকেই আগে শেষ করি। এই বলিয়া তিনি তলোয়ার বাহির 
করিলেন। হযরত সাআদও বলিলেন, হাঁ, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি। 
এই কথা বলিয়া তিনিও তলোয়ার বাহির করিলেন। উভয় দিক হইতে 
তরবারী চলিবার উপক্রম হইতেই হযরত সাআদ (রাধিঃ) বলিলেন, আগে 
নিজের ঘরের খবর লও । তোমার বোন ও ভগ্নিপতি দুইজনই মুসলমান 
হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিবার সাথে সাথে ওমর (াধিঃ) ক্রোধে অধির 
| হইয়া উঠিলেন এবং সোজা বোনের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে তখন (পূর্বে 
৬নৎ ঘটনায় উল্লেখিত) হযরত খাববাব (রাধিঃ) ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া 
স্বামী-স্ত্রী দুইজনকে কুরআন শরীফ পড়াইতেছিলেন। ওমর রোযিঃ) 
তাহাদেরকে কপাট খুলিতে বলিলেন। ওমর (োধিঃ)এর আওয়াজ 
শুনিবামাত্র হযরত খাববাব (রাযিঃ) তাড়াতাড়ি ভিতরে আত্মগোপন 
করিলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ার দরুন কুরআনের আয়াত লিখিত কাগজখানা 
বাহিরেই থাকিয়া গেল। বোন কপাট খুলিয়া দিলেন আর হযরত ওমর 


(রোধিঃ)এর হাতে কোন বস্তু ছিল যাহা দ্বারা বোনের মাথায় আঘাত 
করিলেন। সাথে সাথে মাথা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। এবং বলিলেন, 
আপন জানের দুশমন! তুইও বেদ্বীন হইয়া গেলি? অতঃপর ঘরের ভিতর 
কিসের আওয়াজ ছিল? ভগ্নিপতি বলিলেন, কথাবার্তা বলিতেছিলাম। 
ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তোমরা কি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছ? ভগ্নিপতি বলিলেন, অন্য ধর্ম যদি সত্য হয় তবে? ইহা 
শুনিবামাত্রই তাহার দাড়ি ধরিয়া সজোরে টান মারিলেন এবং অত্যন্ত 
ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে মাটির উপর 
ফেলিয়া বেদম মারপিট করিলেন। বোন তাহাকে ছাড়াইতে গেলে তাহার 
মুখে এত জোরে থাপ্পড় মারিলেন যে, রক্ত বাহির হইয়া আসিল। যাহাই 
হউক, তিনিও উমরেরই বোন ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, ওমর! 
আমাদেরকে এইজন্য মারা হইতেছে যে, আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। 
হা, নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। এবার তোমার যাহা ইচ্ছা 
হয় করিতে পার। এই সময়ে হযরত উমরের দৃষ্টি কুরআনের আরাত 
লিখিত এ কাগজখানার উপর পড়িল, যাহা তাড়াহুড়ার কারণে বাহিরেই 
রহিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে মারপিট করার দরুন ক্রোধের তীব্রতাও কমিয়া 
আসিয়াছিল। ইহা ছাড়া বোনের এরূপ রক্তাক্ত হইয়া যাওয়ার কারণে 
কিছুটা লঙ্জাও লাগিতেছিল। বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা উহাতে কি আছে 
আমাকে দেখাও? বোন বলিয়া উঠিলেন, তৃমি অপবিত্র আর অপবিত্র 
অবস্থায় উহা স্পর্শ করা যায় না। ওমর রোযিঃ) বারবার বলিতে লাগিলেন 
কিন্ত বোন ওজু-গোসল ব্যতীত দিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে ওমর 
গোসল করিলেন এবং কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িলেন। উহাতে সুরা 
ত্বাহা লিখিত ছিল। পড়িতে আরন্ত করিলেন_ 
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অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। 
সুতরাৎ তোমরা আমারই বন্দেগী কর এবং আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে 
নামায কায়েম কর। 

এই পর্যন্ত পড়িতেই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি 
বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা আমাকেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া চল। এই কথা শুনিয়া হযরত খাববাব 
রোযিঃ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে 


হেকায়াতে সাহাবা ৩৪ রী 

ওমর! আমি আপনাকে সুসংবাদ দিতেছি যে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে 
আল্লাহ! ওমর ও আবু জাহল-এর মধ্যে যাহাকে আপনার পছন্দ হয় 
তাহার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। (এই দুইজনই শক্তি ও বীরত্বে 
প্রসিদ্ধ ছিল।) মনে হইতেছে আপনার সম্পকেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল হইয়াছে। 

তঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির 
হইলেন এবং জুমার দিন সকাল বেলায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি 
মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে কাফেরদের মনোবল ভাঙ্জিয়া পড়িতে 
লাগিল। কিন্ত তখনও পর্যত্ত মুসলমানগণ সংখ্যায় ছিলেন অতি নগন্য। 
অপরপক্ষে ছিল সমগ্র মক্কা তথা সমগ্র আরব। কাজেই তাহাদের মধ্যেও 
নতুন জোশ পয়দা হইল এবং সভা সমিতি ও পরামর্শের মাধ্যমে 
সভা-সমিতি ও সলাপরামর্শ করিয়া মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস 
করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা ও তদবীর করা হইত। তবে হযরত 
ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণে এতটুকু লাভ অবশ্যই হইয়াছিল যে, 
মুসলমানগণ মক্কার মসজিদে নামায পড়িতে লাগিলেন। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর রোযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ 
ছিল মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং তাহার খেলাফত ছিল 
রহমতম্বরূপ। (উিসদুল-গাবাহ্‌) 


(১০) মুসলমানদের হাবশায় হিজরত এবং 

আবু তালিবের ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হওয়া 
মুসলমান ও তাহাদের সর্দার ফখ্রে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর যখন কাফেরদের পক্ষ হইতে জুলুম-অত্যাচার চলিতে 
থাকিল এবং প্রত্যহ তাহা কমিবার পরিবর্তে বাড়িতেই থাকিল তখন 
রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম 
রোষিঃ)কে এই মর্মে অনুমতি দিলেন যে, তাহারা যেন এইখান হইতে 
অন্য কোন স্থানে চলিয়া যান। তখন অনেকেই সাহাবায়ে কেরাম হাবশায় 
হিজরত করেন। হাবশার বাদশা যদিও খৃষ্টান ছিলেন এবং তখনও পর্যস্ত 
মুসলমান হন নাই কিন্তু তাহার নরমদিল ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার খ্যাতি 
ছিল। সুতরাং নবুওতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে প্রথম একটি জামাআত 
হাবশায় হিজরত করেন। এই দলে এগার বা বারজন পুরুষ এবং চার বা 
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[.___ প্রথম অধ্যায়-__ ৩৫. 
যাহাতে তাহারা যাইতে না পারেন। কিন্তু তাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই। 
[মুসলমানগণ হাবশায় পৌছার কিছুদিন পরই সংবাদ পাইলেন যে, 
মক্কাবাসী সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং ইসলামের বিজয় 
হইয়াছে। এই সংবাদে তাহারা খুবই আনন্দিত হইলেন এবং দেশে ফিরিয়া 
আসিলেন। কিন্তু মক্কার নিকটে পৌছিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই 
সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল ছিল। মক্কার লোকেরা পূর্বের মতই বরং আগের চাইতে 
আরও বেশী শক্রতা ও অত্যাচারে লিপ্ত রহিয়াছে। তখন তাহারা ভীষণ 
সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে তাহাদের অনেকে সেখান হইতে 
আবার হাবশায় ফিরিয়া গেলেন। কেহ কেহ কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
মকায় প্রবেশ করিলেন। ইহাকে “হাবশার প্রথম হিজরত” বলা হয়। 
অতঃপর একটি বড় জামাত কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া 
হাবশায় হিজরত করেন। এই জামাআতে তিরাশিজন পুরুষ ও আঠারজন 
হয়। কোন কোন সাহাবী উভয় হিজরত করিয়াছিলেন। আর কেহ কেহ 
একটিতে শরীক ছিলেন। কাফেররা যখন দেখিল যে, মুসলমানেরা হাবশায় 
হিজরত করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করিতেছে। ইহাতে তাহাদের 
গোস্বা আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা বহু উপহার-উপটৌকন সহ হাবশার 
বাদশা নাজাশীর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠাইল। প্রতিনিধিদল বাদশার 
উচ্চপদস্থ সভাসদ ও পান্্রীদের জন্যও বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী সাথে 
করিয়া লইয়া গেল। তাহারা প্রথমে পান্্রী ও সভসদদের সহিত সাক্ষাত 
করিল এবং উপহার সামন্্রী দিয়া বাদশার দরবারে তাহাদের জন্য সুপারিশ |. 
করিবার ওয়াদা লইল। অতঃপর প্রতিনিধিদল বাদশার দরবারে হাজির 
হইল। প্রথমে তাহারা বাদশাকে সেজদা করিল। অতঃপর উপটৌকন পেশ 
করিয়া নিজেদের দরখাস্ত পেশ করিল এবং ঘুষখোর আমলারা উহা 
সমর্থন করিল। প্রতিনিধিদল বলিল, হে বাদশাহ! আমাদের কওমের 
কিছুসংখ্যক নির্বোধ ছেলে নিজেদের পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া একটি 
নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই ধর্ম সম্বন্ধে না আমরা কিছু জানি আর না 
আপনি কিছু জানেন। তাহারা আপনার দেশে আশ্রয় লইয়াছে। 
আমাদিগকে মক্কার সন্ভ্রান্ত লোকেরা এবং তাহাদের বাপ-চাচা ও 
আত্মীয়-স্বজনরা তাহাদিগকে ফেরত নেওয়ার জন্য আপনার দরবারে 
পাঠাইয়াছেন। আপনি তাহাদিগকে আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিন। 


পূর্ণ তদন্ত করা ব্যতীত তোমাদের নিকট তাহাদিগকে সোপর্দ করা সম্ভব 
_ভভভ7 


[__ হেকায়াতে সাহাবা ৩৬7 
নয়। প্রথমে আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া বিষয়টি তদন্ত করিব। যদি 
তোমাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় তবে সোপর্দ করিয়া দিব। সুতরাং 
মুসলমানদিগকে ডাকা হইল। মুসলমানগণ প্রথমে খুবই পেরেশান হইলেন 
যে, কি করিবেন। কিন্ত আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে সাহায্য করিল। 
হিম্মতের সহিত তাহারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দরবারে উপস্থিত হইয়া 
স্পষ্ট কথা বলা উচিত। বাদশার নিকট পৌছিয়া তাহারা সালাম করিলেন। 
কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, শাহী আদব ও রীতি অনুযায়ী তোমরা 
বাদশাকে সেজদা করিলে না কেন? তাহারা বলিলেন, আমাদিগকে 
আমাদের নবী আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও সেজদা করিতে অনুমতি 
দেন নাই। অতঃপর বাদশাহ তাহাদের হাল-অবস্থা জানিতে চাহিলেন। 
হযরত জাফর রোযিঃ) অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, আমরা অজ্ঞতা ও 
মূর্খতায় পতিত ছিলাম। না আল্লাহকে জানিতাম, না তাহার রাসূলগণ 
সম্পর্কে জানিতাম। আমরা পাথর পুজা করিতাম, মৃত জীব-জস্ত 
খাইতাম, মন্দ কাজে লিপ্ত থাকিতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন করিতাম। 
আমাদের সবলেরা দুর্বলদেরকে ধবংস করিয়া দিত। আমরা এই অবস্থার 
মধ্যে ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন 
রাসূল প্রেরণ করিলেন। যাহার বংশ মর্যাদা, সত্যতা, আমানতদারী ও 
পরহেযগারী সম্পর্কে আমরা ভালরূপ জানি, তিনি আমাদিগকে 
শরীকবিহীন এক আল্লাহর এবাদতের দিকে আহবান করিলেন এবং পাথর 
ও মৃর্তিপূজা করিতে নিষেধ করিলেন। আমাদিগকে সৎকর্ম করিবার হুকুম 
দিলেন। মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি আমাদেরকে সত্য 
সদকা খয়রাত করিতে হুকুম দিলেন এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দিলেন। 
যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, কাহারও প্রতি 
অপবাদ দেওয়া এবং এই ধরনের সকল মন্দ কাজ হইতে নিষেধ 
করিলেন। আমাদিগকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিলেন। আমরা তাহার প্রতি 
ঈমান আনিলাম। তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিলাম। এই কারণে আমাদের 
কওম আমাদের শত্র হইয়া দীঁড়াইল এবং আমাদেরকে সর্বপ্রকারে কষ্ট 
দিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া আমাদের নবীর হুকুম মুতাবেক আমরা 
আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। বাদশাহ বলিলেন, তোমাদের নবী যে 
কুরআন লইয়া আসিয়াছেন উহার কিছুটা আমাকে শুনাও। হযরত জাফর 


(রাখিঃ) সূরা মারয়ামের প্রথম কয়েকখানি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। 


যাহা শুনিয়া বাদশাও কীদিলেন এবং উাহিত তাহার বিপুল সংখ্যক 
পান্রীরাও সকলেই এত কীদিল যে, দাড়ি ভিজিয়া গেল। 

অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, খোদার কসম! এই কালাম এবং যাহা 
হযরত মুসা আঃ) লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা একই নূর হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়াছে। এই বলিয়া তিনি মক্কার প্রতিনিধি দলকে পরিষ্কার 
ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, আমি ইহাদিগকে কিছুতেই তোমাদের নিকট 
সোপর্দ করিব না। ইহাতে কাফেররা খুব পেরেশান হইয়া পড়িল, কেননা 
চরমভাবে অপদস্থ হইতে হইল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল। এক 
ব্যক্তি বলিল, আগামীকাল আমি এমন চাল চালিব যে, বাদশাহ 
ইহাদিগকে সমূলে ধবংস করিয়া দিবে। সঙ্গীরা বলিল, এরূপ করা উচিত 
হইবে না। মুসলমান হইয়া গেলেও তাহারা তো আমাদেরই 
আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু সে কিছুতেই তাহা মানিল না। পরদিন আবার 
বাদশাহের নিকট যাইয়া বলিল যে, এই মুসলমানগণ হযরত ঈসা 
(আঃ)এর শানে বেআদবী করিয়া থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)কে তাহারা 
আল্লাহর বেটা বলিয়া স্বীকার করে না। 

বাদশাহ পুনরায় মুসলমানদিগকে তলব করিলেন। সাহাবীগণ বলেন 


] যে, দ্বিতীয় দিন তলব করার কারণে আমরা আরও বেশী পেরেশান হইয়া 


পড়ি। যাহাই হউক আমরা হাজির হইলাম। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তোমরা কি বল? তাহারা বলিলেন, আমরা 
উহাই বলিয়া থাকি যাহা আমাদের নবীর উপর তাহার শানে নাধিল 
হইয়াছে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল, তাহার রূহ ও তাহার 
কালেমা, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সতী সাধ্ৰী কুমারী মার্য়াম (আঃ)এর 
ভিতরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাজাসী বলিলেন, হযরত ঈসা (আঃ)ও 
ইহার বেশী বলিতেন না। পাদ্রীরা এই বিষয়ে পরস্পর অসন্তোষ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। নাজাসী বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে 
থাক। 

অতঃপর বাদশাহ কাফেরদের সকল উপহারসামন্ত্রী ফেরত দিয়া দিলেন 
এবং মুসলমানদিগকে বলিলেন যে, তোমরা নিরাপদ। যে কেহ 
তোমাদেরকে কষ্ট দিবে তাহার জরিমানা দিতে হইবে । আর এই ঘোষণা 
প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, কেহ মুসলমানদিগকে কষ্ট দিলে তাহাকে 
জরিমানা দিতে হইবে। এই ঘোষণার পর সেখানে মুসলমানদের আরও 
বেশী সম্মান হইতে লাগিল। অপরদিকে মক্কার প্রতিনিধিদলকে অপদস্থ 
হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। 


ইহার পর মক্কার কাফেরদের গোস্বা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু 
| হযরত ওমর (োধিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ তাহাদের অন্তরে আরও জালা সৃষ্টি 
করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা সর্বদা এই ফিকিরে থাকিত যেন 
মুসলমানদের সহিত লোকদের মেলামেশা বন্ধ হইয়া যায় এবং যে কোন 
ভাবে ইসলামের বাতি নিভিয়া যায়। এইজন্য মক্কার সরদারদের এক বড় 
জামাত সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করিল যে, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে হত্যা 
করাও কোন সহজ কাজ ছিল না। কেননা, বনু হাশেমও সংখ্যা গরিষ্ঠ 
এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে গণ্য হইত। তাহাদের অধিকাংশ যদিও 
মুসলমান হইয়াছিল না, কিন্তু যাহারা মুসলমান ছিল না তাহারাও হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব 
এঁ সমস্ত কাফেররা একজোট হইয়া একটি অঙ্গীকার করিল যে, বনু হাশেম 
ও বনু মৃত্তালিবের সহিত বয়কট করা হউক। কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে 
নিজের কাছে বসিতে দিবে না, তাহাদের সহিত কেহ বেচাকেনা করিবে না, 
কথাবার্তা বলিবে না, তাহাদের ঘরে যাইবে না এবং তাহাদেরকে নিজেদের 
ঘরে আসিতে দিবে না আর ততক্ষণ পর্যস্ত কোন আপোষ হইবে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা 
করার জন্য সোপর্দ করিবে না। এই অঙ্গীকার শুধু মৌখিক কথার উপরই 
শেষ হইল না বরং কাশজে লিপিবদ্ধ করিয়া নবুওতের সপ্তম বর্ষের 
পহেলা মুহররম তারিখে বাইতুল্লাহ শরীফের দরজায় লটকাইয়া দেওয়া 
হইল, যাহাতে প্রত্যেকেই উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও উহাকে 
মানিরা চলার চেষ্টা করে। এই বয়কটের কারণে মুসলমানগণ দীর্ঘ তিন 
বছর পর্যন্ত দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত একটি ঘাঁটিতে নজরবন্দী হইয়া 
থাকেন। না বাহিরের কেহ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত, না 
তাহারা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। না মক্কার কাহারও 
নিকট হইতে কোন কিছু খরিদ করিতে পারিতেন, না বাহির হইতে আগত 
কোন ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। যদি কেহ বাহিরে 
আসিত তবে তাহাকে মারপিট করা হইত। কাহারও নিকট প্রয়োজনের 
কথা প্রকাশ করিলে পরিষ্কার না করিয়া দিত। সামান্য খাদ্যদ্রব্য যাহা 
তাহাদের নিকট ছিল উহাতে আর কতদিন চলিতে পারে? শেষ পর্যস্ত 
দিনের পর দিন অনাহারে কাটিতে লাগিল। মহিলা ও শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণা 
সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিত এবং চিৎকার করিত। শিশুদের কষ্ট 
তাহাদের অভিভাবকদিগকে নিজেদের ক্ষুধার যন্ত্রণার চাইতেও অধিক 


ব্যথিত করিত। 

অবশেষে তিন বছর পর আল্লাহর ফযলে সেই অঙ্গীকারপত্রকে 
উইপোকায় খাইয়া ফেলিল। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের এই 
মুসীবত দূর হইল। তিন বছরের এই দিনগুলি এরূপ কঠিন বয়কট ও 
নজরবন্দী অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে। আর এই অবস্থায় তাহাদের উপর 
দিয়া কিরূপ দুঃখকষ্ট অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে 
না। কিন্তু এতদসত্বেও সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত 
স্বীয় দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছেন বরং উহার প্রচার-প্রসারেও সচেষ্ট 
রহিয়াছেন। 

ফায়দা £ এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এমন সকল লোকেরা ভোগ করিয়াছেন 
যাহাদের নামে আজ আমরা পরিচয় লাভ করি এবং নিজেদেরকে 
তাহাদের অনুসারী বলিয়া দাবী করি এবং আমরা সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযিঃ)দের মত উন্নতির স্বপ্নু দেখি। কিন্তু একসময় একটু চিন্তা করিয়াও 
দেখা উচিত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাধিঃ) কি পরিমাণ ত্যাগ ও কুরবানী 
করিয়াছি। বস্তুতঃ সফলতা ও কামিয়াবী সর্বদা চেষ্টা ও পরিশ্রম অনুপাতে 
হইয়া থাকে। আমরা চাই আরাম-আয়েশ, বদ-দ্বীনী ও দুনিয়া উপার্জনে 
কাফেরদের কাঁধে কীধ মিলাইয়া চলি আর ইসলামী তরকীও আমাদের সঙ্গী 


হউক। ইহা কিভাবে সম্ভব? 
৮9০4০ ৪/র্প 
অর্থাৎ, হে আরাবী! আমার ভয় হয় তৃমি কাবা শরীফে পৌছিতে 
পারিবে না। কেননা, তুমি যে পথ ধরিয়াছ উহা তূর্কিস্তানের পথ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি 

দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং দ্বীনের খাতিরে স্বীয় জান-মাল, 

ইফ্যত-আবরু সর্বস্ব উজাড় করিয়া দেওয়া সত্তবেও__যাহার কিছু নমুনা 

ইতিপূর্বে আপনারা দেখিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রািঃ)দের মধ্যে 

আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি যে পরিমাণ পাওয়া যাইত, আল্লাহ করুন, 

উহার সামান্য কিছু আমাদের মত গুনাহগারদেরও নসীব হইয়া যায়। 


এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা হইতেছে। 


হেকায়াতে সাহাবা- ৪০ 
(১) ঝড়-তুফানের সময় হুযূর সোঃ)-এর তরীকা 

হযরত আয়েশা রোযিঃ) বলেন, যখন আকাশে মেঘ, ঝড় ইত্যাদি 
দেখা দিত তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় উহার 
প্রভাব পরিলক্ষিত হইত এবং চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া যাইত। এবং 
ভয়ে কখনও ঘরের ভিতরে যাইতেন কখনও বাহিরে আসিতেন আর এই 
দোয়া পড়িতে থাকিতেন-__ ৃ 
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এডিবির লি 
কামনা করিতেছি এবং এই বাতাসের মধ্যে বৃষ্টি ইত্যাদি) যাহা কিছু আছে 
উহার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং যেই জন্য উহা পাঠানো হইয়াছে এসব 
কিছুর মঙ্গল কামনা করিতেছি। আর এই বাতাসের অমঙ্গল হইতে এবং 
উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং যেই উদ্দেশ্যে উহা প্রেরিত হইয়াছে 
এসব কিছুর অমঙ্গল হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। 

আর যখন বৃষ্টি শুরু হইয়া যাইত তখন চেহারায় আনন্দ প্রকাশ 
পাইত। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব লোকই যখন মেঘ 
দেখে বৃষ্টির আলামত মনে করিয়া খুশী হয় কিন্তু আপনার মধ্যে একপ্রকার 
বিচলিত ভাব দেখিতে পাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন, হে আয়েশা! আমার নিকট ইহার কি নিশ্চয়তা রহিয়াছে যে, 
উহার মধ্যে আযাব নাই! কওমে আদকে বাতাসের দ্বারাই আযাব দেওয়া 
হইয়াছিল। তাহারা মেঘ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল যে, উহা হইতে 
আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে। অথচ উহার মধ্যে আযাব 
ছিল। দুরে মানসূর) 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন__ 
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অর্থা২_আদ জাতি যখন এই মেঘমালাকে নিজেদের বস্তির দিকে 
আসিতে দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে, এই মেঘমালা তো 
আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন,) না উহা 
তো বর্ষণকারী নয় বরং উহা তো সেই আযাব যাহার জন্য তোমরা 
তাড়াহুড়া করিতে । (অর্থাৎ তোমরা নবীকে বলিতে যে, তুমি যদি সত্যবাদী 


হও জরে আমাদের উপর লায়ন সই আস।) ইহা একটি বাতা 


যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে, যাহা তাহার রবের হুকুমে 
প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস 'করিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা এই ঘূর্ণবার্তার ফলে 
এমনভাবে ধবংস হইয়া গেল যে, তাহাদের ঘর-বাড়ীর চিহ্ন ব্যতীত আর 
কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বস্ততঃ অপরাধীদেরকে আমি এইভাবেই শাস্তি 
দিয়া থাকি। (বয়ানুল কুরআন) 

সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন হওয়া স্বয়ং তাঁহারই এরশাদ দ্বারা 
সকলে অবগত হইয়াছে। খোদ কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে, হে নবী! 
আপনি তাহাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমি কখনও আযাব দিব না। 
আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা থাকার পরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খোদাভীতির অবস্থা এই ছিল যে, ঝড়-তৃফানের আলামত 
দেখিলেই পূর্ববর্তী কওমসমূহের আযাবের কথা স্মরণ হইয়া যাইত। 
সেইসঙ্গে আমাদের অবস্থার প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা উচিত 
যে, আমরা সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকিয়াও ভূমিকম্প ইত্যাদি আযাব-গযব 
স্বচক্ষে দেখার পর উহার দ্বারা ভীত হইয়া তওবা-এস্তেগফার ও নামাযে 
মশগুল হওয়ার পরিবর্তে নানা প্রকার অর্থহীন গবেষণায় ব্যস্ত হইয়া 
পড়ি। 


অন্ধকারের সময় হযরত আনাস রোযিঃ )এর আমল 

নযর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ)এর 
জীবদ্দশায় একবার দিনের বেলায় ভীষণ অন্ধকার হইয়া গেল। আমি 
হযরত আনাস রোধিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও কি এইরূপ অবস্থা 
হইত? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পানাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যমানায় তো বাতাস একটু জোরে চলিলেই আমরা কিয়ামত 
আসিয়া গেল কিনা এই ভয়ে দৌড়াইয়া মসজিদে চলিয়া যাইতাম। অপর 
এক সাহাবী হযরত আবু দারদা রোযিঃ) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, ঘুর্ণিঝড় শুরু হইলে তিনি পেরেশান হইয়া 
মসজিদে চলিয়া যাইতেন। (জামউল-ফাওয়ায়োদ) 

ফায়দা ৪ আজ যত বড় বিপদ ও বালা-মুসীবতই আসুক আমাদের 
কাহারও কি মসজিদের কথা স্মরণ হয়? সাধারণ মানুষের কথা বাদই 
দিলাম, খাছ ব্যক্তিদের মধ্যেও কি উহার প্রতি কোন গুরুত্ব দেখা যায়? 
এই প্রশ্নের জবাব আপনি নিজেই চিত্তা করুন। 


হেকায়াতে সাহাবা ৪২ 

(৩) সূর্য গ্রহণের সময় হুযূর সঃ)-এর আমল 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ 
হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রািঃ) চিন্তা করিলেন যে, এই অবস্থায় হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করিবেন এবং কি করিবেন 
তাহা দেখিতে হইবে। যাহারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাহারা 
কাজ-কর্ম ছাড়িয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। যে সমস্ত যুবক ছেলেরা মাঠে 
তীর চালনার অনুশীলন করিতেছিল তাহারাও উহা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল 
যে, এই অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল 
করিবেন তাহা দেখিতে হইবে। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআত সালাতুল কুসুফ 
বা সূর্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। যাহা এত দীর্ঘ ছিল যে, লোকেরা বেহ্‌শ 
হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নামাযে কীদিতেছিলেন আর এই দোয়া করিতেছিলেন-_“হে 
পরওয়ারদিগার ! আপনি কি আমার সহিত এই ওয়াদা করিয়া রাখেন নাই 
যে, আমি বর্তমান থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে আযাব দিবেন না, আর 
তাহারা যখন এস্তেগফার করিতে থাকিবে তখনও তাহাদেরকে আযাব 
দিবেন না।” 

উল্লেখ্য যে, সূরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা এই ওয়াদা করিয়াছেন_ 
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অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লনু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে 
নসীহত করিলেন__যখনই এমন অবস্থা হইবে এবং সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ 
হইবে তখন তোমরা ঘাবড়াইয়া নামাযে মনোনিবেশ করিবে! আমি 
তোমরা কম হাসিতে এবং বেশী কীদিতে। যখনই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে 
তখন নামায পড়িবে, দোয়া করিবে ও দান-খয়রাত করিবে। 


(৪) সারারাত্র হুযুর সাঃ)এর ক্রন্দন 

একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র 
ক্রন্দন করিতে থাকেন এবং সকাল পর্যস্ত নামাযে এই আয়াত তেলাওয়াত 
করিতে থাকেন__- 
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অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) আপনি যদি ইহাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে 
এই ব্যাপারে আপনি স্বাধীন। কেননা, ইহারা আপনার বান্দা আর আপনি 
তাহাদের মালিক। গোলাম অপরাধ করিলে মালিকের শাস্তি দেওয়ার 
অধিকার রহিয়াছে। আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন তবে এই 
ব্যাপারেও আপনি স্বাধীন। কেননা আপনি মহাক্ষমতাশালী, ক্ষমা করার 
উপরও আপনার কুদরত রহিয়াছে। আপনি হিকমতওয়ালা, তাই আপনার 
ক্ষমা করাও হিকমত অনুযায়ী হইবে। বেয়ানূল কুরআন) 
| ইমাম আযম আবু হানীফা, (ব্রহঃ) সৈম্পর্কেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, 
তিনিও একবার সারারাত্র 9১2৯%-:]| (৫71 :51115)--519 এই আয়াত 
পড়িতে থাকেন ও ক্রন্দন করিতে থাকেন। আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, 
“কিয়ামতের দিন অপরাধীদের প্রতি হুকুম হইবে যে, দুনিয়াতে তো সকলে 
মিলিয়া মিশিয়া ছিলে। কিন্ত আজ অপরাধী ও নিরপরাধীরা সকলে পৃথক 
হইয়া যাও। 

এই নিরেশি শুনিবার পর যত ক্রন্দনই করা হউক না কেন তাহা 
নিতান্তই কম। কারণ, জানা নাই আমি কি অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত হইব, 
না ফরমাবরদারদের মধ্যে গণ্য হইব। 


ঠে হযরত আবূ বকর (রাধিঃ)এর আল্লাহর ভয় 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঘিঃ) নবীদের ব্যতীত সমগ্র দুনিয়ার সকল 
মানুষ হইতে উত্তম। তিনি নিঃসন্দেহে জান্নাতী হইবেন। স্বয়ং রাসূলে পাক 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান 
করিয়াছেন। বরৎ তাহাকে একদল বেহেশতী লোকের সর্দার বলিয়াছেন। 
জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতে তাহাকে আহবান করার সুসংবাদ দান 
করিয়াছেন। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে 
আবু বকর (রাধিঃ)ই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে। 
এই সবকিছু সত্বেও বলিতেন, হায় আমি যদি কোন বৃক্ষ হইতাম যাহা 
কাটিয়া ফেলা হইত ! কখনও বলিতেন, হায় আমি যদি ঘাস হইতাম যাহা 
জানোয়ার খাইয়া ফেলিত! কখনও বলিতেন, হায় আমি যদি কোন 
মুমিনের শরীরের পশম হইতাম ! একবার একটি বাগানে যাওয়ার পর 
সেখানে তিনি একটি জানোয়ারকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দীর্ঘনিঃ*বাস 
ফেলিয়া বলিলেন, হে জানোয়ার ! তুমি কতই না আরামে আছ! খাও, 


পান কর, বৃক্ষের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াও এবং আখেরাতে তোমার উপর 


কাগ্াতে সাহাবা ৪৪ 

হিসাব-নিকাশের কোন বোঝা নাই। হায়! আবৃবকরও যদি তোমার মত 
হইত ! তোরীখুল খোলাফা) 

হযরত রাবীআ আসলামী রোধিঃ) বলেন, একবার আমার ও হযরত 
আবু বকর (োযিঃ)এর মধ্যে কোন একটা বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি 
হইয়া গেল। তিনি আমাকে একটি শক্ত কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহাতে 
আমি ব্যথা পাইলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি উহা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, 
তুমিও আমাকে অনুরূপ কথা বলিয়া দাও, যাহাতে প্রতিশোধ হইয়া যায়। 
কিন্তু আমি বলিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, হয়তো তুমি 
এইরূপ বলিয়া দাও নতুবা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট নালিশ করিব। কিন্তু এবারও আমি প্রতিশোধমূলক কথা বলিতে 
অস্বীকার করিলাম। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। 

বনু আসলামের কিছু লোক আসিয়া বলিতে লাগিল বাহ! কেমন 
সুন্দর কথা, নিজেই বাড়াবাড়ি করিলেন আবার উল্টা নিজেই হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নালিশ করিবেন? আমি 
বলিলাম, তোমরা কি জান ইনি কে? ইনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
(রাযিঃ)। তিনি যদি অসন্তুষ্ট হইয়া যান তবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল আমার 
প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। আর তাহার অসস্তষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা 
-] অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। তখন রাবীআর ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কি কোন 
সন্দেহ থাকিবে? অতঃপর আমিও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়া হাজির হইলাম এবং ঘটনা বলিলাম। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঠিক আছে! তোমার 
প্রতিশোধমূলক জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে তুমি উহার বদলায় 
এইরূপ বলিয়া দাও যে, হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। 

ফায়দা £ ইহাই হইল প্রকৃত আল্লাহর ভয়। একটি সাধারণ কথার উপর 
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রোধিঃ)এর এই পরিমাণ ফিকির ও গুরুত্ব পয়দা 
হইল যে, প্রথমে নিজে অনুরোধ করিলেন এবং পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে চাহিলেন যে, হযরত রাবীআ রোিঃ) 
বদলা লইয়া লয়। আজ আমরা শত শত কটুকথা একে অপরকে বলিয়া 
ফেলি। কিন্তু কখনও এই খেয়ালও হয় না যে, আখেরাতে উহার বদলা 
লওয়া হইবে বা উহার হিসাব_নিকাশও হইবে। 


(৬) হযরত ওমর (রাধিঃ)-এর অবস্থা 
হযরত ওমর (োযিঃ) অনেক সময় একটি খড়কুটা হাতে লইয়া 
- 


৷] চাহিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শিশুগুলি 


বলিতেন, হায়! আমি যদি এই খড়কুটা হইতাম। কখনও বলিতেন, হায়! 
আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিতেন। একবার তিনি কোন কাজে 
ব্যস্ত ছিলেন। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে লাগিল, অমুক ব্যক্তি আমার 
উপর জুলুম করিয়াছে, আপনি যাইয়া আমার বদলা লইয়া দিন। হযরত 
ওমর (রাধিঃ) তাহাকে একটি চাবুক মারিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি 
যখন এই কাজের জন্য বসি তখন তুমি আস না আর যখন অন্য কাজে 
লিপ্ত হই তখন আসিয়া বল যে, আমার বদলা লইয়া দিন। লোকটি 
চলিয়া গেল। তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং 
তাহার হাতে চাবুক দিয়া বলিলেন, বদলা লও। লোকটি আরজ করিল, 
আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি ঘরে গিয়া 
হে ওমর! তুই নিকৃষ্ট ছিলি, আল্লাহ তোকে উচা করিয়াছেন, তুই গোমরাহ 
ছিলি, আল্লাহ তোকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তুই অপদস্থ ছিলি, 
আল্লাহ তোকে ইয্যত দিয়াছেন, অতঃপর মানুষের বাদশাহ 
বানাইয়াছেন। এখন এক ব্যক্তি আসিয়া বলে যে, আমার উপর জুলুমের 
আল্লাহ তায়ালাকে কি জওয়াব দিবি? দীর্ঘক্ষণ তিনি এইভাবে নিজেকে 
ভৎসনা করিতে থাকিলেন। উেসদুল-গাবাহ্‌) 

তাহার গোলাম হযরত আসলাম (রাধিঃ) বলেন, আমি একবার 
হযরত ওমর রোযিঃ)এর সঙ্গে মেদীনার নিকটবর্তী হার্রার দিকে 
যাইতেছিলাম। মরুভূমির এক জায়গায় আগুন জ্বলিতে দেখা গেল। 
হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সম্ভবতঃ কোন কাফেলা হইবে, রাত্র হইয়া 
যাওয়ার কারণে শহরে যাইতে পারে নাই; বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। চল, 
তাহাদের খোঁজ-খবর লই। রাত্রে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। সেখানে পৌছিয়া একজন মহিলাকে দেখিতে পাইলেন, তাহার 
সাথে কয়েকটি শিশুসন্তান রহিয়াছে। তাহারা কান্নাকাটি ও চিৎকার 
করিতেছে। আর পানি ভর্তি একটি .ডেকচি চুলার উপর বসানো রহিয়াছে, 
উহার নীচে আগুন জুলিতেছে। তিনি সালাম করিলেন এবং অনুমতি 


কীদিতেছে কেন? মহিলা জওয়াব দিল, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া 
কীদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ডেকচির মধ্যে কি আছে? মহিলাটি 
উপর রাখিয়াছি, যাহাতে কিছুটা_সাত্তবনা পায় এবং ঘুমাইয়া পড়ে। 


টি * তব 


অতঃপর মহিলাটি বলিল, আমীরুল মুমেনীন ওমর রোযিঃ) ও আমার 
মধ্যে আল্লাহর দরবারেই ফয়সালা হইবে । কেননা, তিনি আমার এই 
অভাব-অনটনের কোন খোঁজ-খবর লন না। এই কথা শুনিয়া হযরত 
ওমর রোযিঃ) কাদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর 
রহম করুন। ওমর তোমার এই অবস্থা কি করিয়া জানিবেন? মহিলা 
বলিল, তিনি আমাদের আমীর হইয়াছেন অথচ আমাদের কোন 
| খোজ-_খবর রাখেন না। হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর হযরত 
| ওমর (রাধিঃ) আমাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাইতুল মাল হইতে 
কিছু আটা, খেজুর, চর্বি ও কিছু কাপড় ও দিরহাম লইয়া একটি বস্তায় 
ভর্তি করিলেন। মোটকথা বস্তাটি খুব ভাল করিয়া বোঝাই করিলেন এবং 
আমাকে বলিলেন, ইহা আমার কোমরে উঠাইয়া দাও। আরজ করিলাম, 
আমি লইয়া যাইব। তিনি বলিলেন, না, আমার কোমরে উঠাইয়া দাও । 
আমি দুই তিনবার অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিনও কি 
আমার বোঝা তুমিই বহন করিবে? ইহা আমিই বহন করিয়া লইয়া যাইব। 
কেননা কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে আমাকেই প্রশ্ন করা হইবে। 
পরিশেষে আমি বাধ্য হইয়া বস্তা তাহার কোমরে উঠাইয়া দিলাম। 'তিনি 
অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলাটির নিকট পৌছিলেন। আমিও তাহার সঙ্গে 
ছিলাম। সেখানে পৌছিয়াই তিনি পাতিলে আটা, কিছু চর্বি ও কিছু খেজুর 
ঢালিয়া দিলেন এবং নাড়াচাড়া করিতে শুরু করিলেন এবং চুলায় নিজেই 
ফুঁ দিতে আরম্ত করিলেন। হযরত আসলাম (রাষিঃ) বলেন, আমি 
দেখিতেছিলাম তাহার ঘন দাড়ির ভিতর দিয়া ধৌয়া বাহির হইতেছে। 
এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই “হারীরা"্র মত এক প্রকার খাদ্য তৈয়ার হইয়া 
গেল। অতঃপর তিনি তাহার মুবারক হস্তে সেই খাদ্য বাহির করিয়া 
তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। তাহারা তৃপ্ত হইয়া খেলাধুলা ও 
আনন্দ-ফুর্তিতে মাতিয়া উঠিল। অবশিষ্ট খাদ্য অন্য বেলার জন্য মহিলার 
হাতে উঠাইয়া দিলেন। মহিলাটি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, 
আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। হযরত উমরের 
পরিবর্তে তুমিই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলে। হযরত ওমর (রাযিঃ) 
তাহাকে সাস্তবনা দিয়া বলিলেন, তুমি যখন খলীফার নিকট যাইবে তখন 
সেখানে আমাকেও দেখিতে পাইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) 
তাহাদের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া জমিনের উপর বসিয়া পড়িলেন। 
কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। এবং বলিলেন, আমি এইজন্য 


বসিয়াছিলাম যে, প্রথমে তাহাদিগকে আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় 


দেখিয়াছিলাম। আমার মন চাহিল, তাহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া 
যাই। (আশহারে মাশাহীর, মুন্তাখাব কানযুল-উম্মাল) 

হযরত ওমর (রাধিঃ) ফজরের নামাযে প্রায়ই সূরা কাহাফ, সূরা ত্বাহা 
ইত্যাদি বড় বড় সূরা পড়িতেন এবং কীদিতে থাকিতেন। কান্নার আওয়াজ 
কয়েক কাতার পর্য্ত পৌছিয়া*যাইত। একবার ফজরের নামাযে সূরা 
ইউসুফ পড়িতেছিলেন। যখন 4111 211 ৮7১2. ০471521 0০৪] এই 
আয়াত পর্যন্ত পৌছিলেন তখন কাঁদিতে কীদিতে এমন অবস্থা হইল যে, 
তাহার আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। তাহাজ্জুদের নামাযে কখনও 
কখনও কীদিতে কীদিতে পড়িয়া যাইতেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। 

ফায়দা £ ইহাই ছিল সেই মহান ব্যক্তির আল্লাহ-ভীতি যাহার নাম 
শুনিলে বড় বড় নামজাদা রাজা-বাদশাহ পর্যস্ত ভয়ে কীঁপিতে থাকিত। 
সাড়ে তেরশত বছর পর আজও পর্যন্ত তাহার শান-শওকত সর্বজন 
স্বীকৃত। আজ কোন রাজা-বাদশাহ বা উজির-নাজির নয় সাধারণ কোন 
আমীরও কি প্রজা সাধারণের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে? 


(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোঘিঃ)-এর নসীহত 

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বহ রেহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস (রাধিঃ)এর জাহেরী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর একদিন 
আমি তাহাকে লইয়া যাইতেছিলাম। তিনি মসজিদে হারামে গেলেন। 
সেখানে একটি মজলিস হইতে ঝগড়ার আওয়াজ আসিতেছিল। তিনি 
বলিলেন, আমাকে এই মজলিসের নিকট লইয়া চল। আমি সেইদিকে 
লইয়া গেলাম। সেখানে পৌছিয়া তিনি সালাম করিলেন। লোকেরা 
তাহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি বসিতে অস্বীকার করিলেন 
এবং বলিলেন, তোমাদের কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহর খাছ বান্দাদের 
জামাত হইল এ সকল লোক, যাহাদিগকে তাহার ভয় নিশ্চুপ করিয়া 
রাখিয়াছে। অথচ তাহারা অক্ষমও নহেন, বোবাও নহেন। বরং তাহারা 
সুবক্তা, বাকশক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু আল্লাহর বড়ত্বের স্মরণ 
তাহাদের আকল-বুদ্ধিকে হরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণে তাহাদের 


হৃদয় ভগ্ন থাকে এবং যবান চুপ থাকে। আর এই অবস্থার উপর যখন 


তাহাদের পরিপন্কতা অর্জন হইয়া যায় তখন উহার কারণে তাহারা নেক 
গিয়াছ। ওয়াহাব রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি আর দুই ব্যক্তিকেও এক 
জায়গায় একত্রে দেখি নাই। 

+ 


উহাতে আরোহণ করিতেন। এইজন্য ইহা “জাইশুল উসরা” বো অভাবগ্রস্ত 
বাহিনী) নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 

এই যুদ্ধ অত্যন্ত কঠিন ছিল। একদিকে সফরও ছিল দূরের, মৌসুম 
ছিল প্রচণ্ড গরমের। অপরদিকে মদীনা শরীফে তখন খেজুর পাকার ভরা 
মৌসুম। বাগানের খেজুর সম্পূর্ণ পাকিয়া গিয়াছিল। খেজুরের উপরই 
মদীনাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করিত। আর সারা বছরের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ 
করিবার ইহাই ছিল একমাত্র মৌসুম। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য ইহা 
অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল। একদিকে আল্লাহর ভয় ও হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, যে কারণে যুদ্ধে না যাইয়া 
কোন উপায় ছিল না। অন্যদিকে এতসব কঠিন সমস্যা যাহার প্রতিটিই 
ছিল একেকটি স্বতন্ত্র বাধা। বিশেষতঃ সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল 
পাকাপোক্তা' খেজুরের বাগানসমূহ কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যতীত ছাড়িয়া 
যাওয়া কত যে কঠিন ছিল তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্ত এই সবকিছু সত্বেও 
আল্লাহর ভয় তাহাদের উপর প্রবল ছিল। মুনাফিক ও অক্ষম ব্যক্তি 
যাহাদের মধ্যে শিশু ও নারীরাও রহিয়াছে এবং এ সমস্ত লোক 
যাহাদেরকে মদীনা শরীফের প্রয়োজনে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে, অথবা 
কোন প্রকার সওয়ারীর ব্যবস্থা না হওয়ায় যাহারা ক্রন্দন রত অবস্থায় 

৮:51 ০৪ ০:০৮৪০%০25$1৮15 উল্লেখিত কয়েক শ্রেণী ব্যতীত 
অন্যান্য সকল সাহাবায়ে কেরাম এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। 

অবশ্য তিনজন সাহাবী কোন ওযর না থাকা সত্বেও শরীক ছিলেন না। 
তাহাদের ঘটনা সামনে আসিতেছে। 
| পথিমধ্যে কওমে সামূদের বস্তি এলাকা অতিক্রম কালে হুযুর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় দিয়া নিজ চেহারা মোবারক 
ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং উটনীকে দ্রুত চালাইলেন। সাহাবায়ে কেরাম 
(রাধিঃ)কেও হুকুম করিলেন, জালেমদের বস্তিগুলি কাঁদিতে কীদিতে দ্রুত 
অতিক্রম কর।. আর এই ভয়ের সহিত অতিক্রম কর যে, খোদা না করুন, 
সেই আযাব যেন তোমাদের উপরও আসিয়া না পড়ে যাহা তাহাদের উপর 
নাযিল হইয়াছিল। (ইসলাম, খামীস) 

ফায়দা £ আল্লাহর পেয়ারা নবী ও রাসূল আযাবের স্থান ভীত-সন্তরস্ত 
হইয়া অতিক্রম করেন এবং জীবন উৎসর্ণকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) 
যাহারা এই কঠিন অবস্থাতেও জীবন উৎসর্গের প্রমাণ দিলেন, 


তাহাদিগকেও ক্রন্দন করিতে করিতে অতিক্রম করার হুকুম করিলেন। যেন 


| 
ফায়দা £ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোধিঃ) আল্লাহর ভয়ে এত 
বেশী ক্রন্দন করিতেন যে, সর্বদা অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার কারণে চেহারার 
উপর দুইটি নালি হইয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনায় হযরত ইবনে 
আববাস (রাযিঃ) নেক কাজের উপর এহতেমাম করিবার একটি সহজ 
ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহর বড়ত্ব ও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করিবে। ফলে সর্বপ্রকার নেক আমল করা সহজ হইয়া 
যাইবে। বস্ততঃ এইরূপ আমল নিঃসন্দেহে এখলাসে পরিপূর্ণ থাকিবে। 
আমরা যদি রাত্রদিনের চবিবশ ঘন্টার মধ্যে সামান্য একটু সময়ও এই 
চিন্তা-ফিকিরের জন্য বাহির করিয়া লই তবে ইহা কোনই মুশকিল নহে? 


(৮ তাবুকের সফরে কওমে সামুদের বস্তি অতিক্রম 

গাযওয়ায়ে তাবুক একটি বিখ্যাত যুদ্ধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ইহাই ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ। হুযূর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইলেন যে, রোম সম্রাট মদীনা 
শরীফের উপর হামলা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে এক 
বিশাল বাহিনী লইয়া সিরিয়ার পথে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবম হিজরীর ৫ই রজব বৃহস্পতিবার উহার মুকাবিলা 
করিবার উদ্দেশ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে 
রওয়ানা হইলেন। যেহেতু প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিল এবং মুকাবিলাও 
ছিল অত্যন্ত কঠিন সেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, রোম সম্রাটের সহিত যুদ্ধ 
করিতে যাইতে হইবে কাজেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যুদ্ধের জন্য চীদা উঠাইতে শুরু করিলেন। 
ইহাই সেই যুদ্ধ যাহাতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রোযিঃ) ঘরের সমস্ত 
সামান লইয়া আসেন। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার 
তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত 
ওমর রোযিঃ) ঘরের সম্পূর্ণ সামানের অর্ধেক লইয়া আসেন। যাহার বর্ণনা 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ নম্বর ঘটনায় আসিতেছে। হযরত ওসমান গনী 
(রাধিঃ) সমগ্র বাহিনীর এক-ত্তীয়াংশের সম্পূর্ণ সামানের ব্যবস্থা করেন। 
এইভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যের চাইতে বেশীই আনিয়াছিলেন। 
এতদসন্ত্বেও যেহেতু সার্বিকভাবে অভাব অনটন চলিতেছিল সেহেতৃ দশ 


দশ ব্যক্তির ভাগে একটি করিয়া উট জুটিয়াছিল। তাহারা পালাক্রমে 


আল্লাহ না করুন, সেই আযাব তাহাদের উপরও নাজিল হইয়া না যায়। 
আর আমাদের অবস্থা হইল এই যে, কোন এলাকায় ভূমিকম্প হইলে 
আমরা উহাকে ভ্রমণের ক্ষেত্র বানাইয়া লই এবং ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনের 
জন্য যাই। কান্নাকাটি করা তো দূরের কথা, আমরা কান্নার খেয়ালও দিলে 
আনয়ন করি না। 


(৯) তাবৃকের যুদ্ধে হযরত কা'ৰ রোঘিঃ)এর অনুপস্থিতি ও তওবা 
তাবুকের যুদ্ধে অক্ষম মাধূর লোক ছাড়াও আশিজনের চেয়ে বেশী 
| মুনাফিক, আনসারদের মধ্য হইতে ছিল এবং প্রায় সমপরিমাণ বেদুঈন 
এবং ইহা ছাড়াও বাহিরের লোকদের মধ্য হইতে বেশ একটি বড় দল 
অংশগ্রহণ করে নাই। ইহারা শুধুমাত্র যুদ্ধে শরীক না হইয়াই ক্ষান্ত থাকে 
নাই বরং অন্য লোকদিগকেও +স-/|%$ 15222 4 অর্থাৎ 'প্রচণ্ড গরমে 
তোমরা বাহির হইও না” বলিয়া বাধা দিত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন 
যে, জাহান্নামের আগুনের গরম আরও প্রচণ্ড ও ভয়াবহ” 

উপরোল্লিখিত লোকজন ছাড়া তিনজন সত্যবাদী খাঁটি মুসলমানও 
এমন ছিলেন যাহারা বিশেষ কোন ওজর ছাড়াই এই বুদ্ধে শরীক হইতে 
পারেন নাই। তাহাদের একজন হযরত কাস্ব ইবনে মালেক (োযিঃ), 
দ্বিতীয় জন হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রোধিঃ) এবং তৃতীয়জন ছিলেন 
হযরত মুরারাহ ইবনে রাবী রোযিঃ)। এই তিনজন সাহাবী কোন প্রকার 
মুনাফেকী বা উষরের কারণে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন নাই। বরং তাহাদের 
সচ্ছলতাই যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ হইয়া দীঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে হযরত কা'ব 
(রাধিঃ) নিজেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। উহা সামনে 
আসিতেছে। 

হযরত মুরারাহ ইবনে রাবী (রাধিঃ)-এর বাগানে খুব বেশী ফসল 
উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার ধারণা হইল, আমি যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই তবে 
সবই ধবংস হইয়া যাইবে। তাছাড়া আমি তো সবসময় যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করিয়াই থাকি। এইবার না গেলে তেমন আর কি অসুবিধা হইবে? এইজন্য 
তিনি রহিয়া গেলেন কিন্তু যখন তিনি তাহার ভূল বুঝিতে পারিলেন তখন 
যেহেতু একমাত্র বাগানই ইহার কারণ হইয়াছিল এইজন্য সমস্ত বাগানই 
তিনি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলেন। 

হযরত হেলাল (াধিঃ)এর পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন 
বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিটাইয়া ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে তাহারা 


সকলেই আসিয়া একত্রিত হইয়া গেলেন। তাহারও এইরূপ ধারণা হইল 


যে, সকল যুদ্ধেই তো শরীক হইয়া থাকি, এইবার না গেলে তেমন আর কি 
অসুবিধা হইবে? এইভাবে তাহারও আর যুদ্ধে যাওয়া হইল না। কিন্তু পরে 
যখন ভুল বুঝিতে পারিলেন যে, এই সম্পর্কই জেহাদে শরীক হইতে না 
পারার কারণ হইয়াছে, তখন সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। 

হযরত কাম্ব (রাধিঃ)এর ঘটনা হাদীস শরীফে খুব বেশী আসিয়াছে। 
তিনি বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা শুনাইতেন। তিনি বলেন, তাবুকের 
পূর্বে কোন যুদ্ধের সময়ই আমি এত বেশী সচ্ছল ও মালদার ছিলাম না, 
যতখানি তাবুকের সময় ছিলাম। এই সময়ে আমার নিকট নিজস্ব দুইটি 
উটনী ছিল। ইতিপূর্বে কখনও আমার নিজস্ব দুইটি উটনীর মালিক হওয়ার 
সুযোগ হয় নাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল 
যেই দিকে যুদ্ধে যাইতে মনস্থ করিতেন, উহা প্রকাশ করিতেন না বরৎ 
অন্যান্য দিকের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় 
যেহেতু গরম ছিল প্রচণ্ড, সফরও বহু দূরের ছিল, তাহা ছাড়া শক্র সৈন্যও 
ছিল অনেক বেশী। এইজন্য পরিচ্কার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, 
যাহাতে লোকেরা প্রস্ততি গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের এত 
বিশাল জামাআত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হইয়া গেল 
যে, সকলের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করাও মুশকিল ছিল। আর লোকসংখ্যা 
বেশী হওয়ার কারণে কেহ না যাওয়ার ইচ্ছা করিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিয়া 
যাইতে চাহিলেও অসম্ভব ছিল না। 

এইদিকে ফল সম্পূর্ণরূপে পাকিয়া আসিতেছিল। আমিও প্রত্যহ 
সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনপ্রকার তৈয়ারী আর হইয়া উঠিত না। তবে আমি মনে 
মনে ভাবিতাম যে, আমার সচ্ছলতা রহিয়াছে যখন এরাদা পোক্তা হইয়া 
যাইবে তৎক্ষণাৎ তৈয়ারীও সম্পন্ন হইয়া যাইবে। এইভাবে গড়িমসি করিতে 
করিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া 
রওয়ানা হইয়া গেলেন। কিন্তু আমার তৈয়ারী শেষ হইল না। তারপরও 
আমি এইরূপ খেয়াল করিতে থাকিলাম যে, এক দুইদিনের মধ্যেই তৈয়ার 
হইয়া যাইয়া মিলিত হইব। এইভাবে আজ নয় কাল করিতে থাকিলাম। | 
এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের নিকটবর্তী 
পৌছিয়া গেলেন। এঁ সময় আমি চেষ্টাও করিলাম কিন্তু আমার তৈয়ারী 
হইয়া উঠিল না। এখন আমি মদীনার যেদিকেই তাকাই শুধু কলঙ্কযুক্ত 
মুনাফিক ও কিছু অক্ষম লোক দেখিতে পাই। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পৌছিয়া জিজ্ঞাসা 


৬৪৭ 


[___ হেকায়াতে সাহাবা-₹3] 

করিলেন, কা'বের কি হইল? তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না? এক ব্যক্তি 
বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার ধনসম্পদ ও সাজসজ্জার অহংকার 
তাহাকে রুখিয়া দিয়াছে। হযরত মুআয (রাধিঃ) বলিলেন, তৃমি ভূল 
বলিয়াছ। আমি যতটুকু জানি, সে ভাল মানুষ। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ চুপ রহিলেন, কোন কিছুই বলিলেন না। 
অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর মদীনায় ফিরিয়া আসিবার 
খবর শুনিলাম। ইহাতে দুঃখ ও অনুতাপ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, আমি 
খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলাম। মনে নানারকম মিথ্যা অজুহাত উদয় 
হইতে লাগিল যে, আপাততঃ কোন মিথ্যা অজুহাত খাড়া করিয়া হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাগ হইতে জান বাঁচাইয়া লই। পরে 
সুযোগমত মাফ চাহিয়া লইব। এই ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক 
জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতে থাকিলাম। কিন্তু যখন জানিতে 
পারিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসিয়াই 
পড়িয়াছেন তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্য ছাড়া আর কিছুতেই 
মুক্তি নাই। সুতরাং সত্য বলিবারই মজবুত এরাদা করিয়া ফেলিলাম। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত শরীফ এই ছিল যে, 
তিনি যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন প্রথমে মসজিদে তশরীফ 
লইয়া যাইতেন এবং দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িতেন। 
অতঃপর মানুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে কিছু সময় তশরীফ 
রাখিতেন। অতএব, অভ্যাস অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। মুনাফিকরা আসিয়া মিথ্যা 
অজুহাত পেশ করিতে লাগিল ও কসম খাইতে আরম্ত করিল। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বাহ্যিক ওজর-আপত্তি কবুল 
করিতে লাগিলেন এবং বাতেনী অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ করিতে 
থাকিলেন। ইত্যবসরে আমিও হাজির হইলাম ও সালাম করিলাম। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজীর ভঙ্গিতে মুচকি হাসিলেন এবং 
মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি 
মুখ ফিরাইয়া নিলেন! খোদার কসম! আমি না তো মুনাফিক হইয়া 
গিয়াছি, আর না আমার ঈমানের মধ্যে কোন সংশয় রহিয়াছে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এখানে আস! 
আমি নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছেঃ তুমি উটনী 
কিনিয়া রাখিয়াছিলে না? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 


যদি এই মুহূর্তে কোন দুনিয়াদারের নিকট হইতাম তাহা হইলে আমার 
নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমি যে কোন যুক্তিসংগত মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া 
তাহার ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া যাইতাম। কেননা, আল্লাহ পাক আমাকে কথা 
বলিবার যোগ্যতা দান করিয়াছেন। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার জানা 
আছে যে, আজ যদি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া আপনাকে রাজী করিয়াও 
লই তবে অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অসস্তুষ্ট হইবেন। আর 
যদি সত্য সত্য বলিয়া দেই তাহা হইলে আপনি রাগান্বিত হইবেন বটে 
কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা আপনার রাগ দূর করিয়া দিবেন। তাই সত্যই 
বলিতেছি যে, আল্লাহর কসম ! আমার কোন ওজর ছিল না। আমি অন্য 
সময়ের তুলনায় এ সময় সবচাইতে বেশী অবসর এবং সচ্ছল ছিলাম। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। 
অতঃপর বলিলেন, আচ্ছা যাও। তোমার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা 
করিবেন। সেখান হইতে চলিয়া আসার পর আমার গোত্রের বু লোক 
আমাকে তিরস্কার করিল যে, তুমি তো ইতিপূর্বে কোন গোনাহ 
করিয়াছিলে না, কাজেই কোন ওজর পেশ করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইস্তেগফারের দরখাস্ত করিতে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেগফার তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। 
আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে ছাড়া এমন আরও কেহ 
আছে কি, যাহার সহিত অনুরূপ আচরণ করা হইয়াছে? তাহারা বলিল, 
হা, আরো দুইজন আছে, যাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করা হইয়াছে। 
তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহারাও উহাই বলিয়াছে আর তাহাদেরকে এই 
উত্তরই দেওয়া হইয়াছে যাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন 
হইল, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা অপরজন হইল মুরারা ইবনে রবী। আমি 
দেখিলাম, এই দুইজন নেককার ও বদরী সাহাবীও আমার সাথে শরীক 
আছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিনজনের সাথে 
কথাবার্তাও নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন যেন কেহ আমাদের সহিত কথা না 
বলে। আর ইহাই নিয়মের কথা যে, যাহার সহিত সম্পর্ক থাকে, তাহার 
উপরই রাগ হয়। আর সতর্কও তাহাকেই করা হয় যাহার মধ্যে 
সংশোধনের যোগ্যতা থাকে। যাহার মধ্যে সংশোধনের যোগ্যতা নাই 
তাহাকে সতর্ক কে করে। ও 

কা'ব রোযিঃ) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিষেধের পর লোকেরা আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল এবং 


আমাদের হইতে সরিয়া থাকিতে লাগিল এবং মনে হইল, যেন দুনিয়াটাই 


বদলাইয়া গিয়াছে এমনকি পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্বেও আমার নিকট 
সংকীর্ণ মনে হইতে লাগিল। সকলকেই অপরিচিত মনে হইতে লাগিল, 
ঘর-দরজাও যেন অপরিচিত হইয়া গেল। আমার সবচাইতে বেশী চিন্তা 
এই ব্যাপারে ছিল যে, আমি যদি এমতাবস্থায় মারা যাই, তবে স্যর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযার নামায পড়িবেন না। 
আর আল্লাহ না করুন, যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ইন্তিকাল হইয়া যায়, তবে আমি চিরদিনই এই অবস্থায় থাকিয়া যাইব। 
কেহই আমার সাথে কথা বলিবে না এবং মৃত্যুর পর জানাযার নামাযও 
পড়িবে না। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের 
খেলাফ কেহই করিতে পারে না। 

মোটকথা, এইভাবে আমাদের পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। 
আমার সঙ্গীদ্বয় প্রথম হইতেই ঘরে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া গিয়াছিল। 
আমি সকলের মধ্যে শক্তিশালী ছিলাম। চলাফেরা করিতাম, হাটে-বাজারে 
যাইতাম, নামাযেও শরীক হইতাম । কিন্তু কেহই আমার সহিত কথা বলিত 
না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হইয়া 
সালাম করিতাম এবং গভীরভাবে লক্ষ্য করিতাম, হুযুর (সাঃ)এর ঠোট 
দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায আদায় করিতাম এবং আড়চোখে দেখিতাম, 
তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কিনা। যখন নামাযে রত থাকিতাম 
তখন তিনি আমার দিকে তাকাইতেন, কিন্তু যখন আমি তাহার দিকে 
তাকাইতাম তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া নিতেন মনোযোগ সরাইয়া নিতেন। 

মোটকথা, এই অবস্থা চলিতে থাকিল। মুসলমানদের কথাবার্তা না 
বলা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দীড়াইল। একদিন আমি আবু 
কাতাদার দেওয়ালের উপর আরোহণ করিলাম। সম্পর্কে তিনি আমার 
চাচাত ভাইও ছিলেন। আর আমার সাথে তাহার গভীর সম্পর্কও ছিল। 
দিলেন না। আমি তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি 
জানেন না যে, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি আমার মহববত 
রহিয়াছে? তিনি ইহারও কোন জবাব দিলেন না। দ্বিতীয় বার কসম দিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম। এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয় বার আবার 
কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ ও তাহার 
রাসূলই ভাল জানেন। এই বাক্য শুনিবার পর আমার চক্ষু হইতে অশ্রু 
গড়াইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে 


1 আমরা জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের মনিব তোমার উপর জুলুম 


একদিন আমি মদীনার বাজারে যাইতেছিলাম। এমন সময় জনৈক 
কিবতীকে বলিতে শুনিলাম, তোমরা কেহ আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের 
ঠিকানা বলিয়া দাও। সেই কিবতী নাসরানী ছিল এবং সিরিয়া হইতে 
মদীনায় শস্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত 
করিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। সে আমার কাছে আসিল এবং গাস্সানের 
কাফের বাদশার পক্ষ হইতে আমাকে একটি চিঠি দিল। উহাতে লেখা ছিল 


করিয়াছে। আল্লাহ তোমাকে অপমানের স্থানে না রাখুন এবং বরবাদ না 
করুন। তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আস আমরা তোমার সাহায্য করিব। 
দুনিয়ার রীতিও ইহাই যে, বড়দের পক্ষ হইতে যখন ছোটদেরকে শাসন 
করা হয় তখন প্রতারকরা তাহাদেরকে আরও বেশী ধ্বংস করিবার চেষ্টা 
করে। এবং হিতাকাজ্খী সাজিয়া এই ধরনের কথা দ্বারা উস্কানী দিয়াই 
থাকে। কা'ব (রাধিঃ) বলেন, আমি এই চিঠি পড়িয়া ইন্নালিল্লাহ পড়িলাম 
যে, আমার অবস্থা এই পর্যায় পৌছিয়া গিয়াছে যে, কাফের পর্যন্ত আমার 
ব্যাপারে লিপ্সা করিতেছে এবং আমাকে ইসলাম হইতেও বিচ্যুত করিবার 
জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহা আরেকটি মুসীবত আসিল। এই চিঠি লইয়া 
আমি একটি চুলাতে নিক্ষেপ করিলাম। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনার অসস্তষ্টির কারণে আজ আমার এই অবস্থা যে, 
কাফেরও আমার ব্যাপারে লিপ্সা করিতেছে। 

এমতাবস্থায় যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল তখন হ্যূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত আমার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই হুকুম লইয়া আসিল যে, আপন 
স্ত্রীকেও ত্যাগ কর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কি অর্থ? তাহাকে 
তালাক দিয়া দিব কি? বলিল, না, বরং পৃথক থাক। আমার অপর দুই 
সঙ্গীর কাছেও এ দূতের মাধ্যমে একই নির্দেশ পৌছে। আমি স্ত্রীকে 
বলিলাম, তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। যতদিন আল্লাহর তরফ হইতে 
ইহার কোন ফয়সালা না আসে ততদিন সেইখানেই থাকিবে। হেলাল ইবনে 
উমাইয়ার স্ত্রী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির 
হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল একেবারে বৃদ্ধ লোক। 
কোন সাহাধ্যকারী না থাকিলে তো তিনি ধবংস হইয়া যাইবেন। আপনি 
যদি অনুমতি দেন এবং অসুবিধা মনে না করেন তবে আমি তাহার কিছু 


কাজকর্ম করিয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 


[___হেকায়াতে সাহাবা ₹৬_ 

কোন অসুবিধা নাই তবে সহবাস করিবে না। তিনি বলিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তাহার তো এই কাজের প্রতি কোন আকর্ষণই নাই, এই 
তাহার সময় অতিবাহিত হইতেছে। 

কা'ব (রাধিঃ) বলেন, আমাকেও বলা হইল যে, তুমিও যদি হেলাল 
রোযিঃ)এর ন্যায় স্ত্রীর খেদমত গ্রহণের অনুমতি লইয়া লইতে, সম্ভবতঃ 
মিলিয়া যাইত। আমি বলিলাম, তিনি বৃদ্ধ আর আমি যুবক। নাজানি 
আমাকে কি জবাব দেওয়া হয়। তাই আমি সাহস করি না। যাহা হউক 
এইভাবে আরো দশদিন কাটিয়া গেল। আমাদের সহিত কথাবার্তা ও 
মেলামেশা বন্ধ অবস্থার ৫০দিন পূর্ণ হইয়া গেল। ৫০তম দিনে ফজরের 
নামায আপন ঘরের ছাদের উপর আদায় করিয়া অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া 
বসিয়াছিলাম। জমিন আমার জন্য একেবারেই সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল 
এবং জীবন ধারণ কঠিন হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ সালা, 
পাহাড়ের চূড়া হইতে এক ব্যক্তি সজোরে চিৎকার করিয়া বলিল, কাস্ব! 
তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা শোনামাত্রই আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম 
এবং আনন্দে কাদিতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম মুসীবত কাটিয়া 
গিয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর 
আমাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করিলেন। ঘোষণা মাত্রই একব্যক্তি তো 
পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করিয়া জোরে আওয়াজ দিলেন যাহা সবার 
আগে পৌছিয়া গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া 
তাড়াতাড়ি আসিলেন। এই সুসংবাদ দানকারীকে আমি আমার পরিধানের 
কাপড় দান করিয়া দিলাম। খোদার কসম, এ দুইটি কাপড় ছাড়া আর 
কোন কাপড় আমার মালিকানায় ছিল না। অতঃপর দুইটি কাপড় ধার 
করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। 
অপর দুই সঙ্গীর কাছেও এমনিভাবে লোকেরা সুসংবাদ লইয়া গেল। আমি 
যখন মসজিদে নববীতে হাজির হইলাম লোকজন যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিল আমাকে মোবারকবাদ 
জানাইতে দৌড়িয়া আসিল। সর্বপ্রথম আবু তালহা রোধিঃ) আগাইয়া 
আসিলেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানাইয়া মুসাফাহা করিলেন, যাহা 
আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। আমি হৃ্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলাম। তাহার নূরানী | 


চেহারা খুশীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং চেহারায় আনন্দপ্রভা 


পরিজ্কার বুঝা যাইতেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবার পরিপূর্ণতা হইল এই যে, 
আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলাম। (কারণ এই 
সম্পদই এই মুসীবতের কারণ হইয়াছিল।) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বলিলেন, ইহাতে কষ্ট হইবে কিছু অংশ নিজের কাছেও 
রাখিয়া দাও। আমি বলিলাম, আচ্ছা, খায়বারের অংশটুকু আমার থাকুক। 
সত্যই আমাকে মুক্তি দিয়াছে অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সর্বদাই 
সত্য বলিব। (দুর্রে মানসূর, ফাতহুল বারী) 

ফায়দা £ ইহা ছিল সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ)-এর আনুগত্য, দ্বীনদারী 
এবং খোদাভীতির নমুনা। তাঁহারা সব সময় যুদ্ধে শরীক ছিলেন। একবার 
অনুপস্থিত থাকিবার কারণে কিরূপ অসন্তৃষ্টি হইল ; আর কেমন 
আনুগত্যের সহিত উহা বরদাশত করিলেন যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন 
কান্নাকাটির ভিতর দিয়া কাটাইলেন এরং যে সম্পদের কারণে এই ঘটনা 
ঘটিয়াছিল উহাও সদকা করিয়া দিলেন। কাফেরদের উস্কানিতে উত্তেজিত 
না হইয়া আরো অনুতপ্ত হইলেন এবং ইহাও আল্লাহ ও রাসূলের 
অসন্তৃষ্টির কারণে হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন এবং ভাবিলেন যে, 
আমার দ্বীনি দুর্বলতা এই পর্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছে যে, কাফের পর্যন্ত | 
আমাকে বেদ্বীন বানাইবার লিপ্সা করিতেছে। 

আমরাও মুসলমান, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের হুকুম ও 
নির্দেশাবলীও সামনে রহিয়াছে। নামাযের কথাই ধরুন, ঈমানের পর 
যাহার সমতুল্য কোন বস্তই নাই কয়জনই বা এই হুকুমকে পালন করে। 
আর যাহারা পালন করে তাহারাও কিরূপে করে। ইহার পর যাকাত ও 
হজ্জের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। কেননা উহাতে তো মালও 
খরচ হয়। 


(০) সাহাবীদের হাসির কারণে হুযূর সেঃ)-এর 

সতর্ক করা ও কবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য তশরীফ 
আনিলেন। কতিপয় লোক খিলখিল করিয়া হাসিতে ছিল এবং হাসির 
কারণে তাহাদের দীত দেখা যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করিতে তবে 
যে অবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি তাহা সৃষ্টি হইত না। অতএব তোমরা 


মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ কর। কবরের উপর এমন কোন দিন 
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[___হেকায়াতে সাহাবা- ৬০ 
ফায়দা £ অর্থাৎ মানুষের সাথে মানবিক প্রয়োজনসমূহও লাগিয়া 
আছে, যাহা পুরা করাও জরুরী, খানাপিনা বিকি-বাচ্চা এবং তাহাদের 
খোঁজ-খবর লওয়া এইগুলিও জরুরী বিষয়। কাজেই এই অবস্থা কখনও 
কখনও সৃষ্টি হইতে পারে সর্বদা নহে। আর সর্বদা সৃষ্টি হওয়ার আকাতজ্ক্ষাও 
করা চাই না। কেননা ইহা ফেরেশতাদের শান। কারণ তাহাদের অন্য কোন 
ধান্ধাই নাই, না বিবি বাচ্চা, না রুজি-রোজগারের ফিকির, না দুনিয়ার 
কোন ঝামেলা। পক্ষান্তরে মানুষের সহিত যেহেতু মানবিক প্রয়োজনসমূহ 
জড়িত রহিয়াছে সেহেতু তাহারা সর্বদা এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। 
ছিল যে, সামান্য কারনে অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সামনে আমাদের যেই অবস্থার সৃষ্টি হইত উহা পরে বহাল থাকে না, এই 
কারণে নিজের ব্যাপারে মুনাফেক হওয়ার ধারণা হইল। 
404০0 

অর্থাৎ কাহারও প্রতি মহববত ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকিলে তাহার 
সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহ ও চিন্তা হয়। আদরের ছেলে সফরে চলিয়া 
গেলে সবসময় তাহার নিরাপদ থাকার চিন্তা সওয়ার থাকে। আর যদি 


শুনা যায় যে, সেখানে মহামারী বা দাঙ্গা_হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে তবে তো 
খোদা জানেন কত চিঠি এবং টেলিফোন পৌছিবে। 


পরিশিষ্ট 
খোদাভীতির বিভিন্ন অবস্থা 
হাদীস এবং বুযুর্গদের ঘটনাবলীতে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা সম্পর্কে 
যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। 
তবে সংক্ষেপে এতটুকু জানিয়া রাখা দরকার যে, দ্বীনের সকল পূর্ণতার 
সিড়ি হইল আল্লাহর ভয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইয়াছেন, হেকমতের মূল উৎস হইতেছে আল্লাহর ভয়। হযরত ইবনে 
ওমর (রাযিঃ) খুব ক্রন্দন করিতেন। এমনকি কাঁদিতে কীদিতে তাঁহার 
চক্ষুও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একবার কেহ এই অবস্থা দেখিয়া ফেলিলে 
তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কি আমার ক্রন্দনে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? 
আল্লাহর ভয়ে সূর্যও ক্রন্দন করে। আরেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি 


বলিলেন, আল্লাহর ভয়ে চীদও ক্রন্দন করে। 


[দ্বিতীয় ্যায়_ড5 

এক যুবক সাহাবীর নিকট দিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দা এ সাহাবী তারিক যখন 

000 825৪ ০০0$৪ 20221| ৩5115 এই আয়াতে পৌছিলেন 
তখন তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ম্বাস বন্ধ হইয়া 
যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় সে বলিতেছিল, হাঁ, যেইদিন আসমান 
ফাটিয়া যাইবে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমার কি অবস্থা হইবে, হায় 
আমার ধবংস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার 
ক্রন্দনের কারণে ফেরেশতারাও ক্রন্দন করিতেছে। 

এক আনসারী সাহাবী (াধিঃ) তাহাজ্জুদ নামা পড়িলেন। অতঃপর 
জাহামামের আগুনের ব্যাপারে ফরিয়াদ করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তুমি ফেরেশতাদেরকেও কাঁদাইলে। 

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রোধিঃ) একজন সাহাবী। তিনি একবার 
ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে তীহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কীদিতেছ কেনঃ স্ত্রী উত্তরে বলিলেন, আপনি 
যে কারণে কাদিতেছেন আমিও সেই কারণে কাদিতেছি। আবদুল্লাহ ইবনে 
রাওয়াহা রোধিঃ) বলিলেন, আমি এইজন্য কাদিতেছি যে, জাহান্নামের 
উপর দিয়া তো যাইতে হইবেই, জানিনা নাজাত পাইব নাকি সেখানেই 
পড়িয়া থাকিব। ককিয়ামুল্লাইল) 

, ঘুরারা ইবনে আউফা এক মসজিদে নামায পড়াইতেছিলেন। যখন 
রা ৬ ০1১৮ আয়াতে পৌছিলেন তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া 

এবং মারা গেলেন। লোকেরা ত তঘ 

রা | তাহাকে উঠাইয়া মসজিদ হইতে ঘরে 
ভিডি একবার নামাযে বার বার 

০১৯| 4915 ০০৪ এ পড়িতেছিলেন। ণ পর ঘরেও 
17 
বার বার পড়িবার কারণে চারজন জ্বিন মারা গিয়াছে। | 
আরেক বুমুর্গের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে,যে, তিনি তেলাওয়াত করিতে 
করিতে যখন 3-111419-2 4441 91,12১/ এই আয়াতে পৌছিলেন 
তখন তিনি এঁক চিৎকার দিলেন এবং ছটফট করিতে করিতে মারা 
গেলেন। এই ধরনের আরো বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ্‌ 
হযরত ফুযাইল (েহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর 


ভয় সকল প্রকার কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে। হযরত শিবলী 
[হতনা 


হেকায়াতে সাহাবা-_ ৬২. 
(রেহঃ)এর নাম সকলেই জানেন। তিনি বলেন, যখনই আমি আল্লাহকে 


ভয় করিয়াছি তখনই ইহার বদৌলতে আমার সামনে হেকমত ও 
উপদেশের এমন দরজা খুলিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও খুলে নাই। 

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আপন বান্দার 
| উপর দুইটি ভয় একত্র করি না এবং দুইটি নির্ভয় দান করি না। যদি 
দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নিভীক থাকে তবে কেয়ামতের দিন ভয় প্রদর্শন 
করি আর যদি দুনিয়াতে ভয় করিতে থাকে তবে আখেরাতে নির্ভয় দান 
করি। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি আল্লাহকে 
ভয় করে প্রত্যেক বস্তু তাহাকে ভয় করে। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে 
ভয় করে তাহাকে প্রত্যেক জিনিস ভয় দেখায়। 

ইয়াহয়া ইবনে মুয়ায (রহঃ) বলেন, মানুষ গরীবীকে যে পরিমাণ ভয় 
করে যদি জাহান্নাম সম্পর্কে সে পরিমাণ ভয় করিত তবে সে সোজা 
জান্নাতে চলিয়া যাইত। 

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, যেই অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে চক্ষু হইতে 
আল্লাহর ভয়ে সামান্য পানিও বাহির হয় ; চাই উহা মাছির মাথা 
পরিমাণই হউক না কেন এব উহা চেহারার উপর গড়াইয়া পড়ে আল্লাহ 
তায়ালা এঁ চেহারাকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহর ভয়ে যখন মুসলমানের 
অন্তর কীপে তাহার গোনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছের পাতা 
ঝরিয়া পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক 
এরশাদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে তাহার পক্ষে জাহান্নামে 
যাওয়া এমন অসম্ভব যেমন দুধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে ফিরাইয়া 
দেওয়া অসম্তভব। | 

উকবা ইবনে আমের রোধিঃ) নামক জনৈক সাহাবী নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, নাজাত এব 
মুক্তির পথ কিঃ তিনি বলিলেন, নিজের জবান সামলাইয়া রাখ, ঘরে 
বসিয়া থাক এবং আপন গোনাহের জন্য কাঁদিতে থাক। হযরত আয়েশা 
| বোধিঃ) একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন 
লোক আছে কি? যে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে? হুযুর 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, হা, যে ব্যক্তি নিজের 
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গোনাহের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে দুইটি ফৌটা 
সর্বাধিক পছন্দনীয়। একটি হইল অশ্রুর ফৌটা যাহা আল্লাহর ভয়ে বাহির 
হয়। অপরটি রক্তের ফোটা যাহা আল্লাহর পথে ঝরিয়া পড়ে। 

এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন সাত প্রকার ব্যক্তি এইরূপ হইবে 
যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপন ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন 
হইল এ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তজ্জন্য চক্ষু হইতে 
অশ্রু প্রবাহিত হয়। 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কীদিতে পারে সে 
কাদিবে আর যে কীদিতে পারে না সে কীদিবার ভান করিবে । 

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রহঃ) যখন কীাদিতেন তখন চোখের পানি 
চেহারায় ও দাড়িতে মুছিতেন এবং বলিতেন, আমার কাছে এই হাদীস 
পৌছিয়াছে যে, জাহান্নামের আগুন এ জায়গাকে স্পর্শ করে না যেখানে 
চোখের পানি পৌছিয়াছে। 

সাবেত বুনানী (রহঃ) চক্ষু রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসক বলিল, 
আপনি যদি একটি ওয়াদা করিতে পারেন তবে আপনার চক্ষু ভাল হইয়া 
যাইবে। আর তাহা এই যে, আপনি কীদিতে পারিবেন না। তখন তিনি 
বলিলেন, সেই চক্ষুতে কোন সৌন্দর্যই নাই যেই চক্ষু ক্রন্দন করে না। 

ইয়ামীদ ইবনে মাইসারা রেহঃ) বলেন, ক্রন্দন সাত কারণে হইয়া 
থাকে। যথা--(১) খুশীর কারণে, (২) উন্মাদনার কারণে, (৩) ব্যথার 
কারণে, ৪) ভয়ের কারণে, ৫) দেখানোর উদ্দেশ্যে, ৬) নেশার কারণে, 
(৭) আল্লাহর ভয়ে। এই শেষোক্তটিই হইল এ ক্রন্দন যাহার একটি ফৌটাও 
আগুনের সমুদ্রকে নিভাইয়া দেয়। 

কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমি আল্লাহর 
ভয়ে ক্রন্দন করি এবং চোখের পানি আমার চেহারার উপর প্রবাহিত 
হয়__ইহা আমার কাছে পাহাড় সমান সোনা আল্লাহর পথে সদকা করার 
চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। 

এই ধরনের আরো হাজারো বর্ণনা রহিয়াছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় 
আল্লাহর স্মরণে এবং গোনাহের চিন্তায় ক্রন্দন করা পরশমণি তুল্য। আর 
অত্যন্ত জরুরী এবং উপকারী। আপন গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ 
অবস্থাই সৃষ্টি হওয়া চাই তবে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী ও 
তাহার রহমতের আশায়ও ত্রুটি না হওয়া চাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর | 
রহমত প্রত্যেক জিনিসকে বেষ্টন করিয়া আছে। 


হযরত ওমর (রাযিঃ রউিভি রমিত ভারে, কেয়ামতের দিন যদি এই 


ঘোষণা দেওয়া হয় যে, কেবল এক ব্যক্তি ছাড়া সকলকে জাহান্নামে প্রবেশ 
করাইয়া দাও, তবে আমি আল্লাহর রহমত হইতে এই আশা করিব যে, এ 
এক ব্যক্তি আমিই হইব। আর যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তি 
ছাড়া সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দাও। তবে আমার স্বীয় আমলের 
ব্যাপারে এই ভয় রহিয়াছে যে, এ ব্যক্তি আমিই না হইয়া যাই। 

অতএব উভয় বিষয়কে পৃথকভাবে বুঝা ও পৃথক রাখা চাই। 
বিশেষতঃ মৃত্যুর সময় রহমতের আশা বেশী হওয়া উচিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর 
প্রতি সুধারণা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে। 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ)এর ইন্তিকালের সময় হইলে তিনি 
শুনাও যেগুলি দ্বারা আল্লাহর প্রতি আশা বৃদ্ধি পায়। 


সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ)দের দুনিয়ার প্রতি 
অনাগ্রহ ও দরিদ্রতার বর্ণনা 


এই বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিজের আমল ও ঘটনাবলীর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই বিষয়টি 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও পছন্দ করা 
বিষয় ছিল। এই বিষয়ে হাদীসের কিতাবসমূহে এত অধিক সংখ্যক ঘটনা 
বর্ণিত রহিয়াছে, যেগুলি নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করাও দুস্কর। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দরিদ্রতা মুমেনের 
উপটৌকন। 


(১) পাহাড়সমূহকে স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে 
হুযূর সোঃ)-এর অস্বীকৃতি 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার রব আমার 
নিকট এই প্রস্তাব রাখিয়াছেন যে, মক্কার পাহাড়সমূহকে আমার জন্য 
সোনায় পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমি আরজ করিলাম, হে 
আল্লাহ! আমার কাছে ইহাই পছন্দনীয় যে, একদিন পেট ভরিয়া আহার 
করিব আরেক দিন ক্ষুধার্ত থাকিব। যখন ক্ষুধার্ত থাকিব তখন আপনার 


দরবারে কানাকাটি ও কাকি বটীৰ জী জাপনাকে স্মরণ করিব। 
আর যখন পেট পূর্ণ করিয়া আহার করিব তখন আপনার শোকরিয়া 
555 
থাকি, ১1177158258 
যাহার প্রত্যেকটি কাজ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। 


(২) হযরত ওমর (রাধিঃ)এর সচ্চলতা কামনার দরুন 

তাহাকে সতর্ক করা ও হুযূর সোঃ)-এর জীবিকা নির্বাহের অবস্থা 

একবার স্ভ্রীগণের কিছু রাড়াবাড়ির কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কসম করিয়াছিলেন যে, একমাস পর্যন্ত তাঁহাদের কাছে 
যাইবেন না, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া যান। অতএব তিনি উপরে 
একটি পৃথক হুজরায় অবস্থান করিয়াছিলেন। লোকজনের মধ্যে এই কথা 
ছড়াইয়া পড়িল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন 
বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। হযরত ওমর রোধিঃ) তখন নিজ ঘরে 
ছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। মসজিদে আসিয়া 
দেখিলেন, লোকজন বিভিন্ন জায়গায় বসিয়া আছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোস্বা ও মনক্ষুন্নতার কারণে তাহারা কাদিতেছে। 
বিবিগণও নিজ নিজ ঘরে বসিয়া কাদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) 
আপন কন্যা হযরত হাফসা রোযিঃ)এর ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনিও 
কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এখন কাদিতেছ কেন? 
আমি কি তোমাকে সর্বদা সাবধান করি নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অসন্তষ্টিজনক কোন কাজ করিবে না। অতঃপর মসজিদে 
আসিলেন। সেখানে মিন্বরের কাছে একদল লোক বসিয়া কীদিতেছিল। 
কিছুক্ষণ তিনি সেখানে বসিয়াছিলেন কিন্তু অত্যধিক চিন্তার দরুন বসিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। সেখান হইতে উঠিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যে হুজরায় অবস্থানরত ছিলেন উহার নিকট আসিলেন এবং 
হযরত রাবাহ নামক গোলামের নিকট যিনি হুজরার সিড়িতে পা ঝুলাইয়া 
বসিয়াছিলেন ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তিনি খেদমতে হাজির 
হইয়া হযরত ওমর (োযিঃ)এর জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। 
হযরত রাবাহ আসিয়া হযরত ওমর (োধিঃ)এর নিকট ইহাই বলিলেন যে, 
আমি আপনার কথা বলিয়াছি কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই। হযরত ওমর 


রোধিঃ) নিরাশ হইয়া মিম্বরের কাছে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু বসিতে 
পারিলেন না, কিছুক্ষণ পর আবার হযরত রাবাহ-এর মাধ্যমে অনুমতি 
চাহিলেন। এইভাবে তিনবার হইল। একদিকে অস্থিরতার কারণে গোলামের 
মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিতেছেন আর অপরদিক হইতে উত্তরে 
শুধু নিরবতা। তৃতীয় বার যখন ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন তখন হযরত 
রাবাহ ডাকিয়া বলিলেন, আপনাকে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া 
হইয়াছে। 

হযরত ওমর রোযিঃ) খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলেন, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত আছেন। 
উহার উপর কোন কিছু বিছানো নাই। খালি চাটাইয়ে শুইবার কারণে দেহ 
মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সন্দর শরীরে দাগ স্পষ্টরূপেই 
দেখা যায়। শিয়রে খেজুরের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ ছিল। 
হেযরত ওমর (রািঃ) বলেন,) আমি সালাম করিয়া সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা 
করিলাম, আপনি বিবিদেরকে তালাক দিয়াছেন কি? উত্তরে বলিলেন, 
না। ইহার পর আমি সাত্তৃনাস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতাম, কিন্তু যখন মদীনায় 
আসিলাম তখন দেখিতে পাইলাম আনসারী মহিলারা পুরুষদের উপর 
প্রভাব খাটায়। ইহাদের দেখাদেখি কোরাইশী মহিলারাও এরূপ হইয়া 
গিয়াছে। অতঃপর আমি আরো কিছু কথা বলিলাম যাহার ফলে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় হাসির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। 
আমি দেখিলাম ঘরে মোট সামান এই ছিল যে, তিনটি কীচা চামড়া ও 
এক মুষ্টি যব যাহা এক কোণে পড়িয়াছিল। আমি এদিক সেদিক তাকাইয়া 
দেখিলাম এইগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ইহাতে আমার 
কান্না আসিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কীদিতেছ কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাঁদিব না কেন? 
আপনার শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়িতেছে আর আপনার ঘরের মোট 
আসবাব এই যাহা আমি দেখিতেছি। অতঃপর আরজ করিলাম, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, যেন আপনার উম্মত সচ্ছলতা লাভ 
করে। এই রোম ও পারস্য যাহারা আল্লাহর এবাদত করে না, বেদ্বীন হওয়া 
সত্বেও তাহাদের জন্য এত প্রাচূর্য। এই কায়সার-কেসরা বাগ-বাগিচা ও 
নহরের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে আর আপনি আল্লাহর রাসূল তাহার খাছ 


বান্দা হওয়া সত্বেও আপনার এই অবস্থা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
৬৬২1 


ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাধিঃ)এর এই কথা | 
শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, ওমর! এখনও কি তুমি এই 
ব্যাপারে সন্দেহে পড়িয়া আছ? শোন, আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বহু উত্তম। এই কাফেরদের উত্তম খাবার এবং |. 
সুখ-সম্তার দুনিয়াতেই তাহারা পাইয়া গিয়াছে। আর আমাদের জন্য | 
আখেরাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া 
করুন ।ফোতহুল বারী) 

ফায়দা £ এই হইল দ্বীন দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহর প্রিয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনধারা । চাটাইয়ের উপর কোন 
চাদর বিছানো নাই, শরীরের উপর দাগ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের 
আসবাবপত্রের অবস্থাও জানা হইয়াছে। তদুপরি এক ব্যক্তি দোয়ার 
দরখাস্ত করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। ২৯ 

হযরত আয়েশা রোযিঃ)-এর কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
আপনার ঘরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ 
ছিল? তিনি বলিলেন, একটি চামড়ার বিছানা ছিল উহাতে খেজুরের ছাল 
ভর্তি ছিল। হযরত হাফসা (রাঃ)এর কাছেও কেহ জিজ্ঞাসা করিল, 
আপনার ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ 
ছিল? তিনি বলিলেন, একটি চট ছিল। উহা দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া 
'দিতাম। একদিন মনে করিলাম যদি চার ভাজ করিয়া বিছাইয়া দিই তাহা 
হইলে বেশী নরম হইবে। এই ভাবিয়া চার ভীজ করিয়া দিলাম। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে 
'কি বিছাইয়াছিলেঃ আমি বলিলাম, এঁ চটই ছিল যাহা চার ভীজ করিয়া 
'দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, পূর্বে যেরপ ছিল সেইরূপই করিয়া দাও। 
ইহার কোমলতা রাত্রিজাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। শোমায়েল) 

এখন আমরা আমাদের নরম নরম এবং তুলার তৈরী তোষকসমূহের 
প্রতিও দেখি, আল্লাহ তায়ালা কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছেন ইহার 
পরও শোকরিয়ার পরিবর্তে সর্বদা মুখে অভাবেরই অভিযোগ চলিতে 
থাকে। 


₹তি) হযরত আবু হুরাইরা রোধিঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট 
হযরত আবু হুরাইরা (রোযিঃ) একবার কাতানের কাপড় দ্বারা নাক 


পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আবু হুরাইরার কথা আর কি বলিব, 


- হেকায়াতে সাহাবা- ৬৮ 
সে আজকাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করিতেছে! অথচ আমার 
এ দিনের কথা স্মরণ আছে যখন আমি (আবু হুরাইরা) বেক হইয়া নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিন্বর এবং হুজরার মাঝখানে 
পড়িয়া থাকিতাম। আর লোকেরা পাগল মনে করিয়া পা দ্বারা আমার 
গর্দান মাড়াইত। অথচ মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল না বরং উহা ছিল ক্ষুধার 
কারণে। 

ফায়দা £ অর্থাৎ একাধারে কয়েকদিন অনাহারে থাকার কারণে অজ্ঞান 
হইয়া যাইতেন। আর লোকেরা মনে করিত পাগল হইয়া গিয়াছে। বলা 
হয় সেই যুগে পাগলের চিকিৎসা পা দ্বারা গর্দান মাড়াইয়া করা হইত। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাধিঃ) অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং অল্পেতুষ্ট লোকদের 
মধ্যে ছিলেন। একাধারে কয়েক দিন না খাইয়া থাকিতেন। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আল্লাহ তায়ালা 
চতুর্দিকে বিজয় দিলেন তখন তাহার সচ্ছলতা আসে। তিনি বড় আবেদও 
ছিলেন। তীহার কাছে একটি থলি ছিল। উহাতে খেজুরের দানা ভর্তি 
থাকিত। এগুলির সাহায্যে তসবীহ পড়িতেন। যখন উহা সম্পূর্ণ খালি 
হইয়া যাইত তখন বাঁদী আবার উহাকে ভরিয়া তাহার কাছে রাখিয়া দিত। 
তাঁহার ইহাও নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজে, স্ত্রী ও খাদেম এই তিনজনের 
মধ্যে রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া নিতেন এবং পালাক্রমে তিনজনের 
মধ্য হইতে একজন ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। তোযকেরাতুল-হুফফাজ) 
আমি (অর্থাৎ লেখক) আমার আববাজানের কাছে শুনিয়াছি, আমার 
দাদাজীরও প্রায় এই নিয়ম ছিল। রাত্রি ১টা পর্যত্ত আমার আববাজান 
কিতাব মুতালায়া (অধ্যয়ন) করিতেন। ১টার সময় দাদাজান তাহাজ্জুদের 
জন্য জাগ্রত হইতেন। তখন তিনি তাগিদ করিয়া আববাজানকে শোয়াইয়া 
দিতেন। আর নিজে তাহাজ্জুদে মশগুল হইয়া যাইতেন। রাত্র প্রায় পৌনে 
এক ঘন্টা বাকী থাকিতে আমার চাচাজানকে তাহাজ্জুদের জন্য 
জাগাইতেন। আর তিনি সুন্নতের অনুসরণ হিসাবে আরাম করিতেন। (হে 
আল্লাহ, আমাদেরকে তাহাদেরকে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।) 


হযরত আবু বকর রোযিঃ)এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ 
হযরত আবু বকর রোযিঃ) কাপড়ের ব্যবসা করিতেন এবং ইহা দ্বারাই 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর পূর্বের নিয়ম 


বাজারের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে হযরত ওমর (াধিঃ)এর সহিত 


[____ তৃতীয় অধ্যায় 
সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? হযরত ২ 
বকর (াধিঃ) বলিলেন, বাজারে যাইতেছি। হযরত ওমর রা 
বলিলেন, আপনি যদি ব্যবসায় মশগুল হইয়া যান তবে খেলাফতের কাজ 
পনি কিভাবে? হযরত আবু বকর (রাহি) বলিলেন, তাহা হইলে 


ই একজন মুহাজির সাধারণভাবে যে পরিমাণ ভাতা 
ত--বেশীও নয়, কমও নয়__ রিমাণ তা রী 
না সেই পরিমাণ তাঁহার জন্য নির্ধারণ 

একবার তাঁহার স্ত্রী আবেদন করিলেন, কিছু মিষ্টি জিনিস খাইতে মন 
টাহিতেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোঘিঃ) বলিলেন, আমার কাছে 
তো খরিদ করার মত পয়সা নাই। স্ত্রী বলিলেন, আমাদের দৈনন্দিন 
খোরাক হইতে কিছু কিছু করিয়া বাঁচাইয়া রাখিব। কয়েক দিন পর এ 
পরিমাণ হইয়া যাইবে। তিনি অনুমতি দিয়া দিলেন। স্ত্রী কয়েকদিনে 
অন্প পয়সা জমা করিলেন। তিনি বলিলেন, বুঝা গেল এই পরিমাণ মাল 
বাইতুল মাল হইতে আমরা অতিরিক্ত গ্রহণ করিতেছি। এই জন্য স্ত্রী যাহা 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন উহাও বাইতুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং 
আগামীর জন্য নিজের ভাতা হইতে এ পরিমাণ কমাইয়া দিলেন যেই 
পরিমাণ তীহার স্ত্রী দৈনিক জমা করিয়াছিলেন। 

ফায়দা £ এত বড় খলীফা এবং বাদশাহ যিনি পূর্ব হইতে নিজের 
ব্যবসাও করিতেন আর উহা জীবিকার জন্য যথেষ্টও ছিল। যেমন বোখারী 
শরীফে হযরত আয়েশা রোঘিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত 
আবু বকর (রািঃ) যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন তখন বলিলেন যে, 
আমার কওমের লোকেরা জানে, আমার ব্যবসা আমার পরিবারের 
ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন খেলাফতের কারণে আমি 
ইসলমানদের কাজে ব্যস্ত হইয়াছি অতএব আমার পরিবার-পরিজনের 
খাওয়া-দাওয়া বাইতুল মাল হইতে নির্ধারিত হইবে। এতদসত্বেও যখন 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ)-এর ইন্তিকাল হইতে লাগিল তখন 


| হযরত আয়েশা রোযিঃ)কে ওসিয়ত করিলেন যে, বাইতুল মাল হইতে যে 
| মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার নিকট অর্পণ করিয়া দেওয়া হয়। 


_হেকায়াতে সাহাবা ৭০ 
হযরত আনাস (রাধিঃ) বলেন, তীহার কাছে কোন দীনার-দেরহাম 
ছিল না। একটি দুধের উটনী, একটি পেয়ালা, একজন খাদেম, কোন 
| কোন বর্ণনায় একটি চাদর ও একটি বিছানার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। 
পরবর্তীকালে এই সমস্ত জিনিস স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে যখন হযরত 
ওমর (রাধিঃ)এর কাছে পৌছিল তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা 
আবু বকর (রািঃ)এর প্রতি রহম করুন, তিনি পরবতীদেরকে কষ্টে 
ফেলিয়া গেলেন। ফোতহুল বারী) 


তৃতীয় অধ্যায়- ৭ 
(রাধিঃ) বলিলেন, আমি যদি তাহাদের-নাম_ভানিতে পারিতাম তবে 
তাহাদের চেহারা বিকৃত করিয়া দিতাম অর্থাৎ এমন শাস্তি দিতাম যাহার 
ফলে চেহারায় দাগ পড়িয়া যাইত। তুমিই বল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম পোশাক তোমার ঘরে কি ছিল? তিনি বলিলেন, 
গেরুয়া রংয়ের দুইটি কাপড় যাহা জুমআর দিন অথবা কোন প্রতিনিধি দল 
আসিলে পরিধান করিতেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে 
সর্বোত্তম খানা কি খাইয়াছেন? আরজ করিলেন, আমাদের খাদ্য ছিল 
যবের রুটি। একবার আমি গরম রুটিতে ঘিয়ের কৌটার তলানী উপুড় 
করিয়া লাগাইয়া দিলাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজেও তৃপ্তি সহকারে খাইতেছিলেন এবং অন্যদেরকেও 
খাওয়াইতেছিলেন। হযরত উমর (রাধিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বোত্তম 
বিছানা কি ছিল যাহা তোমার ঘরে বিছানো হইত? তিনি বলিলেন, একটি 
মোটা কাপড় ছিল যাহা গরম কালে চার ভীজ করিয়া বিছাইয়া নিতেন 
আর শীতকালে উহার অর্ধেক বিছাইতেন আর অর্ধেক গায়ে দিতেন। 
অতঃপর হযরত ওমর (রাধিঃ) বলিলেন, হে হাফসা, তুমি তাহাদেরকে 
এই কথা পৌছাইয়া দাও যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন 
কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং 
(আখেরাতের) আশায় সন্তুষ্ট থাকিয়াছেন। আমিও হুযূর সাল্লাল্লানহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিব। আমার এবং আমার সঙ্গীদ্য় 
অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক 
রোযিঃ)এর উদাহরণ এ তিন ব্যক্তির ন্যায় যাহারা একই রাস্তায় চলিল। 
প্রথম ব্যক্তি একটি পাথেয় লইয়া রওয়ানা হইয়াছে এবং মঞ্রিলে পৌছিয়া 
গিয়াছে। দ্বিতীয়জনও প্রথমজনের অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহারই 
তরীকায় চলিয়াছে, সেও প্রথম ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। অতঃপর 
তৃতীয় ব্যক্তি চলিতে শুরু করিয়াছে দি এই ব্যক্তি তাহাদের দুইজনের 
অনুসরণ করে তবে সেও তাহাদের সাথে যাইয়া মিলিত হইবে আর যদি 
তাহাদের অনুসরণ না করে তবে তাহাদের সহিত কখনও মিলিত হইতে 
পারিবে না। আশহার) | 

ফায়দা ৪ ইহা এমন এক ব্যক্তির অবস্থা যাহার ভয়ে দুনিয়ার অন্য 
বাদশাহরা পর্যস্ত ভীত ও কম্পিত হইত। অথচ তিনি কিরূপ সাদাসিধা 
জীবন যাপন করিয়াছেন! একবার তিনি খুতবা পাঠ করিতেছিলেন, 
তাহার লুঙ্গিতে বারটি তালি লাগানো ছিল তন্মধ্যে একটি তালি চামড়ারও 


ছিল। একবার জুমআর নামাযে আসিতে দেরী হইলে তিনি উহার কারণ 


(৫) হযরত ওমর রোিঃ)-এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা 

রর্ত ওমর (রাঘিঃ)ও ব্যবসা করিতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হন 
তখন বাইতুল মাল হইতে ভাতা নির্ধারণ করা হয়। তিনি মদীনা 
ব্যবসা করিতাম। এখন তোমরা আমাকে খেলাফতের কাজে আবদ্ধ করিয়া 
দিয়াছ। এখন আমার জীবিকা নির্বাহের কি ব্যবস্থা হইবে। লোকেরা বিভিন্ন 
পরিমাণ উল্লেখ করিল। হযরত আলী (রাধিঃ) নীরব বসিয়াছিলেন। হযরত 
ওমর (রাযিঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কি রায়। তিনি 
বলিলেন, মধ্যম পর্যায়ে নির্ধারণ করা হউক যাহা আপনার ও আপনার 
পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট হয়। হযরত ওমর রোিঃ) এই রায় পছন্দ 
করিলেন এবং গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং মধ্যম পর্যায়ের পরিমাণ 
নির্ধারণ করা হইল। উহার পর একবার এক মজলিসে যেখানে হযরত 
আলী (রাঘিঃ), হযরত ওসমান রোধিঃ), হযরত যুবাইর রোযিঃ) ও 
হযরত তালহা (রাযিঃ) উপস্থিত ছিলেন আলোচনা হইল যে, হযরত ওমর 
(রাধিঃ)এর ভাতা আরো বৃদ্ধি করা চাই। কারণ, যে পরিমাণ ভাতা দেওয়া 
হয় উহাতে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়। কিন্তু তাহার কাছে আরজ করিতে 
সাহস হইল না। তাই তীহার কন্যা হযরত হাফসা রোযিঃ) যিনি হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হওয়ার কারণে উম্মুল মুমিনীন 
ছিলেন তাঁহার খেদমতে গেলেন এবং তাঁহার মাধ্যমে হযরত ওমর 
(রাধিঃ)এর রায় ও অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
বলিয়া দিলেন যে, আমাদের নাম যেন জানিতে না পারেন। হযরত 
হাফসা (রোযিঃ) যখন হযরত ওমর (রোধিঃ)-এর কাছে এই বিষয় 
আলোচনা করিলেন তখন তাঁহার চেহারায় গোস্সার আলামত পরিলক্ষিত 
হইল। হযরত ওমর (াধিঃ) নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত হাফসা 


(রাধিঃ) বলিলেন, প্রথমে আপনার অভিমত জানা হউক। হযরত ওমর 


০০৮১০১০০৪০৯ প2০০০৯৭- এ 


হেকায়াতে সাহাবাঁ- ৭২ 

বর্ণনা করিলেন যে, আমার কাপড় ধৌত করিতে দেরী হইয়াছে আর এই 
কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় ছিল না। (আশহার) 

একবার হযরত ওমর রোযিঃ) খানা খাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় 
তাঁহার গোলাম আসিয়া বলিল, উতবা ইবনে আবি ফারকাদ আসিয়াছেন। 
তিনি ভিতরে আসার অনুমতি দান করিলেন এবং খানা খাইবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। তিনি খাওয়ায় শরীক হইলেন কিন্তু এত মোটা রুটি 
ছিল যে, গিলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, চালা আটার রুটিও তো 
হইতে পারিত। হযরত ওমর (রাধিঃ) বলিলেন, সমস্ত মুসলমানই কি 
ময়দার রুটি খাইবার সামর্থ্য রাখে? উতবা রোধিঃ) বলিলেন, না সবাই 
সামর্থ্য রাখে না। হযরত ওমর রোধিঃ) বলিলেন, আফসোস! তুমি কি 
চাও যে, আমি সমস্ত স্বাদ দুনিয়াতেই ভোগ করিয়া ফেলি? ডসদুল-গাবাহ) 

এই ধরনের শত সহস্র নয় লাখো ঘটনা এই সমস্ত বুযুর্গের রহিয়াছে। 
এই যামানায় না তাহাদের অনুসরণ করা সম্ভব আর না প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য সমীটীন। কেননা, শারীরিক দুর্বলতার কারণে এই যামানায় তাহাদের 
মত কষ্ট সহ্য করা কঠিন। এই জন্যই বর্তমান যুগে তাসাউফের 
মাশায়েখগণ এমন মুজাহাদার অনুমতি দেন না যাহার ফলে দুর্বলতা 
পয়দা হয়, কেননা এমনিই তো দুর্বল। এ সমস্ত বুযুর্গকে আল্লাহ তায়ালা 
শক্তিও দান করিয়াছিলেন। তবে তাহাদের অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা এবং 
আগ্রহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। ইহাতে আরামপ্রিয়তা কিছুটা কমিয়া যাইবে 
এবং দৃষ্টি নীচু থাকিবে এবং বর্তমান যুগোপযোগী মধ্যম পন্থায় মুজাহাদা 
করার অভ্যাস পয়দা হইবে। কারণ, আমরা সবসময় দুনিয়ার ভোগ 
বিলাসিতায় অগ্রগামী হইতেছি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চেয়ে অধিক 
সম্পদশালী লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছি, আর এই আক্ষেপে মরিতেছে 
যে, অমুক ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী। 


(৬) হযরত বিলাল রোঘিঃ) কর্তৃক হুযূর সেঃ)-এর জন্য 
এক মুশরেকের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
হযরত বিলাল (রাযিঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের: খরচপত্রের কি ব্যবস্থা হইত? 
তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছুই 
জমা থাকিত না। এই দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যবস্থা এই ছিল 
যে, কোন ক্ষুধার্ত মুসলমান আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে মেহমানদারীর কথা বলিতেন। আমি কোথাও হইতে খণ করিয়া 


তাহার খানাপিনার ব্যবস্থা করিতাম। কোন বস্ত্রহীন আসিলে আমাকে 
আদেশ করিতেন আমি কাহারো নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়া তাহার 
বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। এইভাবেই চলিতে থাকিত। 

একবার জনৈক মুশরেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে 
বলিল, আমার তো আর্থিক মচ্ছলতা আছে। অতএব তুমি অন্য কাহারো 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ না করিয়া প্রয়োজন হইলে আমার নিকট হইতেই 
খণ গ্রহণ করিও। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ইহার চাইতে উত্তম আর কি 
হইতে পারে। অতএব তাহার নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে শুরু 
করিলাম। যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম 
হইত তাহার নিকট হইতে খণ লইয়া হুকুম পুরা করিতাম। 

একদিন আমি ওযু করিয়া আযান দেওয়ার জন্য মাত্র 
দাঁড়াইয়াছিলাম। এ মুশরিক একদল লোক সহ আসিয়া বলিতে লাগিল, 
ওহে হাবশী! আমি তাহার দিকে তাকাইতেই সে উত্তেজিত হইয়া 
গালিগালাজ করিতে শুরু করিল এবং ভালমন্দ যাহা মুখে আসিল বলিল। 
আর বলিতে লাগিল যে, মাস শেষ হইতে আর কতদিন বাকী আছে? 
আমি বলিলাম, প্রায় শেষ হওয়ার পথে। সে বলিল, আর মাত্র চার দিন 
বাকী আছে, মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার সমস্ত খণ পরিশোধ না 
করিলে তোকে পূর্বের ন্যায় আমার খণের বিনিময়ে গোলাম বানাইয়া 
লইব। আর পূর্বের ন্যায় বকরী চরাইয়া বেড়াইবি। এই কথা বলিয়া সে 
চলিয়া গেল। আমার উপর সারাদিন যে অবস্থায় কাটিবার কাটিয়াছে। 
সারাদিন দুঃখ ও বেদনায় মন ভারী হইয়া রহিল। ইশার নামাযান্তে আমি 
নির্জনে হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া 
সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না আপনার 
কাছে এই সময় খণ আদায়ের কোন তড়িৎ ব্যবস্থা আছে আর না আমি 
এত তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। সে তো অপমান করিবে, 
কাজেই খণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যস্ত আমাকে আত্মগোপন 
করিয়া থাকার অনুমতি দিন। যখন আপনার নিকট কোথাও হইতে কিছু 
আসিয়া যাইবে তখন আমি হাজির হইয়া যাইব। এই বলিয়া আমি ঘরে 
আসিয়া পড়িলাম এবং ঢাল তরবারী ও জুতা লইলাম, এইগুলিই সফরের 
সামান ছিল। ভোরের অপেক্ষা করিতেছিলাম, ভোর হইতেই কোথাও 
চলিয়া যাইব। ভোর হইতে বেশী দেরী ছিল না এমন সময় জনৈক ব্যক্তি 
দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের খেদমতে চল। আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
_- 


হেকায়াতে সাহাবা- ৭৪ 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তখন দেখিলাম যে, মাল বোঝাই 
করা চারটি উটনী বসিয়া আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, তোমাকে খুশীর কথা শুনাইব কি? আল্লাহ তায়ালা তোমার 
সম্পূর্ণ খণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই উটনীসমূহ 
মালামালসহ তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম। আমার জন্য ফাদাকের 
সরদার হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় 
করিলাম এবং আনন্দের সাথে এইগুলি লইয়া খণ পরিশোধ করিয়া 
আসিলাম। এদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে 
অপেক্ষমান ছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, হুযূর ! আল্লাহর 
শোকরিয়া আল্লাহ তায়ালা আপনার সম্পূর্ণ খণ পরিশোধ করিয়া 
দিয়াছেন, সামান্য খণও বাকী নাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সামান হইতে কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে কিঃ আমি 
বলিলাম, কিছু বাকী রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহাও বন্টন করিয়া দাও, 
যাহাতে আমার শান্তি লাভ হয় ; যতক্ষণ ইহা বন্টন না হইয়া যাইবে 
ততক্ষণ আমি ঘরেও যাইব না। সারাদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে ইশার 
| নামাযের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশিষ্ট মাল বন্টন হইয়াছে কিনা? 
আমি বলিলাম, কিছু বাকী রহিয়াছে। কোন অভাবশ্রস্ত লোক আসে নাই। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই আরাম করিলেন। 
পরদিন এশার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল কিছু বাকী আছে কি? 
আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আরাম ও স্বস্তি দান 
করিয়াছেন। সম্পূর্ণ মাল বন্টন হইয়া গিয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিলেন। তিনি এই আশঙ্কা 
করিতেছিলেন যে, নাজানি আমার মৃত্যু আসিয়া যায় আর কিছু মাল 
আমার মালিকানাধীন থাকিয়া যায়। অতঃপর তিনি ঘরে যাইয়া 
বিবিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। (বযলুল মজহুদ) 

ফায়দা ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ সর্বদা ইহাই কামনা করেন যে, তাহাদের 
মালিকানাধীন যেন কোন সম্পদ না থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত নবীদের সরদার এবং ওলীকুল শিরমনি ছিলেন। 
তিনি এই কামনা কেন করিবেন না যে, আমি দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত 
হইয়া যাই। 

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম 
রায়পুরী রেহঃ)-এর এই অভ্যাস ছিল যে, তাঁহার নিকট যখন হাদিয়ার 
টাকা কিছু জমা হইয়া যাইত তখন গুরুত্বসহকারে সেইগুলি আনাইয়া 


শী শীশীাশিটিশাীশীশশীশিপাশিটি 


| মুচকি হাসিলেন। আমার উদ্দেশ্য এবং অব্স্থা উপলব্বি করিতে পারিয়া 


- 
সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিতেন। মৃত্যুর পূর্বে পরণের কাপড়_চোপড়ও আপন 
বিশেষ খাদেম হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)কে দান 
করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এখন তোমার নিকট হইতে 
ধার করিয়া পরিধান করিব। এমনিভাবে আমার মরহুম পিতা হেযরত 
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহয়া বেহঃ)কে একাধিক বার দেখিতে পাইয়াছি, 
মাগরিবের পর তাঁহার কাছে যাহা কিছু টাকা পয়সা থাকিত তাহা কোন 
পাওনাদারকে দিয়া দিতেন। কেননা তিনি কয়েক হাজার টাকার খণগ্রস্ত 
ছিলেন। আর তিনি বলিতেন, ইহা ঝগড়ার বস্ত। রাত্রে আমার নিকট 
রাখিব না। 

এই ধরনের আরো বহু ঘটনা বুযুর্গদের সম্পর্কে রহিয়াছে। তবে 
প্রত্যেক বুযুর্গের একই অবস্থা হওয়া জরুরী নহে। বুযর্গদের অবস্থা ও রং 
বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। বাগানের সব ফুল এক রকম হয় না। এক 
এক ফুল তাহার রং ও গন্ধে অপরটি হইতে পৃথক ও অনন্য হইয়া থাকে। 


(৭) হযরত আবু হুরাইরা রোঘিঃ)-এর 
ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাসআলা জিজ্ঞাসা করা 
হযরত আবু হুরাইরা (বাধিঃ) বলেন, তোমরা যদি এ সময় আমাদের 
অবস্থা দেখিতে যে, আমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো কয়েক বেলা পর্্ত 
এই পরিমাণ খাবার জুটিত না যাহা দ্বারা কোমর সোজা হইতে পারে। 
আমি ক্ষুধার তাড়নায় জমিনের সহিত কলিজা লাগাইয়া রাখিতাম, 
কখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, আবার কখনও পেটে পাথর 
বাঁধিয়া লইতাম। 
একবার আমি যাতায়াতের পথে বসিয়া গেলাম। প্রথমে হযরত 
১14১1 1-1 
জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কথা 
বলিতে বলিতে ঘরে লইয়া যাইবেন অতঃপর অভ্যাস অনুযায়ী ঘরে যাহা 
থাকে মেহমানদারী করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না সৈম্তবতঃ এ 
দিকে তীহার খেয়াল যায় নাই অথবা তিনি নিজের ঘরের অবস্থা 
জানিতেন যে, সেখানেও কিছু নাই)। অতঃপর হযরত ওমর (রোযিঃ) 
আসিলেন। তাহার সাথেও একই অবস্থা হইল। অবশেষে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ্‌ আনিলেন এবং আমাকে দেখিয়া 


বলিলেন, আবু হুরাইরা! আমার সাথে আস। আমি তাঁহার সঙ্গী হইয়া 
ৃ 


গেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিলেন। 
আমিও অনুমতি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে এক পেয়ালা দুধ রাখা 
ছিল। উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা 
হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। উত্তরে বলা 
হইল, অমুক জায়গা হইতে আপনার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু হুরাইরা ! যাও আহলে 
সুফ্ফাকে ডাকিয়া আন। আহলে সুফ্ফা ইসলামের মেহমান হিসাবে গণ্য 
হইতেন। তীহাদের না কোন ঘরবাড়ী ছিল, না কোন ঠিকানা আর না ছিল 
খাওয়া-দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। তীহাদের সংখ্যা কম_বেশ হইতে 
থাকিত। তবে এই সময় তীহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে দুই দুই, 
চার চার জনকে কখনও কখনও কোন সচ্ছল সাহাবীর মেহমান বানাইয়া 
দিতেন। আর তাহার নিজের অভ্যাস এই ছিল যে, কোথাও হইতে সদকা 
আসিলে উহা তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজে উহাতে 
অংশগ্রহণ করিতেন না। আর যদি কোথাও হইতে হাদিয়া আসিত তবে 
উহাতে তীহাদের সহিত তিনি নিজেও শরীক হইতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের সবাইকে ডাকিতে বলিলেন। ইহা আমার 
কাছে খুব কঠিন মনে হইল। কেননা এই দুধের পরিমানই বা কতটুকু যে 
সকলকে ডাকিয়া আনিব। সকলের জন্য কি হইবে একজনের জন্যও তো 
যথেষ্ট হওয়া মুশকিল হইবে। আর ডাকিয়া আনার পর আমাকেই পান 
করানোর নির্দেশ দেওয়া হইবে, যাহার ফলে আমার পালাও আসিবে সবার 
শেষে। তখন আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করা ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল। তাই আমি 
গেলাম এবং সকলকে ডাকিয়া আনিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লও সকলকে পান করাও। আমি এক একজনের 
হাতে পেয়ালা দিতাম আর সে খুব তৃপ্তি মিটাইয়া পান করিত এবং 
আমাকে পেয়ালা ফেরত দিত। এমনিভাবে সকলকে পান করাইলাম, 
সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি নিজ হাতে লইয়া আমার প্রতি দেখিলেন এবং 
মুচকি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, এখন তো আমি আর তুমিই বাকী 
আছি। আমি বলিলাম, জি হী। তিনি বলিলেন, লও পান কর। আমি 
পান করিলাম। বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করিলাম। 


অবশেষে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আর পান করিতে 


৭ 


্ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে 


তীয় অধ্যায় 
পারিতেছি না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
অবশিষ্ট সবটুকু পান করিয়া নিলেন। 


(৮) হুযূর সেঃ)এর সাহাবায়ে কেরামের নিকট 
দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কতিপয় লোক |. 
উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন করিল। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করি লেন, এই লোকটি 
সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন 
সম্ভ্রান্ত লোক, আল্লাহর কসম সে এমন যোগ্য লোক যে, যদি কোথাও 
বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে, কাহারো সুপারিশ 
করিলে উহা মঞ্জুর হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া 
চুপ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন 
করিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তি সম্বন্ধেও অনুরূপ 
প্রশ্ন করিলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন গরীব 
মুসলমান, কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলে কেহ বিবাহ দিবে না, 
কোথাও সুপারিশ করিলে উহা মঞ্জুর হইবে না; কথা বলিলে কেহ কর্ণপাত 
8১7 বলিলেন, প্রথমোক্ত 
সকলের চাইতে এই ব্যক্তি উত্তম। এ 

ফায়দা £ অর্থাৎ নিছক দুনিয়াবী মর্যাদা তায় 
৮১87 
নাই যাহার কথা কোথাও গ্রাহ্য করা হয় না এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট 
এ সকল শত শত মর্যাদাবান লোকদের অপেক্ষা উত্তম যাহাদের কথা 
দুনিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি 
তাহাদের কথা শুনিতে এবং মানিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আল্লাহর কাছে 
তাহাদের কোন মূল্য নাই। আল্লাহওয়ালাদের বরকতেই দুনিয়া টিকিয়া 
আছে। হাদীস শরীফে আছে, যেদিন দুনিয়াতে আল্লাহর নাম লওয়ার মত 
না টা হরর 

| আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামেরই 

সমস্ত ব্যবস্থাপনা কায়েম রহিয়াছে। রিনি 


€৯) হুযূর সঃ)-এর সহিত তকারীদের 
: ভি দরিদ্রতা ধাবিত হওয়া | 

জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ভাবিয়া দেখ কি 
বলিতেছ। সে পুনরায় একই কথা আরজ করিল যে, আমি আপনাকে 
ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই উত্তর 
দিলেন। তিনবার এইরূপ প্রশ্নোত্তর হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তৃমি যদি আপন দাবীতে সত্যবাদী হও 
তবে দারিদ্রের চাদর পরিধান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। কেননা 
যাহারা আমাকে ভালবাসে দরিদ্রতা তাহাদের দিকে এমন বেগে ধাবিত হয় 
যেমন নিম়নভূমির দিকে পানির স্রোত ধাবিত হয়। 

ফায়দা ? এইজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) অধিকাংশ সময় 
অভাব_-অনটন ও উপবাস অবস্থায়ই কাটাইয়াছেন। বড় বড় মুহাদ্দিস, 
সুফি ও ফকীহগণও খুব বেশী সচ্ছলতায় জীবন-যাপন করেন নাই। 


১০) আন্বর অভিযানে অভাব-অনটনের অবস্থা 

৮ম হিজরীর রজব মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সমুদ্র উপকূলে তিনশত লোকের একটি বাহিনী পাঠাইলেন। যাহাদের 
উপর হযরত আবু উবায়দা (রোযিঃ)কে আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি থলির মধ্যে রসদস্বরাপ 
কিছু খেজুরও তাহাদেরকে দিলেন। তাহারা পনের দিন সেখানে অবস্থান 
করিলেন এবং রসদ ফুরাইয়া গেল উক্ত কাফেলার মধ্যে হযরত কায়েস 
(রাধিঃ) ছিলেন, তিনি মদীনায় ফিরিবার পর মূল্য আদায় করিবার ওয়াদা 
করিয়া কাফেলার সাথীদের নিকট হইতে উট খরিদ করিয়া জবাই করিতে 
শুরু করিলেন। প্রতিদিন তিনটি করিয়া উট জবাই করিতেন কিন্তু তৃতীয় 
দিন কাফেলার আমীর এই ভাবিয়া যে, সওয়ারী শেষ হইয়া গেলে ফিরিয়া 
যাওয়া কষ্টকর হইয়া যাইবে। 

উট জবাই করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এরং সকলের নিকট 
তাহাদের নিজেদের যে পরিমাণ খেজুর মওজুদ ছিল তাহা একত্র করিয়া 
একটি থলিতে রাখিলেন এবং দৈনিক এক একটি করিয়া খেজুর বন্টন 
করিয়া দিতেন। যাহা চুষিয়া তাহারা পানি পান করিয়া লইতেন এবং রাত 


পর্যন্ত ইহাই তাহাদের খাবার ছিল। বলিতে তো সহজ কিন্তু যুদ্ধের 
- 


| 
ময়দানে যেখানে শক্তি সামর্যেরও প্রয়োজন রহিয়াছে সেখানে একটি 
খেঁজুরের উপর সারাদিন কাটাইয়া দেওয়া অত্যন্ত দিল গুর্দার ব্যাপার। 
সুতরাং হযরত যাবের (রাযিঃ) হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
যামানার পর যখন এই ঘটনা লোকদেরকে শুনাইলেন, তখন জনৈক 
শাগরেদ জিজ্ঞাসা করিল যে, একটি খেজুর দ্বারা কি হইত। তিনি 
বলিলেন, একটি খেজুরের মূল্য তখন বুঝে আসিল যখন একটি খেজুরও 
থাকিল না। তখন ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর উপায় রহিল না। গাছের 
শুকনা পাতা ঝাড়িয়া পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া লইতাম। অসহায় অবস্থা 
মানুষকে সবকিছু করিতে বাধ্য করে এবং প্রত্যেক কষ্টের পর আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা হয়। এই সকল দুঃখ ও কষ্টের পর 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা হয়। এই সকল দুঃখ ও কষ্টের 
পর আল্লাহ তায়ালা সমুদ্র হইতে তাহাদের নিকট আম্বর নামক একটি 
মাছ পৌছাইয়া দিলেন। মাছটি এত বড় ছিল যে, আঠার দিন পর্যন্ত 
তাহারা উহা হইতে খাইতে থাকিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা পৌছা পর্যন্ত 
উহার গোশত রসদ স্বরূপ তাহাদের সঙ্গে ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন সফরের বিস্তারিত ঘটনা বলা হইল তখন | 
একটি রিযিক ছিল যাহা তোমাদের জন্য পাঠানো হইয়াছে। 
ফায়দা £ দুঃখকষ্ট এবং বিপদ-আপদ এই দুনিয়ার অবিচ্ছেদ্য বিষয়। 
বিশেষ করিয়া আল্লাহ ওয়ালাগণের উপর বিপদ-আপদ বেশী আসিয়া 
থাকে। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 
নবীগণকে সর্বাধিক মুসীবতে রাখা হয়। তারপর যাহারা উত্তম তাহাদেরকে 
এবং তারপর অবশিষ্টদের মধ্যে যাহারা উত্তম হয় তাহাদেরকে অধিক 
মুসীবতে রাখা হয়। মানুষকে তাহার দ্বীনী যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা করা 
হয়। আর প্রত্যেক কষ্ট এবং মুসীবতের পর আল্লাহর অনুগ্রহে সহজ 
অবস্থাও লাভ হয়। ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের বুযুর্দের উপর 
কি কি অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে। এই সবকিছুই দ্বীনের স্বার্থে ছিল। যে 
ক্ষুধার্ত থাকিয়াছেন, গাছের পাতা চিবাইয়াছেন, রক্ত দিয়াছেন। এই সব 
কিছুর বিনিময়ে দ্বীন প্রচার করিয়াছেন। অথচ আজ আমরা উহা 
টিকাইয়াও রাখিতে পারিতেছি না। | 


চতুর্থ অধ্যায় 
সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ)এর তাকওয়া ও 
পরহেজগারীর বর্ণনা 


সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ)এর প্রত্যেকটি আদব ও অভ্যাস গ্রহণযোগ্য 
এবং অনুসরণযোগ্য। আর হইবেই না কেন? আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য এই জামাতকে 
নির্বাচন ও বাছাই করিয়াছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "আমি মানবজাতির সর্বোত্তম যুগে প্রেরিত 
হইয়াছি।” (শিফা) তাই সর্বদিক দিয়া এই যুগ কল্যাণ্যের যুগ ছিল এবং 
যুগের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম লোকদেরকে তীহার সাহচর্যে রাখা হইয়াছে। 


১) হুযুর সেঃ)১এর একটি জানাযা হইতে ফিরিবার পথে 
একজন মহিলার দাওয়াত 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযা হইতে ফিরিয়া 
আসিতেছিলেন। এমন সময় জনৈকা মহিলার পক্ষ হইতে খানার দাওয়াত 
আসিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন খাদেমদের সহ 
মহিলার বাড়ীতে গেলেন। অতঃপর খানা সম্মুখে পেশ করা হইলে 
লোকেরা দেখিতে পাইল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লোকমা চিবাইতেছেন কিন্তু গিলিতে পারিতেছেন না। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনে হইতেছে এই বকরীর গোশ্ত 
মালিকের অনুমতি ব্যতীত আনা হইয়াছে। মহিলা বলিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি বকরীর পাল হইতে বকরী খরিদ করিবার জন্য লোক 
পাঠাইয়াছিলাম সেখানে পাওয়া যায় নাই। আমার প্রতিবেশী বকরী খরিদ 
পাঠাইলাম তখন তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাহার স্ত্রী বকরীটি পাঠাইয়া 
দিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা 
কয়েদীদেরকে খাওয়াইয়া দাও । আবূ দাউদ) 
ফায়দা £ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা ও 
শান হিসাবে একটি সন্দেহযুক্ত খাবার গলায় আটকাইয়া যাওয়া বড় কিছু 
নয়। যেখানে তীহার অনুসারী সাধারণ গোলামদেরও এই ধরনের ঘটনা 
ঘটিয়া থাকে। | 


চতুর্থ অধ্যায় ৮১ 

(২) সদকার খেজুরের আশঙ্কায় হুযুর (সঃ)-এর সারারাত্র জাগরণ 

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র অনিদ্রা 
অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করিতে থাকেন। বিবিগণের মধ্য হইতে কেহ আরজ 
করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনার ঘুম আসিতেছে না? এরশাদ 
ফরমাইলেন, একটি খেজুর পড়িয়া ছিল। নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া 
উঠাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন উহা সদকার খেজুর কিনা এই ব্যাপারে 
আশঙ্কা হইতেছে। 

ফায়দা £ উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব খেজুর 
হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু সদকার মালও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট আসিত, এই সন্দেহের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারারাত্রি ঘুম আসে নাই যে, খোদা না করুন উহা 
সদকার হইতে পারে এবং এমতাবস্থায় সদকার মাল খাওয়া হইয়াছে। ইহা 
হইল আমাদের মনিবের অবস্থা যে, শুধু সন্দেহের উপর সারারাত্র পার্শ্ব 
পরিবর্তন করিলেন এবং ঘুম আসিল না। এখন তাহার গোলামদের অবস্থা 
দেখুন কেমন আনন্দের সাথে সুদ, ঘুষ, চুরি ও ডাকাতির মাল খাইতেছে। 
আবার গর্বের সহিত নিজেকে তাঁহার গোলাম বলিয়া দাবী করিতেছে। 


(৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোঘিঃ)-এর 

এক গণকের খানা খাইবার কারণে বমি করা 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর একটি গোলাম ছিল। সে 
দৈনিক উপার্জনের একটা নির্দিষ্ট অংশ হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
রোযিঃ)কে দিত। একবার সে কিছু খাবার আনিল আর হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রাযিঃ) উহা হইতে এক লোকমা খাইয়া ফেলিলেন। গোলাম 
বলিল, আপনি তো প্রতিদিন উপার্জনের উৎস জিজ্ঞাসা করিতেন, আজ 
তো জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি বলিলেন, আজ প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে 
জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় নাই। এখন বল। সে বলিল, জাহেলিয়াতের, 
যুগে আমি এক গোত্রের নিকট গমন করি এবং তাহাদের জন্য মন্ত্র পাঠ 
করি। তাহারা আমাকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিল। আজ যখন 
আমি সেখান দিয়া যাইতেছিলাম তখন তাহাদের সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান 
চলিতেছিল। তাহারা আমাকে এই খাবার দিয়াছিল। হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক রোযিঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে ধ্বংসই করিয়া দিতে। অতঃপর 
তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বমি করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটি 


মাত্র লোকমা তাহাও প্রচণ্ড ক্ষুধার অবস্থায় খাইয়াছিলেন বাহির হইল না। 


কেহ বলিল, পানির পারো নার 


পানি আনাইলেন এবং পানি পান করিয়া করিয়া বমি করিতে থাকিলেন, 
শেষ পর্যন্ত & লোকমা বাহির করিয়া ফেলিলেন। কেহ বলিল, আল্লাহ 
আপনার উপর রহক করুন, এই একটি লোকমার কারণে এত কষ্ট সহ্য 
করিলেন? তিনি বলিলেন, আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি উহা বাহির 
হইয়া আসিত তবু আমি উহা বাহির করিতাম। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা 
প্রতিপালিত হয় উহার জন্য জাহান্নামই শ্রেয়। আমার এই ভয় হইল যে, 
আমার শরীরের কোন অংশ এই লোকমা দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যায়। 
মুস্তাখাব কানযুল উম্মাল) 

ফায়দা ৪ এই ধরনের ঘটনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রািঃ)এর 
জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ, তীহার স্বভাবের মধ্যে সতর্কতা ও 
সাবধানতা ছিল অত্যধিক। সামান্য একটু সন্দেহ হইলেই তিনি বমি 
করিয়া ফেলিতেন। 

বুখারী শরীফে এই ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কোন এক 
গোলাম জাহেলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে জ্যোতিষীদের মত 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে উহা সঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা 
সেই গোলামকে কিছু দিল। সে উহা হইতে নির্ধারিত অংশ হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক রোযিঃ)কে দিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ) উহা 
খাইলেন এবং পরে যাহা কিছু পেটে ছিল সবই বমি করিয়া বাহির করিয়া 
ফেলিলেন। 

উল্লেখিত ঘটনাবলীতে ইহা জরুরী নহে যে, গোলামদের মাল 
নাজায়েযই হইবে। উভয়টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্ত হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক রোযিঃ)এর অতি সতর্কতা এ সন্দেহযুক্ত মালকেও পছন্দ করিল 
না। 


(৪) হযরত ওমর রোধিঃ)এর সদকার 
দুধপান করার কারণে বমি করা 
হযরত ওমর রোযিঃ) একবার কিছু দুধপান করিলেন, কিন্তু উহার 

স্বাদ অস্বাভাবিক ও ভিন্ন রকম মনে হইল। যে ব্যক্তি পান করাইয়াছিল 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুধ কিভাবে ও কোথা হইতে আসিয়াছে? 
সে বলিল, অমুক মাঠে সদকার উট চরিতেছিল। আমি সেখানে গেলে 


তাহারা দুধ দোহন করিল। সেই দুধ হইতে তাহারা আমাকেও দিল। হযরত |. 


[কলকল বই নিল 


মুআত্তা ইমাম মালেক) 

ফায়দা ৫ এই সমস্ত বুযূর্ণের সর্বদা এই চিন্তা থাকিত যে, সন্দেহযুক্ত 

মালও যেন শরীরের অংশে পরিণত না হয়। সম্পূর্ণ হারাম মালের তো 
প্রশ্নই আসে না যাহা আমাদের এই যমানায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। 


(৫) সতর্কতা স্বরূপ হযরত আবু বকর (রোথিঃ)এর 
বাগান ওয়াকফ করা | 
ইবনে সীরীন রেহঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক 


((রািঃ)এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত আয়েশা 
| রোধিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, বাইতৃল-মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে 


আমার মন চাহিতেছিল না। কিন্তু ওমর রোধিঃ) মানিলেন না এবং 


1 বলিলেন যে, ইহাতে কষ্ট হইবে আর আপনার ব্যবসায় মশগুল হওয়ার 
| কারণে মুসলমানদের ক্ষতি হইবে। এইজন্য বাধ্য হইয়া আমাকে বাইতুল 
1 মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে হইল। এখন উহার পরিবর্তে আমার অমুক 


বাগানটি যেন দিয়া দেওয়া হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ)এর 
85458 

লোক পাঠাইলেন এবং পিতার অসিয়ত অনুযায়ী সেই বাগানটি দান 
করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাধিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমার পিতার 


॥ উপর রহম করুন। তাহার উদ্দেশ্য হইল যে, কাহাকেও মুখ খুলিবার 


সুযোগই দিবেন না। (কিতাবুল আমওয়াল) : | 
ফায়দা ঃ চিন্তা করার বিষয় এই যে, প্রথমতঃ উহার পরিমাণই বা কি | 


| ছিল যাহা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ) বাইতুল মাল হইতে 
| লইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ উহাও বিজ্ঞ সাহাবাদের বারবার অনুরোধ ও 


মুসলমানদের স্বার্থের কারণেই লইয়াছিলেন। তদুপরি ইহাতেও যতটুকু 
সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল তাহা করিয়াছেন, 


[ যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪নং ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাহার 


স্ত্রী কষ্ট করিয়া কম খাইয়া মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু পয়সা জমা 


করিলেন, তাহাও তিনি বায়তুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং এ 


পরিমাণ ভাতা হইতে সব সময়ের জন্য কমাইয়া দিলেন। এই সব কিছুর 
পরেও শেষ কাজ এই করিলেন যে, াহারহাহিন হর রনি 
দিয়া দিলেন। | 


[০৯] 


চতুর্থ অধ্যায় ৮৫ 
রি ফায়দা £ অর্থাৎ সিন্দুকে যেমন মাল সংরক্ষিত থাকে তদ্দুপ মানুষ 
ভালমন্দ আমল যাহা করে উহা তাহার কবরে সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন 
হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, নেক আমল সুন্দর মানুষের আকৃতি 
ধারণ করে এবং মৃত ব্যক্তিকে আনন্দ ও সান্তনা প্রদানের জন্য তাহার 
সহিত থাকে। আর মন্দ আমল কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া দুর্গ ৃ 
হইয়া হাজির হয় যাহা মৃত ব্যক্তির জন্য আরও বেশী কষ্টের কারণ হয়। 

এক হাদীসে আছে, মানুষের সাথে তিন জিনিস কবর পর্যন্ত যায় £ 
তাহার মাল, যেমন আরবে ইহার প্রচলন ছিল, তাহার আত্ীয়-স্বজন ও 
আমল। তন্মধ্যে দুইটি অর্থাৎ মাল ও আত্ত্ীয়-স্বজন দাফনের পর ফিরিয়া 
আসে আর আমল তাহার সাথে থাকিয়া যায়। ্ 

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে 
(রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান__ নি? 
তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং মাল ও আমলের উদাহরণ কি? 
সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) জানিতে চাহিলে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহার উদাহরণ এইরূপ যে, এক ব্যক্তির তিন ভাই 
আছে এবং মৃত্যুকালে সে এক ভাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার 
অবস্থা তোমার জানা আছে যে, আমার উপর দিয়া এখন কি বিপদ 
অতিবাহিত হইতেছে। এই সময় তুমি আমার কি সাহায্য করিবে? সে 
বলিল, আমি তোমার সেবাযত্ব করিব, চিকিৎসা করিব, সর্বপ্রকার খেদমত 
করিব। মৃত্যুর পর গোসল দিব, কাফন পরাইয়া কীধে বহণ করিয়া লইয়া 
যাইব এবং দাফন করিবার পর তোমার প্রশংসা করিব। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ভাই হইল পরিবার-পরিজন। 
অতঃপর দ্বিতীয় ভাইকে একই প্রশ্ন করিলে সে বলে যে, আমার এবং 
তোমার সম্পর্ক শুধু হায়াতের সহিত। তোমার মৃত্যুর পর আমি অন্যত্র 
চলিয়া যাইব। এই ভাই হইল মাল। অতঃপর তৃতীয় ভাইকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমি কবরে তোমার সঙ্গী হইব, নির্জন স্থানে 
তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব, তোমার হিসাবের সময় নেকীর পাল্লায় 
বসিয়া উহা ঝুকাইয়া দিব। এই ভাই হইল আমল। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন বল কোন্‌ ভাই উপকারে আসিল। 
সাহাবায়ে কেরাম (রোধিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তৃতীয় ভাইই 
উপকারে আসিল। আর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাই কোন উপকারেই আসিল 
না। মুস্তাখাবে কানযুল উন্মাল) 


হযরত আলী ইবনে মা'বাদ রেহঃ)এর 
ভাড়া ঘরের মাটি দ্বারা লেখা শুকানো 

জনৈক মুহাদ্দিস আলী ইবনে মাস্বাদ বেহঃ) বলেন, আমি একটি ভাড়া 
বাড়ীতে বাস করিতাম। একবার আমি কিছু লিখিবার পর উহা শুকাইবার 
জন্য মাটির প্রয়োজন হইল। কাঁচা দেওয়াল ছিল। মনে মনে ভাবিলাম 
ইহা হইতে কিছু মাটি খষিয়া লইয়া লিখার উপর ছিটাইয়া দিব। পরে মনে 
আসিল, ইহা তো ভাড়া ঘর, শুধু থাকার জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে, মাটি 
ব্যবহার করার জন্য নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই খেয়ালও আসিল যে, 
সামান্য একটু মাটি তেমন কি অসুবিধা হইবে। ইহা একটি নগণ্য জিনিস। 
অতএব মাটি নিলাম। রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া 
বলিতেছে, কাল কেয়ামতের দিন বুঝা যাইবে ইহা বলা যে, “সামান্য মাটি 
কি জিনিস।, 

ফায়দা £ “কাল কেয়ামতের দিন বুঝা যাইবে ইহার বাহ্যিক অর্থ এই 
যে, তাকওয়ার অনেক স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে কামেল স্তর নিশ্চয়ই এই 
ছিল যে, এই সামান্য মাটি গ্রহণ করা হইতেও বিরত থাকা। যদিও ইহা | 


সাধারণতঃ মামুলী জিনিস হিসাবে জায়েষের সীমার ভিতরেই ছিলে। 
(এহইয়া) 


(৭) হযরত আলী রোঘিঃ)-এর 
এক কবরের নিকট দিয়া গমন 
কুমাইল নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি একবার হযরত আলী 
(রোযিঃ)এর সাথে যাইতেছিলাম। তিনি একটি ময়দানে পৌছিলেন। 
অতঃপর একটি কবরস্থানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে কবরবাসী ! হে 
জরা-জীর্ণ ! হে নির্জনবাসী! তোমাদের কি খবর, কি অবস্থা? ইহার পর 
বলিলেন, আমাদের খবর তো এই যে, তোমাদের পর সমস্ত ধনসম্পদ 
বন্টন হইয়া গিয়াছে। সন্তানেরা এতীম হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীরা অন্য স্বামী 
গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। ইহা তো আমাদের খবর। তোমাদের নিজেদেরও 
কিছু শুনাও। অতঃপর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কুমাইল ! 
ইহাদের যদি কথা বলিবার অনুমতি হইত এবং কথা বলিতে পারিত, তবে 
তাহারা উত্তরে এই বলিত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল তাকওয়া । এই কথা 
বলিয়া তিনি কীদিতে শুরু করিলেন এবং বলিলেন, হে কুমাইল ! কবর 

হইতেছে আমলের সিন্দুক। মৃত্যুর সময় সব কথা জানা হইয়া যায়। 
| মেস্তাখাবে কানযুল উম্মাল) 


রে 
( ৬) হুযুর সোঃ )এর এরশাদ-যাহার খানা-পিনা হালাল নয় 
তাহার দোআ কবুল হয় না 


হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ 
তায়ালা স্বয়ং পবিত্র আর তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। তিনি 
রসুলগণকে আদেশ দিয়াছেন। যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ 
হইয় ছে ৬৮০১:০ 52? 22555961918 0 20112. 
ূ ০৫৮৫ ৯৯১--৯) 

অর্থাৎ, হে রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র জিনিস আহার কর এবং নেক 
আমল কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের আমল সম্বন্ধে অবগত আছি। 


অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে__ 
৫4৮৩৬৬৩৮০৫৯ পে 

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ ! আমার প্রদত্ত পবিত্র রিষিক হইতে আহার 
কর। 

ইহার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে 
আলোচনা করিলেন যে, সে দীর্ঘ সফর করে। (আর মুসাফিরের দুর্সা কবুল 
হয়) এবং তাহার চুল এলোমেলো, কাপড় ধুলায় ধূসরিত। অর্থাৎ 
পেরেশান অবস্থা) এমতাবস্থায় দুই হাত উপরের দিকে তুলিয়া বলে, হে 
আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্ত তাহার খাদ্যও হারাম, পানিও হারাম, 
পরিধানের কাপড়ও হারাম। সর্বদা হারামই খাইয়াছে। অতএব তাহার 
দোয়া কীভাবে কবুল হইতে পারে? জোমউল ফাওয়ায়েদ) 

ফায়দা £ লোকেরা সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকে যে, মুসলমানদের দোয়া 
কেন কবুল হইতেছে না। কিন্তু উপরোক্ত হাদীস দ্বারা অবস্থার কিছুটা 
আন্দাজ করা যাইতে পারে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানীর 
দ্বারা কখনও কাফেরের দোয়াও কবুল করিয়া লন, সেখানে ফাসেকের 
দোয়া তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তবুও মুত্তাকীদের দোয়াই প্রকৃত 
দোয়া। এইজন্য মুত্তাবীদের নিকট দোয়া কামনা করা হয়। যাহারা চায় 
যে, আমাদের দোয়া কবুল হোক, তাহাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী হইল 


তাহারা যেন হারাম মাল হইতে বিরত থাকে । আর এমন কে আছে, যে 


এই কামনা করে যে, আমার দোয়া কবুল না হউক। 


ৃ ৬৮২ 


অধ্যায় ৮৭ 
(১) হযরত ওমর রোধিঃ)এর নিজস্ত্বীর দ্বারা 
মেশ্ক ওজন করাইতে অস্বীকৃতি 
একবার হযরত ওমর রোধিঃ)এর খেদমতে বাহরাইন হইতে মেশক 
আসিলে তিনি বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে 
বন্টন করিয়া দিত। তাঁহার স্ত্রী আতেকা (রাধিঃ) বলিলেন, আমি ওজন 
করিয়া দিব। তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার 
বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া দিত তবে আমি বন্টন করিয়া 
দিতাম। তাঁহার স্ত্রী আবারও বলিলেন, আমি ওজন করিয়া দিব। তিনি 
নীরব রহিলেন। তৃতীয় বারে বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তুমি 
লইবে, যদ্দরুন এই পরিমাণ আমার অংশে বেশী হইবে। 
ফায়দা ঃ ইহা ছিল তাহার চরম পরহেজগারী এবং নিজকে অপবাদ 
হইতে মুক্ত রাখার জন্য তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। নচেৎ যে কেহ মাপিবে 
তাহার হাতে কিছু না কিছু লাগিবেই। এইজন্য উহা জায়েয হওয়ার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি হযরত ওমর (রাধিঃ) আপন স্ত্রীর 
ব্যাপারে ইহা পছন্দ করেন নাই। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহঃ) যাহাকে দ্বিতীয় ওমরও বলা হয়, তাহার যমানায় একবার মেশক 
ওজন করা হইতেছিল, তখন তিনি নাক বন্ধ করিয়া লইলেন এবং 
বলিলেন, খোশবু গ্রহণই মেশকের উদ্দেশ্য। (হইয়া) ইহাই ছিল সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও আমাদের বুযর্গানে দ্বীনের সতর্কতা ও পরহেজগারী। 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক 
হাজ্জাজের গভর্নরকে গভর্নর নিযুক্ত না করা 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কোন 
এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। কেহ বলিল, এই ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের শাসনামলে তাহার পক্ষ হইতেও গভর্নর ছিল। ওমর ইবনে 
আবদুল আযীয (রহঃ) সেই গভর্নরকে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি 
করিয়াছি। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, খারাপ হওয়ার 
জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি তাহার সাহচর্যে একদিন বা উহার চাইতেও 
কম সময় থাকিয়াছ। (এহ্ইয়া) | 

ফায়দা £ অর্থাৎ সঙ্গে থাকার প্রভাব অবশ্যই পড়ে। যে ব্যক্তি 


মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকে তাহার. উপর অস্বাভাবিকরূপে ও অজ্ঞাতসারে 


তাকওয়ার প্রভাব পড়ে। আর যে ব্যক্তি ফাসেকদের সঙ্গে থাকে তাহার 
উপর নাফরমানীর প্রভাব পড়ে। এই কারণেই খারাপ সঙ্গ হইতে বাধা 
দেওয়া হয়। মানুষ তো দুরের কথা, সঙ্গে থাকার কারণে জানোয়ারেরও 
প্রভাব পড়ে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, উট 
ও ঘোড়াওয়ালাদের মধ্যে অহংকার থাকে এবং বকরীওয়ালাদের মধ্যে 
নম্রতা থাকে। (বুখারী) 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে, নেককার লোকের 
সঙ্গে উপবেশনকারীর দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির মত যে মেশকওয়ালার পাশে 
বসিয়া আছে, মেশক যদি নাও মিলে তবুও উহার খুশবুতে মস্তিস্ক সতেজ 
হইবে। আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত আগুনের চুল্িওয়ালার মত যদি স্ফুলিজ 
নাও পড়ে ধোঁয়া তো অবশ্যই লাগিবে। 


| পঞ্চম অধ্যায় 
নামাযের প্রতি শওক ও আগ্রহ 
এবং উহাতে খুশু-খজু 
নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। কেয়ামতের দিন ঈমানের পরে 

সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিয়াছেন, কুফর ও ইসলামের মধ্যে নামাযই অন্তরায়। ইহা ছাড়াও এই 
সম্বন্ধে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো বহু 
এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যাহা আমার অন্য একটি পুস্তিকায় ফাযায়েলে 
নামাযে) উল্লেখ করিয়াছি। 


(১) নফল আদায়কারীদের সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে 
শত্রুতা করে, আমার পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। 
ফরয ব্যতীত অন্য কোন এবাদত দ্বারা বান্দা আমার অধিক নৈকট্য লাভ 
করিতে পারে না। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আমার নৈকট্য লাভ হয় ফরয 
আদায়ের মাধ্যমে। আর নফল আদায় করার দ্বারা বান্দা আমার নিকটবর্তী 
হইতে থাকে এমনকি আমি তাহাকে আমার প্রিয় বানাইয়া লই। অতঃপর 
আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই 
যাহা দ্বারা সে দেখে এবং তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে কোন বস্তু 
ধরে, আর তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার 


পঞ্চম অধ্যায়-_৮৯ 

নিকট কোন কিছু চায় তবে আমি দান করি আর যদি কোন কিছু হইতে 
আশ্রয় চায় তবে আমি আশ্রয় দান করি। (জামউল ফাওয়ায়েদ) 

ফায়দা ঃ চক্ষু, কান ইত্যাদি হওয়ার অর্থ এই যে, তাহার দেখাশুনা 
এবং চলাফেরা সবকিছু আমার মর্জি মোতাবেক হয়; কোন কাজই আমার 
মর্জি ও সন্তুষ্টির খেলাফ হয় না। কতই না সৌভাগ্যবান এ সমস্ত লোক 
যাহাদের ফরয আদায়ের পর অধিক পরিমাণে নফল আদায় করার 
তৌফীক লাভ হয়, যদ্দরুন এই দৌলত নসীব হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা 
আপন অনুগ্রহে আমাকে এবং আমার বন্ধুদেরকেও এই সৌভাগ্য নসীব 
করুন। 


(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রোযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখিয়া 
থাকিলে বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা রোধিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্‌ বিষয় আশ্চর্যজনক ছিল না; তাহার 
প্রত্যেকটি বিষয়ই তো আশ্চর্যজনক ছিল। একদিন রাত্রে তশরীফ 
আনিলেন এবং আমার নিকট শুইলেন। কিছুক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন, 
ছাড় আমি তো আপন রবের এবাদত করিব। এই বলিয়া তিনি নামাযে 
দীঁড়াইয়া গেলেন এবং কীদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কীদিতে তীহার সীনা 
মোবারক ভিজিয়া গেল। অতঃপর রুকু করিলেন। উহাতেও এইভাবে 
কাঁদিতে থাকিলেন। তারপর সেজদা করিলেন। উহাতেও অনুরূপভাবে 
কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন, উহাতেও 
অনুরূপভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। এইভাবে ফজর পর্যন্ত এবাদতে মশগুল 
থাকিলেন। ফজরের সময় হযরত বিলাল (রাধিঃ) আসিয়া নামাযের জন্য 
আওয়াজ দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত 
কাঁদিতেছেন অথচ আপনি নিষ্পাপ ; আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও 
ভবিষ্যতের সমস্ত গোনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দেওয়ার 
ওয়াদা করিয়াছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব নাঃ অতঃপর তিনি 
বলিলেন, আমি এইরূপ করিব না কেন অথচ আজ আমার প্রতি এই 
আয়াত নাধিল হইয়াছে_ ০৮১২1 1501 91 ৩551 অর্থাৎ, 


নিশ্চয় আসমান ও যগীনের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির আবর্তন বিবর্তনে 
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যে, এইভাবে চার রাকাতে কি পরিমাণ সময় লাগিয়াছে। কখনও হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে সুরায়ে বাকারা, আলি 
ইমরান ও মায়েদা তেলাওয়াত করিয়াছেন যাহা প্রায় পাঁচ পারা। এইরূপ 
তখনই সম্ভব যখন নামাযের মধ্যে প্রশান্তি এবং চোখের শীতলতা লাভ 
হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার 
চোখের শীতলতা নামাষে। আল্লাহ আমাদেরকে তাহার অনুসরণের 
তৌফীক দান করুন। : ৰ 


জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। 

আরো বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাত্রে এত দীর্ঘ নামায পড়িতেন যে, দীড়াইয়া থাকিতে 
থাকিতে পা ফুলিয়া যাইত। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 
এত কষ্ট করেন? অথচ আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি 
বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? বুখারী) 


(৩) হুযূর সেঃ)এর চার রাকাতে ছয় পারা তেলাওয়াত করা 

হযরত আওফ (াধিঃ) বলেন, একবার আমি সফরে হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি মিসওয়াক এবং ওজু করিয়া 
নামাযে দীড়াইলেন। আমিও তাঁহার সাথে নামাযে শরীক হইয়া গেলাম। 
তিনি এক রাকাতে সুরায়ে বাকারা তেলাওয়াত করিলেন। আর যখন 
রহমতের আয়াত আসিত তখন দীর্ঘসময় পর্যন্ত রহমতের দোয়া করিতে 
থাকিতেন। আর যখন আযাবের আয়াত আসিত দীর্ঘসময় পর্যস্ত আযাব | 
হইতে পানাহ চাহিতেন। সূরা শেষ করিয়া রুকুতে গেলেন। রুকুতে এ 
পরিমাণ দেরী করিলেন যে পরিমাণ সময়ে সুরায়ে বাকারা পড়া যায়। 
রুকুতে 2:4-11 ০১৪৫০) ০১:৪০) ৮5 ০০: পড়িতেছিলেন। 
অতঃপর সেজদাও এ পরিমাণ দীর্ঘ করিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে 
একই নিয়মে সূরায়ে আলি ইমরান তেলাওয়াত করিলেন। এমনিভাবে 
প্রত্যেক রাকাতে এক এক সূরা তেলাওয়াত করিতে থাকিলেন। এইভাবে 
চার রাকাতে সোয়া ছয় পারা হয়। ইহা কত দীর্ঘ নামায হইবে যাহাতে 
প্রত্যেক রহমাতের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতে দীর্ঘসময় পর্যন্ত দোয়া 
করা হয়। আবার রুকু সেজদাও সেই পরিমাণ দীর্ঘ করা হইয়া থাকে। 
॥ হযরত হুযাইফা রোধিঃ)ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দীর্ঘ নামা পড়া সম্পর্কিত নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, চার রাকাতে চার সুরা অর্থাৎ সুরায়ে বাকারা হইতে সূরায়ে 
মায়েদার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়াছেন। 

ফায়দা £ উক্ত চার সুরা সোয়া ছয় পারা হয় যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাতে তেলাওয়াত করিয়াছেন। আর হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজবীদ ও তারতীলের সহিত তেলাওয়াত | 
করিতেন, যেমন অধিকাংশ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক 


এবং অনুরূপভাবে রুকু সেজদাও দীর্ঘ করিতেন। ইহাতে অনুমান করা যায় 


(৪) হযরত আবু বকর, হযরত ইবনে যুবাইর ও 
হযরত আলী রোযিঃ) ও অন্যান্যদের নামাযের অবস্থা 
মুজাহিদ (রহঃ) হযরত আবু বকর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর 
(রাধিঃ)এর অবস্থা বর্ণনা করেন যে, যখন তাহারা নামাযে দীড়াইতেন 
তখন এইরূপ মনে হইত যেন একটি কাম্ঠখণ্ড মাটিতে গাড়া রহিয়াছে। 

অর্থাৎ, কোন প্রকার নড়াচড়া করিতেন না। (তারীখুল খোলাফা) 

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, হযর্ত ইবনে যুবাইর (রাধিঃ) হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রাধিঃ) হইতে নামায শিখিয়াছেন আর হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক রোযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে অর্থাৎ যেভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায 
পড়িতেন ঠিক সেভাবে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নামায পড়িতেন। আর 
একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোযিঃ) নামায পড়িতেন। ছাবেত 
(রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোযিঃ)এর নামায এমন হইত 
যেন কোন স্থানে একটি কাঠ পুতিয়া রাখা হইয়াছে। 

এক ব্যক্তি বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রািঃ) যখন সিজদা 
করিতেন তখন এত দীর্ঘ এবং এত শান্ত ও অবিচল অবস্থায় সেজদা 
করিতেন যে, তাঁহার পিঠে পাখি আসিয়া বসিয়া যাইত। কখনও এত দীর্ঘ 
রুকু করিতেন যে, সমস্ত রাত্রি সকাল পর্য্ত রুকৃতেই কাটাইয়া দিতেন। 
কখনও সেজদা এতই দীর্ঘ হইত যে, সারা রাত্রি কাটিয়া যাইত। যখন 
হযরত ইবনে যুবাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন একবার একটি গোলা 
আসিয়া মসজিদের দেওয়ালের একটি অংশ উড়াইয়া লইয়া গেল। যাহা 
তাঁহার দাড়ি এবং গলদেশের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া গেল। 
এতদসত্তেও না তিনি বিচলিত হইলেন আর.না রুকু সেজদা সংক্ষেপ 
করিলেন। 


একবার তিনি নামাযরত ছিলেন। তাঁহার ছেলে হাশেম নিকটেই 
: ৃভচা] 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৩ 
পড়িল। লোকজন দৌড়াইয়া সেখানে জমা হইল। শোরগোল হইল কিন্তু 
তিনি কিছুই টের পাইলেন না।। 

হাতেম আসাম্ম (রহঃ)এর নিকট কেহ তাঁহার নামাযের অবস্থা 
জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন 
অজু করিয়া নামাযের জায়গায় যাইয়া কিছুক্ষণ বসি যাহাতে সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত হইয়া যায়। অতঃপর নামাযের জন্য দীড়াই। এই ধ্যান 
করি যে, কাবা শরীফ আমার সামনে, পুলসিরাত আমার পায়ের নীচে, 
ডান দিকে জান্নাত, বামদিকে জাহান্নাম আর মালাকুল-মউত আমার 
পিছনে দীঁড়ানো। আর মনে করি যে, ইহাই আমার জীবনের শেষ নামায। 
অতঃপর পূর্ণ একাগ্রতার সহিত নামায পড়ি। অতঃপর আশা ও ভয়ের 
মাঝে থাকি, কারণ জানিনা আমার নামায কবুল হইল কিনা। (এহইয়া) 


(৫) জনৈক মুহাজির ও আনসারীর পাহারাদারী এবং 
আনসারী ব্যক্তির নামাযে তীরবিদ্ধ হওয়া 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জেহাদ হইতে 
ফিরিবার সময় এক স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন এবং বলিলেন, আজ রাত্রে 
কে আমাদের পাহারা দিবে? একজন মুহাজির আম্মার ইবনে ইয়াসির 
1 ব্রোধিঃ) এবং একজন আনসারী আববাদ ইবনে বিশ্র রোধিঃ) বলিলেন, 
আমরা পাহারা দিব। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পথ দিয়া 
শক্রর আগমনের সম্ভাবনা ছিল সেই দিকের একটি পাহাড় দেখাইয়া 
বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর। উভয় সেখানে চলিয়া 
গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর আনসারী সাহাবী মুহাজিরকে বলিলেন, 
রাত্রিকে দুই ভাগ করিয়া একভাগে আপনি ঘুমাইবেন আর আমি জাগ্রত 
থাকিব আরেকভাগে আপনি জাগ্রত থাকিবেন আর আমি ঘুমাইব। 
কেননা, উভয়ই সারারাত্র জাগ্রত থাকিলে হইতে পারে কোন এক সময় 
উভয়েরই ঘুম আসিয়া যাইবে। জাগ্রত ব্যক্তি যদি কোন আশঙ্কা বোধ করে 
তবে আপন সঙ্গীকে জাগাইবে। 

রাত্রের প্রথম ভাগে আনসারী সাহাবীর জাগ্রত থাকিবার সিদ্ধান্ত হইল। |. 
মুহাজির ঘুমাইয়া পড়িলেন। আনসারী সাহাবী নামাষে দাঁড়াইয়া গেলেন। 
শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি আসিয়া দূর হইতে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখিয়া 
তীর নিক্ষেপ করিল। কোন প্রকার নড়াচড়া না দেখিয়া দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ 
করিল। এইভাবে সে তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। প্রতিটি তীর আনসারীর 
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ঘুমাইতেছিল। ছাদ হইতে একটি সাপ পড়িয়া তাহার শরীরে জড়াইয়া 
গেল। সে চিৎকার করিলে বাড়ীর সমস্ত লোকজন দৌড়িয়া আসিল এবং হ 
গোল শুরু হইয়া গেল। অতঃপর সাপটিকে মারিয়া ফেলা হইল কিন্তু 
হযরত ইবনে যুবাইর (রোযিঃ) একাগ্রচিত্তে নামায পড়িতে থাকিলেন। 
হইয়াছিল? স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, ছেলে তো 
মারাই যাইতেছিল আর আপনার কোন খবরই নাই! তিনি বলিতে 
লাগিলেন, তোমার সর্বনাশ হউক! নামাযের মধ্যে অন্যদিকে মনোযোগ 
দিলে কি উহা নামায থাকিত? 

হযরত ওমর (রোধিঃ)কে জীবনের শেষ সময়ে যখন খঞ্জর মারা হইল 
যাহার ফলে তিনি ইন্তেকাল করিলেন তখন সারাক্ষণ রক্তক্ষরণ হইত। 
অধিকাংশ সময় বেইুশও হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও যখন 
নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করা হইত তখন এ অবস্থায় নামায আদায় 
করিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, ইসলামে এ ব্যক্তির কোন অংশ নাই যে 
নামায ছাড়িয়া দেয়। হযরত উছমান (রাযিঃ) সারারাত্র জাগিতেন, এক 
রাকাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করিতেন। যুস্তাখাব কান্যুল উম্মাল) 

হযরত আলী রোযিঃ)এর অভ্যাস ছিল, যখন নামাযের ওয়াক্ত হইত 
তখন তীহার শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত এবং চেহারা বিবর্ণ হইয়া 
যাইত। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সেই আমানত 

আদায়ের সময় হইয়াছে যাহা আল্লাহ তায়ালা আসমান-যমীন এবং 
1 পাহাড়-পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু উহারা এই আমানত 
গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে আর আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। 

খলফ ইবনে আইয়ুব (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, নামাযের সময় 
আপনাকে মাছি বিরক্ত করে না? উত্তরে তিনি বলিলেন, ফাসেক লোকরা 
হুক্মতের বেত্রাঘাত সহ্য করে এবং কোন প্রকার নড়াচড়া করে না বরং 
গর্ব করে, আর নিজের ধৈর্য ও সবরের বাহাদুরী দেখায় যে, আমাকে 
এতগুলি বেত্রাঘাত করা হইয়াছে আমি একটুও নড়ি নাই। আর আমি 
আপন রবের সামনে দণ্ডায়মান হইয়াছি আর সামান্য মাছির কারণে 
নড়াচড়া করিব? 

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন তখন 
ঘরের লোকজনকে বলিতেন, তোমরা কথাবার্তা বলিতে থাক, তোমাদের 
কথাবার্তায় আমার কোন খবরই থাকিবে না। একবার তিনি বসরার জামে 


মসজিদে নামায আদায় করিতেছিলেন। মসজিদের একটি অংশ ধসিয়া 
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করিয়া ফেলিয়া দিতে থাকিলেন। 

অতঃপর তিনি ধীরস্থিরভাবে রুকু সেজদা করিলেন এবং নামায শেষ 
করিয়া সঙ্গীকে জাগাইলেন। শত্রুপক্ষের লোকটি একজনের স্থলে দুইজনকে 
দেখিতে পাইয়া মনে করিল নাজানি আরো কি পরিমাণ লোক রহিয়াছে 


তাই সে ভাগিয়া গেল। মুহাজির সঙ্গী জাগ্রত হইয়া দেখিলেন আনসারীর | 


শরীরের তিন স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরিতেছে। তিনি বলিলেন, 
সুবহানাল্লাহ! আপনি শুরুতেই আমাকে জাগাইলেন না কেন? আনসারী 
বলিলেন, আমি নামাযে একটি সূরা সূরায়ে কাহফ) শুরু করিয়াছিলাম। 


সুরাটি শেষ না করিয়া রুকুতে যাইতে মনে চাহিল না। এখন আমার এই | 


ব্যাপারে ভয় হইল যে, এমন না হয় যে, বারবার তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে 
আমি মৃত্যুবরণ করি আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পাহারার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যদি আমার 
এই আশঙ্কা না হইত তবে আমি মৃত্যবরণ করিতাম কিন্তু সূরা শেষ না 
করিয়া রুকু করিতাম না। বোইহাকী, আবু দাউদ) 

ফায়দা ঃ এই ছিল এ সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তির নামায এবং উহার প্রতি 
তাহাদের আগ্রহ। তীরের পর তীর খাইতেছেন আর রক্তে রঞ্জিত হইতেছেন 
নামায এইরূপ যে, যদি মশাও কামড় দেয় তবে নামাযের ধ্যান ছুটিয়া 
যায়। আর ভিমরুলের কথা তো বাদই দিলাম। 

এখানে ফেকাহ সম্পর্কিত একটি বিতর্কিত মাসআলা আছে। আমাদের 
ইমাম আবু হানীফা রেহঃ)এর মতে রক্ত বাহির হইলে অযু ভঙ্গ হইয়া যায় 
আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে অযু ভঙ্গ হয় না। সম্ভবতঃ এ সাহাবীর 
অভিমতও ইহাই ছিল অথবা তখন পর্যন্ত এই মাসআলার তাহ্কীক হয় 
নাই ; কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মজলিসে 
উপস্থিত ছিলেন না। অথবা তখন পর্যন্ত এই হুকুম নাধিলই হয় নাই। 


ড) হযরত আবু তালহা (রাধিঃ)এর নামাষে 
অন্য ধ্যান আসিয়া যাওয়ার কারণে বাগান ওয়াক্ফ করা 
হযরত আবু তালহা (রাধিঃ) একবার নিজ বাগানে নামায 
পড়িতেছিলেন। একটি পাখি উড়িতে লাগিল। কিন্তু ঘন বাগানের কারণে 
পাখিটি বাহির হওয়ার পথ না পাইয়া কখনও এইদিকে কখনও এদিকে 
উড়িতে থাকিল এবং বহির হওয়ার পথ তালাশ করিতে লাগিল। তাঁহার 


দৃষ্টি উহার উপর পড়িল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এ দিকে ধ্যান চলিয়া 
: 


পঞ্চম অধ্যায়-__৯৫ 

গেল এবং পাখির সাথে তীহার দৃষ্টিও এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকিল। হঠাৎ 
ভুলিয়া গেলেন। অত্যন্ত দুঃখ হইল যে, এই বাগানের কারণেই এই মুসীবত 
আসিয়াছে যে, নামাযে ভূল হইল! সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা 
করিয়া বলিলেন, যেহেতু এই বাগানের কারণে আমি এই মুসীবতে 
পড়িয়াছি, তাই এই বাগান আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিলাম। 
আপনি যেখানে ইচ্ছা উহা খরচ করিতে পারেন। 

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা হযরত উছমান (রাধিঃ)এর খেলাফত 
আমলে ঘটিয়াছিল। এক আনসারী সাহাবী নিজ বাগানে নামায আদায় 
করিতেছিলেন। খেজুর পাকার ভরা মৌসুম ছিল। অধিক খেজুরের ভারে 
হওয়ার কারণে খুবই ভাল লাগিল। এদিকে ধ্যান চলিয়া গেল। ফলে 
নামায কত রাকাত পড়িয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। ইহাতে এত বেশী 
দুঃখ ও অনুতাপ হইল যে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাগানের কারণে 
এই মুসীবতের সম্মুখীন হ্ইয়াছি সেই বাগানই আর রাখিব না। অতঃপর 
হযরত উছমান রোধিঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বাগান 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে চাই ; আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। 
তিনি সেই বাগান পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া উক্ত 
মূল্য দ্বীনি কাজে ব্যয় করিলেন। মুয়াত্তা ইমাম মালেক) 

ফায়দা £ ইহা হইতেছে ঈমানী মর্ধাদাবোধ যে, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ 
এবাদতে ধ্যান ছুটিয়া যাওয়ার দরুন পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মুল্যের একটি 
বাগান সঙ্গে সঙ্গে দান করিয়া দিলেন। 

শাহ ওলীউল্লাহ রেহঃ) “কওলে জামীল” নামক কিতাবে সুফিয়ায়ে 
কেরামের নিসবতের (অর্থাৎ আল্লাহর সহিত সম্পকের) প্রকারভেদ বর্ণনা 
করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, এই নিসবত বা সম্পর্ক হইতেছে আল্লাহর 
এবাদতকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া এব অন্তরে ইহার মর্যাদা 
অনুভব করা। এই সমস্ত বৃযর্ণের এই কথার উপর ঈমানী মর্যাদাবোধ সৃষ্টি 
হইল যে, আল্লাহর এবাদতের সময় অন্যদিকে ধ্যান কেন গেল? 


(৭৯ হযরত ইবনে আববাস (রাধিঃ)এর নামাযের কারণে 
চক্ষুর চিকিৎসা না করা 


হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ)এর চোখে যখন পানি আসিয়া গেল, 


হেকায়াতে সাহাবা- ৯৬ 
তখন চিকিৎসকরা আসিয়া বলিল, অনুমতি দিলে আমরা আপনার 
চোখের চিকিৎসা করিয়া দিব। তবে পাঁচ দিন একটু সতর্ক থাকিতে হইবে; 
মাটিতে সেজদা না করিয়া কোন উঁচু কাঠের উপর সেজদা করিতে হইবে। 
তিনি বলিলেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমি এক 
রাকাতও এইভাবে পড়িতে রাজি নই। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ আমার জানা আছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এক 
ওয়াক্ত নামাযও ছাড়িয়া দিবে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ 
করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসস্তষ্ট থাকিবেন। (দুররে মানসূর) | 
ফায়দা ঃ যদিও উর বশতঃ এইভাবে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে 
জায়েয আছে এবং ইহা নামায ত্যাগ করার মধ্যে গণ্য নহে। কিন্ত 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অন্তরে নামাযের প্রতি যে মহব্বত ও নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক আমল করার 
প্রতি যেরূপ গুরুত্ব ছিল উহার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস রোঘিঃ) 
চোখের চিকিৎসায় সম্মত হন নাই। তাঁহাদের কাছে সমস্ত দুনিয়া এক 
নামাযের মোকাবিলায় তৃচ্ছ ছিল। আজ আমরা নির্লজ্জতার সহিত এই 
সকল জীবন উৎসর্গকারীদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ফেলি কিন্তু 
কাল হাশরের ময়দানে যখন তাহাদের সম্মুখীন হইব আর এই আত্মত্যাগী 
ব্যক্তিগণ ময়দানে হাশরের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন তখন 
হাকীকত বুঝে আসিবে যে, তাঁহারা কি ছিলেন আর আমরা তাহাদের 
সাথে কিরূপ আচরণ করিয়াছি। 


৮৮) সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ)দের নামাযের সময় হওয়ার 
সাথে সাথে দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) একবার বাজারে ছিলেন। 
জামাতের সময় হইয়া গেলে তিনি দেখিলেন যে, সাথে সাথে সকলেই 
নিজ নিজ দোকান বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। হযরত ইবনে 
ওমর বলষিঃ) বলিলেন, এই সমস্ত লোক সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল 


হয়ছে. ঞ৯৫৫6545545466 
সম্পূর্ণ আয়াতের তরজমা হইল-- 


“এই সকল মসজিদে এমন সমস্ত লোক সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর 
পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাহাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিশেষ করিয়া 
নামায জাদায়ি'ও যাকাত প্রদান হইতে বচারেনা গাফের কারতে প্রা 


পঞ্চম অধ্যায়-_ ৯৭ 
না। তাহারা এমন দিনের পাকড়াওকে ভয় করেন যেদিন বহু অন্তর ও চক্ষু 
উলট-পালট হইয়া যাইবে ।” (বয়ানূল কুরআন) 
হযরত ইবনে আববাস (রাযিঃ) বলেন, তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
নিজেদের কাজকর্মে লিপ্ত হইতেন বটে কিন্তু যখন আযানের আওয়াজ 
শুনিতেন তখন সবকিছু ছাড়িয়া সাথে সাথে মসজিদে চলিয়া যাইতেন। 
তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! এই সমস্ত লোক ব্যবসায়ী ছিলেন 


পারিত না। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রোযিঃ) একবার বাজারে ছিলেন। 
লোকজনকে দেখিলেন আযানের সাথে সাথে নিজ নিজ সামানপত্র রাখিয়া 
নামাযের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল। ইবনে মাসউদ (রাধিঃ) বলিলেন, 


১০৫2০ ৩412 


এক রি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 
কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র জগতের মখলুককে এক 
জায়গায় একত্র করিবেন তখন বলিবেন, এ সমস্ত লোক কোথায় যাহারা 
সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করিত? তখন একটি ছোট্ট দল 
উঠিয়া দীড়াইবে এবং বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। 
পুনরায় বলিবেন, এ সমস্ত লোক কোথায় যাহারা রাত্রে জাগ্রত থাকিত 
এবং ভয় ও আগ্রহের সহিত আপন রবকে স্মরণ করিত? তখন আরেকটি 
ছোট্ট দল উঠিয়া দীড়াইবে এবং বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ 
করিবে। আবার বলিবেন, এ সমস্ত লোক কোথায় যাহাদেরকে তাহাদের 


। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখিত না? 


তখন তৃতীয় আরেকটি ছোট্ট দল উঠিয়া দীড়াইবে এবং বিনা হিসাবে 
জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর অবশিষ্ট লোকদের হিসাব শুরু হইবে। 
(ুররে মানসূর) 


(৯) হযরত খুবাইব রোধিঃ)এর কতল হওয়ার সময় নামায পড়া £ 

হযরত যায়েদ রোধিঃ) ও হযরত আসেম রোধিঃ)এর কতল 
উহুদের যুদ্ধে যে সমস্ত কাফের নিহত হইয়াছিল তাহাদের 
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া 
85813885385 কে নিহত হইয়াছিল। তাই সে মান্নত 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৯ 
পারিনা রত 
তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন এবং এই দোয়া করিলেন যে, হে আল্লাহ! 
আমাদের এই সংবাদ আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট পৌছাইয়া দিন। তাহার এই দোয়া কবুল হইল এবং এ মুহূর্তেই 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হইয়া 
গেলেন। যেহেতু হযরত আসেম রোধিঃ) শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, 
সুলাফা তাহার মাথার খুলিতে শরাব পান করার মান্নত করিয়াছে তাই 
তিনি মৃত্যুর সময় দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় 
আমার শিরোশ্ছেদ করা হইতেছে তুমিই উহার হেফাজতকারী। এই দোয়াও 
কবুল হইল। শাহাদাতের পর কাফেররা যখন তাঁহার মাথা কাটিতে আসিল 
তখন আল্লাহ তায়ালা এক ঝাঁক মৌমাছি কোন বর্ণনা মতে এক ঝাঁক 
ভীমরুল পাঠাইয়া দিলেন। উহারা তীহার শরীরকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া 
লইল। কাফেররা ভাবিয়াছিল রাত্রে যখন ইহারা চলিয়া যাইবে তখন 
তাঁহার মাথা কাটিয়া লইব। কিন্তু রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির স্রোত আসিয়া তাহার 
লাশ ভাসাইয়া লইয়া গেল। 

এইভাবে সাতজন অথবা তিনজন শহীদ হইয়া গেলেন। কেবল 
তিনজন জীবিত রহিলেন। তীহারা হইতেছেন, খুবাইব রোযিঃ), যায়েদ 
ইবনে দাছিনা (রাষিঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (োধিঃ)। কাফেরেরা 
এই তিনজনের সহিত পুনরায় অঙ্গীকার করিল যে, তোমরা নীচে আস। 
তোমাদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না। ইহারা তিনজন তাহাদের ওয়াদা 
অনুসারে নীচে নামিয়া আসিলেন। নীচে নামিয়া আসার পর কাফেররা 
ধনুকের রশি খুলিয়া তাঁহাদের হাত বাধিয়া ফেলিল। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে তারেক বলিলেন, ইহা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা । আমি তোমাদের 
সাথে কখনও যাইব না। এই শহীদগণের অনুসরণই আমার কাছে 
অনড় রহিলেন। অবশেষে তীহারা তাহাকেও শহীদ করিয়া দিল। কেবল 
দুইজনকে তাহারা গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল এবং মক্কাবাসীদের কাছে 
বিক্রয় করিয়া দিল। একজন হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ) 
যাহাকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা তাহার পিতা উমাইয়ার পরিবর্তে হত্যা 
করিবার জন্য পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করিল আর হযরত খুবাইব 
(রাধিঃ)কে হুজাইর ইবনে আবি ইহা তাহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ 
লওয়ার জন্য একশত উটের বিনিময়ে খরিদ করিল। বুখারী শরীফের বর্ণনা 


৬৪৯৫ 


হেকায়াতে সাহাবা ৯৮ 

করিয়াছিল, যদি আসেমের মাথা হাতে পাই তবে তাহার মাথার খুলিতে 
শরাব পান করিব। (কারণ, আসেমই তাহার পুত্রদেরকে হত্যা করিয়াছিল) 
তাই সে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, যে ব্যক্তি আসেমের মাথা আনিয়া দিবে 
তাহাকে একশত উট পুরস্কার দিব। | 

সুফিয়ান ইবনে খালেদ নামক জনৈক কাফের এই পুরস্কারের লোভে 
পড়িয়া তীহার মাথা আনিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। সুতরাং আদল এবং 
কারা গোত্রের কতিপয় লোককে সে মদীনায় পাঠাইল। তাহারা মদীনায় 
আসিয়া নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করিল এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাহাদের সঙ্গে কিছু লোক তালীম ও 
তবলীগের জন্য পাঠইবার আবেদন জানাইল। হযরত আসেমকেও সাথে 
পাঠাইবার আবেদন জানাইল। কারণ স্বরূপ তাহার ওয়াজ_-নসীহত খুবই 
পছন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করিল। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দশজন সাহাবীকে কোন বর্ণনা মতে ছয়জন সাহাবীকে 
তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে হযরত আসেম (রাধিঃ)ও 
ছিলেন। পথিমধ্যে ইহারা তাঁহাদের স্ঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং 
মোকাবিলার জন্য শত্রদেরকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা দুইশত লোক 
ছিল, তন্মধ্যে একশতজন ছিল বিখ্যাত তীরন্দাজ। কোন কোন বর্ণনামতে 
নেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে বনি লেহইয়ানের দুইশত 
লোকের সহিত মোকাবিলা হয়। দশজন বা ছয়জনের এই ক্ষুদ্র দলটি এই 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখিয়া ফাদফাদ নামক এক পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। কাফেররা বলিল, আমরা তোমাদের রক্তে আমাদের মাটি 
রঞ্জিত করিতে চাই না। আমরা কেবল তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের 
নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করিতে চাই। তোমরা আমাদের সাথে 
আস। আমরা তোমাদেরকে হত্যা করিব না। কিন্তু মুসলমানেরা বলিল, 
আমরা কাফেরের চুক্তিতে আসিতে চাই না এবং তীরদান হইতে তীর 
বাহির করিয়া তাহাদের সাথে মোকাবিলা করিলেন। যখন তীর ফুরাইয়া 
গেল, বর্শা দ্বারা মোকাবিলা করিলেন। হযরত আসেম (রাযিঃ) সঙ্গীদেরকে 
জোশের সহিত বলিলেন, তোমাদের সহিত প্রতারণা করা হইয়াছে। তবে 
চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই। শাহাদাতকে গনীমত মনে কর। 
তোমাদের মাহবুব প্রেমাস্পদ) তোমাদের সঙ্গেই আছেন আর জান্নাতের 
হুরগণ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বলিয়া পূর্ণ উদ্যমে তিনি 
শক্রর মোকাবিলা করিলেন। যখন বর্শাও ভারঙ্গিয়া গেল তখন তরবারী দ্বারা 


কেননা, তিনি হারেছকে বদরের যুদ্ধে কতল করিয়াছিলেন। 

সাফওয়ান আপন কয়েদী হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ)কে 
তৎক্ষণাৎই হত্যা করিবার জন্য আপন গোলামের হাতে হরম শরীফের 
বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তীহার হত্যাকাণ্ডের তামাশা দেখিবার জন্য বহু 
লোক সমবেত হয় তন্মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি হযরত 
যায়েদকে শহীদ করিয়া দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ? 
| তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি সত্য সত্য বল, তুমি কি ইহা পছন্দ 
কর যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
হত্যা করা হয়, আর তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে তুমি আপন 
পরিবার পরিজন লইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে পার। হযরত 
যায়েদ বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন সেখানেই তাঁহার 
শরীরে একটি কাঁটা ফুটুক আর আমি নিজ ঘরে আরামে থাকি। 
কোরাইশরা এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। আবু সুফিয়ান 
বলিলেন, মুহাম্মদের প্রতি তাহার সাথীদের যে ভালবাসা দেখিয়াছি উহার 
নজীর আমি আর কোথাও দেখি নাই। অতঃপর হযরত যায়েদকে শহীদ 
করিয়া দেওয়া হইল। 

হযরত খুবাইব (রোযিঃ) কিছুকাল বন্দী অবস্থায় থাকেন। হুজাইরের 
বাঁদী যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, খুবাইব 
(রাধিঃ) যখন আমাদের কাছে বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন একদিন তাহার 
হাতে মানুষের মাথা সমান বড় একটি আঙ্গুর ছড়া দেখিলাম তিনি উহা 
হইতে আঙ্গুর খাইতেছেন। অথচ মক্কায় তখন কোন আঙ্গুর ছিল না। তিনি 
বলেন-_-যখন তাহার কতলের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন তিনি সাফাই 
করার জন্য একটি ক্ষুর চাহিলেন। তাহাকে একটি ক্ষুর দেওয়া হইল। 
ঘটনাক্রমে একটি ছোট্ট শিশু খোবাইবের নিকট চলিয়া গেল। লোকজন 
তাহার হাতে ক্ষুর এবং পাশে ছোট্ট শিশুকে দেখিয়া খুব চিন্তিত হইল। 
খুবাইব রোযিঃ) বলিলেন, তোমরা মনে করিতেছ আমি শিশুটিকে হত্যা 
করিয়া ফেলিব। এইরাপ কখনও করিব না। অতঃপর তীহাকে হরম 
শরীফের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। শুলিতে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে 
বল। তিনি বলিলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায আদায়ের সুযোগ দেওয়া 
হউক। কারণ, ইহা দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার সময় এবং আল্লাহ 
তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নিকটবর্তী । তাহাকে নামাযের 


পঞ্চম অধ্যায়-_১০১ 
সুযোগ দেওয়া হইল। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে দুই রাকাত নামায 
আদায় করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা যদি ইহা মনে না করিতে 
যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করিতেছি তবে আরো দুই রাকাত | 
নামায পড়িতাম। অতঃপর যখন তীহাকে শুলে চড়ানো হইল তখন দোয়া 
করিলেন, হে আল্লাহ! এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার আখেরী সালাম পৌছাইবে। সুতরাৎ 
ওহীর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
তাঁহার সালাম পৌছাইয়া দেওয়া হইল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম হে খুবাইব! তারপর 
সাহাবীগণকে কোরাইশ কর্তৃক হযরত খুবাইবের কতল করিয়া দেওয়ার 
সংবাদ জানাইলেন। 

হযরত খুবাইবকে যখন শুলিতে চড়ানো হইল তখন চল্লিশজন লোক 
চারিদিক হইতে তাঁহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিল এবং তাহার দেহকে 
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার পরিবর্তে 
মুহান্মদকে হত্যা করা হউক আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হউক? উত্তরে 
তিনি বলিলেন, মহান আল্লাহর কসম, আমার প্রাণের বিনিময়ে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাটা বিদ্ধ হইবেন__আমি ইহাও | 
পছন্দ করি না। ফোতহুল বারী, ইসলাম) 

ফায়দা ঃ এমনি তো এই সমস্ত ঘটনার প্রতিটি শব্দই উপদেশমূলক 
কিন্তু এই ঘটনায় দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উপদেশমূলক এবং অতি 
মূল্যবান। তন্মধ্যে একটি হইল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ)এর মহব্বত ও ভালবাসা 
এত গভীর ছিল যে, তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তত কিন্তু উহার 
পরিবর্তে এতটুকু শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেও প্রস্তুত নহেন যে, নবী করীম | 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রকার সাধারণ কষ্টও দেওয়া 
হোক। কেননা, তাঁহারা হযরত খুবাইব রোধিঃ) দ্বারা কেবল মৌখিকই 
বলাইতে চাহিয়াছিল এবং শুধু মুখে বলিলেই হইত। অন্যথা বদলা স্বরূপ 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার শক্তি 
কাফেরদের ছিল না। বরং তাহারা নিজেরাই সর্বদা কষ্ট দেওয়ার চেষ্টায় | 
| লিপ্ত থাকিত। কাজেই বদলা লওয়া না লওয়া তো বরাবর ছিল। দ্বিতীয় 
বিষয় হইল, নামাযের প্রতি তাহাদের মর্যাদা ও মহববত। এমন অন্তিম 


মুহূর্তে সাধারণতঃ মানুষ স্ত্রী-সস্তানের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। 


হেকায়াতে সাহাবাঁ- 
তাহাদেরকে এক নজর দেখিতে চায়, তাহাদের কাছে সালাম ও খবর 
পৌছায়। কিন্ত এই সকল ব্যক্তিদের সালাম ও খবর ছিল হুযূর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এবং আখেরী বাসনা ও 
আকাঙ্ক্ষা ছিল দুই রাকাত নামায । 


জান্নাতে হুযূর (সঃ )এর সঙ্গ লাভের জন্য নামাযের সাহায্য 

হযরত রবীয়া (রাধিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে রাত্রি যাপন করিতাম। তাহাজ্জুদের সময় অযুর 
পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ ঘথা মিসওয়াক, জায়নামায 
ইত্যাদি রাখিতাম। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার খেদমতে খুশী হইয়া বলিলেন, তোমার কি চাহিবার আছে চাও। 
তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গলাভ 
করিতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর 
কি চাও? বলিলেন, শুধু ইহাই আমার বাসনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে অধিক সেজদার মাধ্যমে আমাকে 
সাহায্য করিও | আবু দাউদ) 

ফায়দা ৪ এখানে এই বিষয়ের উপর সতর্ক করা হইয়াছে যে, শুধু 
দোয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। বরৎ চেষ্টা ও 
আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। আর আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
হইতেছে নামায। নামায যত বেশী পড়া হইবে সেজদাও তত বেশী হইবে। 
যাহারা এই ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে যে, অমুক পীর বা অমুক বুযুর্গের 
মাধ্যমে দোয়া করাইয়া নিব, ইহা তাহাদের মারাত্মক ভুল। আল্লাহ 
তায়ালা এই দুনিয়াকে আসবাব ও উপকরণের মাধ্যমে চালাইয়াছেন। 
যদিও তিনি কোন আসবাব ও উপকরণ ছাড়াই প্রত্যেক বিষয়ের উপর 
ক্ষমতাবান এবং কুদরত জাহের করার জন্য কখনও এইরূপ করিয়াও 
থাকেন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, দুনিয়ার কাজ কারবারকে আসবাব 
ও উপকরণের সহিত লাগাইয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় হইল, 
আমরা দুনিয়ার কাজকর্মে তো তকদীর ও দোয়ার উপর নির্ভর করিয়া 
বসিয়া থাকি না বরং সব ধরনের চেষ্টা চালাইয়া থাকি কিন্তু দ্বীনি কাজের 
মধ্যে তকদীর ও দোয়া মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই যে, আল্লাহওয়ালাগণের দোয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহা বলিয়াছেন যে, বেশী বেশী 
সেজদার মাধ্যমে আমার দোয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইবে। 


ষম্ঠ অধ্যায় 
আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও আল্লাহর রাস্তায় 
ঈছার বা আত্মত্যাগ হইল নিজের প্রয়োজনের সময় অন্যকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রথম তো সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃএর প্রতিটি কাজ 
ও প্রতিটি অভ্যাস এমন ছিল যে, উহার সমকক্ষতা তো দূরের কথা উহার 
কিঞিৎও যদি কোন ব্যক্তির লাভ হইয়া যায় তবে উহা সৌভাগ্যের বিষয় 
হইবে। তদুপরি কতিপয় চরিত্র এবং অভ্যাস এমন অনন্য ছিল যে, উহা 


| কেবল তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তন্মধ্যে একটি ঈছার বা নিজের উপর 


অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে উহার 
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অর্থাৎ, তাহারা নিজেদের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দান করে যদিও 

তাহারা ক্ষুধার্ত থাকে। 


(১) এক সাহাবী রোঘিঃ)এর মেহমানের খাতিরে বাতি নিভাইয়া ফেলা 

একজন সাহাবী হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাজির হইয়া ক্ষুধা ও পেরেশানীর অবস্থা জানাইলেন। হুযূর 
আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সকল ঘরে কাহাকেও | 
পাঠাইলেন। কোন ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। তখন হৃযুর সাল্লাল্লাহু 
আছে কি? যে এক রাত্রির জন্য এই ব্যক্তির মেহমানদারী কবুল করিবে? 
এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মেহমানদারী 
করিব। তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং আপন স্ত্রীকে বলিলেন, এই 
ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। যতদূর সম্ভব 
তাহার মেহমানদারীতে কোনপ্রকার ত্রুটি করিবে না এবং কোন জিনিস 
লুকাইয়া রাখিবে না। স্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম, বাচ্চাদের উপযোগী 
সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে আর কিছুই নাই। সাহাবী বলিলেন, 
বাচ্চাদেরকে ভূলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দাও এবং যখন তাহারা ঘুমাইয়া 
যাইবে তখন খানা লইয়া মেহমানের সহিত বসিয়া যাইব আর তুমি বাতি 


হেকায়াতে সাহাবা- ১০৪ 
ঠিক করার বাহানায় উঠিয়া উহা নিভাইয়া দিবে। সুতরাৎ স্ত্রী তাহাই 
করিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এবং বাচ্চারা ক্ষুধার্ত, অবস্থায় রাত্রি কাটাইল। 
এই প্রেক্ষিতেই আয়াত নাযিল হইল-- 1$৮-1 4.5 34535 আয়াতের 
তরজমা-__“আর তাহারা অন্যকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও 
তাহারা ক্ষুধার্ত থাকে। 


(২) রোযাদারের জন্য বাতি নিভাইয়া দেওয়া 
এক সাহাবী রোযার পর রোযা রাখিতেন। ইফতার করার জন্য 
খাওয়ার কোন কিছু জুটিত না। হযরত ছাবেত নামক এক আনসারী | 
সাহাবী বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রাত্রে একজন মেহমান 
লইয়া আসিব। যখন খাওয়া আরন্ত করিব তখন তুমি বাতি ঠিক করার 
ভান করিয়া নিভাইয়া দিবে। যতক্ষণ মেহমানের পেট না ভরিয়া যাইবে 
ততক্ষণ আমরা খাইব না। সুতরাং তাহারা এইরূপই করিলেন। মেহমানের 
সহিত শরীক রহিলেন, যেন খানা খাইতেছেন। সকালে হযরত ছাবেত 
রোযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির 
হইলে তিনি বলিলেন, রাত্রে মেহমানের সহিত তোমরা যে আচরণ 
করিয়াছ তাহা আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। 
(দুরুরে মানসূর) 


(৩) জনৈক সাহাবীর যাকাতস্বরূপ উট প্রদান 

হযরত উবাই ইবনে কাব রোযিঃ) বলেন, একবার নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাতের মাল উসুল করিবার 
জন্য পাঠাইলেন। আমি একব্যক্তির নিকট যাইয়া তাহার মালের বিস্তারিত 
হিসাব লইলাম। ইহাতে তাহার উপর এক বছরের একটি উটের বাচ্চা 
ওয়াজিব হইল। আমি তাহার কাছে উহা চাহিলাম। সে বলিতে লাগিল, 
এক বছরের বাচ্চা দুধের কাজেও আসিবে না, সওয়ারীর কাজেও আসিবে 
না। সে একটি মূল্যবান সুন্দর শক্তিশালী উটনী আনিয়া হাজির করিল 
এবং বলিল, ইহা লইয়া যান। আমি বলিলাম, আমি তো ইহা গ্রহণ 
করিতে পারি না। কারণ, আমার প্রতি উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিবার নির্দেশ | 
নাই। হাঁ, যদি আপনি ইহাই দিতে চাহেন তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সফরে আছেন আজ আপনার নিকটেই এক জায়গায় অবস্থান 
করিবেন তাহার খেদমতে যাইয়া পেশ করুন। তিনি যদি গ্রহণ করেন তবে 
আমার কোন আপত্তি নাই আর না হয় আমি অপারগ। সে উটনীসহ 


ষষ্ঠ অধ্যায় _১০৫ 
আমার সহিত রওয়ানা হইল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিনিধি 
আমার কাছে যাকাতে মাল উসূল করিবার জন্য আসিয়াছিল। আল্লাহর 
কসম, আজ পর্যস্ত আমার এই সৌভাগ্য হয় নাই যে, আল্লাহর রাসূল 
অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি আমার মাল গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আমি 
সমস্ত মাল তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, 
ইহাতে এক বৎসরের একটি উটের বাচ্চা জাকাতস্বরূপ ওয়াজিব হইয়াছে। 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক বছরের বাচ্চা দুধের কাজেও আসিবে না, 
আরোহণের কাজেও আসিবে না। তাই আমি একটি সুন্দর শক্তিশালী উটনী 
তাহার সামনে পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। 
এইজন্য আমি স্বয়ং আপনার খেদমতে উহা লইয়া হাজির হইয়াছি। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার উপর ওয়াজিব উহাই 
যাহা সে বলিয়াছে, তবে তুমি যদি উহার চাইতে উত্তম মাল নিজের পক্ষ 
হইতে দাও তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার 
সওয়াব দান করুন। সে উহা পেশ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন। 
ফায়দা £ এই ছিল যাকাতের নমুনা। আজও ইসলামের বহু দাবীদার 
রহিয়াছে যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহববতেরও 
কথা নিদিষ্ট পরিমাণ আদায় করাও মৃত্যু সমতুল্য মনে করে। যাহারা 
নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং যাহারা নিজেদেরকে দ্বীনদার বলিয়া মনে করে 
তাহারাও এই চেষ্টা করে যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অথবা বাধ্য হইয়া 
অন্য কোন জায়গায় যদি খরচ করিতে হয় তবে উহাতেও যাকাতেরই 
নিয়ত করিয়া লয়। 


(৪) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রোঘিঃ)এর মধ্যে 
সদকা করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা 
হযরত ওমর (াধিঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সদকা করিবার আদেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় আমার. 
কাছে কিছু মাল ছিল। আমি ভাবিলাম আজ আমার নিকট ঘটনাক্রমে 
মাল মওজুদ আছে। আমি যদি হযরত আবু বকর (োযিঃ)এর তুলনায় 
কখনও অগ্রগামী হইতে পারি তবে আজই পারিব। এই চিস্তা করিয়া আমি 


৭০১ 


আনন্দের সহিত ঘরে গেলাম এবং যেই পরিমাণ মাল ঘরে রাখা ছিল 


উহার অর্ধেক লইয়া আসিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি 
বলিলাম, রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, কি রাখিয়া আসিয়াছ? 
আমি বলিলাম, অর্ধেক মাল রাখিয়া আসিয়াছি। 

আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাধিঃ) ঘরে যাহা ছিল সম্পূর্ণ লইয়া 
আসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ঘরওয়ালাদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহাদের 
জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ, আল্লাহ ও | 
তাহার পবিত্র রাসূলের নামের বরকত ও তাহাদের সন্তুষ্টি রাখিয়া 
আসিয়াছি। হযরত ওমর (োযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম হযরত আবু 
বকর রোধিঃ) হইতে কখনও অগ্রগামী হইতে পারিব না। 

ফায়দা £ ভাল গুণ ও নেক কাজে অন্যের তুলনায় আগে বাড়িয়া 
যাওয়ার চেষ্টা করা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কুরআনে পাকেও এই ব্যাপারে 
উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনা তাবুকের যুদ্ধের সময় 
ঘটিয়াছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদা দানের 
জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম নিজ 
নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামর্ঘযের চাইতেও বেশী সাহায্য ও সহযোগিতা 
করিয়াছেন। 
| আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে 


(৫) সাহাবায়ে কেরাম রোহিঃ )এর অপরের খাতিরে পিপাসায় মৃত্যুবরণ 
হযরত আবু জাহম ইবনে হুযাইফা রোযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি 
ইয়ারমুকের যুদ্ধে আপন চাচাত ভাইয়ের তালাশে বাহির হইলাম। কেননা, 


গেলাম। যাহাতে পিপাসার্ত থাকিলে পান করাইতে পারি। ঘটনাক্রমে 
তাহাকে একক্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম, তাহার মৃত্য 
যন্ত্রণা শুরু হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঢোক 
পানি দিব কি? সে ইশারায় হা বলিল। এমন সময় তাহার নিকটবর্তী মৃত্য 
যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা আর এক ব্যক্তি আহ্‌ করিয়া উঠিল। আমার 
চাচাত ভাই তাহার আওয়াজ শুনিয়া আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার 
ইশারা করিল। আমি তাহার নিকট পানি লইয়া গেলাম! তিনি ছিলেন 


তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সঙ্গে এক মশক পানি লইয়া | 


হিশাম ইবনে আবিল আস। তাহার নিকট পৌছিবা মাত্রই মৃত্যু যন্ত্রণায় 
কাতর পড়িয়া থাকা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি আহ্‌! করিয়া উঠিল। হেশাম 
আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার জন্য ইশারা করিলেন। তাহার নিকট 
পৌছিয়া দেখি, তিনি আর ইহজগতে নাই। অতঃপর হিশামের নিকট 
ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ; তিনিও ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর 
আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট আসিলাম ; ইত্যবসরে সেও শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিয়াছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। দিরায়াহ্‌) 
ফায়দা £ এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত 
রহিয়াছে। এই আত্মত্যাগের কি কোন সীমা আছে যে, আপন ভাই 
মরণাপন্ন আর পিপাসায় কাতর এমতাবস্থায় অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য 
করাই তো কঠিন ব্যাপার ; তদুপরি তাহাকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রাখিয়া 
অন্যকে পানি পান করাইবার জন্য চলিয়া যাওয়া। আল্লাহ এই সকল প্রাণ 
বিসর্জনকারীদের রূহকে অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন 
যাহারা মৃত্যকালে যখন জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় তখনও অন্যের প্রতি 


(৬) হযরত হামঘা রোঘিঃ)এর কাফন 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা রোধিঃ) 
উহ্ুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। নিষ্ঠুর কাফেরেরা তাহার নাক-কান 
ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কাটিয়া ফেলে বুক চিরিয়া কলিজা বাহির করে এবং 
আরো বিভিন্ন ধরনের জুলুম করে যুদ্ধ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সাহাবীগণ শহীদদের লাশ খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হামযা 
(রাধিঃ)কে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। একটি চাদর 
দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া দিলেন। ইতিমধ্যেই হযরত হামযা (রাযিঃ)এর 
সহোদরা বোন হযরত সফিয়্যা (রাধিঃ) আপন ভাইয়ের অবস্থা দেখিবার 
জন্য আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে 
করিলেন, শত হইলেও মেয়ে মানুষ এই ধরনের জুলুমের দৃশ্য সহ্য করা 
তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাই তাহার ছেলে যুবাইরকে বলিলেন, তৃমি | 
তোমার মাকে দেখিতে নিষেধ কর। যুবাইর রোযিঃ) মায়ের নিকট আরজ 
করিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, আমার ভাইয়ের নাক-কান 
তি কাটিয়া দেওয়া রহযাছে। ইহা জানলাহর তায় তেমন/কোনার। 


: 
বিষয় নহে। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের 
আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ সবর করিব। হযরত যুবাইর (রািঃ) হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া এই কথা শুনাইলেন । 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর শুনিয়া তাহাকে দেখিবার 
অনুমতি দিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং 
255, টি 
এক রেওয়ায়াত অনুসারে উহুদের যুদ্ধে যেখানে লাশসমূহ 3 
হইয়াছিল, জনৈকা মহিলা এঁ দিকে দ্রুত আসিতেছিল। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, মহিলাটিকে বাধা দাও। 
হযরত যুবাইর রোঘিঃ) বলেন, আমি চিনিয়া ফেলিলাম যে, তিনি আমার 
মা। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলাম, কিন্তু তিনি 
শক্তিশালী ছিলেন তাই আমাকে এক ঘুষি মারিয়া বলিলেন, সরিয়া যাও। 
আমি বলিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেলেন। অতঃপর দুইটি কাপড় বাহির করিয়া 
বলিলেন, আমি এই দুইটি কাপড় আমার ভাইয়ের কাফনের জন্য 
আনিয়াছিলাম। কারণ, আমি তাহার ইন্তিকালের খবর শুনিতে 
পাইয়াছিলাম। এই কাপড়গুলিতে তাহাকে কাফন দিও। আমরা 
কাপড়গুলি লইয়া হযরত হামযা (রাধিঃ)কে কাফন দিতেছিলাম। পাশেই 
এক আনসারী শহীদের লাশ পড়িয়াছিল। তাহার নাম হযরত সুহাইল 
ছিল। হযরত হামযা (রাযিঃ)এর ন্যায় তাহাকেও কাফেররা এরূপ অবস্থা 
করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের লজ্জা হইল যে, হযরত হামযা (রাযিঃ)কে 
দুই কাপড় দ্বারা কাফন দিব আর আনসারী সাহাবী একটি কাপড়ও 
পাইবেন না। তাই প্রত্যেককে এক একটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত লওয়া হইল। কাপড় দুইটির মধ্যে একটি বড় ও অপরটি ছোট 
ছিল। আমরা লটারীর ব্যবস্থা করিলাম। লটারীর মাধ্যমে যাহার ভাগে যে 
| কাপড় আসিবে উহা দ্বারাই তাহাকে কাফন দেওয়া হইবে। লটারীতে বড় 
কাপড়টি সুহাইল (রাধিঃ)এর অংশে আসিল আর ছোট কাপড়টি হযরত 
হামযা রোধিঃ)এর অংশে আসিল। কাপড়টি তাহার দেহের তুলনায় খাট 
ছিল বিধায় মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিলে মাথা 
খুলিয়া যাইত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাপড় 
দ্বারা মাথা টাকিয়া দাও আর পাতা ইত্যাদি দ্বারা পা টাকিয়া দাও। 
(তারীখে খামীস) 


ইবনে সাদ্দ-এর বর্ণনা সাফিয়্যা (রাধিঃ) যখন দুইটি 


কাপড় লইয়া হযরত হামযা রোযিঃ)এর লাশের নিকট পৌছিলেন তখন. 
তাহারই পাশে এক আনসারী সাহাবীর লাশ অনুরূপভাবে পড়িয়াছিল। 
অতএব উভয়কে এক এক কাপড়ে কাফন দেওয়া হইল এবং হযরত 
হামযা রোধিঃ)এর কাপড়টি বড় ছিল। এই রেওয়ায়াতটি পূর্ববর্তী 
রেওয়ায়াতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত আর পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতটি বিস্তারিত। ্‌ 
ফায়দা ৪ এই ছিল দোজাহানের বাদশার চাচার কাফন। তাহাও আবার | 
এইভাবে যে, এক মহিলা আপন ভাইয়ের জন্য দুইটি কাপড় দিলেন। 
পাশে এক আনসারী সাহাবী কাফনবিহীন থাকিবে ইহাও বরদাশত হইতেছে 
না তাই প্রত্যেককে একটি করিয়া বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর" 
ছোট কাপড়ুটি এ ব্যক্তির ভাগে পড়িল যিনি বহুদিক হইতে অগ্রগণ্য 
হওয়ার অধিকার রাখেন। গরীবের বন্ধু এবং সাম্যের দাবীদাররা যদি আপন. | 
দাবীতে সত্যবাদী হইয়া থাকে তবে যেন এই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিদের 
অনুসরণ করে যাহারা শুধু মুখে নয় বরং কাজে পরিণত করিয়া দেখাইয়া 
গিয়াছেন। আমাদের নিজেদেরকে তাহাদের অনুসারী বলাও লজ্জার | 
বিষয়। | 


(9) বকরীর মাথা ঘুরিয়া ফেরত আসা | 
হযরত ইবনে ওমর (াযিঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীকে এক 
ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা হাদিয়া দিল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার 
অমুক সাথী অধিক অভাবগ্রত্ত , অনেক সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে এবং 
তাহার পরিবার. বেশী অভাবী । অতএব তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 
তাহারাও তৃতীয় আরেক ব্যক্তির প্রতি অনুরূপ ধারণা করিয়া তাহার নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে সাত ঘর ঘুরিয়া পুনরায় প্রথম সাহাবীর ঘরে 

ফিরিয়া আসিল। 

ফায়দা £ উক্ত ঘটনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপকভাবে অভাবপ্রস্ত 
হওয়ার বিষয়টিও বুঝা যায়। আর ইহাও জানা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা অন্যের প্রয়োজন অগ্রগণ্য মনে 
হইত। 


(৮) হযরত ওমর (রোধিঃ)এর আপন স্ত্রীকে 
ধাত্রীর কাজে লইয়া যাওয়া 
আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার খেলাফতের যামানার 


অধিকাংশ রাত্রে চৌকিদারী স্বরূপ শহরের হেফাজতও করিতেন। এই 


অবস্থায় একবার এক ময়দানের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। একটি 


পশমের তাঁবু খাটানো দেখিলেন যাহা পূর্বে সেখানে দেখেন নাই। তিনি 
নিকটে যাইয়া দেখিলেন একজন লোক সেখানে বসিয়া আছে আর তাবুর 
ভিতর হইতে কাতরানোর আওয়াজ আসিতেছে। তিনি সালাম করিয়া 
লোকটির নিকট বসিয়া গেলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি 
বলিল, আমি একজন বেদুঈন মুসাফির। আমীরুল মুমিনীনের নিকট কিছু 
প্রয়োজনের কথা বলিয়া সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এই তীবু হইতে কিসের আওয়াজ আসিতেছে? লোকটি বলিল, মিয়া ! 
যাও, তুমি নিজের কাজ কর। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, 
মনে হইতেছে কোন কষ্টের আওয়াজ। লোকটি বলিল, আমার স্ত্রীর 
প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রসব ব্যথা হইতেছে। হযরত ওমর 
(রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সাথে অন্য কোন মহিলা আছে কি? লোকটি 
বলিল, কেহ নাই। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া সোজা ঘরে চলিয়া 
আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী উম্মে কুলছুম রোধিঃ)কে বলিলেন, একটি 
বিরাট সওয়াবের কাজ তোমার ভাগ্যে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, উহা কি? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, একা একজন বেদুঈন 
মহিলার প্রসব ব্যথা হইতেছে। স্ত্রী বলিলেন, হাঁ, হা, আপনার অনুমতি 
হইলে আমি প্রস্তত আছি। আর প্রস্তুত হইবেন না কেন? তিনিও তো 
হযরত ছাইয়্যেদোা ফাতেমা (রাধিঃ)এর কন্যা ছিলেন। হযরত ওমর 
রোিঃ) বলিলেন, প্রসবকালে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয় যেমন 
তৈল, নেকড়া ইত্যাদি লইয়া লও। আর একটি পাতিল, কিছু ঘি এবং 
খাদ্য সামগ্রীও সঙ্গে করিয়া লও। তিনি এই সকল জিনিস লইয়া 
চলিলেন। হযরত ওমর (াধিঃ) স্বয়ৎ পিছনে পিছনে চলিলেন| সেখানে 
পৌছিয়া হযরত উম্মে কুলছুম (রাধিঃ) তাঁবুর ভিতরে চলিয়া গেলেন আর 
হযরত ওমর (রাধিঃ) আগুন জ্বালাইয়া পাতিলে খাদ্য ফুটাইলেন এবং ঘি 
ঢালিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেল। হযরত উম্মে 
কুলছুম (রাধিঃ) ভিতর হইতে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, আমীরুল 
মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিন। “আমীরুল মুমিনীন" 
শব্দ শুনিয়া এ ব্যক্তি অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গেল। হযরত ওমর রোযিঃ) 
বলিলেন, ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। তিনি পাতিলটি তাঁবুর কাছে 
রাখিয়া বলিলেন, মহিলাকেও কিছু খাওয়াইয়া দাও। হযরত উম্মে 
কুলছুম (রাযিঃ) মহিলাকে খাওয়াইলেন। অতঃপর পাতিলটি বাহিরে 


রাখিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাধিঃ) বেদুঈনকে বলিলেন, তুমিও কিছু 
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যষ্ঠ অধ্যায়- - 
খাইয়া লও, সারারাত্র তুমি জাগ্রত অবস্থায় য়াছ। অতঃপর স্ত্রীকে 
লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন আর বেদুঈনকে এই কথা বলিয়া আসিলেন 
যে, আগামীকাল আসিও, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। আশহার) 
| ফায়দা £ আমাদের এই যমানার কোন বাদশাহ বা নেতা নহে কোন 
সাধারণ পর্যায়ের ধনী ব্যক্তিও কি এমন আছে যে কোন গরীবের, 
প্রয়োজনে, মুসাফিরের সাহাধ্যার্থে এইভাবে স্ত্রীকে রাত্রে ময়দানে লইয়া 
যাইবে আর স্বয়ং নিজে চুলা ফুঁকিয়া খানা পাকাইবে। ক 
ৰ ধনীদেরকে ছাড়ুন, কোন দ্বীনদার লোকও কি এইরূপ করে? চিন্তা করা 
পাওয়ার আশা রাখি, কোন একটি কাজও কি আমরা তাহাদের মত করি? 


(৯) হযরত আবু তালহা রোধিঃ)এর বাণীন ওয়াকফ করা 
হযরত আনাস (রোধিঃ) বলেন, আবু তালহা আনসারী রোঘিঃ) মদীনা 
মুনাওয়ারাতে সবচাইতে বেশী এবং বড় বাগানের অধিকারী ছিলেন। 
তাহার বইরাহা নামে একটি বাগান ছিল। বাগানটি তাহার কাছে অত্যধিক | 
প্রিয় ছিল। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এই বাগানটিতে প্রচুর পরিমাণে | 
সুমিষ্ট পানি ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রায় এই 
বাগানে যাইতেন এবং উহার পানি পান করিতেন। যখন কুরআনের এই 
আয়াত নাধিল হইল_ ০৬৮০ (৮2 (৮83: 5৮ ৮৮1 12005 ৩ 
অর্থাৎ, তোমরা পূর্ণমাত্রায়) নেকী অর্জন করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 
এমন বস্ত হইতে খরচ না করিবে যাহা তোমাদের নিকট পছন্দনীয়! 
তখন হযরত আবু তালহা রোধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাগান। আর আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, প্রিয় 
মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। তাই উহা আল্লাহর রাস্তায় দান 
করিতেছি। আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন উহাকে খরচ করিবেন। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন, খুবই উত্তম মাল। আমি ইহাই ভাল মনে করিতেছি যে, তুমি 
ইহা নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আবু তালহা 
(রোধিঃ) উহা নিজ আত্ম্ীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। | 
(দুররে মানসুর) 
ফায়দা ৪ আমরাও কি নিজেদের কোন প্রিয় সম্পদ একটু | 
ওয়াজ-নসীহত' শুনিয়া অথবা কুরআন শরীফের দুই একটি আয়াত পাঠ 
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হেকায়াতে সাহাবা- ১১২ 
করিয়া কিংবা শ্রবণ করিয়া নির্দিধায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই? 
ওয়াকফ করিবার চিন্তা-ভাবনা করিলেও তাহা জীবনের ব্যাপারে নিরাশ 
হইয়া গেলে অথবা ওয়ারিসদের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া গেলে 
তাহাদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে হয়। তদুপরি বছরের পর বছর এই 
চিন্তা করিতে থাকি যে, এমন কোন পথ বাহির হয় কিনা যাহা দ্বারা 
সুনাম অর্জনের কোন বিষয় হইলে কিংবা বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠান হইলে 
তখন সুদী খণ গ্রহণ করিতেও কোন দ্বিধা থাকে না। 


উট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান, কাজের উপযোগী ও সওয়ারী হিসাবেও 
অনুগত। আমি ওয়াদা অনুযায়ী উহাই আনিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু 
ভাবিলাম যে, ইহা তো গরীব মিসকীনদেরকেই খাওয়ানো হইবে। ইহা 
অত্যন্ত কাজের উপযোগী, হযরতের এবং তাঁহার সাথীদের প্রয়োজনে 
লাণিবে। কাজেই এঁ উটটি বাদ দিয়া আরেকটি উট লইয়া যাহা 
বাকীগুলির তুলনায় উত্তম ছিল তাঁহার কাছে হাজির হইলাম। তিনি 
দেখিয়াই বলিলেন, তুমি তো খেয়ানত করিয়াছ। আমি ব্যাপারটি বুঝিয়া 
ফেলিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া এ উটটিই লইয়া আসিলাম। তিনি 
উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এমন দুইজন লোক আছে 
কি, যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে একটি কাজ করিবে? এই কথা শুনিয়া 
দুইজন লোক দীঁড়াইল এবং নিজেদেরকে পেশ করিল। তিনি তাহাদেরকে 
বলিলেন, এই উটটি জবাই কর। তারপর ইহার গোশত কাটিয়া এ 
জলাশয়ের নিকট যত ঘর আবাদ আছে হিসাব কর। আবু যরের ঘরও 
তন্মধ্যে একটি গণ্য করিয়া সবাইকে সমানভাবে বন্টন করিয়া দাও। 
আমার ঘরেও এঁ পরিমাণ দিবে যেই পরিমাণ তাহাদের প্রত্যেক ঘরে 
দিবে। তাহারা নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি 
আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার যে উপদেশ ছিল উত্তম মাল খরচ 
করার উহা জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করিয়াছ, নাকি ভুলবশতঃ ? যদি 
ভূলবশতঃ এইরূপ করিয়া থাক তবে তুমি নির্দোষ। আমি বলিলাম, আমি 
আপনার উপদেশ ভুলি নাই, আমি প্রথমে এ উটটিকেই লইয়াছিলাম 
কিন্তু ভাবিলাম যে, ইহা কাজের খুবই উপযোগী অধিকাংশ সময় আপনার 
প্রয়োজনে আসে। শুধু এই কারণে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি 
বলিলেন, শুধু আমার প্রয়োজনে রাখিয়া আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, | 
শুধু আপনার প্রয়োজনেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার 
প্রয়োজনের দিন কোন্টি বলিব? আমার প্রয়োজনের দিন সেইদিন, 
যেইদিন আমি একাকী কবরের গর্তে নিক্ষিপ্ত হইব। এ দিনই আমার 
প্রয়োজন ও অভাবের দিন। মালের মধ্যে তিন জন অংশীদার রহিয়াছে। 
( প্রথম হইতেছে তাকদীর। ইহা মাল লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে কাহারো 
অপেক্ষা করে না এবং ভালমন্দ সবধরনের মালই লইয়া যায়। দ্বিতীয় 
হইতেছে ওয়ারিস। সে তোমার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। তোমার মৃত্যু 
হইলেই সে উহা লইয়া যাইবে। তৃতীয় অংশীদার স্বয়ং তৃমি। যদি সম্ভব 
হয় এবং তোমার ক্ষমতায় থাকে তবে তিন অংশীদারেরমধ্যে তুমি 
সর্বাপেক্ষা অধিক অক্ষম হইও না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন 
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হযরত আবু যর (রাঘিঃ)এর নিজ খাদেমকে সতর্ক করা 

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী । তীহার 
ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ১নং অধ্যায়ে €নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। 
তিনি বড় ধরনের যাহেদ অর্থাৎ দুনিয়া বিরাগী) ছিলেন। ধন-সম্পদ 
নিজে জমা করিতেন না, অন্য কেহ জমা করুক ইহাও চাহিতেন না। 
মালদারদের সাথে সর্বদা তাঁহার ঝগড়া হইত। তাই হযরত উছমান 
(রাহিঃ)এর নির্দেশে তিনি মরুভূমির “রাবাযাহ্‌” নামক স্থানে একটি সাধারণ 
আবাদিতে বসবাস করিতেছিলেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর নিকট 
_ | কয়েকটি উট ছিল এবং একজন দুর্বল রাখাল ছিল। সে উহার দেখাশুনা 
করিত এবং উহার উপরই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বনু সুলাইম গোত্রের 
এবং বলিল, আমি আপনার খেদমতে থাকিয়া আপনার ফয়েজ হইতে 
উপকৃত হইব এবং আপনার রাখালের সহযোগিতা করিব এবং আপনার 
নিকট হইতে বরকতও হাসিল করিব। হযরত আবু যর (রাধিঃ) বলিলেন, 
আমার বন্ধু সেই ব্যক্তি যে আমাকে মানিয়া চলে। তুমি যদি আমাকে 
মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হও তবে আগ্রহের সহিত থাকিতে পার। আর যদি 
আমার কথা অনুসারে না চলিতে পার তবে তোমার প্রয়োজন নাই। 
সুলাইমী লোকটি বলিল, কোন্‌ বিষয়ে আপনার আনুগত্য করিব? হযরত 
আবু যর (রাধিঃ) বলিলেন, আমি যখন কোন মাল খরচ করিবার আদেশ 
করিব তখন সর্বোত্তম মাল খরচ করিতে হইবে। লোকটি বলিল, ঠিক 
আছে আমি ইহা মানিয়া লইলাম। এই বলিয়া সে থাকিতে লাগিল। 

ঘটনাক্রমে একদিন কেহ তাহার নিকট আলোচনা করিল যে, অমুক 
জলাশয়ের নিকট কিছু লোক বাস করে। তাহারা অভাবপ্রত্ত। তিনি 


আমাকে বলিলেন, একটি উট লইয়া আস। আমি যাইয়া দেখিলাম, একটি 
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প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা পর্যন্ত নেকী লাভ করিতে পারিবে 
না। তাই যেই মাল আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় উহাকে আমি আমার 
জন্য আগে পাঠাইয়া দিব যাহাতে ইহা আমার জন্য জমা থাকে। 

(দুররে মানসুর) 
ফায়দা £ তিন অংশীদারের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক বেশী অক্ষম 
হইও না--এই কথার অর্থ হইল, তুমি যতদূর সম্ভব নিজের জন্য 
পরকালের সম্বল জমা করিয়া লও। এমন যেন না হয় যে, তকদীরের 
ফয়সালা আসিয়া গেল আর তোমার মাল ধবংস হইয়া গেল অথবা তোমার 
মৃত্যু হইয়া গেল আর সমস্ত মাল অন্যদের হস্তগত হইয়া গেল। কারণ 
মৃত্যুর পর কেহ কাহারো খবর নিবে না। পরিবার পরিজন স্ত্রী-সন্তান 
অল্প কিছুদিন কান্নাকাটি করিয়া চুপ হইয়া যাইবে। এমন খুবই কম হয় 
যে, মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা-খয়রাত করিবে বা তাহাকে স্মরণ করিবে। | 
এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ 
বলে আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল উহা যাহা সে 
খাইয়া ও শেষ করিয়া দিয়াছে অথবা পরিধান করিয়াছে ও পুরাতন 
করিয়া দিয়াছে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া নিজের জন্য 
খাজানায় জমা করিয়াছে। এতদ্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা অপরের 
মাল; অপরের জন্য জমা করিতেছে। 
আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার নিকট তাহার 
ওয়ারেছের মাল নিজের মাল অপেক্ষা ভাল লাগে? সাহাবায়ে কেরাম 
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন লোক কে হইবে যাহার নিকট 
অন্যের মাল নিজের মাল হইতে বেশী প্রিয় হইবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিজের মাল উহাই যাহা সে আগে 
পাঠাইয়া দেয় আর যাহা রাখিয়া যায় তাহা ওয়ারেছদের মাল। 


৫) হযরত জাফর (রাধিঃ)এর ঘটনা 
হযরত জাফর (রোধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত 
ভাই এবং হযরত আলী (রাধিঃ)এর আপন সহোদর ভাই ছিলেন। 
প্রথমতঃ তাহারা সকলেই বংশগতভাবে বরং তাহাদের সন্তান_সন্ততিরাও 
দানশীলতা দয়া বীরত্ব ও বাহাদুরীতে অতুলনীয় ছিলেন। তবে হযরত 
জাফর (রাযিঃ) বিশেষভাবে গরীব মিসকীনদের সাথে সম্পর্ক রাখিতেন 
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এবং তাহাদের সহিত সা করিতেন। কাফেরদের অত্যাচার ও 


নিপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। 
সেখানেও কাফেররা তাহার পিছু লইলে তাহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ 
নাজাশীর নিকট নিজের সাফাই বর্ণনা করিতে হয়। যাহার বর্ণনা প্রথম 
অধ্যায়ের ১০নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিবার পথে 
মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করেন। অতঃপর মৃতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ 
করেন যাহার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ের শেষ দিকে আসিতেছে। নবী করীম | 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া 
সমবেদনা জানাইবার জন্য তাঁহার ঘরে যান। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ, | 
আউন ও মুহাম্মদ সকলকে ডাকাইলেন। তাহারা সকলে অল্পবয়স্ক 
ছিলেন। তাহাদের মাথায় হাত বুলাইলেন এবং তাহাদের জন্য বরকতের 
দোয়া করিলেন। সব ক'্জন সন্তানই পিতার গুণে গুণান্বিত ছিল কিন্তু 
হযরত আবদুল্লাহর মধ্যে দানশীলতার গুণ অত্যন্ত বেশী ছিল। এইজন্যই 
তাহার উপাধি ছিল “কৃত্বুস সাখা, অর্থাৎ দানশীলতার কেন্দ্রবিন্দু। 

সাত-.বৎসর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
বাইয়াত হন। এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের মাধ্যমে এক ব্যক্তি হযরত 
আলী (রাধিঃ)এর নিকট সুপারিশ করাইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। 
ইহাতে সে হযরত আবদুল্লাহর নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম হাদিয়া 
পাঠাইল। তিনি উহা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, 
আমরা আমাদের নেকী বিক্রয় করি না। একবার তীহার নিকট কোথাও | 
হইতে হাদিয়া স্বরূপ দুই হাজার দেরহাম আসিয়াছিল। তিনি উহা সেই 
মজলিসেই বন্টন করিয়া দিলেন। এক ব্যবসায়ী বহু পরিমাণ চিনি লইয়া 
বাজারে আসিল কিন্তু উহা বাজারে বিক্রয় হয় নাই বলিয়া সে অত্যন্ত 
চিন্তিত হইল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর আপন কর্মচারীকে বলিলেন, 
এই ব্যক্তির সমস্ত চিনি খরিদ করিয়া লও এবং মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে 
বিতরণ করিয়া দাও। রাত্রে গোত্রের মধ্যে যত মেহমান আসিত তাহার 
ঘরেই খানাপিনা ও সবরকমের প্রয়োজন পুরা করিত। (ইসাবাহ্‌) 

হযরত যুবাইর (রাধিঃ) কোন এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। একদিন 
নিজের ছেলে আবদুল্লাহকে অসিয়ত করিলেন যে, আমার ধারণা হয় 
আমি আজ শহীদ হইয়া যাইব। তুমি আমার খণ পরিশোধ করিয়া দিও 
এবং অমুক অমুক কাজ করিও। এই অসিয়ত করিবার পর এঁদিনই তিনি 
শহীদ হইয়া গেলেন। ছেলে খণের হিসাব করিয়া দেখিল যে, উহার 
পরিমাণ বাইশ লক্ষ দেরহাম। আর এই সমস্ত খণ এইভাবে হইয়াছে যে, 
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_হকায়াতে সাহাবাঁ ১ 

তিনি বড় প্রসিদ্ধ আমানতদার ছিলেন। লোকেরা তাঁহার নিকট খুব বেশী 
পরিমাণে নিজেদের আমানত রাখিত। তিনি বলিতেন, আমানত রাখিবার 
জায়গা আমার কাছে নাই। ইহা কর্জন্বরপ আমার কাছে থাকিবে। যখন 
তোমাদের প্রয়োজন হইবে লইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি এই সমস্ত 
টাকা-পয়সা সদকা করিয়া দিতেন। আর তিনি এই অসিয়তও 
করিয়াছিলেন যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলে আমার মাওলার কাছে 
বলিবে। ছেলে আবদুল্লাহ বলেন, আমি মাওলার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার মাওলা কে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ 
তায়ালা। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। 
আবদুল্লাহ বলেন, যখনই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতাম তখন 
বলিতাম, হে যুবাইরের মাওলা ! অমুক কাজটি হইতেছে না। তৎক্ষণাৎ এ 
কাজ সমাধা হইয়া যাইত। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাধিঃ) বলেন, আমি একবার 
আবদুল্লাহ ইরনে জাফরকে বলিলাম, আমার পিতার কর্জের তালিকায় দশ 
লক্ষ দেরহাম আপনার জিম্মায় লিখা আছে। তিনি বলিলেন, যখন ইচ্ছা 
নিও। পরে জানিতে পারিলাম, ইহা আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। পুনরায় 
তাহার নিকট যাইয়া বলিলাম, উহা তো আপনিই তাহার নিকট পাওনা 
রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, 
আমি মাফ করাইতে চাই না। তিনি বলিলেন, যখন তোমার সুযোগ হয় 
পরিশোধ করিয়া দিও। আমি বলিলাম, ইহার পরিবর্তে জমিন গ্রহণ 
করুন। গনীমতের মাল হিসাবে অনেক জমিন লাভ হইয়াছিল। তিনি 
বলিলেন, আচ্ছা দিতে পার। আমি তাহাকে সাধারণ এক খণ্ড জমি দিয়া 
দিলাম যাহাতে পানি ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি সাথে সাথে গ্রহণ 
করিয়া নিলেন এবং গোলামকে বলিলেন, এই জমিনে জায়নামায 
| বিছাইয়া দাও। সে জায়নামায বিছাইয়া দিল। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর 
উহাতে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়িয়া 
রহিলেন। নামায হইতে ফারেগ হইয়া গোলামকে বলিলেন, এই জায়গাটি 
খনন কর। সে খনন করিতে শুরু করিল। সাথে সাথে একটি পানির ঝর্ণা 
প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। ডেসদুল গাবাহ্‌) 

ফায়দী £ সাহাবায়ে কেরামের জন্য এই ঘটনা ও এই ধরনের অন্যান্য 
ঘটনা যাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তেমন বড় কিছু ছিল না; বরং 
তাঁহাদের সাধারণ অভ্যাসই ছিল এইরকম । 


সপ্তম অধ্যায় 
বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যুর আগ্রহ 

যাহার অনিবার্য ফল হইল বীরত্ব কেননা মানুষ যখন মৃত্যুকে বরণ 
করিয়া নেয় তখন সবকিছুই করিতে পারে। সবরকম কাপুরুষতা, 
চিন্তা-ভাবনা বাঁচিয়া থাকার জন্যই হইয়া থাকে। যখন মৃত্যুর শওক ও 
আগ্রহ পয়দা হইয়া যায় তখন না সম্পদের মহব্বত থাকে, না শকত্রর ভয় 
থাকে। হায়! এই সমস্ত সত্যবাদীদের অসীলায় যদি আমারও এই দৌলত 
নসীব হইত। 


০) ইবনে জাহ্‌শ ও ইবনে সা'দের দোয়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (োযিঃ) উহুদের যুদ্ধে হযরত সান্দ 
ইবনে আবি ওয়াক্কাস রোধিঃ)কে বলিলেন, হে সাদ! চল আমরা একসঙ্গে 
এবং অপরজন আমীন বলিবে। কেননা এইভাবে দোয়া কবুল হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী। উভয়ই এক কোণে যাইয়া দোয়া করিলেন। প্রথমে হযরত 
হযরত সাস্দ রোষিঃ) দোয়া করিলেন, “হে আল্লাহ ! আগামীকাল যখন যুদ্ধ 
হইবে তখন আমার মোকাবেলায় একজন বড় বীরকে নির্ধারণ করিও যে 
হামলা করিব। অতঃপর তুমি আমাকে তাহার উওর জয়ী করিও আর 
আমি তাহাকে তোমার রাস্তায় হত্যা করিব। এবং তাহার গনীমত লাভ 
করিব।” হযরত আবদুল্লাহ (াধিঃ) বলিলেন, আমীন। 

ইহার পর হযরত আবদুল্লাহ (োযিঃ) দোয়া করিলেন, “হে আল্লাহ! 
আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে আমাকে এক বাহাদুরের সহিত মোকাবেলা 
করাইও যে প্রচণ্ড হামলাকারী হইবে । আমি তাহার উপর প্রচণ্ড হামলা 
করিব আর সেও আমার উপর প্রচণ্ড হামলা করিবে অতঃপর সে আমাকে 
শহীদ করিয়া দিবে। তারপর সে আমার নাক কান কাটিয়া ফেলিবে। 
কেয়ামতের দিন যখন আমি তোমার দরবারে হাজির হইব তখন তুমি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ওহে আবদুল্লাহ! তোমার নাক কান কেন কাটা 
হইয়াছে? আমি বলিব, “হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের 
হইয়াছে।” হযরত সাদ (োধিঃ) বলিলেন, আমীন। 


দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ হইল। উভয়ের দোয়া ঠিক যেভাবে তাহারা 


করিয়াছিলেন সেইভাবেই কবুল হইল। (খামীস) সাশ্দ রোধিঃ) বলেন, 
আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের দোয়া আমার দোয়া হইতে উত্তম ছিল। আমি 
সন্ধ্যায় দেখিলাম তাহার নাক কান একটি সুতায় গাথা । উহুদের যুদ্ধে 
তাহার তরবারীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাহাকে গাছের একটি ডাল দিলেন যাহা তাহার হাতে যাইয়া তরবারীতে 
পরিণত হইয়া গেল। দীর্ঘদিন পর্যস্ত উহা তাহার কাছে ছিল। পরবর্তীতে 
ইহা দুইশত দীনারে বিক্রয় করা হইল। ছসাবাহ) 

ফায়দা £ উক্ত ঘটনায় যেমন একদিকে পূর্ণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায় অর্থাৎ সাহসী দুশমনের সহিত মোকাবিলা করার আকাভখা করা 
হইতেছে। তেমনি অপরদিকে পূর্ণ ইশক ও মহববত অর্থাৎ মাহবুবের 
রাস্তায় শরীর খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার আকাজ্খা করা হইতেছে এবং শেষে যখন 
তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এইসব কেন হইয়াছে? তখন বলিব তোমার জন্য 


কাটা হইয়াছে। 4 
| 4//:4 6 রি 
০451৮ ৮ ০9০১2 /৮ 
“কেহ তো জুলুম-অত্যাচারের স্মৃতিতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, 
আমার মরদেহের টুকরাগুলি শত মাজারে দাফন করিও ।” 


(২) উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রাধিঃ)এর বীরত্ব 
উহ্ুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা পরাজয় হইয়াছিল। যাহার প্রধান 
কারণ ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নির্দেশের উপর 
আমল না করা। যাহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ঘটনায় করা 


হইয়াছে। এ সময় মুসলমানগণ চারিদিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীতে ; 


আসিয়া গেলে অনেকে শহীদ হইয়া যান আবার কিছুসংখ্যক পলায়নও 
করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাফেরদের একটি 
দলের ঝেষ্টনীতে পড়িয়া যান। কাফেররা ইহা রটাইয়া দিয়াছিল যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম 
রোধিঃ) এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পেরেশান হইয়া পড়েন। আর এই 
কারণে অনেকেই ময়দান ছাড়িয়া চলিয়াও যান এবং এদিক সেদিক 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। 

হযরত আলী রোযিঃ) বলেন, কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে 
ঘিরিয়া ফেলিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমার 


৭১৪ 


ৃ পূর্ণ একাত্মুতার দিকে ইশারা করিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) 


1 এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাইয়া জান দেওয়ার 


দৃষ্টি হইতে আড়াল হইয়া গেলেন তখন জামি সর্বপ্রথম তীহাকে 


জীবিতদের মধ্যে তালাশ করিলাম। সেখানে পাইলাম না। অতঃপর 
শহীদগণের মধ্যে যাইয়া খুঁজিলাম। সেখানেও তাহাকে পাইলাম না, তখন 
আমি মনে মনে বলিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবেন ইহা তো কখনও হইতে পারে না। 
সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমলের কারণে আমাদের উপর 
অসস্তষ্ট হইয়া আপন পাক রসূলকে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাই 
এখন সবৌত্তম কাজ ইহাই যে, আমিও একটি তরবারী লইয়া কাফেরদের 
দলের ভিতরে ঢুকিয়া যাইব এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিব। আমি 


দল হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আইনরিরিনার উন ভিসন 


ইশারা করিলেন। 


প্রশংসা করিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন__ 


ঠ 


৪ পর্ণ ০০৩ ০ 
4৮৩1 2 ০4০] অর্থাৎ, আলী আমার আর আমিও আলীর। অর্থাৎ 
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৮১৪০ 015 অর্থাৎ আমিও আপনাদের ম্‌ 
টু র দুইজনের মধ্যে 
রহিয়াছি। ক্রেরাতুল উয্বুন) 


ফায়দা £ একা একজন মানুষের পক্ষে একটি দলের মোকাবেলা করা 


তিক একদিকে যেমন হুযুরের প্রতি 


[তি হবরত হানযালা রো শাহাদত 

হযরত হানযালা (রাধিঃ) উহুদের যুদ্ধে প্রথম হইতে শরীক ছিলেন 
না। বলা হয় যে, তাহার নৃতন বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর সহিত মিলনের 
পর গোসলের প্রস্তুতি লইতেছিলেন। এমনকি গোসলের জন্য বসিয়া মাথা 
ধৌত করিতেছিলেন। এমন সময় মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিতে 
পাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এ 
অবস্থায়ই তরবারী হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন এবং 
কাফেরদের উপর হামলা করিলেন। বরাবর সম্মুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন এবং এঁ অবস্থায় শহীদ হইয়া গেলেন। | 

যেহেতু শহীদগণকে যদি কোন কারণে গোসল ওয়াজিব হইয়া না থাকে 
তবে গোসল ছাড়াই দাফন করিতে হয়, এইজন্য তাহাকেও এইভাবেই করা 
হইল, কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন যে, 
ফেরেশতারা তাহাকে গোসল দিতেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট ফেরেশতাদের গোসল দেওয়া ঘটনা 
বর্ণনা করিলেন। আবু সাঈদ সায়েদী (রাষিঃ) বলেন, আমি হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনিয়া হানযালাকে যাইয়া 
দেখিলাম তখন তাহার মাথা হইতে পানি ঝরিতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া তাহার গোসল না 
করিয়া যাওয়ার কথা জানিতে পারিলেন। (কুররাতুল উয়ুন) 

ফায়দা £ ইহাও চরম পর্যায়ের বীরত্ব। বীরপুরুষের জন্য নিজের 
সিদ্ধান্তে দেরী করা কষ্টকর হয়। তাই এইটুকু অপেক্ষাও করিলেন না যে, 
গোসল করিয়া লইবেন। 


ফিরিয়া আসিয়াছেন। জামির হিঃ) ইহা নিয়া অল লহলেন এবং 
কেবলার দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া করিলেন__ 

৮01401৮7১53 ৮৪101 "হে আল্লাহ ! আমাকে আর পরিবারবর্ের 
দিকে ফিরাইয়া আনিও না।” 

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত 
হইয়া আপন কওমের লোকদের নিষেধ করা এবং নিজের আগ্রহের কথা 
প্রকাশ করিলেন। আর বলিলেন যে, আমি আশা করি আমি আমার খোড়া 
পাই লইয়া জান্নাতে চলাফেরা করিব। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে অক্ষম করিয়াছেন। কাজেই তুমি 
না গেলে কি অসুবিধা? তিনি পুনরায় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়া দিলেন। আবু তালহা 
(রাধিঃ) বলেন, আমি আমরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, তিনি বীরদর্পে 
যাইতেছিলেন আর বলিতেছিলেন খোদার কসম! আমি জানাতের 
আগ্রহী। তাহার এক পুত্রও তাহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া যাইতেছিল। 
পিতাপুত্র উভয়ই যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদত বরণ করিলেন। 

তাহার স্দ্তরী স্বামী এবং ছেলের লাশ উটের পিঠে উঠাইয়া মদীনায় 
দাফন করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতে লাগলেন। কিন্তু উট বসিয়া পড়িল, 
অতি কষ্টে উটকে মারপিট করিয়া উঠাইলেন এবং মদীনায় আনার চেষ্টা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি 
বলিলেন, উটের প্রতি এই নির্দেশই রহিয়াছে। আমর কি রওনা হওয়ার 
সময় কিছু বলিয়াছিল? স্ত্রী আরজ করিলেন যে, চিট 
করিয়া তিনি এই দোয়া করয়াছিলেদ_৫2 ০৫1০১০31৫40 হে 
আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবার- পরিজনের নিকট আর 
আনিও না।” 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইজন্যই উট 
এঁদিকে যাইতেছে না। (কুররাতুল উয়ুন) 

ফায়দা ? ইহারই নাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ আর ইহাই হইল আল্লাহ 
ও রাসূলের প্রতি সেই প্রকৃত ভালবাসা যাহার ফলে সাহাবায়ে কেরাম 
রোযিঃ) কোথা হইতে কোথায় পৌছিয়া গিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরও 
তাঁহাদের সেই প্রেরণা এরূপেই থাকিয়া যাইত। যতই চেষ্টা করিতেন 
যাহাতে উট চলে, কিন্তু উট বসিয়া পড়িত অথবা উহুদের দিকে চলিত। 


(৪) আমর ইবনে জামূহ রোঘিঃ)এর শাহাদত বরণের আকাঙ্খা 

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রোযিঃ) খোড়া ছিলেন। তাঁহার চার পুত্র 
ছিল। যাহারা অধিকাংশ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতেও হাজির হইতেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিতেন। 
উহুদের যুদ্ধে আমর ইবনে জামৃহ (রাধিঃ)এর আগ্রহ পয়দা হইল যে, 
আমিও যাইব। লোকেরা বলিল, তুমি তো মাজুর মানুষ খোঁড়া হওয়ার 
কারণে তোমার চলাফেরা করা কষ্টকর। তিনি বলিলেন, ইহা কত বড় 
খারাপ কথা যে, আমার ছেলেরা জান্নাতে যাইবে আর আমি থাকিয়া 
যাইব! তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে উত্তেজিত করার জন্য তিরস্কার করিয়া 
বলিলেন, আমি তো দেখিতেছি_যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া 


(৫) হযরত সুআবইবনে উমাইর (এর শাহাদত ূ 
হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাধিঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অত্যন্ত 
| আদর যত্বে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং ধনী ছেলেদের মধ্যে 
একজন ছিলেন। তাহার পিতা তাহাকে দুইশত দেরহামের কাপড় জোড়া 
খরিদ করিয়া পরাইতেন। যুবক বয়সের ছিলেন, অত্যন্ত আদর-যত্বে ও 
মাল-এম্বর্যে লালিত হইতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই পরিবারের 
লোকজনকে না জানাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন এবং এইভাবেই 
রহিলেন। কেহ যাইয়া পরিবারের লোকদেরকে জানাইয়া দিলো। তাহারা 
তাহাকে বাঁধিয়া কয়েদ করিয়া রাখিল। কিছুদিন এইভাবে কাটাইবার পর 
কোন এক সুযোগে গোপনে পালাইয়া গেলেন এবং হাবশার দিকে 
হিজরতকারীদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যময় জীবন 
অতিবাহিত করিতে থাকেন। এতই অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন 
অতিবাহিত করিতেছিলেন যে, একবার হযরত মুসআব (োধিঃ) হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তাঁহার 
পরনে কেবল একটি মাত্র চাদর ছিল তাহাও কয়েক জায়গায় ছিড়া। এক 
জায়গায় কাপড়ের পরিবর্তে চামড়ার তালি লাগানো ছিল, তীহার বর্তমান 
অবস্থা এবং পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু | 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। 
| ১ 5852558 
অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি 
রিটন রহ জর াকেন। জনৈক কাফের নিকটে আসিয়া 
তরবারী দ্বারা তাহার একটি হাত কাটিয়া ফেলে যেন ঝাণ্ডা নিচে পড়িয়া 


অপর হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করিলেন। কাফের তাহার অপর হাতটিও কাটিয়া 
ফেলিল, তখন তিনি উভয় বাহুর সাহায্যে বুকের সহিত ঝাণ্ডা আঁকড়াইয়া 
ধরিলেন যাহাতে পড়িয়া না যায়। সে কাফের তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ 
করিলে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। কিন্তু জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাণ্ডাটি 
মাটিতে পড়িতে দেন নাই। অতঃপর ঝাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া গেলে সঙ্গে 
সঙ্গে অপর একজন তাহা উঠাইয়া লইল। 

দাফনের সময় তাহার নিকট একটি মাত্র চাদর ছিল। উহা দ্বারা সম্পূর্ণ 
শরীর ঢাকা যাইতেছিল না। মাথা ঢটাকিতে গেলে পা খুলিয়া যাইত আর 


পা ঢাকিতে গেলে মাথা খুলিয়া যাইত। হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


যায় এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য পরাজয় হইয়া যায়। তিনি সাথে সাথে | 


সপ্তম অধ্যায় ১২৩ 

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও আর পায়ের দিকে 
| ইযখির পাতা দ্বারা টাকিয়া দাও। (ক্ররাতুল উয়ুন, ইসাবাহ) 

ফায়দা £ ইহা হইল এ ব্যক্তির জীবনের শেষ সময়। যিনি অত্যন্ত 
আদর-যত্রে ও আরাম-আয়েশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। দুইশত 
দেরহাম মুল্যের কাপড় জোড়া পরিধান করিতেন আর আজ কাফনের জন্য 
একটি পূর্ণ চাদরও তাহার মিলিতেছে না। আর অপর দিকে হিম্মত ও 
সাহসের অবস্থা এই যে, জীবন থাকা অবস্থায় ঝাণ্ডা হাত হইতে পড়িতে 
দেন নাই। উভয় হাত কাটা যাওয়ার পরও ঝাণ্ডা ছাড়িলেন না। অত্যন্ত 
আদর-যত্বে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন কিন্তু ঈমান তাহাদের মধ্যে 
এতই দৃঢ়ভাবে স্থান করিয়া লইত যে, এই ঈমান তাহাদিগকে টাকা পয়সা 
আরাম-আয়েশ হইতে সরাইয়া নিজের মধ্যে মগ্ন করিয়া নিত। 


(৬) কাদেসিয়ার যুদ্ধে হযরত সাপ্দ রোঘিঃ)এর চিঠি 

ইরাকের যুদ্ধের সময় হযরত ওমর রোযিঃ)এর স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করার ইচ্ছা ছিল। সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে কয়েক 
দিন পর্যন্ত এই পরামর্শ চলিতেছিল যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর স্বয়ং 
এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সমীচীন হইবে, নাকি মদীনায় থাকিয়া সৈন্য 
পাঠাইবার কাজে মশগুল থাকা সমীচীন হইবে। সাধারণ লোকদের রায় 
ছিল তাহার স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। আর বিশিষ্ট লোকদের রায় ছিল 
মদীনায় থাকিয়া সৈন্য প্রেরণের কাজ আঞ্জাম দেওয়া । পরামর্শকালে 
হযরত সাদ্দ ইবনে আবী ওয়াকাস রোধিঃ)_এর সম্পর্কেও আলোচনা হয়, 
তাহাকে সকলে পছন্দ করিলেন যে যদি তাহাকে পাঠানো হয় তবে খুবই 
ভালো হইবে এবং তখন আর হযরত ওমর (রোযিঃ)এর যাওয়ার প্রয়োজন 
হইবে না। হযরত সাপ্দ রোযিঃ) অত্যন্ত বীরপূরুষ ও আরবের সিংহ বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন। 

ফলকথা সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত সাপ্দ (রাহিঃ)কে পাঠানো হইল। 
তিনি যখন কাদেসিয়া নামক স্থানে হামলা করার উদ্দেশ্যে পৌছেন তখন 
ইরানের সম্রাট বিখ্যাত পাহলোয়ান রোস্তমকে তাঁহার মোকাবেলায় 
পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রোস্তম আপ্রাণ চেষ্টা করিল যুদ্ধে না 
যাওয়ার জন্য। সম্রাটের কাছে আবেদন করিল, আমি আপনার কাছে 
থাকিলেই ভাল হইবে। আসলে সে বড় ভীত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু | 
বাহিরে প্রকাশ করিতেছিল যে, এখান হইতে আমি সেনাবাহিনী প্রেরণ 


করিব এবং প্রয়োজনীয় শলাপরামর্শে আপনাকে সহযোগিতা করিব। কিন্ত 


হেকীয়াতে সাহাবা- ১২৪ 
সম্রাট ইয়ায্দাজার্দ তাহার আবেদন গ্রহন করিল না এবং বাধ্য হইয়া 
তাহাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে হইল। (আশহার) 
হযরত সাপ্দ (রাহিঃ) যখন রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন হযরত 
ওমর রোধিঃ) তীহাকে কিছু উপদেশ দিলেন যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই__ 
“সাপ্দ! এই ধারণা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলিয়া না দেয় যে, তুমি 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আল্লাহ তায়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা ধৌত 
করেন না বরৎ মন্দকে উত্তম দ্বারা ধৌত করেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে 
কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। তাঁহার দরবারে কেবল বন্দেগীই গ্রহণ করা 
হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চ বংশীয় নিচ বংশীয় সকলেই সমান। 
সকলেই তীহার বান্দা এবং তিনি সকলের পালনকর্তা । তাহার অনুগ্রহ 
| লাভ হয় বন্দেশীর মাধ্যমে । প্রত্যেক কাজে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের তরীকা কি ছিল তাহা লক্ষ্য রাখিবে। আর উহাই করণীয়। 
আমার এই উপদেশ স্মরণ রাখিবে। তোমাকে একটি মহান কাজের 
উদ্দেশ্যে পাঠানো হইতেছে। একমাত্র হকের অনুসরণের মাধ্যমেই এই 
দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ হইতে পারে। নিজেকে এবং নিজের সাথীদেরকে 
উত্তম কাজের অভ্যস্ত বানাইবে, আল্লাহ্‌র ভয় এখতিয়ার করিবে। আল্লাহর 
ভয় দুই জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়__তাঁহার আনুগত্য ও গোনাহ হইতে 
বাঁচিয়া থাকার মধ্যে। আল্লাহর আনুগত্য যাহার ভাগ্যেই নসীব হইয়াছে 
দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি ভালবাসার কারণেই নসীব 
হইয়াছে। আশহার) 
ইহার পর হযরত সাশ্দ রোঘিঃ) অত্যন্ত সন্তষ্টচিন্তে বাহিনী লইয়া 
রওয়ানা হইলেন যাহা রোস্তমের প্রতি তাঁহার প্রেরিত চিঠি দ্বারা অনুমান 
করা যায়। তিনি লিখেন_ 
2 খা ০৮৯: ৮৪৩৬৯] ১১ ০৪৪ ০৪৩৮ 
“নিশ্চয়ই আমার সহিত এমন এক বাহিনী রহিয়াছে যাহারা মৃত্যুকে 
এইরূপ ভালবাসে যেমন তোমরা শরাব পান করাকে ভালবাস” 
(তোফসীরে আযীষী ৪ ১ম খণ্ড) 
রহিয়াছে? আর যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে, কামিয়াবী তাহাদের পদ 
চুম্বন করিবে না কেন? 


0) উুদের যুদ্ধে হযরত ওহ্‌ব ইবনে কাবুসের শাহাদতবরণ 

হযরত ওহ্‌ব ইবনে কাবুস (োযিঃ) একজন সাহাবী। যিনি কোন 
একসময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন এক গ্রামে নিজ বাড়ীতে 
বসবাস করিতেন। গ্রামে বকরী চরাইতেন। আপন ভাতিজাসহ বকরীগুলি 
এক রশিতে বাঁধিয়া মদীনায় পৌছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে 
পারিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে 
গিয়াছেন। বকরীর পাল সেখানে রাখিয়াই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া গেলেন। এমন সময় কাফেরদের একটি দল 
আক্রমনরত অবস্থায় আগাইয়া আসিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে সে 
জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। হযরত ওহ্ব রোযিঃ) বীরবিক্রমে তরবারী 
চালাইতে শুরু করিলেন এবং সকলকে হটাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় বার 
আবার এরূপ হইল। ত্তীয়বারও এরূপ হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিলেন। ইহা শুনিয়াই 
তিনি তরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং 
শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত সাশ্দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, 
আমি লড়াইয়ের ময়দানে ওহ্‌ব রোধিঃ)এর মত বীরত্ব ও সাহসিকতা আর 
কাহারো দেখি নাই। তীহার শাহাদতের পর আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, ওহবের শিয়রে দাঁড়াইয়া 
সন্তুষ্ট আছি। 

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মোবারক হাতে 
তাঁহাকে দাফন করিলেন। যদিও এই যুদ্ধে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামও আহত হইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিতেন, 
ওহ্‌বের আমলের উপর আমার যত ঈর্ষা হইয়াছে আর কাহারও আমলের 
উপর এইরূপ ঈর্ষা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হয় তাহার মত আমলনামা 
লইয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হই। ছেসাবাহ, কুররাতুল উয়ুন) 

ফায়দা £ তাঁহার উপর ঈর্ষা হওয়ার কারণ হইল, তিনি জীবনকে তুচ্ছ 
মনে করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নচেৎ স্বয়ং হযরত ওমর 
রোযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবীদের ইহার চাইতেও অনেক বড় কীর্তি 
থে ইয়াছে। 


|__ ৭২১ 


চিহ্ন 


হেকায়াতে সাহাবা- ১২৬ 


ভি, র যুদ্ধ 

বীরে মাউনার এ খ্যাত যুদ্ধ। যাহাতে সত্তর জন সাহাবায়ে 
কেরাম (রাধিঃ)-এর একটি বিরাট জামাত সম্পূর্ণরূপে শহীদ হইয়াছেন। 
তাঁহারা 'কুররা” নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ তাঁহারা সকলেই কুরআনের 
হাফেজ ছিলেন। কয়েকজন মুহাজির ব্যতীত অধিকাংশ আনসারী সাহাবী 
ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে অত্যন্ত 
ভালবাসিতেন। কেননা, তাঁহারা রাত্রের অধিকাংশ সময় জিকির ও 
তেলাওয়াতে কাটাইতেন এবং দিনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
পৌছাইয়া দিতেন। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম (োযিঃ)দের এই 
জামাতকে নজদের অধিবাসী বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি যাহার নাম 
আমের ইবনে মালেক এবং উপনাম ছিল আবু বারা, সে তাহাদেরকে 
নিজের আশ্রয়ে তাবলীগ ও ওয়াজ-নসীহতের নামে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
গিয়াছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াও ছিলেন যে, 
আমি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা করিতেছি। কিন্ত সে 
ব্যক্তি জোরদারভাবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্তরজন সাহাবীকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া 
দিলেন এবং বনি আমেরের সর্দার আমের ইবনে তৃফাইলের নামে 
ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠিও দিয়া দিলেন। তাহারা মদীনা 
হইতে রওয়ানা হইয়া বীরে মাউনায় পৌছিয়া থামিলেন। অতঃপর হযরত 
ওমর ইবনে উমাইয়া ও মুনযির ইবনে ওমর এই দুইজন সকলের 
উটগুলিকে লইয়া চরাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। এবং হযরত হারাম 
| রোধিঃ) দুইজন সঙ্গীসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দেওয়া চিঠি লইয়া আমের ইবনে তুফাইলের নিকট গেলেন। কাছাকাছি 
পৌছিয়া হযরত হারাম (রািঃ) দুই সাথীকে বলিলেন, তোমরা এইখানে 
অবস্থান কর, আমি আগে যাইতেছি। যদি আমার সাথে কোন প্রতারণা বা 
গাদ্দারী না করা হয়, তবে তোমরাও চলিয়া আসিও নতুবা তোমরা এখান 
হইতে ফেরত চলিয়া যাইও। কেননা তিনজন মারা যাওয়ার চাইতে 
একজন মারা যাওয়া ভাল। 

যিনি এই সকল সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। 
ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে এই আমের ইবনে তৃফাইলের চরম 
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| 
হস্তান্তর করিলে সে ক্রোধে চিঠি না পড়িয়াই একটি বর্শা দ্বারা আঘাত 


করিয়া হযরত হারাম (রাধিঃ)-এর দেহ, বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। হযরত 
হারাম (রোধিঃ)-7--4৩1 ৩) £ ৬১৬" কাদ্বার রবের কসম! আমি 
কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।” এই বলিয়া শহীদ হইয়া গেলেন। সে ইহারও 
কোন পরওয়া করিল না যে, কোন দূতকে হত্যা করা কোন জাতির কাছেই 
বৈধ নয়। এমনিভাবে সে ইহারও পরওয়া করিল না যে, আমার চাচা 
তাঁহাদেরকে নিরাপত্তা দিয়াছে। হযরত হারামকে শহীদ করিবার পর সে 
গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করিয়া তাহাদেরকেও উত্তেজিত করিল যে, 
একজন মুসলমানকেও তোমরা জীবিত রাখিও না। কিন্তু তাহারা আবুল 
বারা অর্থাৎ আমের ইবনে মালেকের নিরাপত্তা দানের বিষয়টি লইয়া 
একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাই সে আশেপাশের অন্যান্য লোকদেরকে 
সমবেত করিয়া বিরাট একটি দল লইয়া এ সত্তরজন সাহাবীর মোকাবিলা 
করিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবী বিরাট কাফেরদলের সাথে কতক্ষণ 
আর মোকাবিলা করিতে পারেন। উপরন্ত তাহারা চারদিক হইতে 
কাফেরদের ঝেষ্টনীর মধ্যে ছিলেন। 

অবশেষে কেবল একজন সাহাবী কা'ব ইবনে যায়েদ ব্যতীত সকলেই 
শহীদ হইয়া যান। কাব ইবনে যায়েদের সামান্য নিঃশ্বাস বাকী ছিল। 
মুনষির ও হযরত ওমর রোধিঃ) এই দুইজন উট চরাইতে গিয়াছিলেন। 
তাহারা আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন মৃতখাদক পাখী 
উড়িতেছে। তীহারা উভয়েই এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন যে, অবশ্যই 
কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনাস্থলে আসিয়া সকল সাথীদেরকে শহীদ 
অবস্থায় পাইলেন। আর কাফেরদের ঘোড়সওয়ারদেরকে রক্তে রঞ্জিত 
তরবারী লইয়া তাহাদের চারিদিকে চক্কর লাগাইতে দেখিলেন। এই 
পরিস্থিতি দেখিয়া তাঁহারা থমকিয়া গেলেন এবৎ পরস্পর পরামর্শ 
করিলেন কি করা উচিত। ওমর ইবনে উমাইয়া বলিলেন, চল ফিরিয়া 
যাইয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর জানাই। কিন্তু 
হযরত মুনষির বলিলেন, খবর তো হইয়াই যাইবে। আমার মন চাহিতেছে 
না যে, শাহাদাতকে বর্জন করি এবহ এই স্থান হইতে চলিয়া যাই। যেখানে 
আমাদের বন্ধুরা পড়িয়া ঘূমাইতেছে। সামনের দিকে অগ্রুসর হও এবং 
সাথীদের সাথে যাইয়া মিলিত হও। অতএব উভয়েই সামনের দিকে 
অগ্রসর হইলেন এবং শক্রর মোকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হযরত 
মুনযির শহীদ হইয়া গেলেন আর হযরত ওমর ইবনে উমাইয়্যা গ্রেফতার 
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রা যেহেতু আমেরের মা কোন এক কারণে গোলাম আযাদ করার 


ভি 

& সকল শহীদানদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর 
গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাও ছিলেন। তাঁহার ঘাতক জাববার ইবনে 
সালমা বলেন যে, আমি যখন তাহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করি এবং তিনি 
শহীদ হইয়া যান তখন বলিলেন__ 4118 এ: £ খোদার কসম ! আমি 
কামিয়াব হইয়া গিয়াছি। 

অতঃপর আমি দেখিলাম তাহার লাশ আকাশের দিকে উড়িয়া চলিয়া 
গেল। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যানিত হইলাম। আমি পরে মানুষকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, আমি নিজে তাহাকে বর্শা মারিয়াছি আর তিনি মারা গেলেন, 
কিন্তু তারপরও তিনি বলিলেন, “আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।” এই 
কামিয়াবী কি ছিল£ লোকেরা বলিল যে, এ কামিয়াবী ছিল জান্নাতের। 
ইহাতে আমি মুসলমান হইয়া গেলাম। খোমীস) 

ফায়দা £ ইহারাই হইলেন এসব লোক যাহারা যথার্থ অর্থেই ইসলামের 
জন্য গৌরব ছিলেন। নিঃসন্দেহে মৃত্যু তাহাদের কাছে শরাবের চাইতে 
অধিক প্রিয় ছিল। আর এইরূপ হইবেই না কেন? তাহারা তো দুনিয়াতে 
এমন কাজ করিয়াছেন যাহা দ্বারা আল্লাহর কাছে তাহাদের কামিয়াবী ও 
সফলতা নিশ্চিত ছিল। এইজন্য যিনি মৃত্যুবরণ করিতেন তিনি সফল 
হইতেন। 


(৯) হযরত উমাইর (রোধিঃ)-এর উক্তি 
“খেজুর খাওয়া দীর্ঘ জীবন' 
বদরের যুদ্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাবুতে 
অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
তোমরা উঠ এবং অগ্রসর হও এমন জান্নাতের দিকে যাহার প্রস্থ 
আসমান-যমীনের চাইতেও বহু গুণ বেশী, যাহা মুস্তাকীদের জন্য তৈরী 
করা হইয়াছে। হযরত উমাইর ইবনে হামাম এক সাহাবী এইকথা শুনিয়া 
বলিতে লাগিলেন, বাহ্‌! বাহ্‌! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, তৃমি কেন বাহ! বাহ! বলিলে? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমার আকাঙ্খা হয় আমিও তাহাদের মধ্য হইতে হইতাম! 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্য 
হইতে। অতঃপর তিনি থলি হইতে কছু খেজুর বাহির করিয়া খাইতে শুরু 


[___সপ্তম অধ্যায় ১২৯. 
করিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, হাতের খেজুরগুলি শেষ হওয়া 


পর্যন্ত অপেক্ষা করা অনেক দীর্ঘ জীবন। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিব। এই 
বলিয়া খেজুর ফেলিয়া দিলেন এবং তলোয়ার হাতে লইয়া ভীড়ের মধ্যে 
ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। 
(তোবাকাতে ইবনে সাপ্দ) 
ফায়দা £ প্রকৃতপক্ষে ইহারাই জান্নাতের কদর করিয়াছেন এবং উহার 
প্রতি দৃঢ বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদেরও যদি অনুরূপ একীন নসীব হইয়া 
যায় তবে সবকিছু সহজ হইয়া যাইবে। 


(১০) হযরত ওমর রোধিঃ)এর হিজরত 

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ছোট ছোট 
শিশুরা পর্যন্ত তাঁহার বাহাদুরী সম্পর্কে জানে এবং তাহার সাহসীকতাকে 
স্বীকার করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সকল মুসলমানরা দুর্বল 
ছিল তখন স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের শক্তি 
বৃদ্ধির জন্য হযরত ওমর (োযিঃ)এর মুসলমান হওয়ার জন্য দোয়া 
করিয়াছেন। আর সেই দোয়া কবুলও হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রোযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (োযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
আমরা কা'বাঘরের নিকট নামায পড়িতে পারিতাম না। হযরত আলী 
(রোযিঃ) বলেন, প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি লুকাইয়া হিজরত করিয়াছে। 
যখন হযরত ওমর (োযিঃ) হিজরতের ইচ্ছা করিলেন তখন গলায় 
তরবারী ঝুলাইয়া এবং হাতে বহু তীর ও ধনুক লইয়া সর্বপ্রথম মসজিদে 
প্রবেশ করিলেন। ধীরস্থিরভাবে তাওয়াফ করিলেন এবং অত্যন্ত শান্তভাবে 
নামায আদায় করিলেন। অতঃপর কাফেরদের সমাবেশে যাইয়া বলিলেন 
যে, যাহার এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, তাহার মা ক্রন্দন করুক, তাহার স্ত্রী 
বিধবা হউক এবং তাহার সন্তানরা এতীম হউক, সে যেন মক্কার বাহিরে 
আসিয়া আমার সাথে মোকাবেলা করে। ভিন্ন ভিন্ন দলকে এই কথা 
শুনাইয়া চলিয়া গেলেন। কোন এক ব্যক্তিরও তাহাকে বাধা দেওয়ার 
হিম্মত হয় নাই। (সদুল গাবাহ) 


ুত যুদ্ধের ঘটনা 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বাদশাহদের নিকট 
তাবলীগী দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ' পত্র হযরত 
85855088555) 5 85518558 


৭২৫.। 
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পাঠাইয়াছিলেন। যখন তিনি মুতা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন শুরাহবীল 
দূতকে হত্যা করা কাহারও নিকটেই পছন্দনীয় নহে। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং তিনি 
তিন হাজাব্রের এক বাহিনী তৈয়ার করিয়া হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা 
(রাধিঃ)কে তাহাদের উপর আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন 
| যে, যদি যায়েদ ইবনে হারেসা শহীদ হইয়া যায় তবে জাফর ইবনে আবি 
তালেব আমীর নিযুক্ত হইবে। আর সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে 
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর নিযুক্ত হইবে। সেও যদি শহীদ হইয়া 
যায় তবে মুসলমানগণ যাহাকে পছন্দ করে আমীর বানাইয়া লইবে। এক 
ইহুদী এইসব কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, এই তিনজন 
অবশ্যই শহীদ হইয়া যাইবেন। কেননা পূর্ববর্তী নবীগণের এই ধরনের 
কথার অর্থ ইহাই হইত। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা ঝাণ্ডা তৈরী করিয়া 
হযরত যায়েদ (রাধিঃ)কে দিলেন এবং নিজে এক জামাত সহকারে 
তাহাদেরকে বিদায় জানাইতে গেলেন। বিদায় দানকারীগণ যখন শহরের 
করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিরাপদে সফলতার সাথে 
| ফিরাইয়া আনেন এবং সমস্ত বিপদ-আপদ হইতে হেফাজত করেন। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রোধিঃ) ইহার জবাবে তিনটি কবিতা 
পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই 

“আমি তো আমার রবের নিকট গোনাহের মাগফেরাত চাহিতেছি আর 
এই কামনা করিতেছি যে, একটি তরবারী যেন এমন হয় যাহা দ্বারা 
আমার রক্তের ফুয়ারা বইতে থাকে অথবা এমন একটি বর্শা হয় যাহা ছারা | 
আমার হৃৎপিণ্ড ও কলিজা চিরিয়া বাহির হইয়া আসে। আর যখন মানুষ 
আমার কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তখন যেন এইকথা বলে যে, 
হে গাজী! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সফলকাম করুন। 
আর বাস্তবিকই তৃমি হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সফলকাম ছিলে। 

অতঃপর তাহারা রওয়ানা হইয়া গেলেন। শুরাহবীল তাঁহাদের এই 
রওয়ানা হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া একলক্ষ সৈন্যের একটি দল লইয়া 
মোকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। তীহারা আরও অগ্রসর 
হইয়া জানিতে পারিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাকলও এক লক্ষ সৈন্য লইয়া 


মোকাবিলা করিবার জন্য আসিতেছে। এই খবরে তাহারা একটু দিধাগ্রস্ত 
- 


হইয়া পড়িলেন যে, এই বিরাট বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা হইবে নাকি 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পর্কে অবহিত করা হইবে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাধিঃ) হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, হে 
লোকসকল ! তোমরা কিসের ভয় করিতেছ? তোমরা কী উদ্দেশ্যে বাহির 
হইয়াছ? তোমাদের উদ্দেশ্যই তো হইল শহীদ হইয়া যাওয়া। আমরা 
কখনও শক্তি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করি নাই। 
আমরা তো কেবল এ দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করিয়াছি যাহা দ্বারা আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে সম্মান দান করিয়াছেন। সম্মুখে অগ্রসর হও দুইটি 
সফলতার যে কোন একটি অবশ্যই লাভ করিবে। হয়ত শহীদ হইবে নতৃবা 
বিজয়ী হইবে। এই কথা শুনিয়া মুসলমানগণ সাহসিকতার সাথে অগ্রসর 
হইলেন এবং মৃতা নামক স্থানে পৌছিয়া যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। হযরত 
যায়েদ (রোধিঃ) পতাকা হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তুমুল 
যুদ্ধ শুরু হইল। শুরাহবীলের ভাই নিহত হইল এবং অন্যান্য সাথী 
পালাইয়া গেল। শুরাহবীল নিজেও পালাইয়া এক দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিল এবং হিরাকলের কাছে সাহায্য চাহিয়া লোক পাঠাইল। হিরাকল 
প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য পাঠাইল। প্রচণ্ড লড়াই চলিতে থাকিল। হযরত যায়েদ 
(রাযিঃ) শাহাদত বরণ করিলেন। অতঃপর হযরত জাফর (রাধিঃ) পতাকা 
ধারণ করিলেন এবং নিজেই আপন ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন যাহাতে 
ফিরিয়া যাওয়ার কল্পনাও মনে না আসে। অতঃপর কয়েকটি কবিতা 
পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই__ 

“হে লোকসকল ! জান্নাত কতই না সুন্দর আর জান্নাতের নিকটবর্তী 
হওয়া কতই না উত্তম, কতই না উত্তম জিনিস আর কতই না সুশীতল 
উহার পানি। রোমকদের উপর শাস্তির সময় আসিয়া গিয়াছে। তাহাদেরকে 
কতল করা আমার জন্যও জরুরী হইয়া গিয়াছে” 

এইসব কবিতাসমূহ পাঠ করিলেন, আর নিজের ঘোড়ার পা তো 
নিজেই কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার খেয়ালও অন্তরে 
না আসিতে পারে, তারপর তরবারী লইয়া কাফেরদের দলের ভিতরে 
টুকিয়া পড়িলেন। আমীর হওয়ার কারণে ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। প্রথমে | 
ঝাণ্ডা ডান হাতে ধারণ করিয়াছিলেন। কাফেররা তাঁহার হাতটি কাটিয়া 
ফেলিল যাহাতে ঝাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হাতে 
নিলেন। যখন বাম হাতও কাটিয়া ফেলিল তখন উভয় বাহুর সাহায্যে 
পতাকা আটকাইয়া রাখিলেন এবং দীতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে উহা ধরিয়া 
রাখিলেন। এক ব্যক্তি পিছন হইতে হামলা করিয়া তাঁহাকে দুই টুকরা 

৭২৭, 


ছিল তেত্রিশ বছর। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) বলেন, পরে যখন আমরা 
শরীরের সম্মুখভাগে নববইটি জখম দেখিতে পাইলাম। তাহার শাহাদতের 
পর লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ডাক দিল। তিনি 
বাহিনীর এক কোণে গোশতের একটি টুকরা খাইতেছিলেন, কেননা তিন 
দিন যাবৎ কিছু মুখে দেওয়ার মত মিলে নাই। ডাক শুনামাত্রই তিনি 
গোশতের টুকরা ফেলিয়া দিয়া নিজেকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, 
জাফর তো শহীদ হইয়া গিয়াছে আর তুমি দুনিয়া লইয়া মশগুল আছ। 
এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ঝাগডা লইয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন। হাতের 
একটি আঙ্গুলে আঘাত লাগিয়া উহা ঝুলিতে লাগিল। তিনি আঙ্গুলটি 
পায়ের নীচে রাখিয়া সজোরে হাত টান দিলেন। উহা পৃথক হইয়া গেল। 
উহা ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ ও অস্থির অবস্থায় 
মনে কিছুটা সংশয় ও দ্বিধারও সঞ্চার হইল যে, না হিন্মত না মোকাবিলা 
করার শক্তি। এই দ্বিধা-দ্বন্দ অবস্থায় কিছুক্ষণ মাত্র অতিবাহিত হইয়াছিল 
অতঃপর নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মন! তোর কোন্‌ 
| জিনিসের সখ বাকী রহিয়াছে যাহার ফলে এই সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে? 
যদি স্ত্রীর সখ থাকিয়া থাকে তবে স্ত্রী তিন তালাক। আর যদি গোলাম 
বাঁদীর সখ থাকিয়া থাকে তবে তাহারা আযাদ। আর যদি বাগ-বাগিচার 
শখ থাকিয়া থাকে তবে তাহা সবই আল্লাহর রাস্তায় সদকা। অতঃপর 
তিনি কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ__ 

“আল্লাহর কসম হে মন! তোমাকে সন্তষ্টচিত্তে হউক বা অসস্তৃষ্ট চিত্তে 
হউক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেই হইবে। দীর্ঘ এক যুগ তুমি নিশ্চিন্তে জীবন 
কাটাইয়াছ। চিন্তা করিয়া দেখ, শেষ পর্যন্ত তুমি এক ফোটা বীর্যই তো। 
লক্ষ্য কর কাফেররা মুসলমানদের উপর চড়াও হইয়া আসিতেছে। তোমার 
কি হইয়াছে যে, তুমি জান্নাতকে পছন্দ করিতেছ না। তুমি যদি কতল না 
| হও তবে এমনিতেও একদিন মরিবেই।” 

এই বলিয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। তীহার চাচাতো ভাই এক 
টুকরা-গোশত আনিয়া বলিলেন, এইটুকু খাইয়া কোমর সোজা করিয়া 
লও। কেননা কয়েকদিন যাবৎ তুমি কিছু খাও নাই। তিনি গোশতের 
টুকরাটি হাতে নিলেন। এমন সময় একদিক হইতে হামলার আওয়াজ 


আসিল। গোশতের টুকরাটি ফেলিয়া দিলেন এবং তরবারী হাতে লইয়া 


আখেরাতের প্রতি আগ্রহের শিক্ষা দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তো প্রশ্নই 


উঠে না, তাবেয়ীগণও এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। 
একটি ভিন্ন রকম ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। 
এতক্ষণ শত্রুর মোকাবিলা করার নমুনা দেখিয়াছেন, এখন শাসকের 


সামনে হক কথা বলার একটি নমনা 
্ রি দু দেখুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
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সবৌত্তম জেহাদ হইল জালেম বাদশাহর সামনে হক কথা বলা। 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রেহঃ) ও হাজ্জাজের কথোপকথন? 
হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অবশ্য তখনকার 
বাদশাহরা জালেম হওয়া সত্তেও দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজও করিত। 
তথাপি দ্বীদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের তুলনায় তাহারা অতি নিকৃষ্ট 
বলিয়াই গণ্য হইত। তাই মানুষ তাহাদিগকে অপছন্দ করিত। হযরত 
সাঈদ ইবনে জুবাইর রেহঃ)ও ইবনুল আশআসের সহিত মিলিয়া 
হাজ্জাজের মোকাবিলা করিয়াছেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিক বিন 


| মারওয়ানের পক্ষ হইতে গভর্নর ছিল। সাঈদ ইবনে জুবাইর রেহঃ) বিখ্যাত 


তাবেয়ী ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। হুকুমত এবং বিশেষ করিয়া হাজ্জাজের 
তাহার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা ছিল। যেহেতু তিনি হাজ্জাজের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছেন তাই শক্রতা থাকাই স্বাভাবিক। যুদ্ধে হাজ্জাজ তাহাকে 
গ্রেফতার করিতে পারে নাই। তিনি পরাজিত হওয়ার পর আত্মগোপন 
করিয়া মক্কা মুকাররমায় চলিয়া যান। হুকুমত মক্কার আগের গভর্নরকে 
অপসারণ করিয়া নিজের লোককে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করিল। 
নবনিযুক্ত গভর্নর সেখানে খুতবা পাঠ করে। খুতবার শেষে বাদশাহ 
আবদুল মালিকের এই ঘোষণাও শুনাইয়া দিল যে, যে ব্যক্তি সাঈদ ইবনে 
জুবাইরকে আশ্রয় দিবে তাহার মঙ্গল হইবে না। ইহার পর গভর্নর নিজের 
পক্ষ হইতেও কসম খাইয়া এই ঘোষণা দিল যে, যাহার ঘরে সাঈদ ইবনে 


জুবাইরকে পাওয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহার ঘর 


হেকায়ীতে সাহাবা ১৩৪ 
প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ীসহ ধ্বংস করিয়া দিব। যাহা হউক গভর্নর বড় কষ্টে 
তাহাকে গ্রেফতার করিয়া হাজ্জাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। হাজ্জাজ 
নিজের আক্রোশ মিটাইবার ও তীহাকে হত্যা করার সুযোগ পাইয়া তাহাকে 
সামনে ডাকিল ও প্রশ্ন করিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ 

হাজ্জাজ £ তোমার নাম কি? 
সাঈদ £ আমার নাম সাঈদ । 
হাজ্জাজ ঃ কাহার পুত্র? 
সাঈদ ঃ জুবাইরের পুত্র। (সোঈদ অর্থ সৌভাগ্যবান আর জুবাইর অর্থ 
সংশোধিত। যদিও নামে সাধারণতঃ অর্থ লক্ষণীয় থাকে না তবু হাজ্জাজের 
কাছে তাঁহার ভাল অর্থযুক্ত নাম পছন্দনীয় হয় নাই। এইজন্য সে বলিল) 
তুমি হইতেছ শাকী বিন কাসীর। (শোকী অর্থ হতভাগা আর কাসীর অর্থ 
ভগ্নবস্ত।) 
সাঈদ ঃ আমার মা আমার নাম তোমার চেয়ে ভাল জানিতেন। 
হাজ্জাজ £ তৃমিও হতভাগা, তোমার মাও হতভাগা। 
সাঈদ ঃ গায়েবের খবর তুমি ব্যতীত অন্য কেহ জানেন অর্থাৎ আল্লাহ 
তায়ালা। 
হাজ্জাজ £ দেখ, আমি এখন তোমাকে হত্যা করিব। 
সাঈদ £ তাহা হইলে আমার মা আমার নাম ঠিক রাখিয়াছেন। 
হাজ্জাজ £ এখন আমি তোমাকে জীবনের পরিবর্তে কেমন জাহান্নামে 
পাঠাইতেছি। 
সাঈদ £ আমি যদি জানিতাম ইহা তোমার ইচ্ছাধীন তবে তোমাকে 
মাবুদ বানাইয়া লইতাম। 
হাজ্জাজ £ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তোমার 
আকীদা কি? 
সাঈদ £ তিনি রহমতের নবী ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ছিলেন, 
যিনি সর্বোত্তম উপদেশ সহ বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। 
হাজ্জাজ £ খলীফাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? 
সাঈদ £ আমি তীহাদের রক্ষক নহি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের 
জিম্মাদার। . 
হাজ্জাজ £ আমি তাহাদিগকে ভাল বলি, না মন্দ বলি? 
সাঈদ £ যে বিষয় সম্পর্কে আমার জানা নাই সে সম্পর্কে আমি কি 
বলিতে পারি? আমার শুধু নিজের অবস্থা সম্বন্ধেই জানা আছে। 


হাজ্জাজ ঃ তাঁহাদের মধ্যে তোমার মতে সর্বোত্তম কে? 


সপ্তম অধ্যায়- ১৩৫ 
সাঈদ £ যিনি আমার মালিককে সরব্বপেক্ষা সন্তুষ্ট রাখিতে 
পারিয়াছেন। কোন কোন কিতাবে এইরূপ উত্তর উল্লেখ রহিয়াছে যে, 
তাহাদের অবস্থা হিসাবে একজন অপরজনের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য। 
উট ভি 25 কে? 
? তনিই জানেন যিনি অন্তরের র্‌ 
নি গোপন বিষয় সম্পর্কে 
হাজ্জাজ £ হযরত আলী রোযিঃ) জান্নাতে আছেন, না জাহান্নামে? 
সাঈদ £ আমি যদি জান্নাতে এবং জাহান্নামে যাই এবং সেখানকার 
লোকদিগকে প্রত্যক্ষ করি তবে ইহা বলিতে পারিব। | 
হাজ্জাজ £ আমি কেয়ামতের দিন কেমন ব্যক্তি হইব? 
৮ 
হাজ্জাজ £ তুমি আমার সাথে সত্য কথা বলিতে চাহিতেছ 
সাঈদ £ আমি মিথ্যাও বলি নাই। | ঞ 
5 
৪ হাসির কোন বিষয় দেখিতেছি না। আর ধ ব্যক্তি কি হাসিবে 
যে মাটি হইতে সৃষ্টি, যাহাকে কেয়ামতের দিন হাজির হইতে হইবে আর 
যে দুনিয়ার ফেতনায় সর্বদা আক্রান্ত? 
বাত 
£ আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এইরূপ 
টি | বিভিন্ন ধরনের করিয়া 
পানি হোয়ারে হার! 
£ আমার মৃত্যুর ওসীলা বানানেওয় 
না | ওয়ালা নিজের কাজ শেষ 
হাজ্জাজ £ আমি আল্লাহর কাছে তোমার চাইতে বেশী প্রিয়। 
যত্াসদা আল্লাহর উপরে কেহই এ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারে না 
তি সে আপন মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয় 
রা | ত হয়। আর গায়েবের বিষয় 
হাজ্জাজ ৪ আমি এই সাহসিকতা কেন প্রদর্শন করিতে পারিব না অথচ 
আমি জামাতের বাদশাহের সঙ্গে আছি আর তৃমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছ। 
সাঈদ £ আমি জামাত হইতে পৃথক নহি আর আমি নিজেই ফেতনা 
7৮৮৯৮ 
হাজ্জাজ £ আমরা যাহা আমীরুল 
রি মুমিনীনের জন্য জমা করি 


হেকায়াতে সাহাবা- ১৩৮ 

আপন অবস্থায় ছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য মানুষের রক্ত ভয়ের কারণে 
আগেই শুকাইয়া যায়। (ওলামায়ে সল্ফ, কিতাবুল ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ) 

ফায়দা ? বিভিন্ন কিতাবে প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে কিছু বেশকম রহিয়াছে 
যেহেতু আমার উদ্দেশ্য কেবল নমুনা পেশ করা. তাই এতটুকুই বর্ণনা 
করিলাম। তাবেয়ীগণের এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে। হযরত ইমাম 
আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম মালেক রেহঃ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
রেহঃ) প্রমুখ মনীষী হক কথা বলার দরুন সর্বদা কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য 
করিয়াছেন তবু কখনও হক ত্যাগ করেন নাই। 


অষ্টম অধ্যায় 
এলেমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও একাগ্রতা 

গুণাবলীর বুনিয়াদ, যতক্ষণ উহা না হইবে কোন নেক আমল কবুল হইবে 
না। এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রোধিঃ) বিশেষ করিয়া ইসলামের 
প্রথম যুগে কালিমায়ে তৌহীদের প্রচারে ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে 
অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। এসময় তাহারা একাগ্রতার সহিত এলেমের চর্চার 
জন্য পুরাপুরি অবসর ছিলেন না। কিন্তু এতদসত্বেও এই সকল ব্যস্ততার 
সহিত এলমের প্রতি তাহাদের মগ্নতা, শওক আগ্রহ এই পরিমাণ ছিল যে, 
উহার ফলম্বরূপ আজ চৌদ্দশত বৎসর পর্যস্ত কোরআন ও হাদীসের এলম 
অন্ষুনন ও অব্যাহত রহিয়াছে। যাহা একটি প্রকাশ্য বিষয়। ইসলামের 
প্রাথমিক অবস্থার পর যখন তাঁহারা কিছুটা অবসর হইলেন এবং 
মুসলমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল তখন কুরআনের এই আয়াত নাধিল 
হয়__ ৪ 
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অর্থ £ মুসলমানদের জন্য ইহা সঙ্গত নহে যে, সবাই একসঙ্গে বাহির 
হইয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেক 
বৃহৎ দল হইতে একটি ক্ষুদ দল বাহির হইবে যাহাতে অবশিষ্ট লোকরা 
দ্বীনের সমঝ-বুঝ হাসিল করিতে থাকে এবং যাহাতে তাহারা যখন 
প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিবে তখন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ভয় দেখাইবে 
যেন তাহারা সতর্ক হয়। বৈয়ানুল কুরআন) 


রঃ ঞ ৪৫৫ 2৫. লাগ ৮৮, তির ই ঠা ১ ৬০ প্র 
১৫5০644845৫ ৮্ব 9) ০৮০৯1৮৯১৮৫৮ উস 


অফটন্স অধ্যায়- ১৩৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোধিঃ) বলেন__ ৰ 
3 $ ৮:1১251 “তোমরা বাহির হও সর্বাবস্থায়__অস্ত্রশস্ত্রে 
সজ্জিত অবস্থায় অথবা নিরস্ত্র অবস্থায়” 


আর--৮৮:11 ৫122 ৮8752155551 “যদি তোমরা বাহির না 
হও তবে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।” 

এইসব আয়াত দ্বারা যে ব্যাপক হুকুম বুঝা যাইতেছে তাহা ্‌ 

906 1১75-2] ০৪:$| ০৫ ৩ দ্বারা মনসুখ অর্থাৎ রহিত হইয়া 
গিয়াছে। 

সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তায়ালা বহু গুণের সমষ্টি দান 
করিয়াছিলেন। আর তখনকার জন্য ইহার প্রয়োজনও ছিল। কেননা এই 
একটি ক্ষুদ্র দলই দ্বীনের সমস্ত কাজ সামলাইতেছিলেন। কিন্তু তাবেয়ীনের 
যুগে যখন ইসলাম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
বিভিন্নমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও বাকী রহিল না, তখন আল্লাহ 
তায়ালা প্রত্যেক বিভাগের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক 
পয়দা করিলেন। মুহাদ্দিসীনগণের একটি স্বতন্ত্র জামাত সৃষ্টি হইতে লাগিল 
যাহাদের কাজ ছিল হাদীসের সংরক্ষণ ও প্রসার। ফুকাহায়ে .কেরামের 
একটি স্বতন্ত্র জামাত সৃষ্টি হইল। যোহাদের কাজ ছিল মাসআলা উদঘাটন 
করা।) এমনিভাবে সুফী, কারী, মুজাহিদ মোটকথা দ্বীনের প্রতিটি 
বিভাগকে স্বতন্তরভাবে সামলানেওয়ালা সৃষ্টি হইল। তখনকার জন্য ইহাই 
সমীটান ও আবশ্যকীয় ছিল। নতুবা প্রত্যেক বিভাগের উন্নতি সাধন কঠিন 


| হইয়া পড়িত। কেননা একই ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন 


করা খুবই দু-্কর। এই গুণ আল্লাহ তায়ালা কেবল নবীগণকে বিশেষ 
দান করিয়াছিলেন। সুতরাৎ এই অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম (রোধিঃ)এর 


ঘটনাবলী ছাড়াও অন্যদের ঘটনাও বর্ণনা করা হইবে। 


সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ) জেহাদে এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ 
করার কাজে মগ্ন থাকা সত্বেও ইলমী কাজেও সর্বদা মগ্ন ছিলেন এবং 
তাহারা প্রত্যেকে যখন যাহা অর্জন করিতেন উহা প্রচার করা ও পৌছানই 
তাহাদের কাজ ছিল, তথাপি তীঁহাদের একটি জামাত ফতোয়ার কাজের 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহারা খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


যুগেও ফতোয়ার কাজ করিতেন। তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ | 
করা হইল__ | | 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), হযরত ওমর (রািঃ), হযরত 
ওসমান রোঘিঃ), হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউফ (োধিঃ), হযরত উবাই ইবনে কাব (রাধিঃ), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ রোধিঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ), হযরত 
আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রোধিঃ), হযরত হুযাইফা (রাধিঃ), হযরত 
সালমান ফারসী (রাযিঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ), হযরত 
আবু মূসা রোিঃ), হযরত আবুদ দারদা (রাধিঃ)। তোল্কীহ) 

ফায়দা ৪ ইহা এ সকল বুযুর্শদের এলেমের পরিপূর্ণতার পরিচয়, 
যাহাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই আহলে 
ফতোয়া বা মুফতী হিসাবে গণ্য করা হইত। 


(২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোধিঃ)-এর 
সংরক্ষিত হাদীসসমূহ ভ্বালাইয়া দেওয়া 

হযরত আয়েশা রোযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রাধিঃ) পাঁচশত হাদীসের একটি ভাণ্ডার জমা করিয়াছিলেন। 
একরাত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অস্থিরতার সাথে পার্্ব 
পরিবর্তন করিতেছেন। আমি এই অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম, কোন কষ্ট হইতেছে, না কোন দুঃসংবাদ শুনিয়াছেন কিনা? 
মোটকথা, সারারাত্র এইভাবে অস্থিরতার মধ্যে কাটাইলেন এবং ভোরে 
লইয়া আস। আমি সেইগুলি লইয়া আসিলাম। তিনি সেইগুলি পুড়াইয়া 
দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন জ্বালাইয়া ফেলিলেন? তিনি 
বলিলেন, আমার আশংকা হইল যে, এমন না হইয়া যায় যে, আমি 
মরিয়া যাই আর এইগুলি আমার নিকট থাকিয়া যায়, কারণ এইগুলির 
মধ্যে অন্যেদের নিকট হইতে শোনা হাদীসও রহিয়াছে যাহা হয়ত আমি 
নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছি অথচ বাস্তবে উহা নির্ভরযোগ্য নয়। 
এমতাবস্থায় বর্ণনার মধ্যে কোন ভূল-ভ্রান্তি থাকিলে উহার দায় আমাকে 
বহন করিতে হইবে। তোযকিরাতুল হুফ্ফাজ) 

ফায়দা ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাধিঃ)-এর পাচশত হাদীসের 
একটি কিতাব সংকলন করা তাহার এলেমের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও 
সীমাহীন আগ্রহের আলামত। আর পরবর্তীতে উহা পুড়াইয়া ফেলা ছিল 


৭৩৬ 


তাহার চরম সতর্কতা । বিশিষ্ট সাহাবীগণের।হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা 
অবলম্বনের এই অবস্থাই ছিল। এইজন্যই অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম 
হইতে হাদীস খুব কম বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে আমাদের এসব 
লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাহারা মিম্বরে বসিয়া বেধড়ক হাদীস 
বলিয়া দেন। অথচ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোধিঃ) নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবসময়ের সাথী ছিলেন। বাড়ীতে 
সফরে এমনকি হিজরতেরও সঙ্গী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, 
আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
রোযিঃ)। হযরত ওমর (রাধিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন বাইয়াত গ্রহণের প্রশ্ন আসিল এবং 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ) ভাষণ দিলেন, তখন হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক রোধিঃ) আনসারদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্বলিত কোন আয়াত 
বা হাদীস তাহার সেই ভাষণে বলিতে বাদ রাখেন নাই। ইহাতে অনুমান 
করা যায় যে, তাহার কুরআন সম্পর্কে কেমন জ্ঞান ছিল এবং কি পরিমাণ 
হাদীস মুখস্থ ছিল! এতদসত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক হাদীসই তিনি বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতেও 
কমসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 


তে) হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রোঘিঃ)১এর তবলীগ 

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রোযিঃ) যাহার এক ঘটনা সপ্তম 
অধ্যায়ের পাঁচ নম্বরে বর্ণনা করা হইয়াছে--নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীহাকে তালীম ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য মদীনা 
সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মদীনায় সর্বদা তালীম ও 
তাবলীগের কাজে লিপ্ত থাকিতেন। লোকদের কুরআন পড়াইতেন ও 
দ্বীনের কথা শিখাইতেন। আসআদ ইবনে যুরারা রোযিঃ)এর নিকট 
অবস্থান করিয়াছিলেন এবং মুকরী (শিক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন। ৃ 

হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রাধিঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর 
রোযিঃ) উভয়ই সর্দার ছিলেন। এই বিষয়টি তাহাদের নিকট অপ্রিয় 
লাগিল। সাণ্দ (রোযিঃ) উসাইদ (াধিঃ)কে বলিলেন, তুমি আসআদের 
নিকট যাইয়া বল, আমরা শুনিয়াছি তূমি একজন বিদেশী লোককে সঙ্গে 
লইয়া আসিয়াছ, সে আমাদের দুর্বল লোকদিগকে নির্বোধ বানাইতেছে 


র 
এবং ধোকা দিতেছে । তিনি আসআদের নিকট গেলেন এবং অত্যন্ত কঠোর 


ভাষায় এই কথা বলিলেন। আসজআদ বলিলেন, তুমি আগে তাহার 
কথাবার্তা শুন। যদি তোমার কাছে পছন্দ হয় তবে কবুল করিও, আর 
যদি পছন্দ না হয় তবে তাহাকে বাধা দিতে কোন আপত্তি নাই। উসাইদ 
বলিলেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা। অতঃপর তিনি কথা শুনিতে লাগিলেন। 
হযরত মুসআব (াযিঃ) ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করিলেন এবং 
কুরআনের আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত উসাইদ (রাধিঃ) বলিলেন, 
কতই না উত্তম কথা আর কতই না উত্তম কালাম। আচ্ছা, তোমরা যখন 
কাহাকেও তোমাদের দ্বীনে দাখিল কর তখন কিরূপে কর? উত্তরে বলা 
হইল, তুমি গোসল কর, পবিত্র কাপড় পরিধান কর এবং কালিমায়ে 
শাহাদত পড়। হযরত উসাইদ (রাধিঃ) তৎক্ষণাৎ এইসব কাজ করিয়া | 
মুসলমান হইয়া গেলেন। | 
অতঃপর তিনি হযরত সাদ (রাযিঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং 
তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। হযরত সাদ রোযিঃ)এর সাথেও 
অনুরূপ কথাবার্তা হইল। সাদ ইবনে মুয়ায রোযিঃ)ও মুসলমান হইয়া 
গেলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গোত্র বনুল আশহালের নিকট গিয়া 
বলিলেন, আমি তোমাদের দৃষ্টিতে কেমন ব্যক্তি? তাহারা বলিল, সর্বোত্তম 
ব্যক্তি। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের 
নারী-পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান না হইবে এবং হযরত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনিবে, আমার জন্য 
তোমাদের সহিত কথা বলা হারাম। এই কথা শুনিয়া উক্ত গোত্রের 
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মুসলমান হইয়া গেল। হযরত মুসআব 
(রাধিঃ) তাহাদের দ্বীন শিক্ষা দানের কাজে লাগিয়া গেলেন। (তোলকীহ) 
ফায়দা £ ইহা সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ রীতি ছিল যে, যে কেহ 
মুসলমান হইতেন তিনি একজন মুবাল্লিগ হইয়া যাইতেন, ইসলাম সম্বন্ধে 
যাহা কিছু শিখিতেন তাহা প্রচার করিতেন এবং অন্যের কাছে পৌছাইয়া 
দিতেন। ইহা তাঁহাদের জীবনের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল 
যাহার জন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত খামার চাকুরী বাধা সৃষ্টি করিতে 
পারিত না। 


হযরত উবাই ইবনে কা'ব রোঘিঃ )এর তালীম 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রোধিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং প্রসিদ্ধ কারী 


1 ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হইতে তিনি লেখাপড়া জানিতেন। আরব 
ৃ 


অভুম অধ্যায় ১৪৩ 

দেশে সাধারণভাবে লেখার প্রচলন ছিল না, ইসলামের পর ইহার প্রচলন 
হইয়াছে। কিন্তু তিনি পূর্ব হইতে লেখা জানিতেন তাই নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া ওহীও লিখিতেন। 
কুরআন সম্বন্ধে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি এ সকল লোকদের মধ্যে | 
ছিলেন, যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় পূর্ণ 
কুরআন হিফজ করিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিয়াছেন, উবাই ইবনে কা'ব আমার উম্মতের বড় কারী। তিনি তাহাজ্জদ 
নামাযে আট রাত্রিতে কুরআন শরীফ খতম করার এহতেমাম করিতেন। 

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ 
তায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন তোমাকে কুরআন শরীফ 
শুনাই। তিনি বলিলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি আমার 
নাম লইয়া বলিয়াছেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 
হা, তোমার নাম লইয়া বলিয়াছেন। এইকথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে 
কাদিতে লাগিলেন__ 


++: 


“আমার আলোচনা আমার ত উত্ত | 
রা চাইতে উত্তম, যাহা এ মহফিলে 

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখন এলেম হাসিল করিবার 
উদ্দেশ্যে মদীনা তাইয়্যেবায় উপস্থিত হইলাম তখন মসজিদে নববীতে 
হাদীস শিক্ষা দানকারী অনেকেই ছিলেন এবং প্রত্যেক উত্তাদের নিকটই 
শাগরেদদের পৃথক পৃথক মজলিস ছিল। আমি সেসব মজলিস অতিক্রম 
করিয়া একটি মজলিসে পৌছিলাম, সেখানে একজন লোক মুসাফির বেশে 
কেবল দুইটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় বসিয়া হাদীস পড়াইতেছিলেন। 
আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কোন বুযুর্গ? উত্তরে বলা হইল 
যে, মুসলমানদের সরদার উবাই ইবনে কা"ব। আমি তাঁহার মজলিসে 
বসিয়া গেলাম। যখন তিনি হাদীসের ছবক হইতে অবসর হইয়া ঘরে 
যাইতেছিলেন আমিও তাঁহার পিছনে চলিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম 
একটি পুরাতন ঘর জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। অতি সাধারণ আসবাব-পত্র এবং 
অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন। (তাবাকাত) 

হযরত উবাই (রোধিঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার পরীক্ষা স্বরূপ) এরশাদ ফরমাইলেন যে, 
বুরজান শরীফে বরকত ও ফবীলতের দিক হইতে) সবচেয়ে বড় আয়াত 


৮৮ হাদীস বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ 

(রাযি? )এর সতর্কতা অবলম্বন 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষিঃ) বিখ্যাত সাহাবীদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন এবং তিনি ফতোয়াদানকারী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য 
ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন এবং 
আবিসিনিয়ায় হিজরতও করিয়াছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। খাছ 
খাদেম হওয়ার কারণে সাহেবুন্নাল জুতা বহনকারী) সাহেবুল-বিসাদা 
(বালিশ বহনকারী) সাহেবুল-মিতহারা (অযুর পানি বহনকারী) এই সকল 
উপাধিও তাহার ছিল। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এইসব কাজগুলি অধিকাংশ সময় তাহারই উপর ন্যস্ত থাকিত। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আমি যদি 
পরামর্শ ব্যতীত কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করি তবে আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদকে নিযুক্ত করিব। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তোমার জন্য সর্বদা 
আমার মজলিসে হাজির হওয়ার অনুমতি রহিয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, কেহ যদি কুরআনে পাক যেভাবে 
নাযিল হইয়াছে ঠিক সেইভাবে পড়িতে চায় তবে সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদের নিয়ম অনুযায়ী পড়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আরও বলিয়াছেন, ইবনে মাসউদ যে হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করে 
উহা সত্য বলিয়া মনে করিবে। 

আবু মুসা আশআরী (রোযিঃ) বলেন, আমরা যখন ইয়ামন হইতে 
আসিলাম তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের মধ্য হইতে মনে করিতে থাকি। কেননা 
তিনি এবং তাহার মাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে 
ঘরের লোকদের ন্যায় অধিক পরিমাণে যাওয়া আসা করিতেন। (বুখারী) 
কিন্ত এতদসত্বেও আবু আমর শাইবানী (রহঃ) বলেন, আমি এক বছর 
পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (াধিঃ)এর নিকট রহিয়াছি, কখনও তাহাকে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন কথা 
বলিতে শুনি নাই। তবে কখনও যদি কোন কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিতেন তবে তাঁহার শরীরে 
কম্পন সৃষ্টি হইয়া যাইত। 

আমর ইবনে মাইমুন (রাযিঃ) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক 


বৃহস্পতিবার ইবনে মাসউদ (োযিঃ)এর নিকট আসিতে থাকি, কিন্তু 


কখনও তাহাকে কোন কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া বলিতে শুনি নাই। একবার হাদীস বর্ণনা করিতে 
গিয়া এইরূপ বলিয়া ফেলিলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইহা বলিয়াছেন, তখনই শরীর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল, 
কপাল ঘর্মীক্ত হইয়া গেল এবং রগ ফুলিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, 
ইনশাআল্লাহ এমনই বলিয়াছেন অথবা ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার 
চাইতে কিছু বেশী বা কম বলিয়াছেন। (মুকাদ্দামা আওজায, আহমদ) 

ফায়দা £ ইহাই ছিল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের 
সতর্কতা। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে 
ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে যেন আপন ঠিকানা | 
জাহান্নামে করিয়া লয়। এই ভয়েই তাহারা যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও জীবনী হইতেই মাসআলা বলিতেন তবু 
ইহা বলিতেন না যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ 
বলিয়াছেন। কারণ খোদা না করুন মিথ্যা না হইয়া যায়। অপরদিকে 
আমাদের অবস্থা হইল, কোন প্রকার যাচাই-বাছাই না করিয়া নির্দিধায় 
হাদীস বলিয়া দেই একটুও ভয় করি না। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন কথা বলা বড় কঠিন 
যিম্মাদারী। উল্লেখ্য যে, হানাফী ফিকার অধিকাংশ বিষয়ই হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (াযিঃ) হইতে গৃহীত। 


(৯) হযরত আবু দারদা রোঘিঃ)এর নিকট 
হাদীস সংগ্রহের জন্য গমন 

কাছীর ইবনে কাইস রেহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা 
(রাযিঃ)এর নিকট দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাহার 
নিকট আসিয়া বলিল, আমি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে কেবল একটি 
হাদীসের জন্য আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি যে, উহা আপনি হৃ্যূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। আবু দারদা (োধিঃ) 
জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কোন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছিল নাতো? সে 
বলিল, না। আবু দারদা (রাোধিঃ) আবারো জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কোন 
উদ্দেশ্য ছিল না তো? সে বলিল, না, কেবল হাদীসটি জানার জন্যই 
আসিয়াছি। আবু দারদা (রাধিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্য 
কোন পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করিয়া 


হেকায়াতে সাহাবা- ১৫২ 
দেন আর ফেরেশতারা তালেবে ইলমের সন্তষ্টির জন্য আপন ডানা 
বিছাইয়া দেয়। তালেবে ইলমের জন্য আসমান এবং যমীনের অধিবাসীরা 
ইস্তেগফার করে। এমনকি পানির মাছও তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করে। 
আর আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন যেমন চাঁদের ফযীলত 
সমস্ত তারকার উপর। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস, নবীগণ 
দীনার-দেরহামের ওয়ারিস বানান না বরং তাহারা ইলমের ওয়ারেস 
বানান। যে ব্যক্তি এলেম হাসিল করে সে এক বিরাট সম্পদ হাসিল করে। 
ইবনে মাজাহ) 

ফায়দা £ হযরত আবু দারদা রোধিঃ) ফকীহ সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন। 
তাহাকে হাকীমুল উম্মত বলা হয়। তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত কালে ব্যবসা করিতাম। মুসলমান 
হওয়ার পর এবাদত এবং ব্যবসা উভয়টি একসঙ্গে করিতে চাহিলাম। কিন্তু 
দুইটি সক সঙ্গে সম্ভবপর হইল না। কাজেই আমাকে ব্যবসা ত্যাগ করিতে 
হইল। এখন আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, একেবারেই মসজিদের 
দরজার সামনেই একটি দোকান হইবে যদ্দরুন এক ওয়াক্ত নামাযও 
ছুটিবে না আর প্রতিদিন চল্লিশ দীনার করিয়া লাভ হইবে এবং আমি উহা 
আল্লাহর পথে সদকা করিয়া দিব। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এমন ব্যবসার 
প্রতি কেন অসন্তষ্ট হইলেন যাহাতে নামাযও ছুটিবে না তদুপরি এত 
পরিমাণ লভ্যাংশ প্রতিদিন আল্লাহর পথে খরচ হইবে? তিনি বলিলেন, 
হিসাব তো দিতে হইবেই। 

হযরত আবু দারদা (রাষিঃ) আরো বলেন, আমি মৃত্যুকে ভালবাসি 
আপন মাওলার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহে, দরিদ্রতাকে ভালোবাসি বিনয় 
ও নমতার উদ্দেশ্যে আর রোগকে ভালোবাসি গোনাহ ধৌত হওয়ার 
কারণে । তোযকেরাহ্‌) 

উপরোক্ত ঘটনায় একটি মাত্র হাদীসের খাতিরে কত দীর্ঘ সফর 
করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে হাদীস অর্জনের জন্য সফর করাটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ই ছিল না। একটি হাদীস শুনা ও জানার উদ্দেশ্যে দূর দুরাত্তের সফর 
তাহাদের কাছে অতি সহজ ব্যাপার ছিল। 

শা'বী রেহঃ) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও কুফার অধিবাসী ছিলেন। 
একবার নিজের কোন শাগরেদকে একটি হাদীস শুনাইলেন এবং বলিলেন 
নাও ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে মিলিয়া গেল। নতুবা ইহার চাইতে 
সামান্য বিষয়ের জন্যও মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত সফর করিতে হইত। 


কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় মদীনা তাইয়্যেবাই ছিল হাদীসের ভাণ্ডার । 


যাহারা এলেমের তত এ 
চি ও তাহারা লেম অর্জনের উদ্দেশ্যে বড় 
বিখ্যাত তাবেমী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রেহঃ) বলেন, আমি একটি 
হাদীসের খাতিরে রাতের পর রাত দিনের পর দিন পায়দল সফর 
করিয়াছি। 
ইমামকুল শিরমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ 
করেন আর ২০৫ হিজরীতে অর্থাৎ মাত্র ১১ বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন 
করিতে শুরু করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ)এর সকল 
গ্রন্থ বাল্যকালেই মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। আপন শহরে যত হাদীস 
পাওয়া যাইতে পারে সেইগুলি সংগ্রহ করার পর ২১৬ হিজরীতে সফর শুরু 
করেন। পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল তাই এতিম ছিলেন। সফরে 
মাতা তীহার সঙ্গে ছিলেন। উহার পর বলখ, বাগদাদ, মক্কা মোকাররমা, 


করেন এবং সকল স্থানে হাদীসের যে পরিমাণ সম্ভার মিলিয়াছে উহা 


হাসিল করিলেন। এত অল্প বয়সে হাদীসের উত্তাষ হইয়া যান যে, 
তখনও তাঁহার মুখে ঘ্রকটি দাড়িও গজায় নাই। তিনি বলেন, আমার | 
বয়স যখন আঠার বছর তখন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের 
ফয়সালা নামক গ্রন্থ রচনা করি। - 

হাশেদ রেহঃ) এবং তাহার এক সঙ্গী বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রেহঃ) 
আমাদের সহিত উত্তাযের নিকট যাইতেন। আমরা লিখিতাম আর তিনি 
এমনি আসিয়া যাইতেন। কিছুদিন পর.আমরা তীহাকে বলিলাম, আপনি 
অযথা সময়ের অপচয় করিতেছেন। তিনি চুপ রহিলেন। কয়েকবার বলার 
পর তিনি বলিলেন, আপনারা আমাকে -বিরক্ত করিতেছেন। দেখি 
আপনারা কি লিখিয়াছেন। আমরা হাদীসের সমষ্টি বাহির করিয়া 
দেখাইলাম যাহার সংখ্যা পনের হাজারের চাইতেও অধিক ছিল। তিনি 
85555555509 
গেলাম। 


(9 হযরত ইবনে আব্বাস রোঘিঃ)-এর 
আনসারীর নিকট গমন করা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রোধিঃ) বলেন, হুযুর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি:ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি এক আনসারীকে 
বলিলাম, 80381252777 


৭৪৯ | 


কিন্তু এখনও সাহাবীদের বড় জামাত বর্তমান রহিয়াছে। চলুন আমরা 
তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মাসআলাসমূহ মুখস্থ করিয়া লই। উক্ত 
তোমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে? যাহা হউক তিনি 
হিম্মত করিলেন না। আমি মাসআলা সংগ্রহের পিছনে লাগিয়া গেলাম। 
যাহার সম্বন্ধেই শুনিতে পাইতাম যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে অমুক হাদীস শুনিয়াছেন, তাহার নিকট 
যাইয়া উহা অনুসন্ধান করিতাম। এইভাবে মাসআলার বিরাট এক ভাণ্ডার 
আনসারীদের নিকট হইতে পাইলাম। কাহারও কাছে যাইয়া দেখিতাম 
তিনি ঘুমাইয়া আছেন। তখন চাদর বিছাইয়া তাহার দরজার সামনে 
বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতাম। বাতাসের কারণে মুখে শরীরে ধুলিবালি 
উড়িয়া আসিয়া পড়িত কিন্তু আমি সেখানে বসিয়া থাকিতাম। যখন তিনি 
জাগ্রত হইতেন তখন যাহা জিজ্ঞাসা করার তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। 
তাহারা বলিতেন, তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত 
ভাই হইয়া কেন এত কষ্ট করিলে? আমাকে ডাকিলেই পারিতে। কিন্তু 
আমি বলিতাম, আমি এলেম শিক্ষার্থী অতএব উপস্থিত হওয়ার বেশী 
উপযুক্ত ছিলাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কতক্ষণ যাবৎ বসিয়া 
আছ? আমি বলিতাম দীর্ঘক্ষণ যাবৎ। তিনি বলিতেন, ইহা ভাল কর নাই। 
আমাদেরকে জানাইলে না কেন? আমি বলিতাম, আমার কাছে ইহা ভাল 
মনে হয় নাই যে, আমার কারণে আপনি নিজ প্রয়োজন হইতে অবসর 
হওয়ার পূর্বেই আসিয়া যাইবেন। অবশেষে একদিন এমন এক সময় 
আসিল যে, লোকেরা আমার নিকট এলেম হাসিল করার উদ্দেশ্যে জমা 
হইতে লাগিল। তখন এ আনসারী ব্যক্তিরও আফসোস হইল, বলিলেন, 
এই ছেলেটি আমাদের চাইতে অধিক বুদ্ধিমান ছিল। দোরিমী) 

ফায়দা £ ইহাই ছিল এ বস্ত যাহা হযরত ইবনে আববাস রোযিঃ)কে 
তাঁহার যুগে হিবরুল উন্মাহ অর্থাৎ শ্রেন্ঠ আলেম) ও বাহরুল এলেম 
(অর্থাৎ রা সাগর) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। ইন্তিকালের সময় 
তিনি তায়েফে ছিলেন। হযরত আলী রোযিঃ)এর পুত্র মুহাম্মদ রেহঃ) 
তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং বলিলেন, আজ এই উম্মতের 
ইমামে রাববানী বিদায় হইয়া গেলেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) 
আয়াতের শানে নুষূল জানার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত 
ওমর (রোধিঃ) তাহাকে আলেমগণের শ্রেষ্ঠ কাতারে স্থান দিতেন। এইসব 


তাহার সেই কঠোর শ্রম ও সাধনারই ফল ছিল। নতুবা যদি তিনি সম্ভ্রান্ত 


বংশের সন্তান হওয়ার গর্ব লইয়া বসিয়া থাকিতন তবে এই মর্যাদা কিরূপে 
লাভ হইত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 
যাহার নিকট হইতে এলেম হাসিল করিবে তাহার সহিত বিনয় দেখাইবে। 
বুখারী শরীফে মুজাহিদ রেহঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি এলেম 
শিখিতে লজ্জাবোধ করে অথবা অহংকার করে সে এলেম হাসিল করিতে 
পারিবে না। 

হযরত আলী (রাধিঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে একটি অক্ষরও 
পড়াইয়াছে আমি তাহার গোলাম। সে আমাকে বিক্রিও করিতে পারে 
আযাদও করিতে পারে। ইয়াহয়া ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এলেম 
আরাম আয়েশের মাধ্যমে লাভ হয় না। ইমাম শাফেয়ী রহঃ) বলেন, যে 
ব্যক্তি উদাসীনতার সহিত এলেম শিক্ষা করে সে কামিয়াব হইতে পারে না। 
তবে যে ব্যক্তি বিনয় ও দরিদ্রতার সহিত এলেম হাসিল করিতে চাহে সে 
কামিয়াব ও সফলকাম হইতে পারে। মুগীরা রেহঃ) বলেন, আমরা 
আমাদের উত্তায ইবরাহীম রেহঃ)কে এমন ভয় করিতাম যেমন কোন 
বাদশাহকে ভয় করা হয়। ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন বহুত বড় মুহাদ্দিস 
ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণের 
যেরূপ সম্মান করিতেন তাহা আর কাহাকেও করিতে দেখি নাই। ইমাম 
আবু ইউসুফ রেহঃ) বলেন, আমি বুযর্গদের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি 
উত্তাদের কদর করে না সে কৃতকার্য হয় না। : 

উপরোক্ত ঘটনায় একদিকে যেমন উত্তাযগণের সহিত হযরত ইবনে 
আববাস (রাযিঃ)এর বিনয় ও নম্তাসুলভ আচরণের কথা বুঝা যায় 
অপরদিকে এলেমের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ও অনুরাগের কথাও বুঝা যায়। 
যাহার কাছেই কোন হাদীস আছে বলিয়া জানিতে পারিতেন তৎক্ষণাৎ 
তাহার কাছে চলিয়া যাইতেন এবং উহা হাসিল করিতেন। চাই উহাতে 
যত কষ্ট পরিশ্রমই হউক না কেন। আর ইহাও সত্য যে, বিনা পরিশ্রম ও 
বিনা কষ্টে এলেম তো দূরের কথা সাধারণ বস্তও হাছিল হয় না। প্রবাদ 
আছে 


30401441462 
“যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা কামনা করিবে সে রাত্রি জাগরণ করিবে” 


হারেছ ইবনে ইয়াহীদ, ইবনে শুবরুমা, কা”কা এবং মুগীরা রোযিঃ) 
তাহারা চারজন ইশার পর এলেমের বিষয় আলোচনা শুরু করিতেন। 


| হেকায়াতে সাহাবা ১৫৬ 
ফজরের আযান পর্যন্ত একজনও পৃথক হইতেন না। লাইছ ইবনে সাশ্দ 
রেহঃ) বলেন, ইমাম যুহরী রহঃ) ইশার পর অযুর সহিত হাদীসের 
আলোচনা শুরু করিতেন আর এই অবস্থায় সকাল করিয়া দিতেন। 
(দারিমী) 

দারাওয়ারদী রেহঃ) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম 
মালেক রেহঃ)কে দেখিয়াছি, মসজিদে নববীতে ইশার নামাযের পর হইতে 
এক মাসআলা লইয়া বিতর্ক শুরু করিতেন, না তাহাদের মধ্যে কোনরূপ 
তিরস্কার বা ভত্সনা হইত, আর না ভুল ধরাধরি হইত। এই অবস্থায় 
সকাল হইয়া যাইত এবং সেখানেই তাঁহারা ফজরের নামায আদায় 
করিতেন। মেকাদ্দামা) 

ইবনে ফুরাত বাগদাদী একজন মুহাদ্দিস ইন্তিকালের সময় আঠার 
সিন্দুক কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই তাহার নিজ হাতে 
লেখা ছিল। আর তাহার কৃতিত্ব এই যে, মুহাদ্দিসগণের নিকট বর্ণনার 
বিশুদ্ধতা হিসাবে তাহার লিখিত বিষয়গুলি নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণস্বরূপ 
বিবেচিত হইয়াছে। 

ইবনে জাওষী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনবছর বয়সে 
তাঁহার পিতা মারা যান। এতীম অবস্থায় লালিত পালিত হন। তিনি এত 
মেহনত করিতেন যে, জুমআর নামায ব্যতীত বাড়ী হইতে দূরে যাইতেন 
না। একবার মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি এই অঙ্গুলির 
সাহায্যে দু'ই হাজার কিতাব খণ্ড লিখিয়াছি। তাঁহার স্বরচিত কিতাব ছিল 
আড়াই শতের উপর। কথিত আছে যে, তাঁহার সামান্য সময়ও নষ্ট হইত 
না। দৈনিক চার অংশ করিয়া লেখার নিয়ম ছিল। তীহার মজলিসে 
কখনও এক লক্ষেরও অধিক শাগরেদ অংশগ্রহণ করিত। রাজা-বাদশাহ 
এবং মন্ত্রীরাও তীহার দরসে বসিতেন। স্বয়ং ইবনে জাওষী (রহঃ) বলেন, 
এক লক্ষ লোক আমার হাতে বয়াত হইয়াছে এবং বিশ হাজার লোক 
আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এতদসন্তেও সেই যুগে শিয়াদের 
প্রভাব থাকার দরুন তীহাকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। 
(তাযকেরাহ) হাদীস লেখার সময় কলম কুচি জমা করিয়া রাখিতেন। 
মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার গোসলের পানি যেন 
উহা দ্বারা গরম করা হয়। বর্ণিত আছে, এইগুলি দ্বারা গোসলের পানি 
গরম করার পরও কিছু অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল। 

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) হাদীসের বিখ্যাত উত্তাদ ছিলেন। তিনি 


বলেন, আমি নিজ হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিখিয়াছি। 


এবং তাবেঈগণের জীবনী 


মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। বলত উত্তাদ এই পর্যন্ত কয়টি 

শুনাইয়াছেন? সে চিন্তা করিতে জাগিল। দারা বুতনী হর হলাস 
555 প্রথমটি এই ছিল, দ্বিতীয়টি এই 
টন হিলি বমানারিকভাল উরি হাই স্ব রহ না 


হাফেজ আছরাম (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস 
করিবার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্নী ছিলেন। একবার তিনি হজ্জ পি 
করিতে গেলেন। সেখানে খোরাসানের দুইজন প্রসিদ্ধ হাদীসের উত্তাযও 
আসিয়াছিলেন এবং হরম শরীফে উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে হাদীসের 
দরস দিতেছিলেন। প্রত্যেকের নিকট ছাত্রদের বিরাট ভীড় ছিল। হাফেজ 
রাও উর 


আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রখ্যাত 


মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস 


আশরিবা উঠাইয়া লইলাম। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষ দিক হইতে শুরুর 


দিকে পড়িয়া গেলেন এবং পুরা কিতাব শুনাইয়া দিলেন। 

আবু যুরআ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর দশ 
লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহঃ) বলেন, আমি এক 
লক্ষ হাদীস সংকলন করিয়াছি। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার হাদীস আমার মুখস্থ 
আছে। খাফ্ফাফ (রহঃ) বলেন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহঃ) 
আমাদিগকে এগার হাজার হাদীস মুখস্থ লিখাইয়াছেন। অতঃপর সেগুলি 
ধারাবাহিকভাবে শুনাইয়াছেন। কোন একটি অক্ষরও বেশ কম হয় নাই। 

আবু সাদ ইস্পাহানী বাগদাদী রেহঃ) ষোল বছর বয়সে আবু নসর 
(রহঃ)এর নিকট হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে বাগদাদ পৌছিলেন। পথিমধ্যে 
তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়াই চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন 
যে, তাহার সনদ কোথায় পাইব! চরম দুঃখে চিৎকার করিয়া কান্না তখনই 
আসিতে পারে যখন কোন জিনিসের প্রতি গভীর ভালবাসা. ও মহববত 
হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফ তীহার মুখস্থ ছিল এবং 
শাগরেদদিগকে মুখস্থই লিখাইতেন। এগার বার হজ্জ করিয়াছেন। খানা 
খাইতে বসিলে চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। 

আবু ওমর যারীর রেহঃ) জন্মান্ধ ছিলেন। তথাপি হাদীসের হাফেজ 
ছিলেন। ফিকাহ, ইতিহাস, ফারায়েষ এবং অংকে পারদর্শী ছিলেন। 

আবুল হোসাইন ইম্পাহানী রেহঃ)এর বুখারী ও মুসলিম শরীফ উভয়টি 
মুখস্থ ছিল। বিশেষ করিয়া বুখারী শরীফের অবস্থা এই ছিল যে, যে কেহ 
সনদ পড়িলে মতন অর্থাৎ হাদীস পড়িয়া দিতেন। আর হাদীস পড়িলে 
সনদ পড়িয়া দিতেন। | 

শাইখ তকী উদ্দীন বালাবাক্ী রেহঃ) চার মাসে সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফ 
মুখস্থ করিয়াছিলেন। এমনিভাবে জমা বাইনাস-সাহীহাইনেরও হাফেজ 
ছিলেন। জেমা” বাইনাস সাহীহাইন হইল, আল্লামা হুমাইদী রহঃ) কর্তৃক 
সংকলিত কিতাব, ইহাতে বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবের হাদীস 
সংকলন করা হইয়াছে।) রি 

তাঁহার কারামত প্রকাশ পাইত। তিনি কুরআনে পাকেরও হাফেয 
ছিলেন। বলা হয়, তিনি সম্পূর্ণ সুরা আনআম একদিনে হিফজ 
করিয়াছিলেন। 

ইবনূস সুন্নী বেহঃ) ইমাম নাসায়ী রেহঃ)এর প্রসিদ্ধ শাগরেদ ছিলেন। 
| জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস লিখার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার 
ছেলে বলেন, আমার পিতা হাদীস লিখিতে লিখিতে এক পর্যায়ে দোয়াতে 


কলম রাখিয়া দোয়ার জন্য হাত এবং এই অবস্থায়ই তাহার 
ইন্তিকাল হইয়া গেল। | র মর 

আল্লামা সাজী (রহঃ) বাল্যকালেই এলমে ফিকাহ ল 
কা ৫7৩715487 
দশবছর অবস্থান করেন এবং তথায় অবস্থানকালে ছয় বার তিরমিযী] 
শরীফ নিজ হাতে লিখিয়াছেন। ৃ 

ইবনে মান্দাহ (েহঃ)এর নিকট গারায়েবে শুরা নামক হাদীস গ্রন্থ 
পড়িতেছিলেন। এই অবস্থায় এশার নামাযের পর ইবনে মান্দাহ রেহঃ)এর 
ইন্তিকাল হইয়া যায়। শাগরেদের চাইতেও উত্তাদের এলমী অনুরাগ 
লক্ষণীয়। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত পড়াইতে থাকিলেন। 

আবু আমর খাফফাক রেহঃ)এর এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। 

ইমাম বুখারী রেহঃ)এর উত্তায আসেম ইবনে আলী (রহঃ) যখন 
বাগদাদে পৌছেন, তখন শিক্ষার্থীদের এত ভিড় হইত যে, অধিকাৎশ সময় 
ছাত্রসংখ্যা এক লাখেরও অধিক হইয়া যাইত। একবার আনুমানিক হিসাব 
করা হইলে এক লক্ষ বিশ হাজার হইল। এই জন্যই কোন কোন শব্দ 
একাধিকবার বলিতে হইত। তাঁহার এক শাগরেদ বলেন, একবার 
হাদ্দাছানাল্লাইছ” বাক্যটি চৌদ্দবার বলিতে হইয়াছে। স্বাভাবিক কথা, 
সোয়া লক্ষ মানুষের নিকট আওয়াজ পৌঁছাইতে হইলে কোন কোন শব্দ 
একাধিকবার বলিতেই হইবে। 

আবু মুসলিম বসরী রেহঃ) যখন বাগদাদে পৌঁছেন তখন বিরাট এক 
মাঠে হাদীসের দরস শুরু হয়। সাত জন লোক দাঁড়াইয়া লিখাইত, 
যেমনভারে ঈদের তাকবীরসমূহ বলা হইয়া থাকে। সবক শেষে দোয়াত 
গণনা করা হইলে তাহা চল্লিশ হাজারেরও অধিক ছিল। আর যাহারা 
কেবল শুনিয়াছে তাহারা উহাদের হইতে অতিরিক্ত। ফিরয়াবী রেহঃ)এর 
মজলিসে যাহারা লিখাইতেন তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশ” ষোল। ইহাতে 
ছাত্রসংখ্যার অনুমান আপনা আপনিই হইয়া যায়। এই মেহনত ও কষ্টের 
বদৌলতেই এই পবিত্র এলেম আজ পর্যস্ত জিন্দা রহিয়াছে। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আমি ছয় লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই 
করিয়া বুখারী শরীফ লিখিয়াছি। ইহাতে সাত হাজার দুইশত পচাত্তরটি 
হাদীস আছে। প্রতিটি হাদীস লিখার সময় দুই রাকাত নফল নামায আদায় 
করিয়া লিখিয়াছি। যখন বাগদাদ পৌঁছেন তখন সেখানকার মুহাদ্দিসগণ 
এইরূপে তীহার পরীক্ষা লইলেন যে, দশজন লোক নির্ধারিত হইলেন। 
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ব ত সাহাবা- ১৬৬ 

হযরত রাফে" রোযিঃ) বলেন, একবার আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। আমাদের উটগুলির 
উপর লাল রঙের ডোরাযুক্ত চাদর ছিল। তিনি ইহা দেখিয়া বলিলেন, 
আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমাদের উপর লাল রং প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা বলামাত্রই 
আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম যে, আমাদের ছুটাছুটি দেখিয়া উটগুলিও 
এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমরা তৎক্ষণাৎ উটের উপর 
হইতে চাদরগুলি নামাইয়া ফেলিলাম। (আবু দাউদ) 

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এই ধরনের ঘটনা তেমন কোন 
গুরুত্ব রাখে না। হা, আমাদের জীবন হিসাবে এইগুলির উপর আশ্র্যবোধ 
হয়। তাঁহাদের স্বাভাবিক জীবন এইরূপই ছিল। হযরত ওরোয়া ইবনে 
মাসউদ (রাযিঃ) যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে কাফেরদের পক্ষ হইতে 
দূতস্বরূপ আসিয়াছিলেন (যাহার ঘটনা প্রথম অধ্যায়ের তিন নম্বর 
ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে) তখন তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত 
মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মক্কায় 
ফিরিয়া যাইয়া কাফেরদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমি বড় বড় 
বাদশাহদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্ত কোন বাদশাহকে দরবারের 
লোকেরা এই পরিমাণ সম্মান করিতে দেখি নাই, যে পরিমাণ মুহাম্মদ 
| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা তাহার সম্মান করে। 
কখনও তাঁহার থুথু মাটিতে পড়িতে দেয় না। কাহারো না কাহারো হাতে 
| পড়ে এবং সে উহা মুখে ও শরীরে মাখিয়া লয়। যখন তিনি কোন আদেশ 
করেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তি উহা পালন করার জন্য দৌড়িয়া যায়। যখন 
তিনি অযু করেন তখন অযুর পানি শরীরে মাখিবার ও লইবার জন্য 
এমনভাবে দৌড়াইতে থাকে যেন নিজেদের মধ্যে লড়াই ও ঝগড়া বাঁধিয়া 
যাইবে। আর যখন তিনি কথা বলেন তখন সবাই চুপ হইয়া যায়। তাঁহার 
মহত্ব ও মর্যাদার কারণে কেহ তীহার দিকে চোখ উঠাইয়া তাকাইতে পারে 
না। বুখারী) 


যুবাব শব্দের কারণে হযরত ওয়ায়েল (রাধিঃ)এর চুল কাটিয়া ফেলা 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রোধিঃ) বলেন, আমি একবার হুযূর 


| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলাম। আমার 
ৃ 


| করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিরিবিলি থাকিকেন। কাহারো সহিত মেলামেশা 


তো ইশারার উপর প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ব্যাপার। মনোভাব বুঝিবার পর 
না। এখানে হুধূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াই দিয়াছেন যে, 
সেইহেতু সাধ্য কি যে দেরী হইবে? 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল পরে উহা 
নিষিদ্ধ হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োধিঃ) নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলেন। তখন হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন। তিনি পূর্বের 
নিয়ম অনুযায়ী সালাম করিলেন। যেহেতু নামাযে কথাবলা নিষিদ্ধ হইয়া 
গিয়াছিল তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন নাই। 
হযরত ইবনে মাসউদ রোযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জবাব না দেওয়াতে নতুন পুরাতন সমস্ত বিষয়ের চিন্তা 
আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কখনও ভাবিতেছিলাম, অমুক বিষয়ের জন্য 
হইয়াছেন। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম 
ফিরাইলেন এবং বলিলেন যে, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে 
তাই আমি সালামের জবাব দেই নাই। তখন আমার জানে পানি আসিল। 


হযরত সুহাইল ইবনে হানযালিয়া রোষিঃ)এর অভ্যাস 
এবং খুরাইম রোিঃ)এর চুল কাটাইয়া দেওয়া 
দামেশকে সুহাইল ইবনে হানযালিয়া রোষিঃ) নামে এক সাহাবী বাস 


খুব কম করিতেন এবং কোথাও যাওয়া-আসাও করিতেন না। সারাদিন 
নামাযে মশগুল থাকিতেন অথবা তাসবীহ ও অযীফা পাঠে মগ্ন 
থাকিতেন। মসজিদে যাতায়াতের পথে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা 
রোধিঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেন। আবু দারদা (রাযিঃ) বলিতেন, কোন | 


ভালকথা শুনাইয়া যাও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, আমাদের উপকার 
হইয়া যাইবে। তখন তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
যমানার কোন ঘটনা বা কোন হাদীস শুনাইয়া দিতেন। একদিন আবু 
দারদা (রাধিঃ) অভ্যাস অনুযায়ী আরজ করিলেন, কোন ভালকথা 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, খুরাইম আসাদী ভাল মানুষ যদি 
তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় না হইত। একটি হইল, তাহার মাথার চুল বেশী 
লম্বা থাকে, দ্বিতীয়টি হইল সে টাখনুর নীচে লুঙ্গি পরে। তাহার নিকট 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা পৌছা মাত্রই চাকু লইয়া 
কানের নীচের চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং অর্ধ হাঁটু পর্যস্ত লুঙ্গি পরিতে 
শুরু করিলেন। (আবু দাউদ) 

ফায়দা £ কোন কোন বর্ণনামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
স্বয়ং তাহাকে এই দুইটি কথা বলিয়াছেন। আর তিনি কসম খাইয়া 
বলিয়াছেন যে, এখন হইতে এইরূপ হইবে না। তবুও উভয় বর্ণনায় 
মূলতঃ কোন দ্বন্ৰ নাই। কেননা হইতে পারে যে, স্বয়ং তাহাকেও 
বলিয়াছেন এবং অনুপস্থিতিতেও বলিয়াছেন এবং যাহারা শুনিয়াছেন 
তাহারা তাহার নিকট যাইয়া বলিয়াছেন। 


ডে) হযরত ইবনে ওমর রোঘিঃ)এর আপন পুত্রের সহিত কথা না বলা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোধিঃ) একবার বলিলেন যে, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন যে, তোমরা 
মহিলাদিগকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিও। ইবনে ওমর (াযিঃ)এর 
জনৈক পুত্র বলিলেন, আমরা তো অনুমতি দিতে পারি না। কেননা 
তাহারা ভবিষ্যতে ইহাকে অবাধে চলাফেরা এবং ফেতনা ও খারাবীর 
বাহানা বানাইয়া লইবে। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) অত্যন্ত অসম্তুষ্ট 
হইলেন এবং কঠোর ভাষায় বকাবকি করিলেন ও বলিলেন যে, আমি তো 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইতেছি আর তুমি 
বলিতেছ যে, অনুমতি দিতে পারি না। ইহার পর হইতে সব সময়ের জন্য 
সেই ছেলের সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন। মুসলিম, আবূ দাউদ) 
ফায়দা £ “ফেতনার বাহানা বানাইয়া লইবে ছেলের এই উক্তি 
তখনকার অবস্থা দৃষ্টে ছিল। তাই হযরত আয়েশা রোযিঃ) বলেন যে, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই যমানার মহিলাদের অবস্থা 
দেখিতেন তবে অবশ্যই মহিলাদের মসজিদে যাইতে নিষেধ করিয়া 


শুনাইয়া যাও। তিনি বলিতে লাগিলেন, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু | 


দিতেন। অথচ হযরত আয়েশা (রাধিঃ)এর যমানা হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে তেমন বেশী পরের নয়। কিন্তু 
এতদসত্বেও হযরত ইবনে ওমর (াঘিঃ)এর ইহা সহ্য হইল না যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়া উহাতে কোনরূপ দ্বিধা 
সঙ্কোচ করা হইবে। শুধু এই কারণে যে, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ অমান্য করিয়াছে। সারাজীবন কথা বলেন নাই। 


আর এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ)দেরকেও কষ্ট করিতে হইয়াছে 


কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বের কারণে, যাহা 
তাহাদের নিকট প্রাণতুল্য ছিল, মহিলাদেরকে মসজিদে যাইতে নিষেধ 
করাও মুশকিল ছিল। অপরদিকে যমানার ফেতনা ফাসাদের ভয় যাহা 
তখন হইতে শুরু হইয়া গিয়াছিল। মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়াও 
মুশকিল ছিল। যেমন হযরত আতেকা (োধিঃ) যাহার একাধিক বিবাহ 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাধিঃ)এর সহিতও বিবাহ হইয়াছিল। 
তিনি মসজিদে যাইতেন। আর হযরত ওমর (রাযিঃ)এর জন্য ইহা 


কষ্টদায়ক হইত। কেহ তাহাকে বলিল যে, উমর (রাধিঃ)এর কষ্ট হয়। তিনি 


বলিলেন, যদি তাহার কষ্ট হয় তবে নিষেধ করিয়া দিক। 

হযরত ওমর (রাধিঃ)এর ইন্তিকালের পর হযরত যুবাইর রোযিঃ)এর 
সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার নিকটও ইহা কষ্টদায়ক ছিল কিন্ত নিষেধ 
করার হিম্মত হয় নাই। তখন একবার যে রাস্তা দিয়া আতেকা (রাধিঃ) 
এশার নামাযের জন্য যাইতেন সেই রাস্তায় বসিয়া গেলেন এবং যখন 
তিনি এ পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন তখন হযরত যুবাইর রোযিঃ) 
তাঁহাকে উত্যক্ত করিলেন। স্বামী হিসাবে তাঁহার জন্য ইহা জায়েয ছিল। 
কিন্তু তিনি অন্ধকারের দরুন বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ব্যক্তি কে? ইহার 
পর হইতে তিনি মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। অন্য সময় হযরত 
যুবাইর (াযিঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া 
দিলে কেন? তিনি বলিলেন, এখন আর সেই যামানা নাই। 


(৯) “কসর নামা কুরআনে নাই” এই বলিয়া হযরত 
ইবনে ওমর রোযিঃ)এর নিকট প্রশ্ব করা 
এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, 
কোরআনে কারীমে মুকীমের নামায সম্পর্কেও উল্লেখ আছে এবং 
ভয়-ভীতির অবস্থায় নামাযেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু মুসাফিরের নামাযের 


উল্লেখ নাই। তিনি বলিলেন, ভাতিজা! আল্লাহ তায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু | 


হেকায়াতে সাহাবা- ১৭০ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা অজ্ঞ ছিলাম 
কিছুই জানিতাম না। সুতরাং আমরা তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি 
তাহাই করিব। 

ফায়দা £ অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
থাকা জরুরী নয় বরং আমলের জন্য হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমাকে কোরআন শরীফ দেওয়া 
হইয়াছে এবং উহার সমপরিমাণ আরো হুকুম-আহকাম দেওয়া হইয়াছে। 
শীঘ্ই এমন এক সময়. আসিবে যে, উদরপূর্ণ লোকেরা নিজের গদির উপর 
| বসিয়া বলিবে যে, শুধু কুরআনকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। উহাতে যে সকল 
হুকুম-আহকাম আছে উহার উপর আমল কর। (আবু দাউদ) 

ফায়দা £ উদরপূর্ণণ কথাটির মর্ম হইল, এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা 
সম্পদের নেশার কারণেই পয়দা হইয়া থাকে। 


ককর লইয়া খেলার কারণে হযরত ইবনে মুগাফফাল 
(রোধিঃ)এর কথা বন্ধ করা 

| হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (োযিঃ)এর অল্পবয়স্ক এক 
ভাতিজা কংকর লইয়া খেলিতেছিল। তিনি দেখিয়া বলিলেন যে, 
ভাতিজা! এইরূপ করিও না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিয়াছেন, উহা দ্বারা কোন উপকার হয় না; ইহার দ্বারা না শিকার করা | 
| যায় আর না শত্রুর কোন ক্ষতি করা যায়। যদি কাহারও গায়ে লাগিয়া 
যায় তবে হয়ত চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে অথবা দীত ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
ভাতিজা কমবয়সী ছিল তাই যখন চাচাকে অসতর্ক দেখিল আবার খেলায় 
| লাগিয়া গেল। তিনি দেখিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে 
৷ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইতেছি ভূমি আবার 
এ কাজ করিতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তোমার সহিত কখনও কথা 
বলিব না। অপর এক ঘটনায় উহার পর বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র কসম 
আমি তোমার জানাযায় শরীক হইব না এবং তোমার অসুস্থতায় দেখিতে 
যাইব না। (দোরিমী, ইবনে মাজাহ) 

ফায়দা £ কংকরি দ্বারা খেলার অর্থ, বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ছোট কক্কর 
রাখিয়া উহা আঙ্গুলের সাহায্যে নিক্ষেপ করা। বাচ্চাদের মধ্যে সাধারণতঃ 
এই ধরনের খেলাধুলার প্রবণতা হইয়া থাকে। ইহা এমন নয় যে, কোন 


কিছু শিকার করা যাইতে পারে ; তবে ঘটনাক্রমে কাহারও চোখে লাগিয়া 
- 


নবম অধ্যায়-_ ১৭১ 
গেলে জখম করিয়াই দিবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রোধিঃ) 
ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইবার পরও সেই ছেলে পুনরায় এই কাজ 
করিবে। আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কত এরশাদ শুনিয়া থাকি এবং উহার উপর কতটুকু গুরুত্ব 
দিয়া থাকি? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের ব্যাপারে ফয়সালা করিতে 
পারে। 


হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রোধিঃ)এর সওয়াল না করার প্রতিজ্ঞা 

হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কিছু চাহিলেন। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দান করিলেন। তিনি আবার 
কোন এক সময় কিছু চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এবারও দান করিলেন। তৃতীয় বার আবার চাহিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, হাকীম 
এই মাল সবুজ বাগান স্বরূপ। দেখিতে বড়ই মিষ্টি জিনিস, কিন্তু ইহার 
নিয়ম হইল যদি ইহা লোভশুন্য অন্তরের সহিত পাওয়া যায় তবে বরকত 
হয় আর যদি লোভ-লিপ্সার সহিত অর্জন হয় তবে ইহাতে বরকত হয় 
না। বরং গো-ক্ষুধার রোগীর মত এমন অবস্থা হয় যে, সর্বদা খাইতে থাকে 
কিন্তু পেট ভরে না। হাকীম (োধিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার 
পরে আর কাহাকেও বিরক্ত করিব না। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রোযিঃ) তাহার খেলাফত আমলে হযরত হাকীম (রাধি)কে বাইতুল মাল 
হইতে কিছু মাল দিতে চাহিলেন কিন্ত তিনি তাহা লইতে অস্বীকার 
করিলেন। তাহার পরে হযরত ওমর রোষিঃ) আপন খেলাফত আমলে 
তাহাকে মাল দেওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান 
' করিয়া দেন। (বুখারী) 

ফায়দা £ এই কারণেই আজ আমাদের মালে বরকত হয় না। কেননা, 
লোভ-লালসা আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। 


€9 হযরত হুযাইফা (রাঘিঃ)এর গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে যাওয়া 

হযরত হুযাইফা রোধিঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে একদিকে মক্কার 
কাফের ও অন্যান্য বহু গোত্রের কাফের যাহারা আমাদের উপর চড়াও 
হইয়া আসিয়াছিল এবং হামলা জন্য প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে স্বয়ং 


[__হেকায়াতে সাহাবা ১৭২] 
মদীনা মুনাওয়ারাতে বনু কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায় আমাদের সহিত 


শক্রতা করিতে এক পায়ে খাড়া ছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে সবসময় : 


আশংকা ছিল যে, কখনও মদীনা মুনাওয়ারাকে খালি দেখিয়া তাহারা 
আমাদের পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ণরূপে শেষ না করিয়া দেয়। আমরা 
যুদ্ধের জন্য মদীনার বাহিরে পড়িয়া ছিলাম। মুনাফেকের দল বাড়ীঘর শূন্য 
ও একলা হওয়ার বাহানা করিয়া অনুমতি লইয়া নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া 
যাইতেছিল আর হুষুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কৈহই অনুমতি 
চাহিতেছিল তাহাকে অনুমতি দিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একরাত্রে এমন 
প্রচণ্ড বেগে তুফান আসিল যে, না পূর্বে কখনও এইরূপ আসিয়াছে আর 
না পরে। এমন ভীষণ অন্ধকার ছিল যে, পাশের ব্যক্তি তো দূরের কথা 
নিজের হাতও দেখা যাইতেছিল না। বাতাসের বেগ এত প্রচণ্ড ছিল যে, 
উহার আওয়াজ বজের মত গর্জন করিতেছিল। মুনাফেকরা নিজেদের ঘরে 
ফিরিয়া যাইতেছিল। আমরা তিন শত লোকের একটি দল সেখানেই 
রহিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একজনের অবস্থা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং এই অন্ধকারের মধ্যেই সবদিকে 
খোঁজ-খবর রাখিতেছিলেন। ইত্যবসরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। আমার নিকট না তো 
শত্রু হইতে আত্মরক্ষার কোন হাতিয়ার ছিল আর না শীত হইতে রক্ষা 
পাওয়ার কোন বস্ত্র ছিল। কেবল ছোট একটি চাদর ছিল যাহা দ্বারা হাঁটু 
পর্যন্ত ঢাকা যাইত। উহাও আমার নয় বরৎ আমার স্ত্রীর ছিল। উহা গায়ে 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে? আমি বলিলাম, 
হুযাইফা। কিন্তু শীতের কারণে আমার দ্বারা দীড়ানো সম্ভব হইল না এবং 
লজ্জায় মাটির সহিত লাগিয়া রহিলাম। হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠিয়া দীড়াও এবং শক্রদলের ভিতরে যাইয়া 
তাহাদের খবর লইয়া আস যে, সেখানে কি হইতেছে। আমি তখন ভয় ও 
শীতের কারণে সবচেয়ে বেশী দুরাবস্থাপ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু হুকুম পালনের 
উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রওয়ানা হইয়া গেলাম। যখন আমি রওয়ানা 
ট857777517 
১55৫৮৩৪০৯৮3 ৮552৬ শত 
কিলো তিনি 
“হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে হেফাজত করুন সম্মুখ হইতে, পিছন 
হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে, উপর হইতে, নীচ হইতে।” 


নবম অধ্যায়- _ ১৭৩ 

হুযাইফা (রোযিঃ) বলেন, হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দোয়ার পর হইতে যেন আমার নিকট হইতে ভয়ভীতি ও শীত একেবারেই 
দূর হইয়া গেল। প্রতি কদমে আমার মনে হইতেছিল, যেন গরমের মধ্যে 
চলিতেছি। রওয়ানা হওয়ার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেখানে কোন কিছু না ঘটাইয়া ফিরিয়া আসিও। 
কি হইতেছে চুপচাপ দেখিয়া চলিয়া আসিও। 

আমি সেখানে পৌছিয়া দেখিলাম যে, আগুন জলিতেছে এবং 
লোকেরা আগুন পোহাইতেছে। এক ব্যক্তি আগুনে হাত গরম করিয়া উহা 
কোমরে বুলাইতেছে। আর চারিদিক হইতে ফিরিয়া চল, ফিরিয়া চল 
আওয়াজ আসিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ গোত্রকে ডাকিয়া 
বলিতেছে, ফিরিয়া চল। আর বাতাসের তীব্রতার কারণে চারিদিক হইতে 
তাহাদের তীবুর উপর পাথর বর্ষণ হইতেছিল। তাঁবুর রশিগুলি ছিড়িয়া 
যাইতেছিল। ঘোড়া ও অন্যান্য পশুগুলি মারা যাইতেছিল। আবু সুফিয়ান 
যে এ সময় সমগ্র বাহিনীর দলপতি ছিল আগুন পোহাইতেছিল। মনে 
মনে ভাবিলাম যে, ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ, তাহাকে খতম করিয়া দেই। 
তুনীর হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে স্থাপন করিয়াও ফেলিলাম কিন্ত 
তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, “সেখানে কোন 
কিছু ঘটাইও না, দেখিয়া চলিয়া আসিও”' মনে পড়িল। তাই তীরটি তৃনীরে 
রাখিয়া দিলাম। তাহাদের সন্দেহ হইল, কাজেই বলিতে লাগিল যে, 
তোমাদের মধ্যে কোন গুপ্তচর আছে। প্রত্যেকেই নিজের পার্ববর্তী ব্যক্তির 
হাত ধরিয়া লও। আমি তাড়াতাড়ি এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম, তুমি কে? সে বলিতে লাগিল, সুবহানাল্লাহ ! তৃমি আমাকে চিন 
নাঃ আমি তো অমুক। 

আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। যখন অর্ধেক রাস্তায় 
পৌছিলাম তখন প্রায় বিশজন পাগড়ী পরিহিত ঘোড়সওয়ার লোকের 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিলেন, তোমার মনিবকে বলিয়া 
দিও, আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেন 
নিশ্চিন্ত থাকেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট চাদর গায়ে দিয়া নামায পড়িতেছেন। 
ইহা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের অভ্যাস 
ছিল যে, যখনই কোন পেরেশানী বা দুঃশ্চন্তার সম্মুখীন হইতেন তখনই 
নামাষে মগ্ন হইয়া যাইতেন। নামায শেষ হওয়ার পর আমি সেখানে যে 
হি মারমা তর তি ঘটনা 


৭৬৯ 


৪৯ 


রািযাছে। অপর হাদীসে তে নামের সর নটি কালেমা ৩৭ বার 


এ 
পা %িঙ 


গতি হযরত আয়েশা রোঘিঃ)এর সদকা করা 

হযরত আয়েশা রোধিঃ)এর খেদমতে দেরহাম ভর্তি দুইটি বস্তা পেশ 
করা হইল। উহাতে এক লক্ষেরও বেশী দেরহাম ছিল। হযরত আয়েশা 
রোধিঃ) একটি থালা আনাইলেন এবং উহা ভরিয়া ভরিয়া বিতরণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সব শেষ করিয়া ফেলিলেন। একটি 
দেরহামও অবশিষ্ট রাখিলেন না। তিনি নিজে রোযা ছিলেন। ইফতারের 
সময় বাঁদীকে বলিলেন, ইফতারের জন্য কিছু আন। সে একটি রুটি ও 
যয়তুনের তৈল লইয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, কত ভাল হইত যদি 
এক দেরহাম দিয়া কিছু গোশতই আনাইয়া লইতেন। আজ আমরা গোশত 
দ্বারা ইফতার করিতাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, এখন বলিলে কি হইবে 
এ সময় স্মরণ করাইলে আমি খরিদ করাইয়া লইতাম। (তাযকেরাহ) 

ফায়দা £ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর খেদমতে এই ধরনের হাদিয়া 
আমীর মুয়াবিয়া (রাধিঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর পক্ষ 
হইতে পেশ করা হইত। কেননা তখন অত্যন্ত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার যুগ 
ছিল। ঘরের মধ্যে শস্যের ন্যায় স্বর্ণমুদ্রার স্তূপ পড়িয়া থাকিত। 
এতদসত্তেও নিজেদের জীবন খুবই সাদাসিধা এবং অতি সাধারণভাবে 
যাপন করা হইত। এমনকি ইফতারের কথাও চাকরানীর স্মরণ করাইয়া 
দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রায় পচিশ হাজার টাকার মত বিতরণ করিয়া 
ফেলিলেন কিন্তু তারপরও এই কথা মনে পড়িল না যে, আমি রোযা 
রাখিয়াছি এবং গোশত খরিদ করিতে হইবে। 

আজকাল এই ধরনের ঘটনা এত বিরল হইয়া গিয়াছে যে, এইসব 
ঘটনা সত্য হওয়ার ব্যাপারেই দ্বিধাদ্বন্ৰ দেখা দিয়াছে। কিন্ত তখনকার 
সাধারণ জীবন-যাপনের চিত্র যাহাদের সামনে রহিয়াছে তাহাদের কাছে | 
ইহা এবং এই ধরনের শত শত ঘটনাও কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। স্বয়ং 
হযরত আয়েশা রোধিঃ)এর এই ধরনের আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে। 
একবার তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন, ঘরে একটি রুটি ব্যতীত কিছুই ছিল 
না। জনৈক ভিক্ষুক আসিয়া সওয়াল করিল। খাদেমাকে বলিলেন, রুটিটি 
তাহাকে দিয়া দাও। সে বলিল, ইফতারের জন্য ঘরে কিছুই নাই। তিনি. 
বলিলেন,কি অসুবিধা,এ রুটি তাহাকে দিয়া দাও। সে দিয়া দিল | মুআত্তা) 


নুনহ 


দশম অধ্যায়-__১৭৭ 

একবার তিনি একটি সাপ মারিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ 
বলিতেছে, তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করিয়াছ। তিনি বলিলেন, 
মুসলমান হইলে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের 
নিকট আসিত না। সে বলিল, কিন্তু পর্দা অবস্থায় আসিয়াছিল। ইহাতে 
বিচলিত হইয়া জাগ্রত হইলেন। অতঃপর বার হাজার দেরহাম সদকা 
করিলেন যাহা একজন মানুষের হত্যার বদলা হইয়া থাকে। ৰ 
ওরোয়া রোধিঃ) বলেন, একবার আমি তীহাকে সত্তর হাজার দেরহাম |. 
দান করিতে দেখিয়াছি। তখন তাহার জামায় তালি লাগানো ছিল। 


তোবাকাত) 
(৩) হযরত ইবনে যুবাইর (োধিঃ) কর্তৃক 
হযরত আয়েশা রোধিঃ)কে সদকা করা হইতে বাধা দেওয়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোধিঃ) হযরত আয়েশা (রোযিঃ)এর 
বোনপুত্র ছিলেন। তিনি তাহাকে অত্যন্ত গ্নেহ করিতেন। বলিতে গেলে 
তিনিই বোনপুত্রকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা 
রোযিঃ)এর দানশীলতায় তিনি চিত্তিত হইয়া পড়িলেন যে, যাহা কিছু 
আসে সাথে সাথে সবকিছু দান করিয়া ফেলেন এব নিজে কষ্টভোগ 
করেন। একবার বলিয়া ফেলিলেন যে, খালান্মার হাতকে কোন প্রকারে 
রুখিয়া দেওয়া চাই। এই কথা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর কানেও 
পৌছিয়া গেল। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন যে, আমার হাত রুখিতে 
চায় এবং তাহার সহিত কথা না বলার মান্নত স্বরূপ কসম খাইলেন। 
খালার অসন্তষ্টিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (াযিঃ)এর অত্যন্ত 
দুঃখ হইল। অনেক লোকের মাধ্যমে সুপারিশ করাইলেন। কিন্তু তিনি 
নিজের কসমের উর পেশ করিলেন। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবাইর রোযিঃ) যখন অত্যন্ত পেরেশান হইলেন তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু | 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাত্বংশের দুইজন ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসাবে 
সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহারা উভয়ে অনুমতি লইয়া ভিতরে গেলেন, 
তিনিও লুকাইয়া তাঁহাদের সহিত গেলেন। যখন তাহারা দুইজন পর্দার 
পিছনে এবং হযরত আয়েশা (রাযি?) পর্দার ভিতরে বসিয়া কথাবার্তা 
বলিতে লাগিলেন তখন তিনি দ্রুত পর্দার ভিতরে যাইয়া খালাকে 
জড়াইয়া ধরিলেন এবং খুব কীদিলেন এবং অনুনয় বিনয় করিলেন। উক্ত 
দুই ব্যক্তিও সুপারিশ করিতে থাকিলেন এবং মুসলমানের সহিত 
কথোপকথন বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ স্মরণ করাইতে থাকিলেন এবং এই সম্পর্কে যে 


সকল নিষেধাজ্ঞা হাদীসে আসিয়াছে তাহা শুনাইতে থাকিলেন। যদ্দরুন 
হযরত আয়েশা (রোধিঃ) মুসলমানের সহিত কথা বন্ধ রাখা সম্পর্কে হাদীস 
শরীফে যে সকল নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা সহ্য 
এবং কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সেই কসমের কাফফারা স্বরূপ 
বারবার গোলাম আযাদ করিতে থাকেন এমনকি চল্লিশজন গোলাম পর্যস্ত 
আযাদ করিলেন। যখনই এ কসম ভঙ্গ করিবার কথা স্মরণ হইত তখন 
এত কাঁদিতেন যে, চোখের পানিতে ওড়না পর্যন্ত ভিজিয়া যাইত। (বুখারী) 

ফায়দা £ আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে কত কসম 
করিয়া থাকি এবং উহার কতটুকু পরওয়া করি ইহার জবাব নিজেদেরই 
ভাবিয়া দেখার বিষয় ; অন্য আর কে সবসময় সঙ্গে থাকিবে যে বলিয়া 
দিবে? কিন্ত যাহাদের অন্তরে আল্লাহর নামের মর্যাদা রহিয়াছে এবং 
যাহাদের নিকট আল্লাহর সহিত ওয়াদা করিবার পর তাহা পূর্ণ করা জরুরী 
তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে, ওয়াদা পুরা না হইলে মনের কি 
অবস্থা হয়। এই কারণেই যখন হযরত আয়েশা (রোযিঃ)এর উক্ত ঘটনা 
মনে পড়িত তখন অত্যাধিক কীদিতেন। 


আল্লাহর ভয়ে হযরত আয়েশা রোথিঃ )এর অবস্থা 
হযরত আয়েশা রোযিঃ)এর প্রতি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যে পরিমাণ মহব্বত ছিল উহা কাহারও নিকট গোপন নহে। 
এমনকি যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ 
জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি সবচেয়ে বেশী কাহাকে ভালবাসেন? তখন 
তিনি বলিলেন, আয়েশাকে। সেই সঙ্গে তিনি মাসায়েল সম্পর্কেও এত 
অধিক অবগত ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণও মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার 
জন্য তাহার খেদমতে হাজির হইতেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহাকে 
সালাম করিতেন। জান্নাতেও হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে হুযূর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। 
মুনাফেকরা তীহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিলে কোরআন শরীফে 
তাঁহার পবিত্রতা অবতীর্ণ হয়। স্বয়ং হযরত আয়েশা রোধিঃ) বলেন, দশটি 
বৈশিষ্ট্য আমার এমন রহিয়াছে, যাহাতে অন্য কোন বিবিগণ শরীক নাই। 

ইবনে সাদ (রহঃ) সেই সবগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
সদকার অবস্থা তো পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহে জানা হইয়াছেই কিন্তু এই 


সবকিছু সত্বেও খোদাভীতির এই অবস্থা ছিল যে, তিনি বলিতেন, হায়! 
৭৭৪ | - 


| আমি যদি বৃক্ষ হইতাম ; সর্বদা তাসবীহ পাঠে রত থাকিতাম আর 
| আখেরাতে আমার কোন হিসাব হইত না। হায়! আমি যদি পাথর 
হইতাম, হায়! আমি মাটির টিলা হইতাম, হায়! আমি যদি পয়দাই না 
হইতাম। হায়! আমি যদি গাছের পাতা হইতাম, হায়! আমি যদি কোন 
ঘাস হইতাম। (বুখারী) 

ফায়দা £ খোদাভীতির এই অবস্থা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
নম্বর ঘটনায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তাহাদের সাধারণ অবস্থা ছিল। 
আল্লাহকে ভয় করা তাহাদেরই ভাগ্যে ছিল। 


€€) হযরত উম্মে সালামা রোহিঃ)এর 
স্বামীর দোয়া ও হিজরত 

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) হুযূর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে সাহাবী হযরত আবু সালমা 
(রোধিঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও নিবিড় সম্পর্ক 
ছিল যাহা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। একবার উন্মে সালামা 
রোধিঃ) আবু সালামা রোযিঃ)কে বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, যদি 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ই জান্নাতী হয় এবং স্তর স্বামীর মৃত্যুর পর কোন স্বামী 
গ্রহণ না করে তবে এই ন্ন্রী জান্নাতে সেই স্বামীরই সঙ্গ লাভ করিবে। 
এমনিভাবে স্বামী যদি অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ না করে তবে এঁ স্ত্রীই 
জান্নাতে তাহার সঙ্গলাভ করিবে। তাই আসুন আমরা উভয়েই এই মর্মে 
অঙ্গীকার করি যে, আমাদের মধ্য হইতে যে আগে মৃত্যুবরণ করিবে, সে 
দ্বিতীয় বিবাহ করিবে না। আবু সালামা (রাধিঃ) বলিলেন, তুমি আমার 
কথা মানিবে কি? উম্মে সালামা রোধিঃ) বলিলেন, আমি তো এই জন্যই 
পরামর্শ করিতেছি যে, আপনার কথা মানিব। আবু সালামা (রোযিঃ) 
বলিলেন, তাহা হইলে তুমি আমার মৃত্যুর পর বিবাহ করিয়া নিও। 
অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমার পরে উম্মে 
সালামাকে আমার চাইতে উত্তম স্বামী দান করুন-_যে তাহাকে কোন 
প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিবে না। 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই এক সহিত সঙ্গে 
আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছেন। অতঃপর সেখান হইতে ফিরিয়া 
সালামা রোযিঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আবু সালামা রোযিঃ) যখন 
হিজরতের ইচ্ছা করিলেন তখন নিজের উটের পিঠে সামান উঠাইলেন 


হেকায়াতে সাহাবা-_ ১৮২ 
পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার অনুমতি 
লইয়া আসিয়াছ এবং কাহার সহিত আসিয়াছঃ আমরা বলিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরা পশম বুনিতে জানি। জেহাদে ইহার প্রয়োজন হয়। 
আমাদের সহিত জখমের ওঁষধও রহিয়াছে। আর কিছু না হোক 
মুজাহিদদের তীর আগাইয়া দেওয়ার কাজে সাহায্য করিব। কেহ অসুস্থ 
হইলে তাহার সেবা-শুশ্রাার কাজে সাহায্য করা যাইতে পারে। ছাতু 
ইত্যাদি গুলানো এবং পান করানোর ব্যাপারে সাহায্য করিব। অতঃপর 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি 
দিলেন। (আবু দাউদ) 

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা তখনকার মহিলাদের মধ্যেও এমন আগ্রহ ও 
সাহস পয়দা করিয়াছিলেন যাহা আজকাল পুরুষদের মধ্যেও নাই। লক্ষ্য 
করিয়া দেখুন, তাহারা নিজ আগ্রহে নিজেরাই পৌছিয়া গিয়াছেন এবং 
কতগুলি কাজ নিজেরা করার সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। 

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উন্মে সুলাইম রোধিঃ) গর্ভবতী থাকা সত্তেও 
অংশগ্রহণ করিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা তীহার গর্ভে 
ছিলেন। সাথে একটি খঞ্জর রাখিতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের জন্যঃ তিনি বলিলেন, যদি 
কোন কাফের আমার নিকট আসিয়া যায় তবে তাহার পেটে ঢুকাইয়া দিব। 
তিনি ইতিপূর্বে উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আহতদের 
চিকিৎসা এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রাষা করিতেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) 
বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ও উম্মে সুলাইম রোধিঃ)কে 
দেখিয়াছি, তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মশক ভরিয়া আনিতেন এবং 
আহতদিগকে পান করাইতেন। আর যখন মশক খালি হইয়া যাইত আবার 
পূর্ণ করিয়া আনিতেন। 


(৭) হযরত উল্মে হারাম (রাথিঃ )এর সামুদ্রিক যুদ্ধে 
হযরত উম্মে হারাম (রোযিঃ) হযরত আনাস (োযিঃ)এর খালা 
ছিলেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁহার 
ঘরে তশরীফ নিতেন এবং কখনও দুপুরে সেখানেই বিশ্রাম করিতেন। 
একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে আরাম 
করিতেছিলেন হঠাৎ মুচকি হাসিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্মে 


হারাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার 


পিতামাতা কোরবান হউক আপনি কি জন্য টক হাসিতেছিলেন? হুযুর 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে আমার উম্মতের 
কিছুলোক দেখানো হইয়াছে, যাহারা সমুদ্র পথে যুদ্ধের জন্য এমনভাবে 
সওয়ার হইয়াছে যেন সিংহাসনে বাদশাহ বসিয়া আছে। উম্মে হারাম 
(রাধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন 
আমাকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
উদ 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঘুমাইলেন এবং ণ 
পর আবার মুচকি হাসিয়া ঘুম হইতে গিয়া উিন। সং কু 
(রাধিঃ) হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুনরায় অনুরূপ উত্তর 
দিলেন। উল্মে হারাম (োধিঃ) পনুরায় পূর্বের ন্যায় দরখাস্ত করিলেন যে, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন যেন আমিও তাহাদের মধ্যে হই। 
নী 518555575 
তঃপর হযরত (রাধিঃ)এর খেলাফতকালে রত মুয়াবিয়া 
রোষিঃ) যিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, জাষায়েরে কাবরাস বা সীইপ্া 
দ্বীপ আক্রমণের অনুমতি চাহিলেন। হযরত উছমান রোযিঃ) অনুমতি 
দিয়া দিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রাঘিঃ) একদল সৈন্য লইয়া আক্রমণ 
করিলেন। যাহাতে উল্মে হারাম রোযিঃ) ও তাহার স্বামী উবাদা (রোধিঃ) 
সহ সৈন্য দলে শরীক ছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি একটি খচ্চরের উপর 
সওয়ার হইতেছিলেন। এমতাবস্থায় খচ্চরটি লাফাইয়া উঠিল আর তিনি 
উহার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং 
মৃত্যুবরণ করিলেন আর সেখানেই তাহাকে দাফন করা হইল। বুখারী) 

ই ৮ 

র দোয়া চাহিতে ৷ কিন্তু প্রথম তত 

ইসতকাল নির্ধারিত ছিল, তাই দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সত নার 
আর এই জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে তাহার 
অংশগ্রহণের জন্য দোয়াও করেন নাই। 


(৮) সন্তানের মৃত্যুতে হযরত উন্মে সুলাইম (রোধিঃ)এর আমল 

উম্মে সুলাইম রোধিঃ) হযরত আনাস (রাধিঃ)এর মা ছিলেন। তিনি 
তাহার প্রথম স্বামী অর্থাৎ হযরত আনাস রোযিঃ)এর পিতার ইন্তেকালের 
পর বিধবা হইয়া যান এবং হযরত আনাস (রোধিঃ)এর লালন পালনের 


কথা ভাবিয়া কিছু দিন যাবত অন্যত্র বিবাহ বসেন নাই। অতঃপর হযরত 
৭৭৯] 


এবং বলিলেন, আমার খুশবো ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই আগ্রহও 
মাহা নি এয হু রাই আদার হাডা না 
শুনিয়াছি যে, কোন মহিলার জন্য আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কাহার 
জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করিতে হয়। তাই খুশবো ব্যবহার 
করিতেছি যাহাতে শোক না যায়। 
দে ভিটা হইল তখন হযরত আয়েশা (রাধিঃ)কে 
ডাকিয়া বলিলেন, আমার এবং তোমার মধ্যে সতীনের সম্পর্ক ছিল। আর 
2 
থাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও মাফ করুন তোমাকেও মাফ রে 
হযরত আয়েশা রোধিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সবকিছু 
করিয়া দিন। এইকথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে 
অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছ। আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও আনন্দিত ও সুখে 
রাখুন। অতঃপর এমনিভাবে উম্মে সালামা রোযিঃ)-এর কাছেও এই মর্মে 
পাঠাইয়াছেন। (তাবাকাত) . 
৮72 রা 
একজন অপরজনের র চেহারাও দেখিতে চায় না। কিন্তু তাহাদের ইহার প্রতি 
গুরুত্ব ছিল যে, দুনিয়ার ব্যাপার দুনিয়াতেই শেষ হইয়া যাক ; আখেরাতে 
যেন ইহার বোঝা বহন করিতে না হয়। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা কতটুকু ছিল তাহা 
বিছানার ঘটনা হইতেই অনুমান করা গিয়াছে। 


(১9 ৮5৪৮77855 
য়শা রোধিঃ)এর পক্ষে সাক্ষ্য . 

1৮ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন ছিলেন। তিনি প্রথম 
দিকেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ হযরত যায়েদ (রাধিঃ)এর 
সহিত তীহার বিবাহ হয়। যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
20555718555 
পালকপুত্রও ছিলেন। তাই তীহাকে যায়েদ ইবনে মুহা রা 
কিন্ত হযরত যায়েদ রোযিঃ)এর সহিত হযরত যয়নাব (রাষিঃ)এর 


। না হওয়ার কারণে তিনি তীহাকে তালাক দিয়া দিলেন। জাহিলিয়্যাতের 
[৭৮২ | - 


দশম অধ্যায় 
যুগে এই প্রথা ছিল যে, পালকপূত্রকে সম্পূর্ণরূপে আপন পুত্রের ন্যায় 
আনি করা হইত এবং তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা যাইত না। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়্যাতের এই কুপ্রথাকে নির্মূল করিবার 
উদ্দেশ্যে হযরত যয়নাব (বোধিঃ)এর নিকট নিজের বিবাহের প্রস্তর 

1 হযরত যয়নাব রোধিঃ) জওয়াব দিলেন, আমি আমার রবের 
সহিত পরামর্শ করিয়া লই। এই বলিয়া তিনি অযু করিলেন এবং 


75014656514 455424546৫৫ 
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অতঃপর যায়েদ যখন তাহার হইতে আপন প্রয়োজন মিটাইয়া নিল 
তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম, যাহাতে 
পালকপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে মুমেনদের উপর কোন সংকীর্ণতা না থাকে, 
বন তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আপন প্রয়োজন মিটাইয়া লইয়াছে? 
আর আল্লাহর নিদেশ পূর্ণ হইয়াই থাকিল।” ্‌ 
এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন হযরত যয়নাব (রাধিঃ)কে 
সুসংবাদ দেওয়া হইল তখন তিনি তাহার পরিধানে যে সমস্ত 
অলংকার ছিল তাহা খুলিয়া সুসংবাদদানকারীকে দিয়া দিলেন এবং নিজে 
সেজদায় পড়িয়া গেলেন আর দুই মাসের রোযা মান্নত করিলেন। হযরত 
যয়নাব (রোধিঃ)-এর জন্য ইহা যথার্থই গর্বের বিষয় ছিল যে, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বিবিদের বিবাহের ব্যবস্থা 
তাহাদের আত্ীয়-স্বজনরা করিয়াছে কিন্ত হযরত যয়নাব (োযিঃ)এর 
বিবাহ আসমানে হইয়াছে এবং কুরআনে পাকে নাধিল হইয়াছে। এই 
কারণেই হযরত আয়েশা রোযিঃ)-এর সহিত অনেক সময় মোকাবেলার 
পালাও আসিয়া যাইত। কেননা তাহারও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী হওয়ার গর্ব ছিল। আর হযরত 
যয়নাৰ রোধিঃ)এরও আসমানে বিবাহ হওয়ার গর্ব ছিল। এতদসত্তবেও 
হযরত আয়েশা রোধিঃ)এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্যদের মধ্যে যখন যয়নাব (রাযিঃ)কেও 
জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি আরজ করিলেন যে, আমি আয়েশা 


শে ভালো ছাড়া কিছু জানি না। ইহা ছিল প্রকৃত দবীনদারী, নতুবা 


সতীনকে বদনাম করার ও স্বামীর চোখে খাটো করার ইহা একটি সুযোগ. 
ছিল। বিশেষ করিয়া এ সতীনকে যে স্বামীর নিকট সর্বাধিক প্রিয়ও ছিল। 
কিন্তু ইহা সত্বেও জোরালো ভাষায় তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন এবং 
প্রশংসা করিলেন। 

হযরত যয়নাব (রাযিঃ) অত্যন্ত বুযুর্গ ছিলেন। অধিক পরিমাণে 
রোযাও রাখিতেন, অধিক পরিমাণে নফল নামাযও পড়িতেন। নিজ হাতে 
উপার্জনও করিতেন এবং যাহা কিছু আয় হইত তাহা সদকা করিয়া 
দিতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় বিবিগণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম কোন্‌ বিবি আপনার 
সহিত মিলিত হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 
যাহার হাত লম্বা হইবে। তাহারা কাম্ঠখণ্ড লইয়া হাত মাপিতে 
লাগিলেন। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন যে, হাত লম্বা হওয়ার অর্থ 
অধিক দান-খয়রাত করা ছিল। অতএব সর্বপ্রথম হযরত যয়নাব 
(রাধিঃ)এরই ইন্তিকাল হইল। 

হযরত ওমর রোযিঃ) যখন হ্ৃযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
'বিবিগণের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিলেন এবং হযরত যয়নাব (রোযিঃ)এর 
নিকট তাহার অংশের বার হাজার দেরহাম পাঠাইলেন তখন তিনি মনে 
করিলেন যে, ইহা সবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। তাই তিনি বলিতে 
লাগিলেন যে, বন্টন করার জন্য তো অন্যান্য বিবিগণ উপযুক্ত ছিলেন। 
বাহক বলিলেন, এইসব আপনার অংশ এবং সারা বছরের জন্য। তখন 
তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন সুবহানাল্লাহ ! এবং কাপড় দ্বারা মুখ 
টাকিয়া ফেলিলেন যেন এই মাল দেখিতেও না হয়। অতঃপর বলিলেন, 
ঘরের কোণে রাখিয়া দাও এবং উহার উপর একটি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া 
দেওয়াইলেন। তারপর এই ঘটনার বর্ণনাকারী বারযা (রাধিঃ)কে বলিলেন, 
ইহা হইতে এক মুষ্টি অমুককে দিয়া আস, এক মুষ্টি অমুককে দিয়া আস। 
মোটকথা, এইভাবে আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব ও বিধবাদের মধ্যে এক 
এক মুষ্টি করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন। পরে যখন সামান্য পরিমাণ মাল 
অবশিষ্ট রহিয়া গেল তখন বারযা (রাযিঃ)ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 
বলিলেন, কাপড়ের নিচে যাহা রহিয়া গিয়াছে তাহা তুমি লইয়া যাও। 
| বারযা (োধিঃ) বলেন, যাহা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল তাহা আমি লইয়া 
গণিয়া দেখিলাম চুরাশি দেরহাম ছিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত তুলিয়া 
দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আগামী বৎসর যেন এই মাল আমার নিকট 


না আসে। কেননা ইহা ফেতনার বস্ত। সুতরাং পরবর্তী বৎসরের ভাতা 


আসিবার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করিলেন। হযরত ওমর রোহিঃ) যখন 
জানিতে পারিলেন যে, এঁ বার হাজার দেরহাম শেষ করিয়া দিয়াছেন 
তখন তিনি আরও এক হাজার দেরহাম পাঠাইলেন, যাহাতে নিজের 
প্রয়োজনে খরচ করিতে পারেন। তিনি উহাও সঙ্গে সঙ্গে বন্টন করিয়া 
দিলেন। অনেক বেশী সচ্ছলতা সত্বেও ইন্তেকালের সময় না কোন দেরহাম 
রাখিয়া গেলেন, না কোন সম্পদ? পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু এ ঘরটি ছিল 
যাহাতে তিনি থাকিতেন। অধিক দান খয়রাত করিতেন বলিয়া তাহার 
উপাধি ছিল “গরীবের আশ্রয়”। (তোবাকাত) ্‌ 

এক মহিলা বর্ণনা করেন, আমি হযয়ত যয়নাব (রাধিঃ)এর নিকট 
ছিলাম। আমরা গেরুয়া রঙ দ্বারা কাপড় রক নি হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন। আমাদিগকে কাপড় 
রঙ করিতে দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ) মনে 
করিলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহা অপছন্দ 
হইয়াছে, তাই যে সমস্ত কাপড় রঙ করা হইয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া 
ফেলিলেন। পরবতীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
আসিয়া দেখিলেন যে, সেই রণ্ের কোন দৃশ্য নাই তখন ভিতরে তশরীফ 
আনিলেন। আবু দাউদ) 

ফায়দা £ মহিলাদের বিশেষ করিয়া ধন-সম্পদের উপর যতখানি 
নিরিহ হয় হাতা নন্ানা নহে এমনিভাবে রঙ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ | 
সম্পর্কেও বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহারাও তো মহিলাই 
ছিলেন__যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখা জানিতেনই না আর হুযুর 
সি হি রি 


চার পুত্রসহ হযরত খানসা রোধিঃ )এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ 

হযরত খানসা (োধিঃ) বিখ্যাত কবি ছিলেন। স্বীয় গোত্রের কতিপয় 
লোকের সহিত মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে কাছীর (রহঃ) 
বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, তাহার পূর্বে ও পরে কোন 
মহিলা তাহার চেয়ে সুন্দর কবিতা রচনা করেন নাই। হযরত ওমর 
(রাষিঃ)এর খেলাফতকালে ১৬ হিজরীতে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
খানসা রোধিঃ) তাহার চার পুত্রসহ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের 
একদিন পূর্বে ছেলেদেরকে বহু উপদেশ দিলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করিবার জন্য খুব রেশী উৎসাহিত করিলেন। বলিতে লাগিল্ন, হে আমার 


ৃ শশা ৫০ 


হেকায়াতে সাহাবা-_ ১৯০ 
ছেলেরা ! তোমরা নিজের খুশীতে মুসলমান হইয়াছ এবং নিজের খুশীতেই 
তোমরা হিজরত করিয়াছ। সেই যাতের কসম, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ | 
নাই, যেমনিভাবে তোমরা এক মায়ের সন্তান, অনুরূপভাবে এক পিতার 
সন্তান। আমি না তোমাদের পিতার সহিত খেয়ানত করিয়াছি আর না 
| তোমাদের মামাদেরকে লঙ্জিত করিয়াছি। না আমি তোমাদের | 
মান-মর্যাদায় কোন কলঙ্ক লাগাইয়াছি। না তোমাদের বংশকে নষ্ট 
| করিয়াছি। তোমরা জান যে, কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য কি কি সওয়াব রাখিয়াছেন। 
তোমাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আখেরাতের অফুরন্ত জীবন 
| দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় বহু গুণে উত্তম। আল্লাহ তায়ালার 
পবিত্র ইরশাদ_7১164/%-751701182 তর ৫ 

“হে ঈমানদারগণ ! কষ্টে ধের্ধারণ কর এবং (কাফেরদের 
মোকাবিলায়) অটল থাক আর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাক, আর 
আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সম্পূর্ণরূপে কামিয়াব হও ।” (বঃ কুরআন) 

অতএব আগামীকাল ভোরে যখন তোমরা সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় 
উঠিবে, তখন অতি সতর্কতার সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে এবং 
| আল্লাহর কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে মদদ চাহিয়া অগ্রসর হইবে। আর যখন 
তোমরা দেখিবে যে, যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে এবং যুদ্ধের আগুন 
দাউ দাউ করিয়া জুলিয়া উঠিয়াছে তখন সেই উত্তপ্ত আগুনের ভিতর 
ঢুকিয়া পড়িবে এবং কাফেরদের সর্দারের সহিত মোকাবিলা করিবে। 
ইনশাআল্লাহ সসম্মানে জান্নাতের মধ্যে কামিয়াব হইয়া থাকিবে। 

সুতরাং সকালে যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল তখন চার 
| ছেলের প্রত্যেকে একের পর এক মায়ের উপদেশকে কবিতায় আবৃত্তি 
করতঃ জোশের সহিত সামনে অগ্রসর হইতেছিল। যখন একজন শহীদ 
হইয়া যাইতেছিল তখন অনুরূপভাবে আরেকজন অগ্রসর হইতেছিল এবং 
শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়িতেছিল। অবশেষে চারজনই শহীদ হইয়া গেল। মা 
যখন চারজনের মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন তখন বলিলেন, আল্লাহর শোকর 
যিনি তাহাদের শাহাদতের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি 
আল্লাহ্‌র নিকট আশা রাখি যে, এই চারজনের সহিত আমিও তাহার 
রহমতের ছায়ায় থাকিব। (উসদুল গাবাহ) 
ফায়দা ঃ আল্লাহর বান্দীদের মধ্যে এমন মাও হইয়া থাকেন, যিনি 


| [___দশম অধ্যায়_ ১৯১] 
চারজন জোয়ান ছেলেকে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার মধ্যে ঢুকিয়া 


পড়ার উৎসাহ দান করেন। আর যখন চারজনেই শহীদ হইয়া যায় এবং 
একই সময় সকলে মৃত্যবরণ করে তখন আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় 
করেন। 


হযরত সফিয়্যা রোযিঃ) কর্তৃক একাই 
এক ইহুদীকে হত্যা করা 
হযরত সফিয়্যা (রোযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু 
এবং হামযা (রাধিঃ)এর আপন বোন ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে শরীক 
ছিলেন। মুসলমানরা যখন কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেন এবং 
মারিয়া তাহাদিগকে ফিরাইতেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মহিলাদিগকে একটি দুর্গে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন আর হযরত হাস্সান ইবনে ছাবেত (রাধিঃ)কে পাহারাদার 
স্বরূপ সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন! ভিতরের শক্র ইহুদীদের জন্য ইহা 
ছিল বড় সুবর্ণ সুযোগ। একদল ইহুদী মহিলাদের উপর হামলা করার 
এরাদা করিল এবং এক ইহুদী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দুর্গের নিকট 
পৌঁছিল। হযরত সফিয়্যা (রাধিঃ) কোথাও হইতে দেখিতে পাইয়া হযরত 
হাস্সান রোধিঃ)কে বলিলেন, এই ইহুদী সুযোগ খুঁজিতে আসিয়াছে। তুমি 
দুর্গের বাহিরে যাও এবং তাহাকে হত্যা কর। তিনি দুর্বল ছিলেন। 
দুর্বলতার কারণে তাহার সহাস হইল না। তখন হযরত সফিয়্যা রোযিঃ) | 
তীবুর একটি খুঁটি হাতে লইলেন এবং নিজেই বাহিরে যাইয়া ইহুদীর মাথা 
চূর্ণ করিয়া দিলেন। অতঃপর দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া হযরত হাস্সানকে 
বলিলেন, যেহেতু এ ইহুদী পুরুষ ছিল এবং পরপুরুষ হওয়ার কারণে 
আমি তাহার সামান ও পোশাক খুলিয়া আনিতে পারি নাই, তুমি তাহার 
সব পোশাক খুলিয়া আন এবং তাহার মাথাও কাটিয়া আন। হযরত 
হাস্সান (রাষিঃ) দুর্বলতার কারণে ইহারও হিম্মত করিতে পারিলেন না। 
অতএব তিনি দ্বিতীয়বার গেলেন এবং তাহার মাথা কাটিয়া আনিলেন 
আর দেওয়ালের উপর দিয়া ইহুদীদের ভীড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। 
তাহারা ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তো আগে হইতেই ধারণা 
করিতেছিলাম ষে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
মহিলাদেরকে সম্পূর্ণ একা ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, অবশ্যই তাহাদের 
পাহারাদার হিসাবে পুরুষলোক ভিতরে মওজুদ রহিয়াছে। (উসদুল গাবাহ) 
84568898385 রোযিঃ)এর ইন্তিকাল হয়। 
হন" _ | 


হেকায়াতে সাহাবা- ১৯২ 
ইন্তিকালের সময় তীহার বয়স ৭৩ বৎসর ছিল। খন্দকের যুদ্ধ হইয়াছে 
পঞ্চম হিজরীতে । সেই হিসাবে এ সময় তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর ছিল। 
আজকাল এই বয়সের মহিলাদের জন্য ঘরের কাজকর্ম করাই মুশকিল 
হইয়া পড়ে, একা একজন পুরুষকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাহাও 
আবার এমন অবস্থায় যে, একদিকে শুধু মহিলারা আর অপরদিকে 
ইহুদীদের বিরাট দল। 


6৩) হযরত আসমা রোধিঃ) কর্তৃক মহিলাদের 
সওয়াব সম্পর্কে প্রশ্ন করা 

আসমা বিনতে ইয়াধীদ আনসারী (রোধিঃ) একজন মহিলা সাহাবী 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং 
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতামাতা 
কোরবান হউন, আমি মুসলমান মেয়েদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে 
আপনার খেদমতে হাজির হইয়াছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা 
আপনাকে পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। 
এইজন্য আমরা মহিলারা আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আল্লাহর 
বন্দী থাকি। পুরুষদের ঘরে সঙ্গিনী হইয়া থাকি এবং পুরুষদের খায়েশ 
আমাদের দ্বারা পুরা করা হয়, আমরা তাহাদের সন্তানকে পেটে ধারণ 
করিয়া থাকি। কিন্তু এই সবকিছু সত্তেও পুরুষরা বহু সওয়াবের কাজে 
আমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকেন। তাহারা জুমআর নামাযে শরীক হন, 
নামাযে অংশগ্রহণ করেন। হজ্জের পর হজ্জ করিতে থাকেন। এই 
সবকিছুর চাইতে বড় কাজ তাহারা জেহাদ করিতে থাকেন। আর যখন 
তাহারা হজ্জ, ওমরা বা জেহাদের জন্য যান তখন আমরা মহিলারা 
তাহাদের মালের হেফাজত করি। তাহাদের জন্য কাপড় বুনি, তাহাদের 
সন্তানদের লালন পালন করি। এমতাবস্থায় আমরা কি তাহাদের 
সওয়াবের মধ্যে অংশীদার হইব না? ইহা শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু 
তোমরা ছ্বীন সম্পর্কে এই মহিলার চাইতে কি উত্তম প্রশ্ন করিতে কাহাকেও 
শুনিয়াছঃ সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন 
মহিলা এমন প্রশ্ন করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণাও ছিল না। 
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লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি খুব মনোযোগের সহিত শোন এবং বুঝিয়া 
লও আর যে সকল মহিলারা তোমাকে পাঠাইয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া 
দাও যে, মহিলাদের আপন স্বামীর সহিত উত্তম আচরণ করা, তাহার 
সন্তুষ্টি তালাশ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা এ সব আমলের 
সওয়াবের সমান। আসমা রোযিঃ) এই উত্তর শুনিয়া অতি আনন্দের 
সহিত ফিরিয়া গেলেন। (উসদুল গাবাহ) 

ফায়দা £ মহিলাদের আপন স্বামীর সহিত উত্তম আচরণ করা, 
তাহাদের অনুগত হইয়া চলা ও হুকুম পালন করা অতি মূল্যবান বিষয়। 
কিন্তু মহিলারা ইহা হইতে অত্যন্ত গাফেল। 

একবার সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের | 
খেদমতে আরজ করিলেন যে, অনারব লোকেরা তাহাদের বাদশাহ এবং 
সর্দারদেরকে সেজদা করে। আপনি ইহার বেশী উপযুক্ত যে, আমরা 
1 আপনাকে সেজদা করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ 
করিলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর 
কাহাকেও সেজদার আদেশ করিতাম তবে মহিলাদেরকে হুকুম করিতাম 
যেন তাহারা তাহাদের স্বামীদেরকে সেজদা করে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু 
প্রাণ, কোন মহিলা আপন রবের হক এ পর্যন্ত আদায় করিতে পারে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর হক আদায় না করিবে। 

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একটি উট আসিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ 
করিলেন, যখন এই পশু আপনাকে সেজদা করিতেছে। তখন আমরা 
আপনাকে সেজদা করিবার বেশী উপযুক্ত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিলেন এবং ইহাই বলিলেন যে, আমি যদি আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করিবার আদেশ করিতাম তবে স্ত্রীলোককে 
| হুকুম করিতাম তাহার স্বামীকে সেজদা করিতে। 

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, 
স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। 

এক হাদীসে আছে, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আলাদা রাত্রি 
যাপন করে তবে ফেরেশতারা তাহার উপর লা'নত করিতে থাকে। 

এক হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তির নামায কবুল হওয়ার জন্য আসমানের 
দিকে মাথার উপর অতিক্রম করে না-_-একজন হইল, আপন মনিব হইতে 
পলাতক গোলাম। অপরজন হইল, এ মহিলা যে স্বামীর নাফরমানী করে। 
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হযরত উন্মে উমারা (রোধিঃ)এর ইসলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
হযরত উম্মে উমারা আনসারিয়া (রাযিঃ) এ সকল মহিলাদের মধ্যে 
যাহারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হইয়াছেন এবং বাইয়াতে 
আকাবায় শরীক হইয়াছেন। “আকাবা, অর্থ গিরিপথ। প্রথমতঃ হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে মুসলমান করিতেন। কারণ 
কাফের ও মুশরিকরা নতুন মুসলমানদেরকে কঠিন কষ্ট দিত। মদীনার 
কিছু লোক হজ্জের সময় আসিত এবং মীনার একটি গিরিপথে গোপনে 
মুসলমান হইত। তৃতীয় দফায় যাহারা মদীনা হইতে আসিলেন তাহাদের 
মধ্যে তিনিও ছিলেন। হিজরতের পর যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইল তখন 
তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে শরীক হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া উহুদ, হুদাইবিয়া, 
খাইবার, ওমরাতৃল কাযা, হুনাইন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে। উহুদের যুদ্ধের 
ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি মুসলমানদের অবস্থা দেখিবার জন্য 
পানির মশক ভরিয়া উহুদের দিকে চলিলাম। যদি কোন পিপাসিত এবং 
আহত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই তবে পানি পান করাইব। এ সময় তাহার বয়স 
৪৩ বৎসর ছিল। তাহার স্বামী এবং দুইপুত্রও যুদ্ধে শরীক ছিলেন। 
মুসলমানদের বিজয় হইতেছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যখন কাফেরদের 
বিজয় প্রকাশ হইতে লাগিল তখন আমি হৃ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া গেলাম এবং যে কোন কাফের এইদিকে 
আসিত তাহাকে হটাইয়া দিতাম। প্রথম দিকে তাঁহার নিকট ঢালও ছিল 
না, পরে একটি ঢাল পাইলেন যাহা দ্বারা কাফেরদের হামলা প্রতিহত 
করিতেন। কোমরে একটি কাপড় বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যাহার মধ্যে 
| বিভিন্ন রকমের কাপড়ের টুকরা ভর্তি ছিল। যখন কেহ আহত হইত একটি 
টুকরা বাহির করিয়া জ্বালাইয়া জখমে ভরিয়া দিতেন। তাহার নিজেরও 
বার তের জায়গায় জখম হয়, তন্মধ্যে একটি জখম মারাত্মক ছিল। 
উম্মে সাঈদ (রাধিঃ) বলেন, আমি তাঁহার কাঁধে একটি গভীর ক্ষত 
দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিভাবে হইয়াছিল? বলিতে 
লাগিলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন লোকেরা পেরেশান হইয়া এদিক-ওদিক | 
ছুটাছুটি করিতেছিল তখন ইবনে কামিয়্যা এই বলিয়া অগ্রসর হইল যে, 
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায় আছে, কেহ আমাকে 
দেখাইয়া দাও। সে যদি আজ বাঁচিয়া যায় তবে আমার রক্ষা নাই। মুসআব 
ইবনে উমাইর (রাযিঃ) এবং আরো কয়েকজন লোক তাহার মুকাবিলায় 
আসিয়া গেলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সে আমার কীধের উপর 
আঘাত করিল, আমিও তাহার উপর কয়েকবার আঘাত করিলাম। কিন্তু 


দশ্পণম অধ্যায় ১৯৫] 

তাহার শরীরে দুই পাল্লা বর্ম ছিল। এইজন্য বর্মের উপর আঘাত ব্যর্থ হইয়া 
যাইত। এই ক্ষত এত মারাত্মক ছিল যে, পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত চিকিৎসা 
করিবার পরও ভাল হয় নাই। এ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লাম হামরাউল-আসাদ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়া দিলেন। উন্মে উমারা 
(রাধিঃ)ও কোমর বাধিয়া তৈয়ার হইয়া গেলেন কিন্তু যেহেতু পূর্বের জখম | 
সম্পূর্ণ তাজা ছিল, এই কারণে শরীক হইতে পারিলেন না। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হামরাউল আসাদ হইতে ফিরিয়া 
আসিলেন তখন সর্বপ্রথম উম্মে উমারা রোযিঃ)এর কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং সুস্থ আছেন জানিয়া খুবই খুশী হইলেন। উক্ত জখম ছাড়াও 
উহুদের যুদ্ধে আরো বহু জখম হইয়াছিল। উম্মে উমারা (রাধিঃ) বলেন, 
আসলে তাহারা ছিল ঘোড়সওয়ার আর আমরা ছিলাম পদাতিক। | 
তাহারাও যদি আমাদের মত পদাতিক হইত তবেই তো সত্যিকার অর্থে 
মোকাবেলা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিত। যখন ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া 
কেউ আসিত এবং আমার উপর আঘাত করিত তখন আমি ঢালের 
সাহায্যে তাহার আঘাত ফিরাইতে থাকিতাম। আর যখন সে আমার দিক 
হইতে অন্যদিকে ফিরিয়া যাইত তখন আমি ঘোড়ার পায়ের উপর আঘাত 
করিতাম এবং ঘোড়ার পা কাটিয়া যাইত। ইহাতে ঘোড়াও পড়িয়া যাইত, 
আরোহী ব্যক্তিও পড়িয়া যাইত। যখন সে পড়িয়া যাইত তখন হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার 
ছেলেদেরকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি এবং তাহারা উভয়ে মিলিয়া | 
তাহাকে শেষ করিয়া দিতাম। 

(| উন্মে উমারা রোধিঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (াযিঃ) বলেন, 
আমার বাম বাহুতে আঘাত লাগিল এবং রক্ত বন্ধ হইতেছিল না। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাতে পণ্টি বাঁধিয়া দাও। 
আমার মা আসিয়া তাহার কোমর হইতে কিছু কাপড় বাহির করিয়া পষ্টি 
বাধিলেন এবং পট্টি বাঁধিয়াই বলিতে লাগিলেন, কাফেরদের সহিত | 
মোকাবিলা কর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য 
দেখিতেছিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, হে উম্মে উমারা! তোমার 
মত এত সাহস কাহার আছে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
সময় তাহার ও তীহার পরিবারের জন্য কয়েকবার দোয়াও করিলেন এবং | 
প্রশংসাও করিলেন। উম্মে উমারা রোধিঃ) বলেন, এঁ মুহূর্তে এক কাফের 
সামনে আসিল, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বলিলেন, এই সেই ব্যক্তি, যে তোমার ছেলেকে আহত করিয়াছে। আমি |. 

- ৭৯৬ 
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অগ্রসর হইলাম এবং তাহার পায়ের গোছার উপর আঘাত করিলাম। 
ইহাতে সে আহত হইয়া সাথে সাথে বসিয়া পড়িল। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, ছেলের প্রতিশো ধ 
নিয়া নিলে। অতঃপর আমরা অগ্রসর হইয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিলাম। 

উম্মে উমারা রোধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন আমাদের জন্য দোয়া করিলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন আল্লাহ তায়ালা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গ 
নসীব করেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার জন্য 
দৌয়া করিলেন তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, দুনিয়াতে আমার উপর কি 
মুসীবত গিয়াছে, আমি এখন আর উহার কোন পরওয়া করি না। 

উহুদ ছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
বীরত্ব দেখাইয়াছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের 
পর মুর্তাদ হওয়ার হিড়িক পড়িয়া গেল এবং ইয়ামামায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। 
উহাতে উম্মে উমারা (রাধিঃ) শরীক ছিলেন। সেই যুদ্ধে তাহার একটি 
হাতও কাটিয়া গিয়াছিল। ইহাছাড়াও শরীরে এগারটি জখম হইয়াছিল। 
আর এ জখম লইয়াই তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিলেন। (তাবাকাত) 

ফায়দা ঃ ইহা একজন মহিলার বীরত্ব, যাহার বয়স উহ্দের যুদ্ধের 


সময় ছিল তেতাল্লিশ বছর। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। আর ইয়ামামার 
যুদ্ধের সময় তাহার বয়স প্রায় বায়ান্ন বছর। এই বয়সে এত যুদ্ধে এই 
রকম বীরত্বের সহিত অংশগ্রহণ করা কারামতই বলা যাইতে পারে। 


হযরত উল্মে হাকীম রোধিঃ)এর ইসলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ 

উন্মৈ হাকীম বিনতে হারেস (রাযিঃ) যিনি ইকরিমা ইবনে আবু 
জাহলের স্ত্রী ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হইতে উহুদের যুদ্ধেও শরীক 
হইয়াছিলেন। যখন মক্কা মুকাররমা বিজয় হয় তখন মুসলমান হইয়া 
যান। স্বামীর সহিত অত্যন্ত ভালবাসা ছিল কিন্ত তিনি তাহার পিতার 
প্রভাবের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং যখন মক্কা বিজয় হয় 
তখন ইয়ামন পালাইয়া গিয়াছিলেন। উম্মে হাকীম রোযিঃ) হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার স্বামীর জন্য নিরাপত্তা 
চাহিলেন এবং নিজে ইয়ামন পৌছিলেন এবং স্বামীকে বহু কষ্টে মদীনায় 
আসিতে রাজী করিলেন। বলিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের তরবারি হইতে তাহার আঁচলেই আশ্রয় মিলিতে পারে। তুমি 
আমার সহিত চল। তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় ফিরিয়া আসিয়া মুসলমান 


া 

হইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সুখে-শান্তিতে রহিলেন। পরে হযরত 
আবুবকর সিদ্দীক (লোধিঃ)এর খেলাফত আমলে যখন রোমের যুদ্ধ হইল 
তখন সেই যুদ্ধে ইকরিমা (োযিঃ) শরীক হইলেন এবং তাহার স্ত্রীও সাথে 
ছিলেন। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। 
অতঃপর খালেদ ইবনে সাঈদ (রািঃ) উম্মে হাকীম রোধিঃ)কে বিবাহ 
করেন এবং এ সফরেই মারজুস-সাফফার নামক স্থানে বাসর যাপন 
করিতে চাহিলে উল্মে হাকীম (রাযিঃ) বলিলেন, এখনও শক্রদের ভিড় 
রহিয়াছে ইহা শেষ হইতে দিন। স্বামী বলিলেন, এই যুদ্ধে আমার শহীদ 
হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। ইহাতে তিনিও চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর 
সেখানেই এক মঞ্জিলে তাঁবুর ভিতর বাসর যাপন হইল। সকালে অলীমার 
আয়োজন মাত্র হইতেছিল এমন সময় রোম বাহিনী হামলা করিল। প্রচণ্ড 
যুদ্ধ হইল। উহাতে খালেদ ইবনে সাঈদ (রাধিঃ) শহীদ হইলেন। উল্মে 
হাকীম (রাধিঃ) এ তাঁবুটি খুলিয়া ফেলিলেন যাহাতে রাত্রিযাপন 
করিয়াছিলেন এবং নিজের সমস্ত আসবাবপত্র বীধিলেন আর তাঁবুর খুঁটি 
লইয়া নিজেও মোকাবিলা করিলেন এবং একাই সাতজনকে হত্যা 
করিলেন। (উসদুল গাবাহ) 

ফায়দা ৪ আমাদের যমানার কোন মহিলা তো দূরের কথা কোন 
পুরুষ এই রকম সময় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইত না। আর যদি বিবাহ | 
হইয়াও যাইত তবে নাজানি এইভাবে হঠাৎ শহীদ হইয়া যাওয়ার কারণে 
কীদিতে কাঁদিতে কত দিন শোকে কাটাইয়া দিত। আল্লাহর এই বান্দী 
নিজেও জেহাদ শুরু করিয়া দিলেন এবং মহিলা হইয়াও সাতজনকে হত্যা 
করিলেন। 


(৩৬) হযরত সুমাইয়্যা উন্মে আম্মার রোঘিঃ)-এর শাহাদত 

সুমাইয়্যা বিনতে খাইয়্যাত হযরত আম্মার রোধিঃ)-এর মাতা 
ছিলেন। তাহার ঘটনা প্রথম অধ্যায়ের ৭নৎ কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। 
তিনিও তাহার পুত্র আম্মার রোযিঃ) স্বামী হযরত ইয়াসির (রোযিঃ)এর 
মত ইসলামের খাতিরে বহু কষ্ট-নির্ধাতন ভোগ করিতেন। কিন্তু ইসলামের 
প্রকৃত মহববত যাহা অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল উহাতে সামান্যতমও 
ব্যতিক্রম হইত না। তীহাকে প্রচণ্ড গরমের সময় রৌদ্রের মধ্যে কংকরের 
উপর ফেলিয়া রাখা হইত। লোহার পোশাক পরাইয়া রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া 
রাখা হইত যাহাতে রৌদ্রে লোহা গরম হইতে থাকে আর উহার গরমে কষ্ট 
আরো বেশী হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এঁ পথে 


হেকায়ীতে সাহাবা ১৯৮ 
যাইতেন তখন সবরের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের ওয়াদা করিতেন। 


একবার হযরত সুমাইয়্যা (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া ছিলেন। আবু জাহল 
তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে তাহাকে গালি-গালাজ করিল এবং 
রাগান্বিত হইয়া তীহার লজ্জাস্থানে বর্শা মারিল। যাহার আঘাতে তিনি 
| ইন্তেকাল করিলেন। ইসলামের খাতিরে সর্বপ্রথম তিনিই শাহাদত বরণ 
করেন। ডিসদুল গাবাহ) 

ফায়দা ৪ মহিলাদের এই পরিমাণ ধের্য হিম্মত ও দৃঢ়তা ঈর্ষাযোগ্য 
বিষয়। আসল ব্যাপার হইল, যখন মানুষের অন্তরে কোন বিষয় বসিয়া 
যায়, তখন তাহার জন্য সব কিছু সহজ হইয়া যায়। এখনও প্রেম ও 
ভালবাসার এমন বহু ঘটনা শুনা যায় যে, উহার জন্য প্রাণ বিসর্জন 
দিয়াছে। কিন্তু এই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যদি আল্লাহর রাস্তায় হয়, দ্বীনের | 
খাতিরে হয় তবে পরবর্তী জীবনে যাহা মৃত্যুর পরেই শুরু হইয়া যাইবে, 
সম্মান ও সফলতার কারণ হইবে। আর যদি দুনিয়ার কোন স্বার্থে হয় 
তবে দুনিয়া তো গেলই, আখেরাতও বরবাদ হইল। 


হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রোধিঃ)-এর 

জীবন-যাপন ও অভাব-অনটন 
হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রোধিঃ) যিনি হযরত আবু বকর 
(রোযিঃ)এর কন্যা, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাোধিঃ)এর মাতা এবং হযরত 
আয়েশা (রাধিঃ)এর সৎ বোন ছিলেন। প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবিয়াগণের মধ্যে 
ছিলেন। শুরুতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
সতেরজনের পর মুসলমান হইয়াছিলেন। হিজরতের সাতাইশ বৎসর পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করেন। যখন হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক রোধিঃ) হিজরত করিয়া মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিয়া 
গেলেন তখন হযরত যায়েদ (রাধিঃ) সহ কয়েকজনকে মক্কা হইতে 
সহিত হযরত আসমা রোযিঃ)ও চলিয়া আসিলেন। যখন কুবায় 
পৌছিলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোযিঃ)এর জন্ম হয়। 
হিজরতের পর সর্বপ্রথম তাঁহারই জন্ম হয়। তখনকার সময়ের ব্যাপক 
দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন যেমনই প্রসিদ্ধ ছিল তেমনি সেই যুগের হিম্মত 

কষ্ট সহিষ্ণুতা বীরত্ব সাহসিকতাও নজীরবিহীন ছিল। 
বুখারী শরীফে হযরত আসমা রোধিঃ)এর জীবন ধারণের অবস্থা তিনি 


নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুবাইরের সহিত যখন আমার 


বিবাহ হইল তখন তাঁহার নিকট না মাল ছিলনা বিষয় 
কোন কাজের লোক ছিল, না অন্য কোন জিনিস। কটি ইটা না 
বহন করিয়া আনিবার জন্য, আর একটি ঘোড়া ছিল। আমিই উটের জন্য 
ঘাস ইত্যাদি যোগাড় করিয়া আনিতাম এবং খেজুরের বীচি চূর্ণ করিয়া 
খাদ্য হিসাবে খাওয়াইতাম। আমি নিজেই পানি বহন করিয়া আনিতাম 
এবং পানির ডোল ফাটিয়া গেলে নিজেই উহা সেলাই করিতাম। আর 
নিজেই ঘোড়ার খেদমত ঘাস, খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতাম। ঘরের সমস্ত 
কাজকর্মও নিজেই করিতাম। এই সব কাজের মধ্যে ঘোড়ার দেখাশুনা ও 
খেদমতই আমার জন্য বেশী কষ্টকর ছিল। কুটি অবশ্য আমি ভালরূপে 
তৈরী করিতে জানিতাম না। আটা খামির করিয়া প্রতিবেশী আনসারী 
মহিলাদের নিকট লইয়া যাইতাম। তাহারা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মহিলা 
ছিলেন। তাহারা আমার রুটিও তৈরী করিয়া দিতেন। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌছিয়া যুবাইর 
(রোযিঃ)কে একখণ্ড জমিন জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। উহা প্রায় দুই 
মাইল দূরে ছিল। আমি সেখান হইতে খেজুরের বীচি মাথায় বহন করিয়া 
লইয়া আসিতাম। একবার আমি এইভাবে বোঝা মাথায় করিয়া 
আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। তিনি উটের উপর আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন। 
আনসারদের একটি দল সঙ্গে ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া উট থামাইলেন এবং উহাকে বসিবার জন্য 
ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে আমি উহার উপর আরোহণ করি। পুরুষদের 
সহিত যাইতে আমার লজ্জাবোধ হইল। আর ইহাও মনে পড়িল যে, 
যুবাইর রোধিঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশী-_তাহার নিকটও হয়ত 
ইহা অপছন্দনীয় হইবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার 
হাবভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আমি উহার উপর আরোহণ করিতে 
লজ্জাবোধ করিতেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া 
গেলেন। আমি ঘরে আসিলাম, যুবাইর রোযিঃ)কে ঘটনা শুনাইলাম যে, 
এইভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হয় এবং ইহাও বলিলেন যে, আমার লজ্জাবোধ হইল আর তোমার 
আত্মমর্যাদাবোধের কথাও মনে পড়িল। যুবাইর (োধিঃ) বলিলেন, খোদার 
কসম, তোমার খেজুরের বীচির বোঝা মাথায় বহন করা আমার কাছে 
1 উহার চাইতেও বেশী কষ্টদায়ক। কিন্তু ইহা অপারগতার কারণে ছিল। 
কেননা তাহারা অধিকাংশ সময় জেহাদে এবং অন্যান্য দ্বীনিকাজে ব্যস্ত 


৭৯৫ 


মাতে সাহাবা- ২০০ 

চি মেয়েলোকদেরকেই ঘরের কাজকর্ম 
করিতে হইত ।) 

ইহার পর আমার পিতা আবু বকর (রোধিঃ) আমার জন্য একজন 
খাদেম যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দান 
করিয়াছিলেন, পাঠাইয়া দিলেন। ফলে ঘোড়ার খেদমত হইতে আমি 
রেহাই পাইলাম, মনে হইল যেন কঠিন বন্দীদশা হইতে আমি মুক্ত হইয়া 
গেলাম। (বুখারী, ফাতহুল বারী) 

ফায়দা £ প্রাচীনকালেও আরবের নিয়ম ছিল এবং এখনও রহিয়াছে 
যে, তাহারা খেজুরের দানা চূর্ণ করিয়া অথবা যাঁতায় পিষিয়া পানিতে 
'ভিজাইয়া খাদ্য হিসাবে পশুকে খাওয়াইয়া থাকে। 


(৬) হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোঘিঃ)এর সমস্ত 
মাল লইয়া যাওয়া এবং হযরত আসমা রোযিঃ )এর 
নিজের দাদাকে সান্ত্বনা দান করা 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রোযিঃ)এর হিজরতের সময় যেহেতু হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সঙ্গে ছিলেন সেহেতু তিনি পথিমধ্যে 
প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া পাঁচ ছয় হাজার দেরহাম পরিমাণ যাহা 
এ সময় মণও্জুদ ছিল সমুদয় মাল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের 
চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (োধিঃ)এর অন্ধ পিতা যিনি 
তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না, নাতনীদেরকে সাস্তবনা দেওয়ার জন্য 
আসিলেন এবং আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমার ধারণা 
হয় যে, আবু বকর (রাধিঃ) তাহার চলিয়া যাওয়ার ব্যথাও তোমাদেরকে 
দিয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সমস্ত মালও লইয়া গিয়াছে। ইহা আরেকটি 
কষ্ট তোমাদের উপর চাপাইয়া গিয়াছে। 

আসমা রোযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না দাদা, আববা তো বহু 
কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া আমি ছোট ছোট পাথর জমা করিয়া 
ঘরের এ তাকের মধ্যে ভরিলাম যেখানে আবু বকর (োধিঃ)এর 
দেরহামসমূহ পড়িয়া থাকিত। তারপর এগুলি একটি কাপড় বিছাইয়া দিয়া 
এ কাপড়ের উপর দাদার হাত রাখিয়া দিলাম যাহা দ্বারা তিনি অনুমান 
করিলেন যে, তাকটি দেরহামে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি বলিতে 
লাগিলেন, যাহা হউক ইহা সে ভাল করিয়াছে। তোমাদের চলার ব্যবস্থা 
ইহা দ্বারা হইয়া ষাইবে। আসমা (রোধিঃ) বলেন, খোদার কসম, তিনি 


কিছুই রাখিয়া গিয়াছিলেন না, কিন্তু আমি দাদার সান্ত্বনার জন্য এই পন্থা 


অবলশ্বন করিয়ছিলাম যাহাতে নি উহার কারনে মনু না হন। 
মুসনাদে আহমদ) 

ফায়দা £ ইহা ছিল হিম্মত ও মনোবলের বিষয় ; নতুবা দাদার 
তুলনায় এ মেয়েদেরই বেশী ব্যথিত হওয়ার কথা ছিল আর হর মুহূর্তে 
দাদার কাছে যতই অভিযোগ করিত উহা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা এ 
সময় বাহ্যিকভাবে তাহার উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং দৃশ্যত তাহার 
মনোযোগ আকর্ষণ করারও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কারণ, একে তো 
পিতার বিচ্ছেদ দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে জীবন ধারণের কোন ব্যবস্থাও 
নাই। উপরন্ত মক্কীবাসীরা সকলে শত্রু ও নিঃসম্পর্ক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা 
তাহাদের পুরুষ হউক বা মহিলা এক একটি গুণ এমন দান করিয়াছিলেন 
যাহা ঈর্ষা করার মতই ছিল। 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রথমে অত্যন্ত ধনী এবং অনেক 
বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম এবং আল্লাহর পথে এমন খরচ 
করিয়াছেন যে, তবুকের যুদ্ধে ঘরে যাহা কিছু ছিল সবকিছুই আনিয়া 
দিয়াছিলেন। যেমন ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ নম্বর ঘটনায় বিস্তারিতভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিয়াছেন, আমি কাহারো মাল দ্বারা এত উপকৃত হই নাই যত আবু 
বকরের মাল দ্বারা উপকৃত হইয়াছি। আমি সকলের এহসান ও উপকারের 

| 

হযরত আসমা(রোযিঃ)এর দানশীলতা 

হযরত আসমা (রাধিঃ) বড় দানশীলা ছিলেন। প্রথমে তিনি যাহা কিছু 
খরচ করিতেন আনুমানিক হিসাব করিয়া খরচ করিতেন, কিন্তু যখন হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, বাধিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে 
না এবং হিসাব করিবে না সামর্থ্যানুযায়ী খরচ করিতে থাক। তারপর খুব 
খরচ করিতে লাগিলেন। তিনি আপন কন্যাদিগকে এব ঘরের অন্যান্য 
মহিলাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে 
এবং সদকা করিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার এবং বাঁচিয়া যাওয়ার 
অপেক্ষা করিও না। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার অপেক্ষা করিতে 
থাক তবে তাহা কখনও হইবার নহে। (কেননা প্রয়োজন স্বয়ং বাড়িতে 
থাকে ।) আর যদি সদকা করিতে থাক তবে সদকার মধ্যে খরচ করিয়া 
রি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত থাকিবে না। তোবাকাত) 


০ 22 


হেকায়াতে সাহাবা- ২০২ 
দান_খয়রাত এবং আল্লাহর পথে খরচ করিবার ব্যাপারে উদারতা ও 
প্রশস্তরতা ছিল। আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
অভার-অনটনের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এমন কোন দল কি পাওয়া 
যাইবে, যাহারা পেটে পাথর বাঁধিয়া জীবন ধারণ করে অথবা তাহাদের 
উপর একাধারে কয়েক দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়া যায়? 


হুযূর (সাঃ)এর কন্যা হযরত যয়নাব রোধিঃ)এর 
হিজরত ও ইন্তেকাল 


মেয়েদের মধ্যে সবার বড় হযরত যয়নাব (রাযিঃ) নবুওতের দশ বছর পূর্বে 
যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ত্রিশ বছর ছিল 
জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রবী-এর 


ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী বদরের যুদ্ধে | 


কাফেরদের সহিত অংশগ্রহণ করে এবহ বন্দী হয়। মক্কাবাসীরা যখন 
তাহাদের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য মুক্তিপণ পাঠায় তখন হযরত 
যয়নাব (রোযিঃ)ও তাহার স্বামীর মুক্তির জন্য মাল পাঠান। তন্মধ্যে এ 
হারটিও ছিল যাহা হযরত খাদীজা (রাযিঃ) মেয়েকে যৌতৃক স্বরূপ 
দিয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহা 
দেখিলেন তখন হযরত খাদীজা রোযিঃ)এর স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল এবং 
তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। অতঃপর সাহাবা রোযিঃ)দের সহিত 
পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, আবুল আসকে বিনা মুক্তিপণে এই 
শর্তে ছাড়িয়া দিয়া দেওয়া হইবে যে, সে ফিরিয়া যাইয়া যয়নাব 
(রোযিঃ)কে মদীনা তাইয়্যেবায় পাঠাইয়া দিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
দিলেন যে, তাহারা মক্কার বাহিরে অবস্থান করিবে আর আবুল আস 
যয়নাবকে তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিবে। 

সুতরাং হযরত যয়নাব (রাধিঃ) তাহার দেবর কেনানার সহিত উটের 
উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। কাফেররা যখন ইহা জানিতে 
পারিল তখন ক্রোধে জুলিয়া উঠিল। একদল বাধা দেওয়ার জন্য পৌছিয়া 
গেল। যাহাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাধিঃ)এর চাচাত ভাইয়ের ছেলে 
হুবার ইবনে আসওয়াদ ছিল। এই হিসাবে হযরত যয়নাব (রাধিঃ)এর ভাই 


হইল। সে এবং তাহার সহিত আরো এক ব্যক্তি ছিল। তাহাদের উভয়ের 
| 


|____ দশম অধ্যায় হত অধ্যায় ২০৩ 
মধ্য হইতে কোন একজন আর অধিকাংশের মতে হুবার হযরত যয়নাব 


(রাধিঃ)কে বর্শা নিক্ষেপ করিল যাহার ফলে তিনি আহত হইয়া উট হইতে 
পড়িয়া গেলেন। যেহেতু তিনি গর্ভবতী ছিলেন এই কারণে গর্ভপাতও 


| হইয়া গেল। কেনানা তীরের সাহায্যে মোকাবেলা করিল। আবু সুফিয়ান 


তাহাকে বলিল, দেখ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কন্যা 
হইয়া এইভাবে প্রকাশ্যে চলিয়া যাইবে ইহা বরদাশত করিবার মত নয়। 
এখন ফিরিয়া যাও অন্য সময় গোপনে পাঠাইয়া দিও। কেনানা মানিয়া 
নিল এবং ফিরিয়া আসিল। দুই-একদিন পর আবার রওয়ানা হইলেন। 
হযরত যয়নাব রোধিঃ)এর এই জখম কয়েক বৎসর পর্যন্ত থাকিল এবৎ 
কয়েক বৎসর ইহাতে অসুস্থ থাকিয়া ৮ম হিজরীতে ইন্তিকাল করিলেন। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, সে আমার 
সবচেয়ে ভাল মেয়ে ছিল। কারণ, আমার মহব্বতের কারণে নির্যাতন 


| ভোগ করিয়াছে। দাফনের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


স্বয়ং কবরে নামিলেন এবং দাফন করিলেন। কবরে নামিবার সময় তিনি 
অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। যখন উঠিয়া আসিলেন তখন চেহারা উজ্জ্বল 
দেখাইতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম রোঘিঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যয়নাবের দুর্বলতার 
ব্যাপারে আমার চিন্তা ছিল। আমি দৌয়া করিলাম, কবরের সংকীর্ণতা ও 
কঠোরতা হইতে যেন তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহা 
কবুল করিয়াছেন। খোমীস) 

ফায়দা £ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ; আবার 
দ্বীনের খাতিরে এত কষ্ট উঠাইলেন যে, এঁ অবস্থায় মৃত্যুবরণও করিলেন 
তারপরও কবরের সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দোয়ার প্রয়োজন হইল। সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো প্রশ্নই 
উঠে না! এইজন্য মানুষকে অধিকাংশ সময় কবরের আযাব হইতে মুক্তির 
জন্য দোয়া করা উচিত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় কবরের আযাব হইতে পানাহ 
চাহিতেন। হে আল্লাহ! আমাদিগকে আপন অনুগ্রহে কবরের আযাব 
হইতে রক্ষা করুন। 


(২১). হযরত রুবাইফ়্য বিনতে মুওয়াওয়েজ (রোধিঃ)-এর দ্বীনী মর্যাদাবোধ 
রুবাইয়্যি বিনতে মুওয়াওয়েজ রোধিঃ) একজন আনসারী মহিলা 
সাহাবিয়া ছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছেন। আহতদের সেবা-শুশ্রীষা 
করিতেন এবং নিহত ও শহীদদের লাশ উঠাইয়া আনিতেন। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মুসলমান হইয়া 
গিয়াছিলেন। হিজরতের পর তীহার বিবাহ হয়। বিবাহের দিন হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তীহার ঘরে গিয়াছিলেন। সেখানে 
কয়েকটি বালিকা আনন্দ ও খুশিতে কবিতা পাঠ করিতেছিল উহাতে 
আনসারদের ইসলামী কৃতিত্ব ও তাহাদের বড়দের আলোচনা ছিল যাহারা 
বা বহন হাদি রা চরণও পাঠ 
করিল__ *৪ ৮৪৩ ৬৮ 5235 অর্থাৎ, আমাদের মাঝে এমন 
একজন নবী রহিয়াছে যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পড়িতে নিষেধ করিয়া 
দিলেন। কারণ ভবিষ্যতের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন। 

রুবাইয়্যি রোযিঃ)এর পিতা মুয়াওয়েয আবু জাহ্‌লের হত্যাকারীদের 
মধ্যে একজন ছিলেন। আসমা নামী এক মহিলা যে আতর বিক্রয় করিত। 
সে একবার আরো কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া হযরত রুবাইয়্যি 
(রোিঃ)_এর বাড়ীতে গেল এবং মহিলাদের অভ্যাস অনুযায়ী সে তাহার 
নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিয়া দিলেন। তাহার পিতার নাম 
শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, আচ্ছা, তুমি আপন সরদারের হত্যাকারীর 
মেয়ে? যেহেতু আবু জাহলকে আরবদের সরদার গণ্য করা হইত এইজন্য 
আপন সরদারের হত্যাকারী বলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রুবাইয়্যি 
(রোযিঃ)এর রাগ উঠিয়া গেল এবং বলিতে লাগিলেন যে, আমি আপন 
গোলামের হত্যাকারীর মেয়ে। আবু জাহলকে আপন পিতার সরদার 
বলিতে শুনিয়া রুবাইয়্যি রোযিঃ)এর আত্মমর্ধাদাবোধে লাগিল এইজন্য 
তিনি আপন গোলাম শব্দ বলিয়াছেন। আবু জাহল সম্পর্কে গোলাম শব্দ 
শুনিয়া আসমার খুব গোস্বা হইল। সে বলিতে লাগিল যে, তোমার কাছে 
আতর.বিক্রয় করা আমার জন্য হারাম। রুবাইয়্যি (রাধিঃ) বলিলেন, 
আমার জন্যও তোর নিকট হইতে আতর ক্রয় করা হারাম। আমি তোর 
আতর ব্যতীত আর কাহারও আতরে নাপাকী ও দুর্গন্ধ দেখি নাই।(উঃ গাবা) 

ফায়দা £ রুবাইয়্যি (রাধিঃ) বলেন, “দুর্গন্ধ শব্দটি আমি তাহাকে 
উত্তেজিত করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। ইহা ছিল দ্বীনি মর্যাদাবোধ যে, 
পারেন নাই। আজকাল দ্বীনের বড় বড় দুশমনদের ক্ষেত্রেও ইহার চেয়ে 
সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার.করা হয়। আর কেহ যদি নিষেধ করে তবে 
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| তাহাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা মুনাফেককে সরদার বলিও না। যদি সে 
তোমাদের সরদার হইয়া থাকে তবে তোমরা আপন রবকে অসস্তৃষ্ট 
করিয়াছ। আবু দাউদ) 


জ্ঞাতব্য বিষয় 


হুযূর সেঃ)এর বিবিগণ ও সন্তানগণ 

আপন মনিব ও দুজাহানের সরদার হুযূর আকরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তানদের অবস্থা জানার আগ্রহ হওয়া 
স্বাভাবিক ব্যাপার আর প্রত্যেক মুসলমানের হওয়াও চাই। তাই তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত অবস্থা লেখা হইতেছে। কেননা, বিস্তারিত অবস্থা আলোচনার 
জন্য বিরাট কিতাবের প্রয়োজন। মুহাদ্দিসীন এবং এঁতিহাসিকগণ এই 
ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ 
এগার জন মহিলার সহিত হইয়াছে। ইহার বেশী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ 
রহিয়াছে । আর এই ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, সর্বপ্রথম বিবাহ 
হযরত খাদীজা রোযিঃ)এর সহিত হইয়াছে যিনি বিধবা ছিলেন। এ সময় 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পচিশ বৎসর আর 
হযরত খাদীজা রোিঃ)এর বয়স ছিল চল্লিশ বংসর। হযরত ইবরাহীম 
রোধিঃ) ছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সন্তান 
হযরত খাদীজা রোযিঃ) হইতে হইয়াছে। যাহাদের বিবরণ পরে আসিবে। 


(১) হযরত খাদীজা রোঘিঃ) 
হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর বিবাহের সর্বপ্রথম প্রস্তাব ওরাকা বিন 
নাউফালের সহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ হইয়া উঠে নাই। ইহার পর 
দুই ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। তবে উক্ত দুইজনের মধ্যে প্রথমে কাহার 
সহিত হইয়াছিল সে বিষয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। 
অধিকাংশের মতে সর্বপ্রথম আতীক বিন আয়েষের সহিত বিবাহ হয়। 
যাহার ঘরে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল হিন্দ। 
তিনি বড় হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সন্তানের জননীও হন। আবার 
কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, আতীকের গুরসে একটি ছেলেও জন্মগ্রহণ 

করে। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ বা আবদে মানাফ। 
আতীকের পর পুনরায় হযরত খাদীজা রোযিঃ)-এর বিবাহ আবু 


হালার সহিত হয়। তাহার রসে হিন্দ ও হালা নামে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ 


হেকায়াতে সাহাবা ২০৬ 
করে। অধিকাংশের মতে উভয়ই পুত্র সন্তান ছিল। আবার কাহারও মতে 
হিন্দ পুত্র ছিল হালা কন্যা ছিলেন। হিন্দ হযরত আলী (াযিঃ)এর 
| খেলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবু হালার ইন্তিকালের পর হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহ হয়। এ সময় হযরত 
খাদীজা রোধিঃ)এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। পচিশ বছর হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীন থাকিয়া নবুয়তের ১০ম বৎসর পয়ষণ্টি 
বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোন বিবাহ 
করেন নাই। ইসলামের পূর্ব হইতেই তীহার উপাধি ছিল তাহেরা (পবিত্র)। 
তাহাদিগকে “বনু তাহেরা” বলা হয়। 
ইত্তিকালের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাহার কবরে 
অবতরণ করিয়া তাহাকে দাফন করিয়াছিলেন। তখনও জানাযার 
নামাযের প্রথা শরীয়তে চালু হইয়াছিল না।' 

তাহার ইন্তিকালের পর এ বৎসরই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা 
রোযিঃ) এবং হযরত সাওদা (রাধিঃ)কে বিবাহ করেন। উহাদের মধ্যে 
কাহার বিবাহ প্রথমে হইয়াছে এই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। কোন 
কোন এঁতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশা রোধিঃ)-এর বিবাহ প্রথমে আর 
কাহারও মতে হযরত সাওদা রোযিঃ)-এর সহিত প্রথমে হইয়াছে এবং 
হযরত আয়েশা (রাধিঃ)-এর সহিত পরে হইয়াছে। 


(২) হযরত সাওদারোিঃ) 
হযরত সাওদা রোধিঃ)ও বিধবা ছিলেন। তীহার পিতার নাম যামআ 
ইবনে কাইস। প্রথমে হযরত সাওদা (রোষিঃ)এর বিবাহ হইয়াছিল চাচাত 
ভাই সাকরান ইবনে আমরের সহিত। উভয় মুসলমান হন এবং হিজরত 
করিয়া হাবশায় চলিয়া যান। অতঃপর হাবশায় সাকরানের ইন্তিকাল হইয়া 
যায়। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে মক্কায় ফিরিয়া আসিবার পর 
ইন্তিকাল হয়। তাহার ইন্তিকালের পর নবুয়তের দশম বৎসর হযরত 
খাদীজা (োধিঃ)এর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁহার সহিত বিবাহ হয়। আর 
সকলের মতে তাহার রোখসতি হযরত আয়েশা (রাধিঃ)-এর রোখসতির 
পূর্বেই হইয়াছে। 
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| ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলই। একবার তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি | 


[দশম অধ্যায় ২০৭ 1 


ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন যে, রাত্রে আপনি এত দীর্ঘ রুকু 
করিয়াছেন যে, আমার নাক হইতে রক্ত বাহির হওয়ার আশংকা হইয়া 
গেল। (তিনিও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায 
পড়িতেছিলেন। যেহেতু ভারী শরীরের ছিলেন সেহেতু সম্ভবত বেশী কষ্ট 
হইয়াছিল) ূ 

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তালাক 
দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামীর 
খাহেশ নাই। কিন্তু বেহেশতে আপনার বিবিদের অন্তর্ভূক্ত থাকিবার 
আকাংখা রাখি, তাই আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। আমি আমার 
পালা আয়েশা (রাধিঃ)কে দিয়া দিতেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইহা কবুল করিয়া নিলেন। আর এই কারণে তাহার পালার 
দিন হযরত আয়েশা রোযিঃ)-এর ভাগে আসিয়া যায়। 
৫৪ অথবা ৫৫ হিজরীতে এবং কাহারও মতে হযরত ওমর রোযিঃ)এর 
খেলাফত আমলের শেষ ভাগে ইন্তিকাল করেন। 

তিনি ছাড়াও সওদা নামে কোরাইশ বংশীয় আরও একজন মহিলা 
ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিবার 
ইচ্ছা করিলেন। তিনি আরয করিলেন যে, আপনি সমগ্র দুনিয়াতে আমার 
নিকট সর্বাধিক প্রিয়।- তবে আমার পাঁচ-ছয়জন সন্তান রহিয়াছে। আমি 
ইহা পছন্দ করি না যে, তাহারা আপনার শিয়রের নিকট বসিয়া কান্নাকাটি 
করিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথা পছন্দ 
| করিলেন ও তাহার প্রশংসা করিলেন এবং বিবাহের ইচ্ছা মুলতবী করিয়া 
দিলেন। 

(৩) হযরত আয়েশা রোঘিঃ) 

হযরত আয়েশা (রোধিঃ)এর সহিতও হিজরতের পূর্বে নুবুওয়তের দশম 
বৎসর শাওয়াল মাসে মন্কা মোকাররামায় বিবাহ হয়। তখন তাহার বয়স 
ছিল ছয় বৎসর। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে 
শুধু তিনিই এমন ছিলেন যাহার সহিত কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয়। আর 
অন্যান্য সবার সহিত বিধবা অবস্থায় বিবাহ হয়। নবুওয়তের চার বছর পর 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পর যখন তাহার বয়স নয় বৎসর ছিল 
তখন তাহার রোখসতী হয় এবং ১৮ বছর বয়সের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু 
| আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় আর ৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে 
উই রমযান মজববার্‌ রানে তাহার হত্িবাজ হয়| তিনিংলিলের হাত 


করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে যেন সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হয় 
যেখানে অন্যান্য বিবিদেরকে দাফন করা হইয়াছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হুজরা শরীফে দাফন করিবে না। সুতরাং 
তাহাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 

আরবে প্রচলিত ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ অশুভ হয়। হযরত 
আয়েশা রোিঃ) বলেন, আমার বিবাহও হইয়াছে শাওয়াল মাসে এবং 
আমার রোখসতীও হইয়াছে শাওয়াল মাসে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্যে আমার চাইতে ভাগ্যবতী এবং হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার চাইতে অধিক প্রিয় কে 
| ছিল? | 

হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর ইস্তিকালের পর খাওলা বিনতে হাকীম 
রোযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং 
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিবাহ করিবেন না? তিনি 
বলিলেন, কাহাকে? খাওলা বলিল, কুমারীও আছে বিধবাও আছে 
যাহাকে আপনি পছন্দ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর কন্যা আয়েশা (রাযিঃ) আর 
বিধবা হইল সাওদা বিনতে যামআ (াধিঃ)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে আলোচনা করিয়া দেখ। তিনি সেইখান 
হইতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাধষিঃ)এর ঘরে আসিলেন এবং হযরত 
আয়েশা (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে রোমানকে বলিলেন যে, আমি একটি বড় 
কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশা 
রোযিঃ)এর সহিত বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। উম্মে 
রোমান (রাধিঃ) বলিলেন, সে তো তাহার ভাতিজী তাহার সহিত কিভাবে 
বিবাহ হইতে পারে? ঠিক আছে আবু বকর (োযিঃ)কে আসিতে দাও । এ 
সময় হযরত আবু বকর রোযিঃ) ঘরে ছিলেন না। তিনি ঘরে আসিলে 
তাঁহার সহিতও এই বিষয় আলোচনা করিলেন। তিনিও একই কথা 
বলিলেন, সে তো তাহার ভাতিজী তাহার সহিত কিভাবে বিবাহ হইতে 
পারে? খাওলা রোধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
যাইয়া এইকথা শুনাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, সে আমার ইসলামী ভাই। তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ 


জায়েয আছে। খাওলা (াধিঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত আবু বকর 


(রাধিঃ)কে এইকথা শুনাইলেন। সেখানে আই ট্ীর কি ছিল? তৎক্ষণাৎ 


” যাও তাহাকে লইয়া আস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তশরীফ লইয়া গেলেন এবং বিবৃহহইযানাসলা আলাইহি 
কয়েক মাস পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (োযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিলেন, আপনি আপনার স্ত্রী 
আয়েশাকে কেন উঠাইয়া নিতেছেন না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকার কথা জানাইলেন। হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক রোযিঃ) কিছু হাদিয়া পেশ করিলেন যাহা দ্বারা ব্যবস্থা হইয়া 
গেল। ১ম বা ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে চাশতের সময় হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রোযিঃ)-এর ঘরেই রোখসতী হইল। হ্ৃযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এই তিনটি বিবাহ হিজরতের পূর্বে হইয়াছে, বাকী সব বিবাহ 
হিজরতের পরে হইয়াছে। 


৪) হযরত হাফসারোঘিঃ) 

হযরত আয়েশা (রোযিঃ)-এর পর হযরত ওমর (াযিঃ)-এর কন্যা 
হযরত হাফসা রোধিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। হযরত হাফসা রোযিঃ) 
নবুওতের পাঁচ বছর পূর্বে মন্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তীহার প্রথম বিবাহ 
মকাতেই খুনাইস ইবনে হ্যায়ফা (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনিও প্রবীণ 
মুসলমান। প্রথমে আবিসিনিয়া অতঃপর মদীনায় হিজরত করিয়াছেন। 
বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। এ যুদ্ধেই অথবা উহুদের যুদ্ধে 
এমনভাবে আহত হইলেন যে, উহা হইতে আর আরোগ্য লাভ করিলেন 
না এবং ২য় বা ৩য় হিজরীতে ইন্তিকাল করিলেন। হযরত হাফসা 
রোযিঃ)ও তাহার স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া মদীনা তাইয়্যেবাতেই 
আসিয়া গিয়াছিলেন। যখন বিধবা হইয়া গেলেন তখন হযরত ওমর 
(রাষিঃ) প্রথম হযরত আবুবকর (রাযিঃ)-এর নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, 
আমি হাফসা রোধিঃ)এর বিবাহ আপনার সহিত করিতে চাহিতেছি। 
হযরত আবু বকর রোযিঃ) কিছু না বলিয়া নিরব থাকিলেন। অতঃপর 
হযরত উছমান রোযিঃ)-এর বিবি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মেয়ে হযরত রোকাইয়া (রাধিঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইল তখন হযরত 
ওসমান রোধিঃ)এর সহিত আলোচনা করিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে, 
এই মুহূর্তে আমার বিবাহের ইচ্ছা নাই। হযরত ওমর (োযিঃ) হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি হাফসার জন্য 
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| উছমানের চাইতে উত্তম স্বামী এবং উছমানের জন্য হাফসার চাইতে উত্তম 
স্ত্রীর ব্যবস্থা করিতেছি। অতঃপর ২য় বা ৩য় হিজরীতে হযরত হাফসাকে | 
স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করিলেন এবং হযরত 
উছমান (রাযিঃ)-এর বিবাহ আপন কন্যা উম্মে কুলছুমের সহিত করিয়া | 
দিলেন। হযরত হাফসা রোধিঃ)এর প্রথম স্বামী কখন ইন্তিকাল করিয়াছেন | 
। সেই ব্যাপারে এতিহাসিকগণের পরস্পর মতভেদ রহিয়াছে যে, বদরের 
যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে শহীদ হইয়াছেন, না উহ্ুদের যুদ্ধে শহীদ 
হইয়াছেন। বদরের যুদ্ধ হইয়াছে ২য় হিজরীতে আর উহুদের যুদ্ধ হইয়াছে | 
৩য় হিজরীতে । এই কারণে তাহার বিবাহের ব্যাপারেও মতপার্থক্য 
রহিয়াছে। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক রোধিঃ) হযরত ওমর 
(রাধিঃ)কে বলিলেন, যখন তুমি হাফসা রোধিঃ)এর বিবাহের আলোচনা 
করিয়াছিলে তখন আমি নিরব থাকিয়াছিলাম। ইহাতে তুমি হয়ত অসস্তষ্ট 
বিবাহের বিষয় আমার নিকট আলোচনা করিয়াছিলেন এইজন্য আমি না 
কবুল করিতে পারিতেছিলাম আর না হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় প্রকাশ করিতে পারিতেছিলাম। এইজন্য আমি 
নিরবতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যদি বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতেন তবে আমি অবশ্যই বিবাহ 
করিতাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আবু বকর রোধিঃ)এর নীরবতা 
আমার নিকট উছমান (রাধিঃ)এর অস্বীকৃতি হইতেও দুঃখজনক ছিল। 

হযরত হাফসা (রাযিঃ) অত্যন্ত এবাদত গুজার ছিলেন। অধিক 
পরিমাণে রাত্রি জাগরণ করিতেন, দিনের বেশীর ভাগ রোষা রাখিতেন। 
কোন কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এক তালাকও 
দিয়াছিলেন? ইহাতে হযরত উমর রোযিঃ)এর অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। 
আর এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত জিবরাইল (আঃ) আসিয়া আরজ 
করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এই যে, আপনি হাফসাকে | 
পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিন। কারণে সে বড় রাত্রি জাগরণকারী ও অধিক | 
পরিমাণে রোযা রাখিয়া থাকে। অপরদিকে হযরত ওমর রোযিঃ)-এর 
খাতির করাও উদ্দেশ্য ছিল, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিলেন। 

৪৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি মদীনা | 
তাইয়্যেবায় ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ ৪১ হিজরীতে ৬০ বৎসর বয়সে 
ইন্তিকাল করেন বলিয়া লিখিয়াছেন। 


হযরত হাফসা (রাধিঃ)-এর পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া- 
সাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তীহার পিতার 
নাম খুযাইমা। হযরত যয়নাব রোযিঃ)-এর প্রথম বিবাহ সম্পর্কে মতভেদ 
রহিয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের সহিত | 
বিবাহ হইয়াছিল। তিনি যখন উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। যাহা 
৭ম অধ্যায়ের ১ম ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। তখন হুযূর (সাঃ) তীহাকে 
বিবাহ করিলেন। কেহ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল | 
উবাইদা ইবনে হারেছ রোধিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। যিনি বদরের যুদ্ধে 
শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে 
সহিত হিজরতের একত্রিশ মাস পর ৩য় হিজরীর রমযান মাসে বিবাহ হয়। 
আটমাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীনে 
থাকিয়া ধর্থ হিজরীর রবিউস সানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বাবগদের মধ্যে হযরত 
খাদীজা (রোষিঃ) ও হযরত যয়নব রোধিঃ) এই দুইজনই শুধু এমন 
ছিলেন, যাহাদের ইন্তেকাল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জীবদ্দশায় হইয়াছে। বাকী ৯ জন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
যয়নব (রাধিঃ) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। এইজন্য ইসলামের পূর্বেও 
তাহার নাম উম্মুল মাসাকীন গেরীবের মা) ছিল। 


(৬) হযরত উন্মে সালামা রোহিঃ) 

হযরত যয়নাব (রাযিঃ)-এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত উন্মে সালামা রোযিঃ)এর সহিত হয়। হযরত 
উম্মে সালামা রোযিঃ) আবু উমাইয়ার কন্যা ছিলেন। তাহার প্রথম বিবাহ 
| আপন চাচাত ভাই আবু সালামা (রাধিঃ)এর সহিত হইয়াছিল। তাহার 
নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই প্রথম 
যুগের মুসলমান ছিলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে 
উভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে যাওয়ার পর একটি 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যাহার নাম সালামা ছিল। আবিসিনিয়া হইতে 
ফিরিয়া আসার পর মদীনা তাইয়্েবায় হিজরত করেন। ইহার বিস্তারিত 
রিযয় এই অধ্যায়ের নও ঘটনায় রচিত হইয়াছে! মীনা তাহার 
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করিলেন যে, “হে আল্লাহ! আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন। আমি যদি তাঁহার উপযুক্ত হই 


শরীফের আয়াত নাধিল হইল-6৫৮২9) 1৮৮3 2 ১2) ০১৮৮৩ 
তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ পাঠাইলেন, 
হযরত যয়নাব খুশীতে সেজদায় পড়িয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জীক-জমকের সহিত তীহার বিবাহের 
ওলীমা করিলেন। ছাগল জবাই করিয়া রুটি-গোশতের দাওয়াত 
করিলেন। এক একদলকে ডাকা হইত এবং তাহাদের খাওয়া শেষ হইলে 
আরেক দলকে ডাকা হইত। এইভাবে সবাই পেট ভরিয়া খানা খাইলেন। 
হযরত যয়নাব (রাযিঃ) অত্যন্ত দানশীলা ও পরিশ্রমী ছিলেন। নিজ 
হাতে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করিতেন তাহা সদকা করিয়া দিতেন। 
তাঁহার ব্যাপারেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, 
আমার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম আমার সহিত সেই মিলিত হইবে যাহার 
হাত লম্বা হইবে। এই কথা শুনিয়া বিবিগণ সবাই বাহ্যিক লম্বা হওয়া 
মনে করিয়া কাঠ লইয়া সকলের হাত মাপিতে শুরু করিলেন। দেখিতে 
হযরত সাওদা (রাধিঃ)এর হাত সবচেয়ে লম্বা প্রমাণিত হইল। কিন্তু যখন 
হযরত যয়নাব (রাধিঃ)এর ইন্তিকাল সর্বপ্রথম হইল তখন তাহারা বুঝিতে 
পারিলেন যে, হাত লম্বা হওয়া বলিতে অধিক সদকা ও দান করাকে 
বুঝানো হইয়াছে। তিনি অনেক বেশী রোষাও রাখিতেন। ২০ হিজরীতে 
তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমর রোযিঃ) তাঁহার জানাযার নামাষ 
পড়াইয়াছেন। ইন্তিকালের সময় তীহার বয়স ছিল ৫০ বৎসর। তাহার 
সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ১০নৎ ঘটনাতেও বর্ণিত হইয়াছে। 


৮) হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস রোধিঃ) 
হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (োধিঃ)এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ ইবনে 


আসিয়াছিলেন এবং গনীমতের অংশ হিসাবে হযরত কাইস ইবনে ছাবেত 
(রাঘিঃ)-এর ভাগে পড়িয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পূর্বে মুসাফে ইবনে 
সাফওয়ানের বিবাহাধীন ছিলেন। হযরত ছাবেত (োধিঃ) নয় উকিয়া 
স্বর্ণের বিনিময়ে তাঁহাকে মুকাতাব করিয়া দেন। মুকাতাব এ গোলাম 


৮১০ 


আবি যেরার (রাধিঃ)এর সহিত হয়। তিনি মুরাইসীর যুদ্ধে বন্দী হইয়া | 


| 
অথবা বাঁদীকে বলা হয় যাহার সহিত এই চুক্তি করা হয় যে, তুমি যদি 
আমাকে এত মূল্য দিতে পার তবে তুমি আযাদ বা মুক্ত হইয়া যাইবে। 
এক উকিয়া চল্লিশ দেরহামের সমান। এক দেরহাম হইল, প্রায় সাড়ে তিন 
আনা। এই হিসাবে নয় উকিয়া ৭৮ ভরি ১২ আনার সমান হয়। আর যদি 
এক দেরহাম চার আনা সমান হয় তবে নয় উকিয়া ৯০ ভরির সমান হয়। 

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাষিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপন গোত্রের সর্দার 
হারেছের কন্যা জুওয়াইরিয়া। আমার উপর যে মুসীবত আসিয়াছে তাহা 
আপনি জানেন। এই পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে আমি মুকাতাব 
হইয়াছি। উহা পরিশোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। তাই আপনার 
খেদমতে সাহায্যের আশা লইয়া আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে ইহার চাইতেও উত্তম পন্থা । 
বলিতেছি। আমি অর্থ পরিশোধ করিয়া তোমাকে আযাদ (মুক্ত) করিয়া 
দিব এবং তোমাকে বিবাহ করিয়া লইব। তাহার জন্য ইহার চাইতে উত্তম 
পন্থা আর কি ছিল। তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া লইলেন। প্রসিদ্ধ 
বর্ণনা অনুযায়ী ৫ম হিজরীতে আর কাহারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে বিবাহ 
সম্পন্ন হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) যখন জানিতে পারিলেন 
যে, বনু মুসতালেক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুরালয় 
হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা এই আত্মীয়তার সম্মানার্থে নিজ নিজ 
গোলামদেরকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বলা হয় যে, শুধু হযরত জুওয়াইরিয়া 
(রাযিঃ)এর কারণে একশ" পরিবার মুক্ত হইয়া যায়, যাহাতে প্রায় সাতশ, 
লোক ছিল। হুযূর, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বিবাহের 
মধ্যেও এই ধরনের কল্যাণ নিহিত ছিল। 

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাধিঃ) অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। চেহারায় 
লাবণ্যতা ছিল। বর্ণিত আছে, তীহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িলে আর 
উঠিত না। হযরত জুওয়াইরিয়া (রোধিঃ) এই যুদ্ধের তিন দিন আগে 
একটি স্বগ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনা হইতে একটি চীদ 
চলিতে চলিতে আমার কোলের মধ্যে আসিয়া গেল। তিনি বলেন, আমি 
যখন বন্দী হই তখন আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত হওয়ার আশা 
করিতেছিলাম। এ সময় তীহার বয়স ছিল ২০ বছর। বিশুদ্ধ বর্ণনানূযায়ী 
তিনি ৫০ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মদীনা 
| তাইয়্যেবাতে ইন্তিকাল করেন। কাহারো মতে €৬ হিজরীতে ৭০ বছর 
বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


দশম অধ্যায়ু__২১৭ 
হইয়াছে। তাঁহার ইন্তেকাল সম্পর্কে বু মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের 
মতে ৪৪ হিজরীতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ৪২ হিজরী, €€ হিজরী, ৫০ 
হিজরী ইত্যাদির কথাও উল্লেখ আছে। | 


__হুকায়াতে সাহাবা_3৬7 
৯) হযরত উল্মে হাবীবা রোহিঃ) 

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাধিঃ) ছিলেন আবু সুফিয়ানের 
মেয়ে। তীহার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে 
রামলাহ আর কাহারও মতে হিন্দ। তাহার প্রথম বিবাহ উবাইদুল্লাহ ইবনে 
জাহশের সহিত মক্কা মুকাররমাতে হইয়াছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুসলমান 
হইয়া গিয়াছিলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। উভয়ই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়া 
স্বামী খৃষ্টান হইয়া যায়। কিন্ত হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ইসলামের 
উপর অটল থাকেন। তিনি এ রাত্রেই স্বপ্রযোগে স্বামীকে অত্যন্ত কুৎসিত 
অবস্থায় দেখিতে পান। ভোরে জানিতে পারিলেন যে, সে খৃষ্টান হইয়া 
গিয়াছে। এরূপ একাকী অবস্থায় তাহার উপর কি অতিবাহিত হইয়া 
থাকিবে তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হুযূর 
বদলা দান করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার 
বাদশা নাজাশীর নিকট এই বার্তা পাঠাইলেন যে, তাহার বিবাহ আমার 
সহিত করিয়া দাও। বাদশাহ আবরাহা নামী এক মহিলাকে উক্ত পয়গাম 
দিয়া তাহার খবর লওয়ার জন্য পাঠাইলেন। ইহা শুনামাত্র তিনি আনন্দে 
উভয় হাতে যে চুড়ি পরিহিত ছিলেন উহাঁ তাহাকে দিয়া দিলেন এবং 
পায়ের খাড়ু ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়া দিলেন। নাজাশী বিবাহ 
সম্পাদন করিয়া দিলেন এবং নিজের পক্ষ হইতে চারশত দিনার ক্বমুদ্রা) 
মহর স্বরূপ আদায় করিলেন। আরো বহু জিনিস দিলেন। যাহারা বিবাহের 
মজলিশে উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকেও স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন ও খানা 
খাওয়াইলেন। অধিকাংশের মতে তাহার বিবাহ ৭ম হিজরীতে হইয়াছে 
আর কাহারও কাহারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হইয়াছে। তারিখে খামীস 
নামক কিতাবের লেখক লিখিয়াছেন, তাহার বিবাহ ৬ম্ঠ হিজরীতে 
হইয়াছে এবং ৭ম হিজরীতে মদীনায় পৌঁছার পর রোখসতী হইয়াছে। 

নাজাশী বিবাহের পর বহু খুশবো দ্রব্য এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ও 
যৌতুক ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে পাঠাইয়া দেন। কোন কোন ইতিহাসপ্রস্থ এবং হাদীস দ্বারা বুঝা 
যায় যে, উম্মে হাবীবা (রাধিঃ)এর এই বিবাহ তাঁহার পিতা সম্পাদন 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেননা তীহার পিতা তখনও মুসলমান 
হইয়াছিলেন না। তিনি এই ঘটনার পর মুসলমান হইয়াছেন। হযরত 


উম্মে হাবীবা (রোধিঃ)এর একটি ঘটনা এই অধ্যায়ের ৯ নম্বরে বর্ণিত 
- 


(9 হযরত সফিয়্যা রোিঃ) 

উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা রোিঃ) হুয়াইয়ের কন্যা এবং হযরত 
মূসা আঃ)এর ভাই হারূন (আঃ)এর বংশধর ছিলেন। প্রথমে সাল্লাম 
ইবনে মিশকামের বিবাহাধীন ছিলেন তারপর কেনানা ইবনে আবি 
হুকাইকের সঙ্গে বিবাহ হয়। এই দ্বিতীয় বিবাহ যখন হয় তখন খাইবারের 
যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্বামী এ যুদ্ধে নিহত হয়। খাইবারের 
যুদ্ধের পর দিহ্ইয়া কালবী রোিঃ) নামক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি বাঁদী চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়্যাকে দিয়া দিলেন। কিন্ত মদীনায় বনু কুরাইযা 
ও বনু নাযীর নামে দুইটি গোত্র বাস করিত এবং হযরত সফিয়্যা (রোহিঃ) 
ইহুদী সরদারের কন্যা ছিলেন। এইজন্য লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল যে, ইহা অনেক মানুষের 
নিকটই অপছন্দনীয় হইবে। সফিয়্যা রোযিঃ)কে যদি স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বিবাহে গ্রহণ করিয়া লন তবে ইহা অনেকের 
সন্তষ্টির কারণ হইবে। এইজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দিহইয়া কালবী রোযিঃ)কে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করিয়া তীহাকে লইয়া 
লইলেন। এবং তীহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইলেন। খাইবার 
হইতে ফিরিবার পথে এক মঞ্রিলে তাহার রোখসতী হয়। সকাল বেলা হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহার কাছে যাহা কিছু 
খাদ্যদ্রব্য আছে উহা লইয়া আস। সাহাবায়ে কেরাম (রািঃ)দের নিকট 
বিভিন্ন জিনিস খেজুর, পনির, ঘি ইত্যাদি যাহা ছিল লইয়া আসিলেন। 
একটি চামড়ার দস্তরখান বিছাইয়া উহার উপর এসব খাবার রাখা হইল 
এবং সকলে একত্রে খাইলেন। ইহাই ছিল ওলিমা। কোন কোন বর্ণনামতে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন যে, 
তুমি যদি আপন কওমের সঙ্গে এবং নিজ দেশে থাকিতে চাও তবে তুমি 
মুক্ত, চলিয়া যাইতে পার। আর যদি আমার নিকট আমার বিবাহাধীনে 
থাকিতে চাও তবে থাকিতে পার। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি শিরক অবস্থায় আপনার আকাংখা করিতাম এখন 


মুসলমান হইয়া কিরূপে চলিয়া যাইতে পারি। এই কথা দ্বারা হয়ত তিনি 
- 


এ স্বপ্নকে বুঝাইয়াছেন, যাহা একবার তিনি মুসলমান হওয়াও 
দখিযাছিলেই যে, এক 'বগু চাঁদ তাহার কোলে পড়িয়া রহিয়াে। স্বামী | 
কেনানার নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করিলে সে তাঁহার মুখের উপর এত জোরে 
একটি চড় মারিল যে, চোখের উপর উহার দাগ পড়িয়া গেল। অতঃপর 
বলিল, তুই ইয়াছরিবের বাদশার সহিত বিবাহ বসার আকাভখা 
করিতেছিস? 

একবার স্বপ্ন দেখিলেন যে, সূর্য তাহার বুকের উপর। ইহাও স্বামীর 
নিকট বর্ণনা করেন। স্বামী অনুরূপ কথাই বলিল যে, তুই ইয়াছরিবের 
বাদশাহর বিবাহে যাইতে চাহিতেছিস? একবার তিনি চীদকে কোলের মধ্যে 
দেখিয়া পিতার কাছে বলিলে সেও একটি চড় মারিয়া বলিল যে, তোর 
দৃষ্টি ইয়াছরিবের বাদশাহর প্রতি যাইতেছে। হইতে পারে চাঁদ সম্পর্কিত 
একই স্বপ্ন পিতা ও স্বামী উভয়ের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন অথবা স্বপ্নে 
চীদ দুইবার দেখিয়াছেন। 

বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ৫০ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। 
ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৬০ বছর। তিনি নিজে বর্ণনা 
করেন, আমি যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহে আসি 
তখন আমার বয়স সতর বছর পূর্ণ হইয়া ছিল না। | 


(১১) হযরত মাইমুনা রোযিঃ) 

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা (রাধিঃ) ছিলেন হারেছ ইবনে 
হাযনের মেয়ে। তাঁহার আসল নাম ছিল বাররা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন করিয়া মাইমুনা রাখেন। প্রথমে আবু রুহম ইবনে 
আবদুল উষ্যার বিবাহে ছিলেন। ইহাই অধিকাংশ এঁতিহাসিকদের 
অভিমত। প্রথম স্বামীর নামের ব্যাপারে আরো অনেক উক্তি রহিয়াছে। 
কাহারও মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেও দুই বিবাহ 
হইয়াছিল। বিধবা হইয়া যাওয়ার পর ৭ম হিজরীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামা 
যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ হয়। হুধুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিয়াছিলেন যে, ওমরাহ শেষ করিয়া 
মককাতে রোখছতী হইবে। কিন্তু মক্কাবাসীরা অবস্থান করিতে অনুমতি দিল 
না। এইজন্য ফিরার পথে সারিফ নামক জায়গাতেই রোখছতী হইল। 
আবার বিশুদ্ধ বর্ণনানুষায়ী সারিফ নামক স্থানের এ জায়গাতেই যেখানে 
রোখছতীর তাঁবু ছিল। ৫১ হিজরীতে তাহার ইন্তিকাল হয়, আর কেহ কেহ 


ও 
৬১ হিজরী বলিয়া উল্লেখ করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৮১ 
বছর। অতঃপর সেই জায়গাতেই তাহার কবর হয়। ইহা একটি শিক্ষণীয় 
ঘটনা এবং ইতিহাসের আশ্চর্য বিষয় যে, একই জায়গায় এক সফরে 
বিবাহ হয় অপর সফরে রোখছতী হয় আবার দীর্ঘদিন পর ঠিক এ 
জায়গাতেই সমাহিত হন। 

হযরত আয়েশা (রাধিঃ) বর্ণনা করেন, মায়মূনা রোধিঃ) আমাদের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী 
ছিলেন। ইয়াধীদ ইবনে আসাম্ম (রাধিঃ) বলেন, তীহার কাজ ছিল 
সবসময় নামায পড়া অথবা ঘরের কাজকর্ম করা। যখন এই দুইকাজ 
হইতে অবসর হইতেন তখন মিসওয়াক করিতে থাকিতেন। যেসব 
মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারে মুহাদ্দিছ ও এঁতিহাসিকগণ একমত, 
তাহাদের মধ্যে হযরত মাইমুনা রোষিঃ)এর বিবাহ হইল সর্বশেষ বিবাহ। 
এইসবের মধ্যবর্তী ধারাবাহিকতা র মধ্যে অবশ্য মতভেদ রহিয়াছে। যাহা 
এ সকল বিবাহের তারিখ সম্পর্কে যেমন সংক্ষেপে জানা গেল। 

এগারজন বিবিদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন হইলেন হযরত 
খাদীজা (রাঘিঃ) অপরজন হইলেন হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা। 
অবশিষ্ঠ নয়জন বিবি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের 
সময় জীবিত ছিলেন। 

উপরে বর্ণিত বিবাহ ছাড়া কতক মুহাদ্দিছ ও এঁতিহাসিক আরো 
কয়েকটি বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ 
| রহিয়াছে। কেবল সর্বসম্মত বিবাহগুলিই আলাচনা করা হইয়াছে। 


হুযূর সেঃ)এর সন্তান-সন্ততি 

এঁতিহাসিক ও মুহাদ্দিছগণ এই ব্যাপারে একমত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার মেয়ে ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশের বিশুদ্ধ মত 
হইল সকলের বড় ছিলেন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)। অতঃপর হযরত 
রোকাইয়্যা। তারপর হযরত উন্মে কুলছুম, তারপর হযরত ফাতেমা 
(বাধিঃ)। পুত্রসস্তানদের ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ ব্হিয়াছে। ইহার কারণ 
আরবে তখন ইতিহাস লেখার প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হইত না। 
আর তখন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও তত অধিক 
ছিল না, যাহাতে প্রত্যেক বিষয় পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিবেন। অধিকাংশের 


হেকায়াতে সাহাবা ২২০ 

মতে পুত্রসন্তানদের মধ্যে ছিলেন হযরত কাসেম (রোযিঃ), হযরত 
আবদুল্লাহ (োধিঃ) ও হযরত ইবরাহীম রোধিঃ) এই তিনজন। কতকের 
মতে চতুর্থ পুত্র ছিলেন হযরত তৈয়্যব (রাধিঃ) আর পঞ্চম পুত্র ছিলেন 
হযরত তাহের (রাধিঃ)। এই হিসাবে পাঁচজন হইলেন। কতকের মতে 
তৈয়্যব ও তাহের একজনেরই নাম। এই হিসাবে চারজন হইলেন। আর 
কাহারও মতে আবদুল্লাহর নামই তৈয়্যব এবং তাহের। এই হিসাবে তিন 
পুত্রই হইল। আর কেহ কেহ মুতাইয়্যাব ও মুতাহ্হার নামে আরো দুই 
পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৈয়্যব ও মুতাইয়্যাব এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন আর তাহের ও মুতাহহার একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই 
ৃ হিসাবে সাতপুত্র হইল। তবে অধিকাংশের মতে পুত্র সংখ্যা তিন। একমাত্র 
হযরত ইবরাহীম (রািঃ) ব্যতীত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সমস্ত সন্তান হযরত খাদীজার গর্ভ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


(১) হযরত কাসেম রোষিঃ) 
পুত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত কাসেম (রোযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। 
তবে হযরত যয়নাব (রািঃ) তীহার চেয়ে বড় ছিলেন, না ছোট ছিলেন 
এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত কাসেম (রাযিঃ) শিশুকালেই 
ইন্তিকাল করিয়াছেন। অধিকাংশই তাঁহার বয়স দুই বৎসর লিখিয়াছেন। 
আবার কেহ কেহ উহার চেয়ে কম বা বেশীও লিখিয়াছেন। 


(২) হযরত আবদুল্লাহ রোিঃ) 

দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রোযিঃ) নবুওতের পর জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। আর এই কারণে তাহার নাম তৈয়্যৰ এবং তাহেরও প্রসিদ্ধ 
হইয়া যায়। তিনি শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। তীহার ইন্তিকালে আর 
কতকের মতে হযরত কাসেম (োধিঃ)এর ইস্তিকালে কাফেররা ইহা মনে 
করিয়া অত্যন্ত খুশী হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বংশধারা বন্ধ হইয়া গেল। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-কাউছার নাষিল 
হয়। আর কাফেরদের এই কথার যে, যখন বংশধারা শেষ হইয়া গেল 
তখন কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার নামও মিটিয়া যাইবে, এই জবাব মিলিল 
যে, আজ সাড়ে তের শত বছর পর পর্যস্তও তীহার নামের উপর জীবন 
উৎসর্গকারী কোটি কোটি মানুষ বিদ্যমান রহিয়াছে। . 


(5) হযরত ইবরাহীম রোষিঃ) 
তৃতীয় পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (োযিঃ)। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে 


৮১৬ 


৮ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনায় তাইয়্যেবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 


হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদী মারিয়া রোযিঃ)এর গর্ভে 
জন্মলাভ করেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ 
সন্তান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম দিনে তাঁহার আকীকা 
করেন এবং দুইটি ভেড়া জবাই করেন। চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা 
করিয়া দেন এবং চুলগুলি দাফন করাইয়া দেন। আবু হিন্দ বায়াধী রোযিঃ) 
তাহার মাথার চুল মুড়াইয়াছিলেন। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পিতার 
নামে নাম রাখিয়াছি। তিনিও ১৬ মাস বয়সে ১০ম হিজরীর ১০ই রবিউল 
আউয়াল ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ ১৮ মাস বয়সের কথা বলিয়াছেন। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ইবরাহীমের জন্য 
জানাতে দুধপানকারিণী নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। | 


(১) হযরত যয়নাব রোঘিঃ) 

কন্যাদের মধ্যে সকলের বড় হইলেন হযরত যয়নাব (রোযিঃ)। যে 
সকল এঁতিহাসিক ইহার ব্যতিক্রম লিখিয়াছেন উহা ভূল। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের ৫ বংসর পর যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ 
বংসর ছিল তখন হযরত যয়নাব রোযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার 
কোলে বড় হন এবং মুসলমান হন। অতঃপর আপন খালাত ভাই আবুল 
আস ইবনে রবীর সহিত বিবাহ হয়। বদরের যুদ্ধের পর হিজরত করেন। 
হিজরত কালে মুশরেকদের ঘৃণ্য আচরণে আহত হন, যাহা এই অধ্যায়ের 
২০ নম্বর ঘটনায় বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত আঘাতের কারণে সবসময় 
অসুস্থ থাকিতেন। শেষ পর্যন্ত ৮ম হিজরীর শুরুতে ইন্তিকাল করেন। 
তাহার স্বামীও ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম হিজরীতে মুসলমান হইয়া মদীনায় পৌছিয়া 
গিয়াছিলেন এবং হযরত যয়নাব (রাধিঃ) তাহারই বিবাহ বন্ধনে রহিলেন। 
তাহার দুইজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে একজন পুত্র এবং একজন 
কন্যা। পুত্রের নাম ছিল আলী রোধিঃ)। যিনি মাতার ইস্তিকালের পর প্রায় 
পরিণত বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই 
ইন্তিকাল করেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সহিত উটনীর উপর যিনি সাওয়ার ছিলেন তিনি এই হযরত 
আলী (রাধিঃ)ই ছিলেন। আর মেয়ের নাম ছিল উমামা (োধিঃ)। যাহার 
সম্পর্কে হাদীছের কিতাবসমূহে বহু ঘটনা আসিয়াছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সেজদা করিতেন তখন তিনি তাহার 
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7 হুকায়াতসাহাবাডহ 
| কোমরের উপর চড়িয়া বসিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ইন্তিকালের পরও তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাহার খালা হযরত সাইয়্যেদা 
ফাতেমা রোযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রাষিঃ) তাঁহাকে 
বিবাহ করেন। হযরত আলী রোধিঃ)এর ইস্তিকালের পর তীহার বিবাহ 
মুশীরা ইবনে নাওফাল (াধিঃ)এর সহিত হয়। তাহার গর্ভ হইতে হযরত 
আলী (োযিঃ)এর কোন সন্তান হয় নাই। অবশ্য মুগীরা (রাষিঃ) হইতে 
ইয়াহইয়া নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ 
করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। 

বর্ণিত আছে, হযরত ফাতেমা (রোধিঃ) নিজেই এই অছিয়ত করিয়া 
গিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর যেন হযরত আলী (রাধিঃ)এর বিবাহ 
বোনের মেয়ের সহিত করানো হয়। ৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 


(২) হযরত রুকাইয়্যা রোষিঃ) 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২য় কন্যা রোকাইয়্যা (রাযিঃ) 
ছিলেন। তিনি আপন বোন যয়নাব রোযিঃ)এর তিন বছর পর জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল 
তেত্রিশ বছর। কেহ কেহ হযরত রুকাইয়্যা রোযিঃ)কে হযরত যয়নাব 
(রোযিঃ) হইতে বড় বলিয়াছেন। কিন্তু সঠিক ইহাই যে, তিনি হযরত 
যয়নাব (রাযিঃ) হইতে ছোট ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাবের পুত্র উতবার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। 
যখন সুরা তাববাৎ নাযিল হইল তখন আবু লাহাব আপন পুত্র উতবা এবং 
তাহার ভাই উতাইবাকে যাহার সহিত হুযুর সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা উন্মে কুলছুম (রাধিঃ)এর বিবাহ হইয়াছিল। 
বলিল যে, তোমাদের দুইজনের সহিত আমার দেখা করা হারাম হইবে যদি 
তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদিগকে তালাক না দাও। ইহাতে তাহারা উভয়েই 
তালাক দিয়া দিল। এই দুইটি বিবাহ বাল্যকালে হইয়াছিল। রোখসৃতীর 
সুযোগই হয় নাই। অতঃপর মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রোকাইয়্যা 
(রাধিঃ)এর স্বামী উতবা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই যেহেতু 
স্ত্রীকে তালাক দিয়া ফেলিয়াছিলেন সেহেতৃ হযরত উসমান (রাধিঃ)এর 
সহিত হযরত রোকাইয়্যা রোধিঃ)এর অনেক দিন আগেই বিবাহ হইয়া 
গিয়াছিল। 
হযরত উছমান (রাযিঃ) ও হযরত রোকাইয়্যা রোযিঃ) দুইবারই 
আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। যাহার বর্ণনা ১ম অধ্যায়ের ১০ 


দশম অন্তায়_হৃত 
শন্বর ঘটনায় গত হইয়াছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু হু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম যখন ইরশাদ করিলেন যে, আমাকেও হিজরতের হুকুম দেওয়া 
হইবে এবং মদীনা মুনাওয়ারা আমার হিজরতের স্থান হইবে। তখন 
সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত শুরু করিয়া 
দিলেন। এ সময় এই দুইজনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পূর্বেই মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে যাইতেছিলেন তখন 
হযরত রোকাইয়্যা রোধিঃ) অসুস্থ ছিলেন। এই কারণে তীহার পরিচর্যার 
জন্য হযরত উছমান (রাধিঃ)কে মদীনায় রাখিয়া যান। বদরের যুদ্ধের 
বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা তাইয়্যেবাতে এমন সময় পৌছিল যখন তাহারা 
হযরত রোকাইয়া (রাধিঃ)কে দাফন করিয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য হুযুর 

ৰ ্‌ 

হযরত রোকাইয়্যা রাধিঃ)এর যেহেতু প্রথম স্বামীর সহিত রোখসূতীই 
হইতে পারে নাই কাজেই সন্তানের কোন প্রশ্নই আসে না। অবশ্য হযরত 
উছমান (রাধিঃ)এর ওঁরসে আবদুল্লাহ (রোধিঃ) নামে এক ছেলে 
আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার ইস্তিকালের পরেও তিনি 
জীবিত ছিলেন এবং ছয় বছর বয়সে চতুর্থ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
| কাহারো মতে মাতার ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। 
ইহাছাড়া হযরত রোকাইয়্যা (রাধিঃ)এর অন্য কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে 
নাই। 


(৩) হযরত উম্মে কুলসুম রোযিঃ) 
উম্মে কুলছুম (রোধিঃ)। হযরত উল্মে কুলছুম (রাধিঃ) ও হযরত ফাতেমা 
(রাষিঃ)এর মধ্যে কে বড় ছিলেন এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। 
অধিকাংশের মতে হযরত উম্মে কুলছুম (রাধিঃ) বড় ছিলেন। প্রথমে | 
উতাইবা ইবনে আবু লাহাবের সহিত বিবাহ হয় কিন্তু রোখসতী হইয়াছিল 
না। যেহেতু সূরায়ে “তাববাত ইয়াদা” নাধিল হওয়ার কারণে তালাক হইয়া 
যায়। যাহা হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)এর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত 
তাহার স্বামী পরে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল যাহা পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। পক্ষাত্তরে উতাইবা হযরত উম্মে কুলছুম (রাধিঃ)কে তালাক 
দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া চরম 
3808485538581851817155 হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

-- লু. 


ওয়াসাল্লাম বদদোয়া করিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনার কুকুরদের মধ্য 


হইতে একটি কুকুর তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দিন। আবু তালেব তখন 
জীবিত ছিলেন। মুসলমান না হওয়া সত্বেও ভয় পাইয়া গেলেন এবং 
বলিলেন যে, তাহার বদদোয়া হইতে তোর রক্ষা নাই। অতঃপর উতাইবা 
বিদ্বেষ ও শক্রতা থাকা সত্বেও বলিতে লাগিল যে, আমার মুহাম্মদ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়ার ভয় হইতেছে। কাফেলার 


সবাই যেন আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কাফেলা এক মঞ্জিলে পৌছিল 
যেখানে অনেক বাঘ ছিল। রাত্রে সমস্ত কাফেলার আসবাবপত্র একত্র 
করিয়া টিলার মত বানাইয়া উহার উপর উতাইবাকে শোয়াইল এবং 
কাফেলার সমস্ত লোক চারিদিকে শয়ন করিল। রাত্রে একটি বাঘ আসিল 
এবৎ সকলের মুখ শুঁকিল। অতঃপর এক লাফে এ টিলার উপর পৌছিয়া 
উতাইবার মাথা দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে একটি চিৎকার দিল 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। 
' কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে সে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। আর 
এই ঘটনা প্রথম ভাইয়ের সহিত ঘটিয়াছিল। হযরত রোকাইয়্যা রোধিঃ) 
ও হযরত উম্মে কুলছুম (োযিঃ)এর স্বামীদের মধ্য হইতে একজন 
মুসলমান হইয়াছেন অপরজনের সহিত এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এই কারণেই 
আল্লাহওয়ালাগণের সহিত দুশমনী রাখার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা 
হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন__ 
০3408250155 (85১৩৭ 

“যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীকে কষ্ট দেয় তাহার প্রতি আমার পক্ষ 
হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল ।” 

হযরত রোকাইয়্যা রোধিঃ)এর ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীর রবিউল 
| আউয়াল মাসে হযরত উম্মে কুলছুম রোধিঃ)এর বিবাহও হযরত উছমান 
(রাযিঃ)এর সঙ্গে হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন, আমি উম্মে কুলছুমের বিবাহ উছমানের সহিত আসমানী ওহীর 
নির্দেশে করাইয়াছি। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত উম্মে কুলছুম রোিঃ) 
এবং হযরত রোকাইয়্যা রোযিঃ) উভয়ের সম্পর্কে ইহা এরশাদ 
করিয়াছেন। প্রথম স্বামীর ঘরে যাওয়াই হয় নাই আর হযরত উছমান 
(রাধিঃ) হইতেও তীহার কোন সন্তান হয় নাই। তিনি ৯ম হিজরীর শাবান 
মাসে ইস্িকাল করেন! ভ্রুর সালাহ আলাহহি এমালায়াম তাহার 

ঢা 


দশম অধ্যায় ২২৫ 


ইস্তিকালের পর এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমার একশত মেয়ে থাকিত 
আর মৃত্যুবরণ করিত তবে আমি এইভাবে একের পর এক সকলের বিবাহ 
ওছমান (রাযিঃ)এর সঙ্গে দিতাম। 


| (৪) হযরত ফাতেমা রোধিঃ) 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ কন্যা জান্নাতী 
মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতেমা রোযিঃ), যিনি অধিকাংশ 
এতিহাসিকদের মতে বয়সে সবচেয়ে ছোট। তিনি নবুওতের এক বছর পর 
যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ৪১ বৎসর ছিল 
জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৫ বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

কথিত আছে, তীহার নাম ফাতেমা ইলহাম বা ওহীর মাধ্যমে রাখা 
হইয়াছে। “ফাত্ম” অর্থ, হেফাজত করা । অর্থাৎ, তিনি জাহান্নামের আগুন 
হইতে হেফাজতপ্রাপ্ত। হিজরী ২য় সনের মুহাররম অথবা সফর অথবা 
রজব অথবা রমযান মাসে হযরত আলী (রাধিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। 
বিবাহের সাত মাস পনের দিন পর স্বামীর ঘরে যান। এই বিবাহও আল্লাহ 
তায়ালার হুকুমে হইয়াছে। উল্লেখ আছে যে, বিবাহকালে তাঁহার বয়স 
ছিল পনের বছর পাঁচ মাস। ইহা হইতেও তীহার জন্ম হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪১ বছর বয়সে হওয়া প্রমাণিত হয়। আর হযরত 
আলী (রাযিঃ)এর বয়স ছিল ২১ বছর € মাস অথবা ২৪ বছর দেড় মাস। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যাদের সকলের মধ্যে 
তীহাকে বেশী ভালবাসিতেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম | 
যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁহার কাছে 
যাইতেন। হযরত আলী (রাযিঃ) আবু জাহলের কন্যার সহিত দ্বিতীয় 
বিবাহ করিতে চাহিলে তিনি ইহাতে মনক্ষুন্ন হন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ফাতেমা আমার শরীরের টুকরা। 
যে তাহাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। এইজন্য হযরত আলী 
রোযিঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। তাঁহার 
ইন্তিকালের পর তাহার বোনের মেয়ে হযরত উমামা (রাধিঃ)কে বিবাহ 


করেন। যাহার আলোচনা হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বর্ণনায় গত 


তীহার বিবাহ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রোধিঃ)এর সহিত হয়। আবদুল্লাহ 
ও আউন নামে তীহার দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করে। আর তাহারই বিবাহে 
থাকাকালীন ইন্তিকাল করেন। তাহার ইন্তিকালের পর আবদুল্লাহ ইবনে 
জাফর (রাধিঃ)এর বিবাহ তাহার বোন হযরত উন্মে কুলছুম (রাধিঃ)এর 
সহিত হইয়াছিল। ইহারা হযরত ফাতেমা (রাধিঃ)এর সন্তান। ইহা ছাড়া 
হযরত আলী (োযিঃ)এর অন্যান্য স্ত্রীদের পক্ষ হইতে আরো সন্তান 
রহিয়াছে। যাহারা পরবতীতে জন্মগ্রহণ করেন। এতিহাসিকগণ হযরত 
আলী (রাযিঃ)এর সর্বমোট সন্তান সংখ্যা বত্রিশজন বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে ষোলজন ছেলে ও ষোলজন মেয়ে। আর হযরত 
ইমাম হাসান (রাযিঃ)এর পনেরজন ছেলে ও আটজন মেয়ে এবং হযরত 
ইমাম হুসাইন রোযিঃ)এর ছয়জন ছেলে ও তিনজন মেয়ের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ছয় মাস 
পর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং একদিন খাদেমাকে 
বলিলেন, আমি গোসল করিব, পানি আনিয়া রাখ। গোসল করিলেন, 
নতুন কাপড় পরিলেন অতঃপর বলিলেন, আমার বিছানা ঘরের 
মাঝখানে করিয়া দাও। তিনি বিছানায় গিয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া ডান 
হাত গালের নীচে রাখিলেন এবং বলিলেন, বস্‌ আমি এখন মরিতেছি। 
এই বলিয়া ইন্তিকাল করিলেন। 

হুযুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা তাঁহার পক্ষ হইতেই 
চলিয়াছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে । তাঁহার ছয় 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে তিনজন ছেলে তিনজন মেয়ে। সর্বপ্রথম 
হযরত হাসান (রাষিঃ) বিবাহের ২য় বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর 
৩য় বৎসরে অর্থাৎ হিজরী ধর্থ সনে হযরত হোসাইন রোযিঃ) জন্মগ্রহণ 
করেন। অতঃপর মুহাস্সিনা রোযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই 
মারা যান। কন্যাদের মধ্যে হযরত রোকাইয়্যা রোযিঃ)এর ইন্তিকাল 
শৈশবেই হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে কোন কোন এঁতিহাসিক তাহার 
উল্লেখই করেন নাই। দ্বিতীয়া কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম রোযিঃ)। এর 
প্রথম বিবাহ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত হয়। 


একাদশ অধ্যায় 


তীহার পক্ষ হইতে এক ছেলে যায়েদ (রোযিঃ) ও এক কন্যা রোকাইয়া বাচ্চাদের দ্বীনি জয্বা 
রোধিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর উম্মে নবীন ও অল্পবয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যে যে দ্বীনি প্রেরণা ছিল তাহা 
কুলছুম রোধিঃ)এর বিবাহ আউন ইবনে জাফর (োধিঃ)-এর সহিত হয়। মূলতঃ অভিভাবকদের প্রতিপালনের ফল ছিল। পিতামাতা এবং অন্যান্য 


অভিভাবকগণ যদি বাচ্চাদেরকে আদর-প্রেহে নষ্ট না করিয়া প্রথম হইতেই 
তাহাদের দ্বীনি অবস্থার খোঁজখবর রাখেন এবং তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখেন তবে দ্বীনী বিষয়সমূহ শিশুদের অন্তরে বসিয়া যাইবে এবং বড় 
হইয়া এসব বিষয় তাহাদের জন্য অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু 
আমরা উহার বিপরীত বাচ্চা মনে করিয়া তাহাদের প্রত্যেক মন্দ কাজকে 
এড়াইয়া যাই এমনকি অত্যধিক মহবতের কারণে উহাতে খুশি হই আর 
দ্বীনের ব্যাপারে যত ক্রুটি_-বিচ্যুতি দেখি নিজের মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা 
দেই যে, বড় হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে । অথচ যে বীজ শুরুতে বপন 
করা হইয়াছে বড় হইয়া উহা আরও পরিপক্ক হইয়া যায় আপনি ছোলার 
বীজ বপন করিয়া উহা হইতে গম উৎপন্ন করিতে চাহেন, তাহা অসম্ভব। 
আপনি যদি চান যে, বাচ্চাদের মধ্যে ভাল অভ্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি হউক, 
দ্বীনের প্রতি যত্ববান হউক এবং দ্বীনদার হউক তবে বাচ্চা বয়সেই 
তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি যত্ববান হওয়ার অভ্যস্ত করিতে হইবে। সাহাবায়ে 


তীহার পক্ষ হইতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার ইন্তিকালের 
পর তাহার ভাই মুহাম্মদ ইবনে জাফর (রািঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। 
তাঁহার পক্ষ হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শৈশবেই মারা যান। 
সহিত হয়। তাহার পক্ষ হইতেও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। 
তাঁহারই বিবাহে থাকিয়া হযরত উম্মে কুলছুম রোধিঃ)এর ইন্তিকাল হয়। 
আর এ দিনই তাহার ছেলে যায়েদ (রািঃ)এরও ইন্তিকাল হয়। উভয় 
জানাযা একই সাথে বহন করিয়া নেওয়া হয় এবং বংশের ধারাবাহিকতা 
তাহার দিক হইতে চলে নাই। 

এই তিন ভাই আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মদ (রাধিঃ) যাহাদের ঘটনা 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইলেন__হযরত আলী 
(রোিঃ)এর ভাতিজা এবং হযরত জাফর তাইয়্যার (রাধিঃ)এর পুত্র । 
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পাইয়াছেন। (আবু দাউদ) 

ফায়দা ঃ তীহাদের ইহাও জানা ছিল যে, গনীমতের মধ্যে আমাদের 
জন্য পুরা অংশও নাই। এতদসত্তবেও এই পরিমাণ আগ্রহ ছিল যে, অন্যের 
মাধ্যমে সুপারিশ করাইতেন দ্বীনী প্রেরণা এবং আল্লাহ ও তীহার সত্য 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা উপর পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস ছাড়া ইহার আর কি কারণ হইতে পারে? 


(9) হযরত ওমাইর (রোঘিঃ)এর বদরের যুদ্ধে আতুগোপন 

হযরত ওমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাধিঃ) একজন অল্পবয়স্ক 
সাহাবী ছিলেন। শুরুতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী 
সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাধিঃ)এর ভাই ছিলেন। হযরত সাদ রোিঃ) 
বলেন, আমি আমার ভাই উমাইরকে বদরের যুদ্ধের সময় দেখিলাম যখন 
লশকর রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি চলিতেছিল তখন সে এদিক-ওদিক 
লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। যাহাতে কেহ দেখিয়া না ফেলে। ইহা দেখিয়া 
আমি আশ্চর্যান্বৃত হইলাম, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে 
লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন? সে বলিতে লাগিল, আমার আশংকা হইতেছে 
যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া ফেলিবেন এবং 
ছোট মনে করিয়া জেহাদে যাইতে নিষেধ করিয়া দিবেন, ফলে আমি 
যাইতে পারিব না। আমার আকাংখা যে, আমি অবশ্যই যুদ্ধে শরীক হইব। 
হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকেও কোন প্রকারে শাহাদাতের সুযোগ দান 
করিবেন। অবশেষে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে 
দৈন্যদল উপস্থিত হইল তখন যে বিষয়ের আশংকা ছিল উহাই দেখা দিল। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে 
নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহের কারণে সহ্য করিতে পারিলেন 
না, কাঁদিতে লাগিলেন। হুঘূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার 
আগ্রহ ও ক্রন্দনের কথা জানিতে পারিয়া অনুমতি দিয়া দিলেন। যুদ্ধে 
শরীক হইলেন এবং দ্বিতীয় আকাংখাও পূর্ণ হইল। এ যুদ্ধেই শহীদ 
হইলেন। তীহার ভাই সাস্দ (রাধিঃ) বলেন, তাহার ছোট হওয়ার এবং 
তরবারী বড় হওয়ার কারণে আমি উহার ফিতায় বার বার গিরা লাগাইয়া 
দিতাম যাহাতে তরবারী উচা হইয়া যায়। ছসাবাহ) 


, দুই আনসারী বালকের আবু জাহলকে হত্যা করা 
হান ই আট রি ও সহ 


[৮২৬] 


একাদশ অধ্যায়- ২৩১ 

(রাযিঃ)দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের 
ময়দানে যোদ্ধাদের কাতারে দাঁড়াইয়া ছিলাম। দেখিলাম যে, আমার ভানে 
এবং বামে দুইজন আনসারী কমবয়স্ক বালক রহিয়াছে। ভাবিলাম যে, 
আমি যদি শক্তিশালী ও মজবুত লোকদের মাঝে থাকিতাম তবে ভাল 
হইত কেননা প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য করিতে পারিতাম। আমার 
দুই পাশে দুইটি বালক উহারা কি সাহায্য করিবে। ইত্যবসরে তাহাদের 
উভয়ের মধ্য হইতে একজন আমার হাত ধরিয়া বলিল, চাচা! আপনি কি 
আবু জাহলকে চিনেন? আমি বলিলাম, হা, চিনি। তোমার কি দরকার? 
সে বলিল, আমি জানিতে পারিয়াছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করে। এ পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে 
আমার প্রাণ, যদি আমি তীহাকে দেখিতে পাই তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার 
নিকট হইতে পৃথক হইব না যতক্ষণ সে না মরিবে অথবা আমি না 
মরিব। তাহার প্রশ্নোত্তর শুনিয়া আমি হতবাক হইয়া গেলাম। ইতিমধ্যে 
দ্বিতীয়জন একই প্রশ্ন করিল এবং প্রথম জন যাহা বলিয়াছিল সেও 
তাহাই বলিল। ঘটনাক্রমে আমি আবু জাহলকে ময়দানে ছুটাছুটি করিতে 
দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের উভয়কে বলিলাম, তোমরা যাহার 
সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে তোমাদের সেই কাজ্খিত ব্যক্তি এ 
যাইতেছে। ইহা শুনামাত্র উভয়ে তরবারী হাতে লইয়া মৃহূর্তে ছুটিয়া 
চলিয়া গেল এবং যাইয়াই তাহার উপর তরবারী চালাইতে শুরু করিল। 
অবশেষে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। বুখারী) 

ফায়দা £ এই দুই বালক ছিলেন মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামূহ 
(রাধিঃ) এবং মুয়াষ ইবনে আফরা (াযিঃ)। মুয়া ইবনে আমর (রাধিঃ) 
বলেন, আমি লোকদের নিকট শুনিতাম যে, আবু জাহলকে কেহ হত্যা 
করিতে পারিবে না কারণ, সে অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে থাকে । আমার 
তখন হইতে খেয়াল ছিল যে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। এই দুই বালক 
ছিলেন পদাতিক আর আবু জাহল ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। সে 
সৈন্যদের কাতার ঠিক করিতেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাধিঃ) 
দেখিলেন, ইহারা দুইজন ছুটিয়া গেল যেহেতু ঘোড় সওয়ারের উপর 
সরাসরি আক্রমণ করা মুশকিল ছিল। এইজন্য একজন ঘোড়ার উপর 
আক্রমণ করিল আর অপরজন আবু জাহলের পায়ের গোছায় আঘাত 
করিল। ইহাতে ঘোড়াও পড়িয়া গেল এবং আবু জাহলও এমনিভাবে 
পড়িয়া গেল যে, আর উঠিতে পারিল না। এই দুইজন তাহাকে এমন 


অবস্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন যে, সে আর উঠিতে সক্ষম হয় নাই, 


সেখানেই পড়িয়া ছটফট করিতে থাকিল। কিন্তু তাহাদের ভাই মুওয়াওবিষ 
ইবনে আফরা (রোযিঃ) তাহাকে আরো একটু ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন যাহাতে 
উঠিয়া চলিয়া যাইতে না পারে। কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণরূপে শেষ করিলেন 
না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোধিঃ) একেবারে শিরোশ্ছেদ 
করিয়া ফেলিলেন। 

মুয়ায ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন তাহার পায়ের 
গোছায় আঘাত করিলাম তখন তাহার পুত্র ইকরিমা সঙ্গে ছিল। সে আমার 
কীধের উপর আঘাত করিল। ইহাতে আমার হাত কাটিয়া গেল এবং শুধু 
চামড়ার সহিত ঝুলিয়া রহিল। (উসদুল গাবাহ) আমি এই ঝুলত্ত হাতকে 
পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিলাম এবং সারাদিন অপরহাতে যুদ্ধ করিতে 
থাকিলাম কিন্তু যখন উহা ঝুলিয়া থাকার কারণে অসুবিধা হইল তখন 
আমি উহাকে পায়ের নীচে রাখিয়া জোরে টান মারিলাম যাহাতে এ 
চামড়াও ছিড়িয়া গেল যাহার সহিত হাত ঝুলিয়া ছিল। অতঃপর আমি 
উহাকে দূরে ফেলিয়া দিলাম। খোমীস) 


(৬) হযরত রাফে' রোধিঃ) ও ইবনে জুনদুব রোহিঃ)এর প্রতিযোগিতা 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখন 
যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইতেন তখন মদীনা মুনাওয়ারার বাহিরে যাইয়া 
সৈন্যদল পরিদর্শন করিতেন। তাহাদের অবস্থা, তাহাদের প্রয়োজনসমূহ 
দেখিতেন এবং সৈন্যদলের সংশোধন করিতেন। অল্পবয়সী বালকদেরকে 
ফিরাইয়া দিতেন যাহারা অত্যধিক আগ্রহের কারণে বাহির হইয়া 
পড়িতেন। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদের 
যুদ্ধে রাওয়ানা হইলেন তখন এক জায়গায় পৌছিয়া সৈন্যদল পরিদর্শন 
করিলেন এবং বালকদিগকে অল্পবয়স হওয়ার কারণে ফেরত পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাদের মধ্যে নিয়োক্ত সাহাবীগণ ছিলেন__ 

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োযিঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (াযিঃ), 
উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে আরকাম রোযিঃ), বারা 
ইবনে আযেব রোযিঃ), আমর ইবনে হাযষাম রোযিঃ), উসাইদ ইবনে 
যুহাইর (রািঃ), ইরাবা ইবনে আউস রোধিঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), 
সামুরা ইবনে জুন্দুব রোযিঃ) ও রাফে” ইবনে খাদীজ (রাযিঃ)। ইহাদের 
বয়স প্রায় তের চৌদ্দ বছরের মত ছিল। যখন তাহাদের প্রতি ফিরিয়া 
যাওয়ার হুকুম হইল তখন হযরত খাদীজ রোযিঃ) সুপারিশ করিলেন এবং 


একাদশ অধ্যায়- ২৩৩ 
ভালো জানে। আর স্বয়ং রাফে, (রাযিঃ)ও অনুমতি পাওয়ার আগ্রহে 
পায়ের উপর ভর করিয়া বার বার উচু হইয়া দীড়াইতেছিলেন যাহাতে 
লম্বা মনে হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি 
দিয়া দিলেন। তখন সামুরা ইবনে জুনদুব (রাধিঃ) তাহার সৎ পিতা মুর্রা 
ইবনে সিনানের নিকট বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তো রাফে রোযিঃ)কে অনুমতি দান করিলেন আর আমাকে অনুমতি 
দিলেন না। অথচ আমি রাফে রোযিঃ)এর চাইতে শক্তিশালী । যদি আমার 
ও তাহার মধ্যে মোকাবিলা হয় তবে আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া দিব। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা 
করাইলেন। সামুরা (রাধিঃ) রাফেরোধিঃ)কে সত্যই পরাস্ত করিয়া দিলেন। 
অতএব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামুরা (রাযিঃ)কেও 
অনুমতি দিয়া দিলেন। ইহার পর অন্যান্য বালকরাও চেষ্টা করিলেন এবং 
আরো অনেকেই অনুমতি পাইয়া গেলেন। এইসব বিষয় সমাধা করিতে 
করিতে রাত্র হইয়া গেল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র 
বাহিনীর হেফাজতের ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চাশ জনকে পুরা বাহিনীর 
পাহারার জন্য নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন আমার 
পাহারাদারী কে করিবে? এক ব্যক্তি দীড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, 
যাকওয়ান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা বসিয়া 
যাও। আবার বলিলেন, আমার পাহারাদারী কে করিবে? এক ব্যক্তি 
দীড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন। বলিলেন, আবু সাবু সোবু এর পিতা)। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও। তৃতীয় বার পুনরায় এরশাদ 
হইল, আমার পাহারাদারী কে করিবে? আবার এক ব্যক্তি উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইবনে আবদে কাইস (রাযিঃ) (আবদে 
কাইসের পুত্র)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা 
বসিয়া যাও। কিছুক্ষণ পর এরশাদ করিলেন, তিনজনই চলিয়া আস। 
তখন এক ব্যক্তি হাজির হইলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিন বারই আমিই দীঁড়াইয়াছিলাম। হুযূর (সাঃ) তাহাকে 
দোয়া দিলেন এবং পাহারার হুকুম দিলেন। সারারাত্র তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের তবু পাহারা দিলেন। খোমীস) 


ফায়দা £ এই ছিল তাহাতে আনহা উদ্দীপনা । ছোট বড় প্রত্যেকেই 
এমনই আত্মহারা ছিলেন যে, প্রাণ উৎসর্গ করাই তাহাদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্যই কামিয়াবী ও সফলতা তাঁহাদের পদচুম্বন করিত। 


হযরত রাফে" ইবনে খাদীজ রোধিঃ) বদরের যুদ্ধেও নিজেকে পেশ 


করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনুমতি পাইয়াছিলেন না। পুনরায় উহুদের 
যুদ্ধে নিজেকে পেশ করিলেন যাহার আলোচনা এখন করা হইল। ইহার 
পর হইতে প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। উহুদের যুদ্ধে 
তাঁহার বুকে একটি তীর বিদ্ধ হয়। যখন উহাকে টান দেওয়া হইল তখন 
তীরের সম্পূর্ণ অংশ বাহির হইয়া আসিল কিন্তু ফলার অংশ কিছুটা ভিতরে 
থাকিয়া গেল। যাহা যখমের রূপ ধারণ করিয়া রহিল। শেষ জীবনে 
বার্ধক্যের কাছাকাছি এই জখমই তাজা হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। 
(উসদুল গাবাহ) 


(৭) কুরআনের কারণে হযরত যায়েদ রোঘিঃ )এর অগ্রগণ্য হওয়া 

হিজরতের সময় হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রািঃ)এর বয়স এগার 
বছর ছিল। তিনি ছয় বছর বয়সে এতীম হইয়া গিয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে 
স্বেচ্ছায় নিজেকে পেশ করেন কিন্তু অনুমতি মিলে নাই। পুনরায় উহুদের 
যুদ্ধে বাহির হইলেন। কিন্তু ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলিয়াছেন 
যে, যেহেতু সামুরা (রাযিঃ) ও রাফে (োযিঃ) উভয়েরই অনুমতি হইয়াছিল 


যেমন এই মাত্র পূর্বের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে এই কারণে তাঁহাকেও | 


অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে প্রত্যেক যুদ্ধেই শরীক হইতে 
থাকেন। তবুকের যুদ্ধে বনু মালেকের ঝাণ্ডা হযরত উমারা রোযিঃ)এর 
হাতে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমারা রোধিঃ) 
হইতে লইয়া হযরত যায়েদ রোযিঃ)কে দিয়া দিলেন। উমারা (রাধিঃ) 
1 চিন্তিত হইলেন, সম্ভবতঃ আমার দ্বারা কোন ত্রুটি হইয়া গিয়াছে অথবা 
কোন অসস্তষ্টির কারণ ঘটিয়াছে। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে আপনার কাছে কোন অভিযোগ আসিয়াছে 
কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, না, 
ব্যাপার ইহা নহে। বরং যায়েদ তোমার চেয়ে কুরআন শরীফ বেশী 
পড়িয়াছে। কুরআন তীহাকে ঝাণ্ডা বহনে অগ্রগণ্য করিয়া দিয়াছে। 
(উসদুল গাবাহ) 
ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস 


ছিল, মর্যাদার ব্যাপারে দ্বীন অনুপাতে অগ্রাধিকার দিতেন। এখানে যদিও 


যুদ্ধের ব্যাপার ছিল ঝাণ্ডা বহনে কুরআন শিক্ষায় বেশী হওয়ার কোন দখল 


ছিল না। এতদসত্তেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন 
অধিক জানার কারণে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। 
এমনকি কোন কারণে যদি একাধিক লোককে একই কবরে দাফন করিতে 
হইত তবে যাহার কুরআন অধিক জানা থাকিত তাহাকে অগ্রাধিকার 
দিতেন। যেমন উহুদের যুদ্ধে করিয়াছেন। 


(৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রোঘিঃ)এর পিতার ইন্তেকাল 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাধিঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে উহুদের 
যুদ্ধের জন্য পেশ করা হইল। আমার বয়স ছিল তের বছর। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করিলেন না। আমার পিতা 
সুপারিশও করিলেন যে, তাহার যথেষ্ট শক্তি আছে এবং হাড়ও মোটা 
আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি 
( উঠাইতেছিলেন আবার নামাইতেছিলেন। অবশেষে অল্পবয়সের কারণে 
অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং 
শহীদ হইয়া গেলেন। কোন ধনসম্পদ কিছুই ছিল না। আমি হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির 
হইলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া এরশাদ 
করিলেন, যে সবর চায় আল্লাহ তাহাকে সবর দান করেন, যে আল্লাহ 
তায়ালার নিকট পবিত্রতা চায় আল্লাহ তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন। আর 
যে ব্যক্তি সচ্ছলতা চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সচ্ছলতা দান করেন। 
আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কথাগুলি শুনিয়া 
আর কিছু না চাহিয়াই চুপচাপ ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর আল্লাহ 
তায়ালা তীহাকে এ মর্যাদা দান করিলেন যে, কম বয়সের সাহাবীগণের 
মধ্যে তাহার মত বড় মর্তবার আলেম আরেকজন পাওয়া অত্যন্ত দু্কর 
ব্যাপার। ছসাবাহ, ইস্তীআব) 

ফায়দা £ বাচ্চা বয়স, তদুপরি পিতার শোক ছাড়াও অভাবের সময়, 
তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সাধারণ উপদেশ 
শুনিয়া চুপচাপ চলিয়া আসা এবং নিজের পেরেশানী প্রকাশও না করা 
আজকাল কোন পূর্ণবয়স্ক লোকও করিতে পারিবে কি? আসল কথা 
হইল, আল্লাহ তায়ালা আপন রাসুলের সাহচর্ষের জন্য এমন 
লোকদেরকেই নির্বাচন ঠ015158518855858 ছিলেন। 


হেকায়াতে সাহাবা ২৩৬ 
এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ 
তায়ালা সমস্ত মানুষের মধ্য হইতে আমার সাহাবীদিগকে বাছাই 
করিয়াছেন। (বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্টে আসিতেছে ।) 


(৯) গাবায় হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রোযিঃ )এর দৌড় 

না দীন রিজরাহ হাটার শী মাহাবেহিতি 
আবাদী ছিল। সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু উট 
চরিত। কাফেরদের একদল লোকসহ আবদুর রহমান ফাযারী উটসমূহ লুট 
করিয়া নিল, উটের রাখালকে হত্যা করিয়া ফেলিল। এই লুটতরাজকারীরা 
ঘোড়ায় সওয়ার ছিল এবং সশস্ত্র ছিল। ঘটনাক্রমে হযরত সালামা ইবনে 
আকওয়া (রািঃ) সকালবেলায় তীর ধনুক লইয়া পায়ে হাটিয়া গাবার 
দিকে যাইতেছিলেন। হঠাৎ লুটেরাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বালক 
ছিলেন এবং খুব দৌড়াইতে পারিতেন। কথিত আছে, তাহার দৌড় 
অতুলনীয় ও প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি দৌড়াইয়া ঘোড়াকে ধরিয়া ফেলিতেন, 
কিন্ত ঘোড়া তাহাকে ধরিতে পারিত না। সেই সঙ্গে তীর চালনায়ও প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রোধিঃ) একটি পাহাড়ে আরোহণ 
করিয়া মদীনার দিকে মুখ করিয়া লুটতরাজের কথা ঘোষণা করিয়া 
দিলেন। তীর-ধনুক তো সাথে ছিলই, স্বয়ং এ সকল লুটেরাদের ধাওয়া 
করিলেন। এমন কি তাহাদের নিকট পর্যন্ত পৌছিয়া গেলেন এবং তীর 
ছুঁড়িতে আরম্ত করিলেন এবং এমন দ্রুত একের পর এক তীর ছুঁড়িলেন 
যে, তাহারা ভাবিল যে, বিরাট দল রহিয়াছে। যেহেতু তিনি একা ছিলেন 
এবং পায়দলও ছিলেন এইজন্য যখন কেহ ঘোড়া ফিরাইয়া তীহার দিকে 
আসিত তখন তিনি কোন গাছের আড়ালে লুকাইয়া যাইতেন এবং আড়াল 
হইতে তাহার ঘোড়াকে তীর মারিতেন। ইহাতে ঘোড়া আহত হইত আর 
সেই ব্যক্তি এই মনে করিয়া ফিরিয়া যাইত যে, যদি ঘোড়া পড়িয়া যায় 
তাহলে আমি ধরা পড়িয়া যাইব। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) 
বলেন, মোটকথা, তাহারা পালাইতে থাকিল আর আমি ধাওয়া করিতে 
থাকিলাম। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে উটগুলি 
তাহারা লুট করিয়াছিল উহা আমার পিছনে পড়িয়া গেল ইহা ছাড়া 
তাহারা নিজেদের ত্রিশটি বর্শা এবং ত্রিশটি চাদরও ফেলিয়া গেল। এমন 
সময় উয়াইনা ইবনে হিসন একটি দলসহ সাহায্যের জন্য তাহাদের নিকট 
পৌছিয়া গেল। ইহাতে উক্ত লুঠনকারীদের শক্তি বাড়িয়া গেল। আর ইহাও 
তাহারা জানিতে পারিল যে, আমি একা। 

৮৩হ 


একাদম্পণ অধ্যায় ২৩৭ 

তাহারা কয়েকজন মিলিয়া আমার পিছনে ধাওয়া করিল। আমি 
একটি পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেলাম। তাহারাও উঠিল। তাহারা যখন 
আমার নিকটে আসিয়া গেল তখন আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, একটু থাম 
প্রথমে আমার একটি কথা শুন। তোমরা কি আমাকে চিন, আমি কে? 
তাহারা বলিল, বল তৃমি কে? আমি বলিলাম, আমি ইবনে আকওয়া। এ 
পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি আমাকে ধরিতে 


. চায় তবে ধরিতে পারিবে না। আর আমি যদি তোমাদের কাহাকেও ধরিতে | 


চাই তবে আমার হাত হইতে সে কখনও ছুটিতে পারিবে না। যেহেতু 
তাহার সম্পর্কে সাধারণভাবে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি খুব বেশী 
দৌড়াইতে পারেন। এমনকি আরবী ঘোড়াও তীহার মোকাবিলা করিতে 


পারে না। কাজেই এইরূপ দাবী কোন আশ্চর্য কিছু ছিল না। সালামা 


রোধিঃ) বলেন, আমি এইভাবে তাহাদের সহিত কথাবার্তী বলিতে থাকি | 
আর আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নিকট তো সাহায্য পৌছিয়া গিয়াছে; 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে আমার সাহায্যও আসিয়া পৌছুক। কারণ, আমি 
মদীনায় ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলাম। 

মোটকথা, আমি তাহাদের সহিত এভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলাম 
আর গাছের ফাঁক দিয়া মদীনা মুনাওয়ারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে 
দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ঘোড়সওয়ারদের একটি দল দৌড়াইয়া আসিতে 
দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে সকলের আগে আখরাম আসাদী (রািঃ) 
ছিলেন। তিনি আসা মাত্রই আবদুর রহমান ফাযারীর উপর হামলা 
করিলেন। আবদুর রহমানও তাঁহার উপর হামলা করিল। তিনি আবদুর 
রহমানের ঘোড়ার উপর আক্রমণ করিয়া উহার পা কাটিয়া ফেলিলেন। 
ইহাতে ঘোড়া পড়িয়া গেল। আবদুর রহমান পড়িতে পড়িতে তাহার উপর 
হামলা করিয়া দিল। ইহাতে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। আবদুর রহমান 


| তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া গেল। তাহার পিছনে আবু 


কাতাদা (াধিঃ) ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আক্রমন শুরু করিয়া দিলেন। 
আবদুর রহমান আবু কাতাদা রোধিঃ)এর ঘোড়ার পায়ের উপর আঘাত | 
করিল যাহার ফলে ঘোড়া পড়িয়া গেল এবং আবু কাতাদা (রািঃ) পড়িতে 


পড়িতে আবদুর রহমানের উপর আক্রমণ করিলেন, ফলে সে নিহত হইল। | 


তঃপর আবু কাতাদা (াধিঃ) সঙ্গে সঙ্গে এ ঘোড়ার উপর যাহা আখরাম | 
আসাদী রোধিঃ)এর কাছে ছিল এবং এখন যাহার উপর আবদুর রহমান 
80051808858 


হেকায়াতে সাহাবা- ২৩৮ 

ফায়দা ঃ কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত সালামা 
(রাোষিঃ) আখরাম আসাদী (রোযিঃ)কে আক্রমণ করিতে বাধাও দিয়াছিলেন 
| যে, একটু অপেক্ষা করুন আমাদের দলের আরও লোকদের আসিতে দিন। 
কিন্তু তিনি বলিলেন, আমাকে শহীদ হইতে দাও। বর্ণিত আছে যে, 
মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই শাহাদত বরণ করেন এবং কাফেরদের 
বহু লোক এই যুদ্ধে মারা যায়। ইহার পর মুসলমানদের বিরাট দল 
আসিয়া পৌছে এবং তাহারা কোফেররা) পালাইয়া যায়। সালামা (রািঃ) 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করিলেন যে, 
আমার সঙ্গে একশত লোক দিন আমি তাহাদের ধাওয়া করিব। কিন্ত হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা নিজেদের দলে 
পৌছিয়া গিয়াছে। 

অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, হযরত সালামা | 
(রাধিঃ)এর বয়স তখন বার কি তের বছর ছিল। বার-তের বছরের 
বালকের ঘোড় সওয়ারদের এক বিরাট দলকে এইভাবে পালাইতে বাধ্য 
করে যে, তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। যাহা কিছু লুঠ করিয়াছিল উহাও 
ছাড়িয়া যায়, এমনকি নিজেদেরও সামানপত্র ছাড়িয়া যায়। ইহা এ 
এখলাসের বরকত ছিল যাহা আল্লাহ তায়ালা উক্ত জামাতকে দান 
করিয়াছিলেন। 


বদরের যুদ্ধ এবং হযরত বারা (রাযিঃ)এর আগ্রহ 

বদরের যুদ্ধ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল। কেননা 
ইহাতে মোকাবিলা বড় কঠিন ছিল আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অতি 
নগন্য। সর্বমোট তিনশত পনের জন লোক ছিলেন। যাহাদের নিকট মাত্র 
তিনটি ঘোড়া, ছয় অথবা নয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ও সত্তরটি 
উট ছিল। এক একটি উটের উপর পালাক্রমে কয়েকজন সওয়ার হইতেন 
এবং কাফেরদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল। যাহাদের সঙ্গে একশত 
ঘোড়া, সাতশত উট. এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের সামান ছিল। এইজন্য 
তাহারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে বাদ্যযন্ত্র এবং গায়িকা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে আসিল। অপরদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। কেননা, মুসলমানগণ খুবই দুর্বল অবস্থায় 
ছিলেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় দলের অবস্থা 
অনুমান করিলেন তখন দোয়া করিলেন, “হে আল্লাহ! এই সমস্ত 


মুসলমান নগ্ন পা, 882505558808108531588 


একাদশ অধ্যায় ২৩৯ 

আপনিই ইহাদের বক্ত্রদানকারী। ইহারা ক্ষুধার্ত, আপনিই ইহাদের 
অন্নদানকারী। ইহারা অভাবপ্রস্ত, আপনিই ইহাদেরকে সচ্ছলতা দানকারী ।” 

সুতরাং এই দোয়া কবুল হইল। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর রোযিঃ) ও হযরত বারা ইবনে আযেব (রাধিঃ) উভয়ে যুদ্ধে 
শরীক হওয়ার আগ্রহে.ঘর হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে 
রাস্তা হইতে ফিরাইয়া দিলেন। (খামীস) এই উভয়জনকে উহুদের যুদ্ধ 
হইতেও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। 
উহুদের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের একবছর পর হইয়াছে। যখন উহাতেও 
বাচ্চাদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে বরে তো আরও বেশী বাচ্চা 
ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কেননা ছোটবেলা হইতেই 
এই আগ্রহ ও চেতনা অন্তরে ঢেউ খেলিত। তাই প্রত্যেক জেহাদে শরীক 
হওয়ার এবং অনুমতি লাভের চেষ্টা করিতেন। 


৫১ ১৬১৬১৭48 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সহিত আচরণ 
৫ম হিজরীতে বনুল মুসতালিকের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহাতে 
একজন মুহাজের ও একজন আনসারীর মধ্যে পরস্পর লড়াই হইয়া গেল। 
সাধারণ বিষয় ছিল কিন্তু বড় আকার ধারণ করিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
কওমের নিকট অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিল। উভয় পক্ষে দল সৃষ্টি 
হইয়া গেল এবং পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। এমন সময় 
কিছু লোক মধ্যস্থতা করিয়া উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দিলেন। 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকদের সর্দার ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুনাফেক 
এবং মুসলমানদের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু নিজেকে মুসলমান বলিয়া 
প্রকাশ করিত বিধায় তাহার সহিত খারাপ আচরণ করা হইত না। আর এ 
সময় মুনাফেকদের সহিত সাধারণতঃ এই ব্যবহারই করা হইত। সে যখন 
| এই ঘটনার খবর. শুনিতে পাইল তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
| ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীমূলক উক্তি করিল এবং আপন বন্ধুদের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই সমস্ত কিছু তোমাদেরই কর্মফল। তোমরা 
( তাহাদিগকে নিজেদের শহরে স্থান দিয়াছ, নিজেদের সম্পদসমূহকে 
তাহাদের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন করিয়া দিয়াছ। তোমরা যদি তাহাদের 
সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দাও তবে এখনও তাহারা চলিয়া. যাইবে এবং 
ইহাও বলিল যে, আল্লাহর কসম ! আমরা যদি মদীনায় পৌছিয়া যাই তবে 
ণ টু ৮৩৫ 


আমরা সম্মানী ব্যক্তিগণ মিলিয়া এইসব অপদস্থ লোকদেরকে সেখান 
হইতে বাহির করিয়া দিব। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) 
অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহা শুনিয়া সহ্য 
করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম ! তুই অপদস্থু। 
তোকে তোর গোত্রের মধ্যেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তোর কোন 
সাহায্যকারী নেই। আর মুহান্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ্জত ও | 
সম্মানের অধিকারী। রাহমান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও 
সম্মান দান করা হইয়াছে এবং আপন গোত্রের মধ্যেও তিনি সম্মানিত। 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আরে! চুপ থাক। আমি তো এমনিই 
ঠান্টা করিয়া বলিতেছিলাম। কিন্ত হযরত যায়েদ (রািঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিয়া দিলেন। হযরত ওমর 
রোযিঃ) আবেদনও করিলেন যে, এই কাফেরের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া 
হউক। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিলেন 
না। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই যখন জানিতে পারিল যে, এই ঘটনা হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে তখন সে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কসম | 
খাইতে লাগিল যে, আমি এইরূপ কোন শব্দ বলি নাই। যায়েদ মিথ্যা কথা | 
বলিয়াছে। আনসারদের মধ্য হইতেও কিছু লোক খেদমতে উপাস্থীত 
ছিলেন। তাহারাও সুপারিশ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ 
গোত্রের সর্দার ও একজন সম্মানী ব্যক্তি। একটি ছেলের কথা তাহার 
বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নহে। হইতে পারে ভুল শুনিয়াছে অথবা ভূল 
বুঝিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাফাই গ্রহণ 
করিয়া নিলেন। হযরত যায়েদ রোধিঃ) যখন এইকথা জানিতে পারিলেন 
যে, সে মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেকে সত্যবাদী এবং যায়েদ (রাধিঃ)কে 
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে তখন লজ্জায় বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া 


দিলেন।. লজ্জায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতেও 


উপস্থিত হইতে পারিলেন না। 


রোধিঃ)এর সত্যবাদিতা-এবৎ- আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মিথ্যা কসমের 
অবস্থা প্রকাশ পাইয়া গেল। পক্ষ-বিপক্ষ সকলের দৃষ্টিতেই হযরত যায়েদ 
(রাযিঃ)এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ঘটনাও 
হইল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র যাহার নামও আবদুল্লাহ ছিল 


সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল। যখন মদীনা মুনাওয়ারা নিকটবর্তী |. 


এবং বড় খাঁটি মুসলমান ছিলেন মদীনা যুনাওয়ারার বাহিরে তরবারী 
উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন আর পিতাকে বলিতে লাগিলেন যে, এ 
সময় পর্স্ত মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করিতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তমি 
এই কথা স্বীকার না করিবে যে, তুমিই অপদস্থ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল যে, এই 
ছেলে তো সর্বদাই পিতার সহিত অত্যন্ত সম্মানসুলভ ও উত্তম আচরণ 
করিত কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবিলায় সহ্য 
করিতে পারিলেন না। অবশেষে সে বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিল যে, 
আল্লাহর কসম আমি অপদস্থ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। ইহার পর মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিল। 'খোমীস) 


(রোযিঃ)এর অংশগ্রহণ 
উহুদের যুদ্ধ হইতে অবসর হইয়া মুসলমানগণ মদীনা তাইয়্যেবায় 


| পৌছিলেন। সফর এবং যুদ্ধের ক্লান্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মদীনা 


মুনাওয়ারায় পৌছা মাত্রই এই সংবাদ পাইলেন যে, আবু সুফিয়ান যুদ্ধ 
হইতে ফিরিবার পথে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছিয়া সঙ্গীদের 


| সহিত পরামর্শ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, উহুদের 


যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হইয়াছে এইরূপ সুযোগের সদ্ধযবহার করা 
উচিত ছিল। কেননা এমন সুযোগ পুনরায় আর আসিবে কিনা জানা নাই। 
এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাউজুবিল্লাহ হত্যা 
করিয়া ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে পুনরায় হামলা করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিয়া 
দিলেন যে, যাহারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শুধু 
যাইবে এবং পুনরায় হামলা করিবার জন্য যাইতে হইবে। যদিও 
মুসলমানগণ এ সময় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সকলেই | 
প্রস্তুত হইয়া গেলেন। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; 
ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, শুধু যাহারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ | 
করিয়াছে তাহারাই যাইবে তাই হযরত জাবের (রাযিঃ) আবেদন করিলেন 
যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবারও আকাংখা 
ছিল কিন্তু আমার পিতা এই বলিয়া অনুমতি দেন নাই যে, আমার সাতটি 
বোন রহিয়াছে, অন্য কোন পুরুষ নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের 


উভয়ের মধ্যে হইতে একজনকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। আর তিনি নিজে 


যাওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়া ফেলিয়াছিলেন এই কারণে আমাকে অনুমতি 
দিয়াছিলেন না। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এখন 
আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দান করুন। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিলেন। তিনি ব্যতীত 
এমন আর কোন ব্যক্তি যান নাই ধিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক হন নাই। 
(খামীস) 
ফায়দা £ হযরত জাবের (রাযিঃ)এর এইরূপ আগ্রহ ও আকাংখা 
সহকারে অনুমতি চাওয়া কতই না ঈর্ষাযোগ্য যে, মাত্র পিতার ইন্তিকাল 
হইয়াছে, পিতার যিম্মায় করজও অনেক বেশী। তাহাও আবার ইহুদী 
হইতে লওয়া হইয়াছিল যে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিত এবং 


বিশেষভাবে তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেছিল। ইহা ছাড়াও | 


বোনদের ভরণপোষণের চিস্তা, কেননা পিতা সাতটি বোনও রাখিয়া 
গিয়াছেন। যাহাদের কারণে পিতা তাহাকে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের 
অনুমতিও দিয়াছিলেন না। যাহাদের কারণে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। কিন্ত এই সবকিছুর উপর জেহাদের প্রেরণা ছিল 
প্রবল। 


(১৩ রোমের যুদ্ধে হযরত ইবনে যুবাইর (রোধিঃ)এর বীরত্ব 

রী ২৬ সনে হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে 
মিশরের প্রথম গভর্নর হযরত আমর ইবনে আস্স (রোযিঃ)এর স্থলে 
আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ রোধিঃ) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি 
বাহির হইলেন। রোমক সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। 
রোমক সেনাপতি জারজীর ঘোষণা করিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবি 
সারাহকে যে ব্যক্তি হত্যা করিবে তাহার সহিত আমার কন্যাকে বিবাহ দিব 
এবং এক লক্ষ দীনার পুরস্কারও দিব। এই ঘোষণার কারণে মুসলমানদের 
| মধ্যে কেহ কেহ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর 
রোযিঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন, চিন্তার কারণ নাই। আমাদের পক্ষ 
হইতেও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, যে ব্যক্তি জারজীরকে হত্যা 
করিবে তাহার সহিত জারজীরের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইবে এবং এক 
লক্ষ দীনার পুরস্কার দেওয়া হইবে। উপরন্তু তাহাকে এ সমস্ত শহরের 
আমীরও বানাইয়া দেওয়া হইবে। 


(রোধিঃ) দেখিলেন যে, জারজীর সৈন্যদলের পিছনে রহিয়াছে এবং সৈন্যরা 


তাহার সামনে রহিয়াছে। দুইজন বাঁদী তাহাকে ময়ূরের পাখা দ্বারা 
ছায়াদান করিতেছে। তিনি অতর্কিতে সৈন্যদল হইতে সরিয়া একাকী 
যাইয়া তাহার উপর হামলা করিলেন। সে ভাবিতেছিল যে, এই লোকটি 
একা আসিতেছে হয়ত কোন সন্ধির খবর লইয়া আদসিতেছে। কিন্ত তিনি 
সোজা নিকটে পৌছিয়া তাহার উপর হামলা করিয়া দিলেন এবং তরবারী 
দ্বারা শিরোচ্ছেদ করিয়া বর্শার মাথায় উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। সবাই 
হতবাক হইয়া শুধু দেখিতেই রহিয়া গেল। 

ফায়দা ৫ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রোধিঃ) অল্প বয়ন্কই 
ছিলেন। হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম সন্তান তিনিই জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার জন্মগ্রহণে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
কেননা, এক বৎসর যাবৎ কোন মুহাজিরের কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 
করে নাই। তখন ইহুদীরা বলিয়াছিল যে, আমরা মুহাজিরদের উপর যাদু 
করিয়াছি, তাহাদের পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ বাচ্চাদেরকে বায়াত করিতেন না। কিন্ত 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোধিঃ)কে সাত বৎসর বয়সে বায়াত 
বৎসর। এই বয়সে দুই লক্ষ সৈন্যের বাধা ডিাইয়া এইভাবে সেনাপতির 
শির কাটিয়া আনা সাধারণ ব্যাপার নহে। | 


কুফর অবস্থায় হযরত আমর ইবনে সালামা রোিঃ)এর 
রআন পাক মুখস্থ করা 

আমর ইবনে সালামা রোধিঃ) বলেন, আমরা মদীনা তাইয়্যেবার পথে 
এক জায়গায় বসবাস করিতাম। মদীনায় যাতায়াতকারীগণ আমাদের 
নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন। যাহারা মদীনা মুনাওয়ারাহ হইতে ফিরিয়া 
আসিতেন আমরা তাহাদের নিকট অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতাম, সেখানকার 
লোকদের কি অবস্থা, যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিতেছেন তাহার কি 
খবর£ তাহারা অবস্থা বর্ণনা করিতেন যে, তিনি বলেন, আমার উপর ওহী 
আসে এবং এই সমস্ত আয়াত নাধিল হইয়াছে । আমি অল্পবয়স্ক বালক 
ছিলাম তাহারা যাহা বলিত তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। এইভাবে 
মুসলমান হওয়ার আগেই আমার বেশ পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া 
গিয়াছিল। আরবের সমস্ত লোকেরা মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কাবাসীদের 
অপেক্ষা করিতেছিল। যখন মক্কা বিজয় হইয়া গেল তখন প্রত্যেক গোত্র 
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হেকায়াতে সাহাবা- ২৪৪ 
ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাজির হইল। আমার পিতাও আপন গোত্রের কিছুসংখ্যক 


লোকসহ গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া খেদমতে হাজির হইলেন হুযুর 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে শরীয়তের আহকামসমূহ 
বলিয়া দিলেন, নামায শিখাইলেন, জামাতে নামায আদায় করিবার 
নিয়ম বর্ণনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কুরআন 
শরীফ যাহার বেশী পরিমাণে মুখস্থ আছে সেই ইমামতির জন্য উত্তম। 
আমি যেহেতু আগন্তকদের নিকট হইতে সবসময় কুরআনের আয়াতসমূহ 
শুনিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম এইজন্য আমারই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 
কুরআন শরীফ মুখস্থ ছিল। সকলেই খোঁজ লইয়া দেখিল যে, গোত্রের মধ্যে 
| আমার চাইতে অধিক কুরআন আর কাহারো মুখস্থ নাই। তখন তাহারা 
আমাকেই ইমাম বানাইয়া লইল। তখন আমার বয়স ছিল ছয় কি সাত 
বৎসর। কোন অনুষ্ঠান হইলে অথবা জানাযার নামাযের প্রয়োজন হইলে 
আমাকেই ইমাম বানানো হইত। বুখারী, আবু দাউদ) 

ফায়দা £ ইহা দ্বীনের প্রতি স্বভাবগত ঝৌক ও আসক্তির ফল ছিল যে, 
এই বয়সে মুসলমান হওয়ার পূর্বেই কুরআন শরীফের বহু অংশ মুখস্থ 
করিয়া ফেলেন। বাকী বাচ্চা ছেলের ইমামতির বিষয়। ইহা একটি 
মাসআলা সংক্রান্ত ব্যাপার। যাহাদের মতে জায়েয আছে তাহাদের নিকট 
আপত্তি নাই। আর যাহাদের মতে জায়েয নহে তাহারা বলেন যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাহাদের অর্থাৎ বালেগ ও 
বয়স্কদেরকেই বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যাহার কুরআন 
অধিক মুখস্থ আছে। ইহা দ্বারা বাচ্চাগণ উদ্দেশ্য ছিল না। 


হযরত ইবনে আব্বাস রোধিঃ)এর আপন 
গ্রোলামের পায়ে বেড়ি পরানো 
হযরত ইবনে আববাস (োযিঃ)এর গোলাম হযরত ইকরিমা (রহঃ) 


বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনিব আমাকে 


কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের আহকাম শিখানোর জন্য আমার পায়ে বেড়ি 
পরাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কোথাও যাওয়া-আসা করিতে না পারি। 
তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়াইতেন ও হাদীস শরীফ পড়াইতেন। 
(বুখারী, ইবনে সাদ) 

ফায়দা ঃ প্রকৃতপক্ষে পড়াশুনা এইভাবেই হইতে পারে। যাহারা 
পড়াশুনার সময় ঘুরাফেরা এবং হাটে-বাজারে বেড়াইতে আগ্রহী তাহারা 


অনর্থক জীবন বরবাদ করে। এই কারনেই গোলাম ইকরিমা হযরত 


ইকরিমায় রূপান্তরিত হইলেন এবং বাহরুল উম্মাহ, হিবরুল উল্মাহ এই 
উপাধিতে মানুষ তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিল। কাতাদা রোধিঃ) বলেন, 
সমস্ত তাবেয়ীর মধ্যে শ্রেন্ঠ আলেম চারজন, তন্মধ্যে হযরত ইকরিমা 
(রহঃ) একজন। 


€৬ হযরত ইবনে আববাস রোধিঃ)এর শৈশবে কুরআন হিফয করা 

স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাধিঃ) বলেন, আমার কাছে 
তাফসীর জিজ্ঞাসা কর। আমি বাল্যকালে কুরআন শরীফ হিফয করিয়াছি। 
অপর এক হাদীসে আছে, আমি দশ বৎসর বয়সে সর্বশেষ মঞ্জিল পড়িয়া 
ফেলিয়াছিলাম। বেখারী, ফাতহুল বারী) 

ফায়দা £ এ যমানার শিক্ষা এইরূপ ছিল না, যেমন এই যমানায় 
আমরা ভিন্নভাষীদের রহিয়াছে। বরং যাহা কিছু পড়িতেন উহা তফসীর 
সহকারে পড়িতেন। এইজন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রোধিঃ) তাফসীরের 
বহু বড় ইমাম হইয়াছিলেন। কেননা, বাল্যকালের মুখস্থ বিষয় খুব 
ভালরূপে মনে থাকে। তাই তাফসীর সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস রোযিঃ) হইতে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, অন্যদের হইতে ইহার 
চেয়ে অনেক কম. বর্ণিত রহিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাষিঃ) বলেন, কুরআনের সবশ্রেষ্ঠ মুফাসসির হইতেছেন ইবনে আব্বাস 
(রাযিঃ)। আবু আবদুর রহমান রোযিঃ) বলেন, যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম 
আমাদিগকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন তীহারা বলিতেন, সাহাবা 
(রািঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কুরআনে পাকের 
দশটি আয়াত শিখিতেন। এই দশ আয়াত অনুযায়ী এলেম এবং আমল 
না হওয়া পর্যন্ত অপর দশ আয়াত শিখিতেন না। মুস্তাখাব কাঃ উম্মাল) 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় হযরত 
ইবনে আববাস (রোযিঃ)এর বয়স ছিল তের বংসর। এই অল্প বয়সে তিনি 
তাফসীর ও হাদীস জ্ঞানে যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট 
কারামত এবং ঈর্ষাযোগ্য বিষয়। তিনি তাফসীরের ইমাম ছিলেন। বড় বড় 
সাহাবীগণ তাঁহার নিকট তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। 
বরকত ছিল। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেঞ্জায় 
তশরীফ লইয়া গেলেন। এন্তেঞ্জা হইতে ফিরিয়া দেখেন লোটাভরা পানি। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কে রাখিয়াছে? উত্তরে বলা হইল, ইবনে 
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| 
আব্বাস রাখিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই 
খেদমত ভাল লাগিল এবং দোয়া করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে 
দ্বীনের জ্ঞান এবং কুরআনের বুঝ দান করুন। ইহার পর একবার হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়িতেছিলেন। তিনিও 
নিয়ত বাঁধিয়া তাহার পিছনে দীড়াইয়া গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাত দ্বারা টানিয়া বরাবরে দীড় করাইলেন। কেননা, 
মুক্তাদী একজন হইলে ইমামের বরাবর দাড়ানো চাই। অতঃপর হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল হইয়া গেলেন। তিনি 
খানিকটা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নামা শেষ করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 
উত্তরে বলিলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার বরাবরে আমি কিরূপে 
দঁড়াইতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম ও দ্বীনি 
সমঝের জন্য দোয়া করিলেন। হেসাবাহ) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস 
রোধিঃ)এর হাদীস মুখস্থ করা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) এ সকল 
এবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা দৈনিক 
কুরআন মজীদ এক খতম করিতেন। সারারাত্র এবাদতে মশগুল থাকিতেন 
এবং দিনে সর্বদা রোষা রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁহাকে এত অধিক মেহনতের উপর সতর্কও করিয়াছেন এবং এরশাদ 
করিয়াছেন যে, ইহাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সারারাত্রি জাগ্রত 
থাকার কারণে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। শরীরেরও হক রহিয়াছে, 
পরিবার-পরিজনেরও হক রহিয়াছে এবং সাক্ষাতকারীদেরও হক রহিয়াছে। 
তিনি বলেন, আমার নিয়ম ছিল প্রতিদিন এক খতম করিতাম। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক মাসে এক খতম পড়। 
আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যৌবন ও শক্তির দ্বারা 
উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান করুন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে বিশ দিনে এক খতম কর। আমি আরজ 
করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা অনেক কম, আমাকে আমার যৌবন ও 
শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান করুন। মোটকথা এইভাবে 
আরজ করিতে থাকিলাম। অবশেষে তিন দিনে এক খতম করিবার 


অনুমতি হইল। 
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তাহার অভ্যাস ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন যাহাতে স্মরণ থাকে। এমনিভাবে 
তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিপিবদ্ধ 
হাদীসসমূহের একটি সংকলন ছিল উহার নাম তিনি “সাদেকা, 
রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা শুনিতাম উহা মুখস্থ করিবার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ 
করিয়া ফেলিতাম। লোকেরা আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো একজন মানুষ। কখনও রাগ 
ও নারাজীর কারণে কাহাকেও কিছু বলেন। কখনও খুশী এবং হাসি 
কৌতুক অবস্থায়ও কিছু বলেন, সুতরাং সব কথা লিখিও না। আমি লেখা 
বন্ধ করিয়া দিলাম। একবার আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট ইহা ব্যক্ত করিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, লিখিতে থাক, এ পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার 
জান, এই মুখ হইতে খুশী বা নারাজী কোন অবস্থাতেই হক ছাড়া কোন 
কথা বাহির হয় না। (আহমদ, ইবনে সান্দ) 

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (োধিঃ) বড় ধরনের আবেদ 
ও অধিক ইবাদতকারী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্বেও হযরত 
আবু হুরাইরা (রাধিঃ) বলেন, সাহাবাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
ছাড়া আমার চাইতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কেহ নাই। কেননা 
তিনি লিখিতেন আমি লিখিতাম না। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার বর্ণনা 
আবু হুরাইরা (রাধিঃ)এর চাইতেও অনেক বেশী। যদিও আমাদের যুগে 
হযরত আবু হুরাইরা (রাধিঃ)এর হাদীস তাহার চেয়েও অনেক বেশী 
পাওয়া যায়। ইহার অনেক কারণ রহিয়াছে। কিন্ত এত অধিক ইবাদত 
সত্বেও এ যামানায় তাহার বর্ণিত প্রচুর হাদীস মওজুদ ছিল। 


হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রোঘিঃ)এর 
হিফয করা 


হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাধিঃ) এ সকল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 
সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা সেই যুগের বড় আলেম ও বড় মুফতী 
হিসাবে পরিগণিত হইতেন। বিশেষ করিয়া তিনি ফারায়েষ শাস্ত্রে 
পারদরশী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, মদীনা মুনাওরায় তিনি ফতোয়া, 
বিচার, ফারায়েষ ও কেরাত বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় লোকদের মধ্যে গণ্য 


হইতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া 
- 
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মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন এ সময় তিনি অল্পবয়স্ক বালক 
ছিলেন, তাঁহার বয়স ছিল এগার বৎসর। এইজন্যই প্রথম দিকের যুদ্ধসমূহ 
যেমন বদর প্রভৃতিতে আগ্রহ থাকা সত্বেও অংশগ্রহণের অনুমতি পান 
নাই। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে ছয় বৎসর বয়সে তিনি এতীমও হইয়া 
গিয়াছিলেন। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
মদীনায় পৌছিলেন তখন অন্যান্য লোক যেমন তাঁহার খেদমতে হাজির 
হইতেছিলেন এবং বরকত হাসিলের জন্য বাচ্চাদিগকেও সঙ্গে 
আনিতেছিলেন তখন যায়েদ (রাধিঃ)কেও তাহার খেদমতে হাজির করা 
হইল। যায়েদ (রাধিঃ) বলেন, আমাকে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হইল তখন আরজ করা হইল যে, এই 
ছেলেটি নাজ্জার গোত্রের। সে আপনার আগমনের পূর্বেই কুরআনে পাকের 
সতরটি সূরা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পড়িতে বলিলেন। আমি তাহাকে 
সূরায়ে কা্ফ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলাম। তিনি আমার পড়া পছন্দ 
করিলেন। ৃ 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নিকট যে সমস্ত চিঠি 
পাঠাইতেন সেইগুলি ইনুদীরাই লিখিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, ইহুদীদের দ্বারা যে সকল চিঠিপত্র 
লিখা হয় উহাতে আমার পূর্ণ আস্থা হয় না। হয়ত তাহারা কোন বেশকম 
করিয়া ফেলে। তৃমি ইহুদীদের ভাষা শিখিয়া লও । হযরত যায়েদ রোযিঃ) 
বলেন যে, আমি পনের দিনের মধ্যে তাহাদের হিক্রভাষায় পারদর্শী হইয়া 
গিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে যেই সকল পত্র তাহাদের প্রতি পাঠানো 
হইত উহা আমিই লিখিতাম এবং যেই সকল পত্র ইহুদীদের পক্ষ হইতে 
আসিত উহা আমিই পড়িতাম। 

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, আমাকে কোন কোন লোকের নিকট সুরিয়ানী ভাষায় পত্র 
লিখিতে হয়, তাই আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিখিতে বলিলেন। আমি সতর 
দিনে সুরিয়ানী ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফোতহুল বারী, ইসাবাহ) 


হযরত ইমাম হাসান (রোিঃ )এর শৈশবে এলেম চর্চা 

সাইয়্যেদ হযরত হাসান (রাধিঃ)এর জন্ম অধিকাংশের মতে ৩য় 
হিজরীর রমযান মাসে হয়। এই হিসাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তীহার বয়স সাত বৎসর আরও কয়েক মাস 
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হয়। সাত বৎসর বয়সই বা কি, যাহাতে কোন ইলমী কৃতিত্ব অর্জন করা 
যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্তেও তাহার নিকট হইতে হাদীসের কয়েকটি 
রেওয়ায়াত বর্ণিত রহিয়াছে। আবুল হাওরা নামক এক ব্যক্তি হযরত | 
হাসান (রাধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি | 
ওয়াসাল্লামের কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। 
আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতেছিলাম। পথে 
সদকার খেজুরের একটি স্তূপ পড়িয়াছিল। আমি সেখান হইতে একটি | 
খেজুর তুলিয়া মুখে দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, খাখ্‌, খাখ। আর আমার মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। | 
অতঃপর বলিলেন, আমরা সদকার মাল খাই না। আমি পাঁচ ওয়াক্ত 
নামায হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শিখিয়াছি। 
(আহমদ) 
হযরত হাসান রোধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আমাকে বিতর নামাযে পড়িবার জন্য এই দোয়া শিখাইয়াছিলেন-__ 
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“হে আল্লাহ! আপনি যাহাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন তাহাদের |. 
অন্তর্ভূক্ত করিয়া আমাকেও হেদায়াত দান করুন। আপনি যাহাদিগকে 
নিরাপত্তা দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গণ্য করিয়া আমাকেও নিরাপত্তা 
দান করুন। আপনি আমার সমস্ত কাজের জিম্মাদার হইয়া যান যেমন 
আপনি আরো বহুলোকের জিম্মাদার রহিয়াছেন। আর যাহা কিছু 
আমার তকদীরে রাখিয়াছেন উহার ক্ষতি হইতে আমাকে বাঁচান; আপনি 
যাহা চান তাহা করিতে সক্ষম। আপনার বিরুদ্ধে কেহ কোন ফয়সালা 
করিতে পারেনা। আপনি যাহার অভিভাবক হইয়া যান সে কখনও লাঞ্িত 
হইতে পারে না। আপনার সত্তা বরকতময় এবং সর্বোচ্চ ও সর্বমহান।” 
ইমাম হাসান রোিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় 
পর্যন্ত এ স্থানে বসিয়া থাকিবে সে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্তি পাইবে। 
হযরত হাসান (রোযিঃ) কয়েকবার পায়দল হজ্জ করিয়াছেন এবং 


৮৪8৫ 
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বলিতেন, আমার এই ব্যাপারে লজ্জা হয় যে, মৃত্যুর পর আল্লাহর সহিত 
সাক্ষাৎ করিব অথচ তীহার ঘরে পায়ে হাঁটিয়া যাই নাই। 

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও পরহ্যেগার ছিলেন। মুসনাদে আহমদ 
কিতাবে তীহার নিকট হইতে একাধিক রেওয়ায়াত নকল করা হইয়াছে। 
তালকীহ নামক কিতাবের গ্রন্থকার তাঁহাকে এ সমস্ত সাহাবীর তালিকাভুক্ত 
বৎসর বয়সই বা কি, এ বয়সে এতগুলি হাদীস মুখস্থ রাখা এবং বর্ণনা 
করা প্রখর স্মরণশক্তি এবং চরম আগ্রহের প্রমাণ। আফাসোসের বিষয় 
যে, আমরা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত আপন সন্তানদেরকে দ্বীনের সাধারণ 
বিষয়ও শিক্ষা দেই না। 


৫9 ০০০০5 
এলেমের প্রতি 

হীরার রর যা রা 7 
| হইতে এক বৎসরের ছোট ছিলেন! এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাহার বয়স আরো কম ছিল, অর্থাৎ ছয় 
বৎসর কয়েক মাস। ছয় বৎসর বয়সের বাচ্চা দ্বীনি কথা কতটুকুই বা 
স্মরণ রাখিতে পারে কিন্তু হযরত হুসাইন রোধিঃ)এর রেওয়ায়াতসমূহও 
হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মুহাদ্দিসগণ তাঁহাকে এ সমস্ত সাহাবীর 
অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন যাহাদের নিকট হইতে আটটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। 

ইমাম হুসাইন (রাধিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, কোন মুসলমান পুরুষ হউক বা মহিলা যদি 
কোন মুসীবতে আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘদিন পর এ মুসীবতের কথা স্মরণ 
হয় আর সে ৩৮৪1) £)1 1019 420 (| পড়ে তবে তাহাকে তখনও এ 
পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে যেই পরিমাণ মুসীবতের সময় দেওয়া 
হইয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, 
আমার উম্মত যখন নদীপথে কোন যানবাহনে সওয়ার হয় এবং সওয়ার 
হওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করে__ 
22177552717 তবে ইহা ডুবিয়া 
যাওয়া হইতে নিরাপত্তার কারণ হইবে। ' 

হযরত হুসাইন (রাধিঃ) পায়ে হাটিয়া পঁচিশ বার হজ্জ করিয়াছেন। 
নামায, রোযা অধিক পরিমাণে আদায় করিতেন। সদকা-খাইরাত ও 
850588508058980885555110188161588 


রবীয়া (রাযিঃ) বলেন, মিতার রি ভিজ 
করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা আপনার 
স্মরণ আছে কি? তান বলিলেন, হাঁ, আমি একটি জানালার উপর 
উঠিলাম। সেখানে কিছু খেজুর রাখা ছিল। উহা হইতে আমি একটি খেজুর 
মুখে দিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা 
ফেলিয়া দাও, আমাদের জন্য সদকা জায়েয নয়। 

হযরত হুসাইন (রাধিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও বর্ণিত আছে যে, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য 
হইল অনর্থক কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া। ভসুদুল গাবাহ, ইস্তীআব) 

ইহা ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীস তীহার মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে। 

ফায়দা ৪ সাহাবায়ে কেরামের এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে যে, 
তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সংঘটিত 
বাল্যকালের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা মুখস্থ রাখিয়াছেন। 

মাহমুদ ইবনে রবী (রাধিঃ) নামক জনৈক সাহাবী যাহার বয়স হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় পাঁচ বৎসর ছিল তিনি 
| বলেন, আমি সারাজীবন এই কথা ভুলিব না যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের 
এখানে একটি কূপ ছিল। উহার পানি দ্বারা আমার মুখে একটি কুলি 
নিক্ষেপ করিলেন। ছসাবাহ) 

আমরা বাচ্চাদেরকে আজেবাজে ও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত করি, 
মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী শুনাইয়া বেকার জিনিস' দ্বারা তাহাদের দেমাগ অস্থির 
করিয়া ফেলি। যদি আল্লাহওয়ালাদের কিচ্ছা কাহিনী তালাশ করিয়া 
তাহাদেরকে শুনান হয়, জিন-ভূত ইত্যাদির ভয় না দেখাইয়া আল্লাহর 
ভয় আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাই এবং আল্লাহর অসস্তষ্টির গুরুত্ব ও ভয় 
তাহাদের অন্তরে সৃষ্টি করি, ত তবে ইহা দুলিয়াতেও তাহাদের কাছে জাসিবে 
আর আখেরাতে তো উপকারী হইবেই। বাচ্চা বয়সে স্মরণশক্তি তীর 
থাকে, তাই এঁ সময়কার মুখস্থ করা বিষয় কোন সময় ভুলে না। এই 
সময় যদি কুরআন হিফজ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে কোন কষ্টও হয় না 
সময়ও ব্যয় হয় না। আমি আমার পিতার নিকটও একাধিকবার 
শুনিয়াছি, আর আমাদের ঘরের বৃদ্ধাদের কাছেও শুনিয়াছি যে, আমার 
পিতার যখন দুধ ছাড়ানো হয় তখনই তাহার পোয়া পারা কুরআন শরীফ 
মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আর সাত বৎসর বয়সে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফজ 


করিয়া ফেলেন। তিনি তাহার পিতা অর্থাৎ আমার দাদাকে না জানাইযা 


হেকায়াতে সাহাবা ২৫২. - 
নিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, হিফয শেষ হওয়ার পর আমার পিতা 
আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, দৈনিক এক খতম তেলাওয়াত করিবার 
পর তোমার ছুটি। আমি গরমের মওসুমে ফজরের নামাযের পর ঘরের 
ছাদের উপর বসিতাম এবং ছয় সাত ঘন্টার মধ্যে পূর্ণ এক খতম 
তেলাওয়াত করিয়া দুপুরের খানা খাইতাম এবং বিকালে নিজের ইচ্ছাতে 
ফারসী পড়িতাম। ছয় মাস পর্যন্ত অবিরাম এই নিয়মই চলিতে থাকে। 
অর্থাৎ দৈনিক এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সাথে সাথে 
অন্যান্য সবক পড়িতে থাকা। উহাও আবার সাত বৎসর বয়সে, ইহা কোন 
মামুলী কথা নহে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, কুরআন শরীফের কোন অংশ 
ভুলিয়া যাওয়া বা এক আয়াত পড়িতে যাইয়া অন্য আয়াতে চলিয়া 
যাওয়া এমন কখনও হইত না। যেহেতু বাহ্যিক জীবিকা কিতাবের ব্যবসার 
উপর ছিল এবং কৃতৃবখানার অধিকাংশ কাজকর্ম নিজ হাতেই করিতেন 
তাই এইরূপ কখনও হইত না যে, হাতে কাজ করার সময় মুখে কুরআন 
তেলাওয়াত করিতেছেন না। আবার কখনও কখনও একই সঙ্গে 
আমাদিগকে যাহারা মাদ্রাসা হইতে আলাদা সময় পড়িতাম সবকও 
পড়াইয়া দিতেন। এইভাবে একসাথে তিনটি কাজ করিতেন। তবে তাহার 
শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের সহিত এরূপ ছিল না যেরূপ মাদ্রাসায় সবক 
পড়ানো হইত। সাধারণ মাদ্রাসাসমূহের প্রচলিত নিয়ম হইল সব কাজই 
উত্তাদের জিম্মায় থাকে। বরৎ বিশেষ ছাত্রদের ক্ষেত্রে তাহার নিয়ম এই 
ছিলে যে, ছাত্র কিতাব পড়িবে, তরজমা করিবে মতলব বয়ান করিবে। 
অর্থ সঠিক হইলে বলিতেন সামনে চল, আর যদি ভূল হইত তবে সতর্ক 
করিয়া দেওয়ার মত হইলে সতর্ক করিয়া দিতেন আর বলিয়া দেওয়ার 
প্রয়োজন হইলে বলিয়া দিতেন। ইহা পুরাতন যুগের ঘটনা নহে ; এই 
শতাব্দীরই ঘটনা। অতএব এই কথা বলা যাইবে না যে, সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযিঃ)এর ন্যায় শক্তি ও হিম্মত এখন কোথায় পাওয়া যাইবে। 


্‌ দ্বাদশ অধ্যায় 
হুযুর সেঃ)এর প্রতি ভালবাসার নমুনা 
যদিও এই পর্যন্ত যত ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে সবগুলি মহব্বতেরই 


আশ্চর্য দৃষ্টান্ত ছিল। মহববতই তাঁহাদের আবেগপূর্ণ জীবনের উৎস ছিল 
যাহার দরুন না জানের পরোয়া ছিল, না জীবনের আকাঙ্খা, না মালের 


দ্বাদশ অধ্যায়- ২৫৩ 
খেয়াল ছিল, না দুঃখ কষ্টের চিন্তা, না মৃত্যুর ভয়। ইহা ছাড়া মহববত ও 
ভালবাসা বর্ণনা করিবার বিষয় নহে। উহা এমন একটি অবস্থা যাহা ভাষা 
ও বর্ণনার বহু উধের্বে। মহববতই এমন এক জিনিস যাহা অন্তরে বদ্ধমূল 
হইয়া যাওয়ার পর মাহবুব অর্থাৎ প্রেমাম্পদকে সবকিছুর উধের্ব তুলিয়া 
দেয়। উহার মোকাবিলায় লজ্জা শরম, মান মর্যাদা কোন কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকে না। আল্লাহ তায়ালা যদি স্বীয় অনুগ্রহে এবং আপন মাহবৃবের 
অসীলায় তাঁহার এবং তাহার পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কিছু মহববত ও ভালবাসা দান করেন, তবে প্রত্যেক 
এবাদতে স্বাদ পাওয়া যাইবে এবং দ্বীনের জন্য সকল কষ্টই আরাম মনে 
হইবে। 


(5) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোঘিঃ)এর 
ইসলামের ঘোষণা ও নির্যাতন ভোগ 
ইসলামের প্রথম যুগে ধাহারা মুসলমান হইতেন তীহারা নিজেদের 
ইসলাম গ্রহণকে যথাসাধ্য গোপন রাখিতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতেও কাফেরদের নির্যাতনের কারণে গোপন রাখার 
উপদেশ দেওয়া হইত। মুসলমানদের সংখ্যা যখন উনচল্লিশে পৌছিয়া 
যায় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রোধিঃ) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের 
আবেদন জানাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ 
অস্বীকার করিলেন কিন্ত হযরত আবু বকর (োযিঃ)এর বার বার | 
অনুরোধের কারণে অবশেষে অনুমতি দিলেন এবং মুসলমানদিগকে লইয়া 
কাবাঘরে তাশরীফ লইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোিঃ) 
তাবলীগি খুতবা পাঠ শুরু করিলেন। ইহাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম 
খুতবা। এ দিনই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা সাইয়্যেদুশ্‌ 
শুহাদা (অর্থাৎ শহীদগণের সরদার) হযরত হামযা (াধিঃ) ইসলাম গ্রহণ 
করেন। ইহার তিনদিন পর হযরত ওমর (াযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। 
খুতবা শুরু হইতেই কাফের- মুশরেকরা চতুর্দিক হইতে আসিয়া 
মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রোযিঃ) 
যাহার সম্মান ও মর্যাদা মক্কার সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল। ইহা সত্বেও 
তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে, তীহার সম্পূর্ণ চেহারা মোবারক রক্তাক্ত 
হইয়া গেল। নাক কান রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। তীহাকে চেনা যাইতেছিল 
না। জুতা ও লাথি দ্বারা আঘাত করিল, পদদলন করিল। যাহা করা উচিত 
ছিল না সবই করিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাধিঃ) বেহুশ হইয়া 
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্ 
গেলেন। তীহার গোত্র বনি ত র লোকেরা সংবাদ পাইয়া তাহাকে 


তুলিয়া লইয়া আসিল। কাহারো এই ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না যে, হযরত 
আবু বকর (োধিঃ) এই পাশবিক অত্যাচার হইতে জীবনে বাঁচিয়া উঠিতে 
| পারিবেন না। বনু তামীম মসজিদে আসিল এবং ঘোষণা করিল যে, 
হযরত আবু বকর রোধিঃ) যদি এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন তবে আমরা 
আবকর (রাধিঃ)কে নির্যাতন করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বর্বরতা প্রদর্শন 
করিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রাধিঃ) বেহুশ অবস্থায় 
ছিলেন। ডাকাডাকি সত্বেও সাড়া দিতে বা কথা বলিতে পারিতেছিলেন 
না। সন্ধ্যায় অনেক ডাকাডাকির পর তিনি কথা বলিলেন। তবে সর্বপ্রথম 
কথা এই ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? 
লোকেরা এই ব্যাপারে তাহাকে বহু তিরস্কার করিল যে, তাহার সঙ্গে 
চলার কারণেই তো তোমার উপর এই বিপদ আসিয়াছে এবং সারাদিন 
মৃত্যুমুখে থাকিবার পর কথা বলিলে তো তাহাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামেরই জযবা এবং তাঁহারই আকাভ্খা! অতঃপর লোকজন 
তাহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কেননা বিরক্তিও ছিল আর 
ইহাও ছিল যে, শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছেন যেহেতু কথা বলিতে 
পারিয়াছেন। তাহারা হযরত আবু বকর (রাধিঃ)এর মাতা উম্মে খাইরকে 
বলিয়া গেল যে, তাহার জন্য কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করুন। তিনি কিছু 
তৈরী করিয়া আনিলেন এবং খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু 
হযরত আবু বকর রোধিঃ)এর সেই একই কথা ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন, তাহার কি অবস্থা? তাহার মাতা 
বলিলেন, তিনি কেমন আছেন তাহা তো আমি জানি না। হযরত আবু 
বকর (াধিঃ) বলিলেন, উম্মে জামীল (হযরত উমর রোধিঃ)এর বোন)এর 
নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাঁহার কি অবস্থা। সে বেচারী তাঁহার 
জামীলের নিকট গিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তখন পর্যন্ত নিজের 
ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কি 
জানি কে মুহাম্মদ সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর কে আবু বকর 
(রাঘিঃ)? তবে তোমার ছেলের কথা শুনিয়া দুঃখ হইয়াছে। যদি তুমি বল 
তবে আমি যাইয়া তাহার অবস্থা দেখিতে পারি। উম্মে খাইর ইহাতে 
সম্মত হইলেন। 08570581589 এবং হযরত আবু বকর 


শুরু করিলেন যে, পাপিষ্ঠরা কি অবস্থা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা 
(রাধিঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কেমন আছেন? উম্মে জামীল (রািঃ) হযরত আবু বকর রোধিঃ)এর 
মাতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তিনি শুনিতেছেন। হযরত আবু 
বকর (রাধিঃ) বলিলেন, তাঁহার ব্যাপারে ভয় করিও না। তখন উম্মে 
জামীল (রাধিঃ) ভাল খবর শুনাইলেন এবং বলিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ 
আছেন। হযরত আবু বকর রোযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন 
কোথায় আছেন? উম্মে জামীল রোযিঃ) বলিলেন, আরকাম (রাধিঃ)এর 
ঘরে অবস্থান করিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাধিঃ) বলিলেন, আমার 
জন্য খোদার কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত না কোন জিনিস খাইব, না পান 
করিব যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত 
লাভ না করিব। তাঁহার মায়ের অস্থিরতা ছিল যে, সে কিছু আহার করুক 
আর তিনি কসম খাইলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎ না করিব কিছুই 
খাইব না। কাজেই মাতা সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন যে, লোকদের 
চলাচল বন্ধ হইয়া যাক কারণ আবার কেহ দেখিয়া ফেলিলে কষ্ট দিতে 
পারে। যখন রাত্র গভীর হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে 
লইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরকাম 
রোধিঃ)এর বাড়ীতে পৌছিলেন! হযরত আবু বকর রোযিঃ) হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়াইয়া ধরিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কীদিলেন এবং সমস্ত 
মুসলমানগণও কীদিতে লাগিলেন। কেননা, হযরত আবু বকর রোধিঃ)এর 
অবস্থা দেখিয়া সহ্য করার মত ছিল না। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক 
(রাধিঃ) আবেদন করিলেন যে, ইনি আমার মাতা আপনি তাহার জন্য 
হেদায়েতের দোয়াও করুন এবং তাহাকে ইসলামের তাবলীগও করুন। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দোয়া করিলেন অতঃপর 
তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ মুসলমান 
হইয়া গেলেন। খোমীস) | 

ফায়দা £ সুখ-শান্তি ও আনন্দের সময় মহববতের দাবীদার অসংখ্য 
পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত মহববত উহাই যাহা বিপদ ও কষ্টের সময়ও অটুট 
থাকে। 


হেকায়াতে সাহাবা ২৫৬ 
১) হুযুর (সঃ)এর ইস্তিকালে হযরত ওমর 
(রাধিঃ)এর শোকাবেগ : ্‌ 
হযরত ওমর (রািঃ)এর অতুলনীয় শক্তি, সাহস বীরত্ব ও বাহাদুরী 
যাহা আজ সাড়ে তের শত বৎসর পরও বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। 
আর ইসলামের প্রকাশ তাহার ইসলাম গ্রহণের কারণেই হইয়াছে। কেননা 
ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় ইসলামকে গোপন রাখা বরদাশত করেন নাই। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার মহববতের একটি 
দ্র দৃষ্টান্ত এই যে, এত বাহাদুরী সত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের অবস্থা সহ্য করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত অস্থির 
ও পেরেশান অবস্থায় খোলা তরবারি হাতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং 
বলিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন রবের নিকট তাশরীফ লইয়া গিয়াছেন 
যেমন হযরত মূসা আঃ) তৃর পাহাড়ে তাশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন এবং 
শীঘ্বই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিবেন। এবং এ 
সমস্ত লোকদের হাত-পা কাটিয়া দিবেন যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মিথ্যা খবর রটাইতেছে। হযরত ওসমান 
(রাধিঃ) একেবারে নির্বাক ছিলেন, দ্বিতীয় দিন পর্যস্ত কোন কথাই তাহার 
মুখ হইতে বাহির হয় নাই। চলাফেরা করিতেন কিন্ত কোন কথা বলিতেন 
না। হযরত আলী (োধিঃ)ও নীরব ও নির্বাক বসিয়া রহিলেন। দেহে যেন 
স্পন্দনও ছিল না। একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোধিঃ)এর মধ্যেই 
দৃঢ়তা ছিল। তিনি সেই সময়ের পাহাড় সমতুল্য সমস্যার 
করিলেন এবং নিজের সেই মহববত সন্বেও যাহা পূর্ববর্তী ঘটনায় বর্ণিত 
হইয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে আসিয়া প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কপাল মোবারকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বাহিরে 
আসিয়া হযরত ওমর (রোধিঃ)কে বলিলেন, বসিয়া যাও। তার পর খুতবা 
| পাঠ করিলেন, যাহার সারমর্ম এই ছিল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করে সে যেন জানিয়া রাখে যে, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহর এবাদত করে সে যেন জানিয়া রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা জীবিত 
আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতঃপরু তিনি কালামে পাকের এই 
আয়াত 25511 +1:$ ১০ ৩ 53 225) খ/০2 03 শেষ পর্যন্ত 
তেলাওয়াত করিলেন খোমীস)। | 


মুহাস্মদ তো একজন রাসূল মাত্র (তিনি তো খোদা ত 

মৃত্যু আসিতে পারে না।) তাহার যদি ইন্তিকাল হইয়া যায় অথবাতীহার 
শহীদও হইয়া যান তবে তোমরা কি উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে। আর যে 
ব্যক্তি উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করিবে না 
(নিজেরই ক্ষতি করিবে) আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদিগকে 
প্রতিদান দিবেন।” বেয়ানুল কুরআন) 
(রাযিঃ)এর দ্বারা খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লইবেন তাই সেই সময় এই 
অবস্থাটিই তাহার উপযোগী ছিল। এই কারণেই সেই পরিস্থিতিতে হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রোধিঃ)এর মধ্যে যতটুকু ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল তাহা আর 
কাহারো মধ্যে ছিল না। সেই সঙ্গে মীরাছ অর্থাৎ উত্তরাধিকার, দাফন 
ইত্যাদি বিষয়ে এ সময়ের উপযোগী মাসায়েল যে পরিমাণ হযরত 
সিদ্দীকে আকবর (োযিঃ)এর জানা ছিল সামগ্রিকভাবে আর কাহারো 
জানা ছিল না। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের 
বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল যে, মক্কা মুকাররমায় দাফন করা হইবে নাকি 
মদীনা মুনাওয়ারায়, নাকি বাইতুল মোকাদ্দাসে তখন হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রোধিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে শুনিয়াছি, নবীর কবর এ জায়গায়ই হয় যেখানে তাঁহার ইন্তিকাল 
হয়। অতএব যেখানে তীহার ইন্তিকাল হইয়াছে সেখানেই কবর খনন করা 
হউক। তিনি বলিলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে | 
শুনিয়াছি, আমাদের (নবীগণের) কোন ওয়ারিছ হয় না। আমরা যাহা 
কিছু রাখিয়া যাই তাহা সদকা স্বরূপ হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমি 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি 
মুসলিম রাষ্ট্প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর সে বেপরওয়াভাবে অবহেলা 
করিয়া অন্য কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করে, তাহার উপর লা'নত। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, কোরাইশগণ এই 
বিষয়ের অর্থাৎ হুকুমতের জিম্মাদার হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


তত) হুযূর সেঃ১এর সংবাদ জানার জন্য 
এক মহিলার অস্থিরতা 
উহদের যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক কষ্টও ভোগ করিয়াছেন এবং 
অনেক লোক শহীদও হইয়াছেন। এই মর্মান্তিক খবর মদীনা তাইয়্যেবায় 


পৌছিলে মহিলাগণ খবরা-খবর জানার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘর হইতে 
- 


বাহির হইয়া পড়েন। এক আনসারী মহিলা একটি দলের সহিত সাক্ষাৎ 
ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? দলের মধ্য হইতে কেহ বলিল, তোমার 
পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং ব্যাকুল 
হইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
ইতিমধ্যেই কেহ তাহার স্বামীর কেহ তাহার ছেলের কেহ তাহার ভাইয়ের 
ইন্তেকালের কথা শুনাইল, ইহারা সকলেই শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু | 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন 
আছেন? লোকেরা বলিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল 
আছেন এবং আসিতেছেন। ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে বলুন তিনি কোথায় আছেন। লোকেরা ইশারা 
করিয়া বলিল, এ দলের মধ্যে আছেন। তিনি দৌড়াইয়া গেলেন এবং 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভে চক্ষু শীতল করিয়া 
বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর সমস্ত মুসীবত হালকা 
ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এক বর্ণনায় আছে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় ধরিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হউক, আপনি যখন জীবিত ও 
সুস্থ আছেন তখন আর কাহারো মৃত্যুর পরোয়া নাই। খোমীস) 

ফায়দা £ এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা এ সময়ে ঘটিয়াছে। তাই 
এতিহাসিকদের মধ্যে নামের ব্যাপারে মতভেদও রহিয়াছে। তবে সঠিক 
হইল, এই ধরনের ঘটনা একাধিক মহিলার সহিত ঘটিয়াছে। 


() হুদাইবিয়াতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত মুগীরা (রাধিঃ)এর 
আচরণ এবং সাধারণ সাহাবীগণের কর্মধারা 

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে যিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় 
যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে 
সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ)এর এক বিরাট জামাত সহ রওয়ানা 
হইয়াছিলেন। মক্কার কাফেরদের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল তখন 
| তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিল যে, 
মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে হইবে। এই জন্য তাহারা বিরাট 
আকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিল এবং মক্কার বাহিরের লোকদিগকেও তাহাদের 
সহিত শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিল এবং বিরাট দল লইয়া 
মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইল। হুলাইফা নামক স্থান হইতে এক 


[ছাদ অধ্যায় 
ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর লওয়ার জন্য 


| স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি 


বলিলেন যে, মক্কাবাসীরা বিরাট আকারে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ 
করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য বাহির হইতেও বহু লোক সংগ্রহ 
করিয়া রাখিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম 
রোধিঃ)এর সহিত পরামর্শ করিলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। 
এক পন্থা এই হইতে পারে যে, সমস্ত লোক বাহির হইতে সাহায্য করার 
জন্য গিয়াছে তাহাদের ঘর বাড়ীর উপর হামলা করা, যখন তাহারা এই 
সংবাদ পাইবে মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবে। অন্য পন্থা হইল সোজা 
সামনের দিকে চলা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোধিঃ) বলিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! এই মুহূর্তে আপনি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন যুদ্ধ 
করিবার উদ্দেশ্য তো ছিলই না। তাই সামনের দিকে অগ্রসর হউন। তাহারা 
যদি আমাদিগকে বাধা দেয় তবে মোকাবিলা করিব নতুবা নহে। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং সামনের 
দিকে অগ্রসর হইলেন। হুদাইবিয়া নামক জায়গায় পৌছিলে বুদাইল ইবনে 
ওরকা খ্ুযায়ী একদল লোকসহ আসিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট, জানাইল যে, কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


1 ওয়াসাল্লামকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহারা যুদ্ধের 


জন্য প্রস্তত হইয়া আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল 
উমরা করা। তাছাড়া দৈনন্দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ কোরাইশদেরকে বহু ক্ষতিগ্রস্ত 
করিয়াছে সম্পূর্ণ ধবংস করিয়া দিয়াছে। তাহারা সম্মত হইলে আমি 
তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের ও তাহাদের মধ্যে 
এই বিষয়ে চুক্তি হইয়া যাক যে, তাহারা আমার পিছনে পড়িবে না 
আমিও তাহাদের পিছনে পড়িব না এবং আমাকে অন্যদের সহিত 
বুঝাপড়া করিবার সুযোগ দিক। আর যদি তাহারা কিছুতেই রাজী না হয় 
তবে এ জাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী না হইবে অথবা 
আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হইবে। বুদাইল বলিল, আচ্ছা, আমি আপনার 
পয়গাম তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিতেছি। সে ফিরিয়া গেল এবং যাইয়া 
পয়গাম পৌছাইল। কিন্ত কাফেররা রাজী হইল না। এমনিভাবে উভয় পক্ষ 


হইতে আসা যাওয়া চলিতে থাকিল। তন্মধ্যে একবার ওরোয়া ইবনে 
[হক 


মাসউদ সাকাফী কাফেরদের পক্ষ হইতে আসিলেন। তখনও তিনি 
মুসলমান হইয়াছিলেন না, পরে মুসলমান হইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিতও একই আলোচনা করিলেন যাহা 
বুদাইলের সহিত করিয়াছিলেন। ওরোয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ ! 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যদি আরবদিগকে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চান তবে ইহা সম্ভব নহে। আপনি কি কখনও 
শুনিয়াছেন যে, আপনার পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি অতীত হইয়াছে, যে 
কিনা আরবদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে? আর যদি বিপরীত 
অবস্থা হয় অর্থাৎ তাহারা আপনার উপর বিজয়ী হয় তবে মনে রাখুন, 
আমি আপনার সহিত ভদ্র শ্রেণীর লোকজন দেখিতেছি না, এদিক 
সেদিকের নিম্নশ্রেণীর লোকজন আপনার সহিত রহিয়াছে। বিপদের সময় 
সকলেই পালাইয়া যাইবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোিঃ) পাশে 
দাঁড়ানো ছিলেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, 
তুই তোর মাবুদ লাত-এর লজ্জাস্থান চাট। আমরা কি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে পালাইয়া যাইব? এবং তাহাকে 
একা ছাড়িয়া দিব? ওরোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকর। তিনি হযরত আবু 
বকর (োধিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার একটি অতীত 
নাই যদি ইহা না হইত নতুবা এই গালির জবাব দিতাম। এই বলিয়া 
ওরোয়া পুনরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত 
কথাবার্তায় মশগুল হইয়া গেলেন এবং আরবদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী 
কথাবার্তার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি 
মোবারকের দিকে হাত বাড়াইতেন। কেননা খোশামোদ কারর সময় 
দাড়িতে হাত লাগাইয়া কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সাহাবা (রািঃ) ইহা 
কিভাবে সহ্য করিতে পারেন। ওরোয়ার ভাতিজা হযরত মুগীরা ইবনে 
শু"বা রোধিঃ) মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিয়া অস্ত্রসঙ্জিত অবস্থায় পাশে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তরবারীর বাট দ্বারা ওরোয়ার হাতে আঘাত 
করিয়া বলিলেন, হাত দূরে রাখ। ওরোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি 
কে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুগীরা। ওরোয়া 
বলিলেন, হে গাদ্দার ! তোর গাদ্দারীর ফল আমি এখন পর্যন্ত ভূগিতেছি 
আর তোর এই ব্যবহার। (হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাযিঃ) ইসলাম 


গ্রহণের পূর্বে কয়েকজন কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলেন। উহার রক্তপণ 


ওরোয়া আদায় করিয়াছিল। তিনি এদিকে ইঙ্গিত করিলেন। মোটকথা, 


তিনি দীর্ঘক্ষণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা 
বলিতে থাকিলেন এবং সকলের দৃষ্টির অগোচরে সাহাবায়ে কেরাম 
(রাধিঃ)দের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যাইতেছিলেন। অতঃপর ফিরিয়া 
গিয়া কাফেরদের নিকট বলিলেন, হে কুরাইশ! আমি বড় বড় রাজা 
বাদশাহদের দরবারে গিয়াছি, কিসরা, কাইসার ও নাজাশীর দরবারও 
দেখিয়াছি এবং তাহাদের রীতি-নীতিও দেখিয়াছি, খোদার কসম ! আমি 
কোন বাদশাহকে দেখি নাই যে, তাহার লোকেরা তাহার এইরূপ সম্মান 
করে যেরূপ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) লোকেরা তাহার 
সম্মান করে। যদি তিনি থু থু ফেলেন তবে যাহার হাতে পড়িয়া যায়, সে 
উহাকে শরীরে ও মুখে মাখিয়া লয়। যে কথা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মুখ হইতে বাহির হয় উহা পালন করিবার জন্য 
সকলেই ঝাঁপাইয়া পড়ে। তীহার অযুর পানি পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া 
বন্টন করিয়া লয়, মাটিতে পড়িতে দেয় না। যদি কেহ পানির ফোটা না 
পায় তবে অন্যের ভিজা হাতে হাত মলিয়া নিজের মুখে মাখিয়া লয়। 
তাহার সামনে অত্যন্ত নিচু আওয়াজে কথা বলে, উচ্চ আওয়াজে কথা 
বলে না। আদবের কারণে তাঁহার দিকে চক্ষু উঠাইয়া দেখে না। যদি তাহার 
কোন দাড়ি বা চুল ঝরিয়া পড়ে তবে বরকতের জন্য উহা উঠাইয়া লয় 
এবং উহার সম্মান করে। মোটকথা আমি কোন দলকেই আপন মনিবের 
সহিত এত মহববত করিতে দেখি নাই, যত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)এর লোকজন তাঁহার সহিত করিয়া থাকে। এই অবস্থা 
চলাকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমান 
রোযিঃ)কে নিজের পক্ষ হইতে দূত হিসাবে মক্কার সরদারদের নিকট 
পাঠাইলেন। হযরত উছমান রোযিঃ) মুসলমান হওয়া সত্বেও মন্কায় 
তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তীহার ব্যাপারে তেমন আশংকা ছিল না। 
এই কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্বাচন 
| করিয়াছিলেন। তিনি মক্কায় গেলেন। সাহাবীদের ঈর্ষা হইল যে, উছমান 
রোঘিঃ) তো আনন্দের সহিত কাবাঘর তাওয়াফ করিতেছেন। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আশা করি নাযে, সে 
আমাকে ছাড়া তাওয়াফ করিবে। সুতরাং হযরত উছমান রোযিঃ) যখন 
মক্কায় পৌছিলেন তখন আবান ইবনে সাঈদ তীহাকে নিরাপত্তা দিল এবং 
তাহাকে বলিল যে, যেখানে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পার কেহ তোমাকে 
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হেকায়াতে সাহাবা ২৬২ 
অন্যান্য সরদারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌছাইতে থাকিলেন। যখন ফিরিয়া 
আসিতে লাগিলেন তখন কাফিররা নিজেরাই অনুরোধ করিল যে, তুমি 
মক্কা আসিয়াছ সুতরাং তাওয়াফ করিয়া যাও। তিনি জওয়াব দিলেন যে, 
ইহা আমার দ্বারা সম্ভব নয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
তো বাধা দেওয়া হইয়াছে আর আমি তাওয়াফ করিব। কুরাইশরা এই 
উত্তর শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া হযরত উছমান রোধিঃ)কে আটক করিয়া 
রাখিল। মুসলমানদের নিকট এই সংবাদ পৌছিল যে, তাহাকে শহীদ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাওয়ার বাইয়াত গ্রহণ করিলেন। কাফেররা এই সংবাদ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া 
গেল এবং হযরত উছমান (াযিঃ)কে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিল। (খামীস) 

ফায়দা £ এই ঘটনায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক রোধিঃ)এর উক্তি, 
হযরত মুগীরা রোধিঃ) কর্তৃক আঘাত করা, সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে 
কেরামের আচরণ যাহা ওরোয়া গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, হযরত 
উছমান (রাধিঃ)এর তাওয়াফ করিতে অস্বীকার করা- প্রত্যেকটি বিষয় 
ও পরম ভালবাসার পরিচয় দেয়। উল্লেখিত ঘটনায় যে বায়াতের কথা 
আলোচিত হইয়াছে উহাকে “বায়াতৃশ-শাজারা” বলা হয়। কুরআনে 
পাকেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে ফাত্হের 

| ০৮8 2)| ০০ 401 ৪) 6 আয়াতে ইহা উল্লেখ 
| করিয়াছেন। পূর্ণ আয়াত তরজমাসহ পরিশিষ্টে আসিবে। 


(৫) হঘরত ইবনে যুবাইর রোধিঃ)এর রক্তপান 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শিংগা লাগাইলেন। 
উহার ফলে যে রক্ত বাহির হইল উহা কোথাও মাটির নীচে চাপা দেওয়ার 
জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোধিঃ)কে দিলেন। তিনি গেলেন 
এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চাপা দিয়া আসিয়াছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? তিনি বলিলেন, আমি 
পান করিয়া ফেলিয়াছি। 
আমার রক্ত প্রবেশ করিবে জাহান্নামের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিতে 


পারিবে না। কিন্ত তোমার জন্যও মানুষের দ্বারা ধবংস রহিয়াছে আর. 


মানুষের জন্য তোমার দ্বারা। খোমীস) 
ফায়দা ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহনির্গত জিনিস 
পায়খানা-প্রশ্্ীব ইত্যাদি পাক। এইজন্য ইহাতে কোন আপত্তি নাই। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলিয়াছেন, “ধবংস রহিয়াছে” ইহার 
অর্থ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, বাদশাহী ও হুকুমতের দিকে ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ হুকুমত হইবে এবং লোকেরা উহাতে বাধা প্রদান 
করিবে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে যুবাইর 
(রোযিঃ)_-এর জন্মের সময়ও এইরূপ একটি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, নেকড়ে বাঘের দলের মধ্যে একটি দুম্বা। আর সেই 
নেকড়ে বাঘগুলি কাপড় পরিহিত হইবে। পরিশেষে ইয়াীদ ও আবদুল 
মালিকের সহিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রোধিঃ)এর বিখ্যাত যুদ্ধ 
হয় এবং শেষ পর্যস্ত শাহাদত বরণ করেন। 


(৬) হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাধিঃ)এর রক্তপান 

উহুদের যুদ্ধে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা 
মুবারকে অথবা মাথা মুবারকে লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া ঢুকিয়া 
গিয়াছিল তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোধিঃ) দ্রুত আগাইয়া 
আসিলেন এবং অপরদিক হইতে হযরত আবু উবাইদা রোযিঃ) দৌড়াইয়া 
*আসিলেন এবং আগে বাড়িয়া লোহার উক্ত কড়া দাত দ্বারা টানিতে আরন্ত 
করিলেন। একটি কড়া বাহির করিলেন যদ্দরুন হযরত আবু ওবায়দা 
রোযিঃ)এর একটি দীত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উহার পরোয়া করিলেন না। 
অপর কড়াটি টান দিলেন আরেকটি দীতও ভারঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সেই 
কড়াটি বাহির করিয়াই আনিলেন। এ কড়াগুলি বাহির হওয়ার কারণে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর হইতে রক্ত বাহির 
হইতে লাগিল। তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাধিঃ)এর পিতা মালেক 
ইবনে সিনান (রাযিঃ) নিজের ঠোঁটের সাহায্যে এ রক্ত চুষিয়া গিলিয়া 
ফেলিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যাহার 
রক্তের সহিত আমার রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে তাহাকে জাহান্নামের আগুন 
স্পর্শ করিতে পারিবে না। (কুর্রাতুল উয়ুন) 


টে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রোধিঃ)এর 
আপন পিতাকে অস্বীকার করা 
হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রোযিঃ) জাহিলিয়াতের যুগে তাহার 
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মাতার সহিত নানার বাড়ীতে যাইতেছিলেন। বনু কাইসের লোকেরা 
কাফেলাকে লুণ্ঠন করিল। তন্মধ্যে হযরত যায়েদ (োধিঃ)ও ছিলেন, 
আপন ফুফী হযরত খাদীজা (রোধিঃ)এর জন্য খরিদ করিয়া নিলেন। যখন 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর 
বিবাহ হইল তখন তিনি হযরত যায়েদ (রাধিঃ)কে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। হযরত 
যায়েদ রোযিঃ)এর পিতা পুত্রের বিচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। আর 
এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা সন্তানের মহব্বত জন্মগত জিনিস। 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অধিকাংশ সময় যে সমস্ত কবিতা পাঠ করিতেন 
সেইগুলির মোটামুটি অর্থ এই_ 
| “আমি যায়েদের স্মরণে কাঁদিতেছি, আর ইহাও জানিনা যে, সেকি 
জীবিত আছে, তবে তাহার আশা করিতাম। নাকি মৃত্যু তাহাকে শেষ 
করিয়া দিয়াছে। খোদার কসম, আমি ইহাও জানি না, হে যায়েদ! 
তোমাকে কোন নরম জমিন ধ্বংস করিয়াছে নাকি কোন পাহাড় ধ্বংস 
করিয়াছে? হায়! যদি জানিতে পারিতাম যে, জীবনে কোন দিন তুমি 
ফিরিয়া আসিবে কিনা ! সারা দুনিয়াতে আমার একমাত্র আকাঙ্খা তোমার 
ফিরিয়া আসা। যখন সূর্যোদয় হয় তখনও যায়েদ স্মরণে আসে। যখন 
বৃষ্টি বর্ষণের সময় হয় তখনও তাহারই স্মরণ আমাকে ব্যথিত করে। যখন 
বাতাস প্রবাহিত হয় তখন উহাও তাহার স্মৃতিকে জাগরিত করে। হায় ! 
আমার চিন্তা ও দুঃখ কতই না দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার তালাশ 
এবং চেষ্টায় সারা পৃথিবীতে উটের দ্রুতগতিকে ব্যবহার করিব এবং সমগ্র 
দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব ক্রান্ত হইব না। উট চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যায় 
তো যাইবে কিন্তু আমি কখনও ক্লান্ত হইব না। আমি সারাজীবন এইভাবে 
শেষ করিয়া দিব। হাঁ, যদি আমার মৃত্যুই আসিয়া যায় তবে তো ভাল। 
কেননা মৃত্যু সবকিছুকেই ধ্বংস করিয়া দেয়। মানুষ চাই যত আশাই 
করুক কিন্তু আমি আমার পরে অমুক অমুক আত্মীয়-স্বজন ও 
সন্তানদিগকে অসিয়ত করিয়া যাইব যেন তাহারাও এমনিভাবে যায়েদকে 
তালাশ করিয়া ফিরে।' 

মোটকথা তিনি এই সমস্ত কবিতা পড়িতেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় 
তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ঘটনাক্রমে তাহার গোত্রের কিছুলোক হজ্জে 
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পিতার অবস্থা শুনাইল কবিতা শুনাইল বই আহার স্মরণ ও বিচ্ছেদের 
করুণ কাহিনী শুনাইল। হযরত যায়েদ (রাধিঃ) তাহাদের মাধ্যমে পিতার 
নিকট তিনটি কবিতা বলিয়া পাঠাইলেন যাহার অর্থ এই ছিল__ 

“আমি এখানে মক্কায় আছি ভাল আছি। আপনারা আমার জন্য 
কোন দুঃখ ও চিন্তা করিবেন না। আমি অত্যন্ত দয়ালু লোকদের 
গোলামীতে আছি?” . 
এবং যায়েদ রোধিঃ) যে কবিতাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন সেইগুলিও 
শুনাইল এবং ঠিকানা বলিয়া দিল। যায়েদ রোযিঃ)এর পিতা ও চাচা কিছু 
মুক্তিপণ লইয়া তাহাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় পৌছিলেন। 
জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
পৌছিলেন এবং আরজ করিলেন, হে হাশেমের বংশধর ! এবং আপন 
গোত্রের সরদার, হরম শরীফের অধিবাসী এবং আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। 
[আপনারা স্বয়ং কয়েদীদেরকে মুক্ত করেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন। 
আমরা আমাদের ছেলের তালাশে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করুন, দয়া করুন এবং মুক্তিপণ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া 
দিন। বরং মুক্তিপণ যাহা আসে উহার চাইতেও বেশী গ্রহন করুন। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি ব্যাপার? তাহারা বলিল, 
আমরা যায়েদের খোঁজে আসিয়াছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, শুধু এই ব্যাপার! তাহারা আরজ করিলেন, হুযুর, শুধু ইহাই 
উদ্দেশ্য। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা কর যদি সে তোমাদের সহিত যাইতে চায় তবে মুক্তিপণ ছাড়াই 
তাহাকে দান করিলাম। আর যদি যাইতে না চায়, তবে আমি এমন 
ব্যক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারি না যে নিজেই যাইতে চাহে না। 
তাহারা বলিল, আপনি আমাদের দাবীর চেয়ে বেশী অনুগ্রহ করিয়াছেন। 
আমরা ইহা খুশীতে মানিয়া লইলাম। 

হযরত যায়েদ (রোধিঃ) কে ডাকা হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহাদিগকে চিন? তিনি বলিলেন, 
জি হা, চিনি। ইনি আমার পিতা আর ইনি আমার চাচা। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমার অবস্থা সম্পর্কে জান। এখন 
তোমার ইচ্ছা, যদি আমার কাছে থাকিতে চাও তবে আমার কাছে থাক, 
ইহাদের সহিত যাইতে চাহিলে অনুমতি আছে। . 
হযরত যায়েদ রোযিঃ) িদিরোর: হুযুর! আমি কি আপনার 


৯২৬৬ 


মোকাবিলায় অন্য কাহাকেও পছন্দ করিতে নারিঃ আপনি আমার ] 


পিতাতুল্য ও চাচাতুল্যও। পিতা ও চাচা বলিল, হে যায়েদ! তৃমি 
আযাদীর তুলনায় গোলামীকে অগ্রাধিকার দিতেছ আর বাপ, চাচা ও 
পরিবারের লোকদের চেয়ে গোলাম থাকাকেই পছন্দ করিতেছ? হযরত 
যায়েদ হেযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করিয়া) 
বলিলেন, আমি তাঁহার মধ্যে এমন বিষয় দেখিতে পাইয়াছি যাহার 


মোকাবিলায় অন্য কোন বস্তকেই পছন্দ করিতে পারি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু | 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুনিয়া তীহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন 


এবং বলিলেন, আমি তাহাকে আপন পুত্র বানাইয়া লইলাম। যায়েদ | 


(রাধিঃ)এর পিতা এবং চাচাও এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন 
এবং খুশিমনে তীহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। খোমীস) 

হযরত যায়েদ রোযিঃ) এ সময় বাচ্চা ছিলেন। বাচ্চা অবস্থায় 
পিতামাতা পরিবার-পরিজন আত্ম্রীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া 
গোলাম থাকাকে পছন্দ করা কতখানি মহববতের পরিচয় দেয় তাহা 
পরিষ্কার বুঝা যায়। 


৮) উহুদের যুদ্ধে হযরত আনাস ইবনে নজর রোযিঃ)এর আমল 

উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতেছিল তখন কেহ এই 
গুজব রটাইয়া দিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহীদ 
হইয়া গিয়াছেন। এই ভয়াবহ সংবাদের যেইরপ প্রভাব সাহাবায়ে কেরাম 
(রাধিঃ)দের উপর পড়ার ছিল তাহা সুস্পষ্ট। এই কারণে মুসলমানরা 
আরো বেশী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। হযরত আনাস ইবনে নজর (োষিঃ) 
হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মুহাজির ও আনসারদের একটি দলের 
মধ্যে হযরত ওমর (োধিঃ) এবং হযরত তালহা রোযিঃ)এর প্রতি দৃষ্টি 
পড়িল। তাঁহারা অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। হযরত আনাস 
(রাধিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে মুসলমানদেরকে চিস্তিত দেখা 
যাইতেছে কেন? তাহারা বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শহীদ হইয়া গিয়াছেন। হযরত আনাস (রোযিঃ) বলিলেন, তবে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তোমরাই বা জীবিত থাকিয়া কি 
করিবে£ তরবারী হাতে লও এবং যাইয়া মৃত্যুবরণ কর। সুতরাং হযরত 
আনাস রোযিঃ) নিজে তরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে 
টুকিয়া পড়িলেন এবং এঁ সময় পর্য্ত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন যতক্ষণ 
শহীদ না হইলেন। খোমীস) 


ফায়দা ঃ ইডি রি উন যাহার দর্শন লাভের 


| জন্য ঝাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল, যখন তিনিই থাকিলেন না তখন 


আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? সুতরাং এই কথার উপরে নিজের 
জীবনকে উৎসর্ণ করিয়া দিলেন। | 


উহুদ যুদ্ধে হযরত সান্দ ইবনে রবী রোধিঃ)এর পয়গাম 

এই উহুদের যুদ্ধেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন, সা'দ ইবনে রবী এর অবস্থা জানা গেল না, তাহার কি হইল? 
অতঃপর এক সাহাবী (াযিঃ)কে তাহার খোজে পাঠাইলেন। তিনি 
শহীদগণের মধ্যে তালাশ করিতেছিলেন এবং নাম ধরিয়া ডাকিতেও 
ছিলেন এই মনে করিয়া যে, হয়ত জীবিত আছেন। অতঃপর চিৎকার | 
দিয়া বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
পাঠাইয়াছেন সাদ ইবনে রবী-এর খবর নেওয়ার জন্য। তখন এক জায়গা 
হইতে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ আসিল। তিনি এদিকে অগ্রসর হইয়া 
দেখিলেন, হযরত সাশ্দ (রোযিঃ) সাতজন শহীদের মধ্যে পড়িয়া আছেন 
এবং সামান্য নিঃশ্বাস বাকী আছে। যখন তিনি নিকটে পৌছিলেন তখন 
হযরত সান্দ (রোধিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট আমার সালাম আরজ করিবে আর বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা 
করিয়াছেন আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে উহার চাইতেও উত্তম বদলা দান 
করুন। আর মুসলমানদেরকে আমার এই পয়গাম পৌছাইয়া দিবে যে, 
যদি কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়া যায় 
আর তোমাদের মধ্য হইতে একটি চক্ষুও দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে অর্থাৎ জীবিত 
থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন ওজর আপত্তি চলিবে 
না। এই বলিয়া তিনি শেষ নিঃম্বাস ত্যাগ করিলেন। খোমীস) 

ফায়দা £ আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতেও তাহাকে এমন 
বিনিময় দান করুন যাহা কোন সাহাবীকে কোন নবীর উম্মতের পক্ষ 
হইতে দান করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই এই সকল জীবন উৎসর্গকারীগণ 
প্রাণ উৎসর্গের বাস্তব প্রমাণ দিয়াছেন (আল্লাহ তায়ালা তীহাদের কবর নূরে 
পরিপূর্ণ করিয়া দিন।) জখমের উপর জখম লাগিয়াছে, প্রাণ বাহির হইয়া 
যাইতেছে তথাপি কোন অভিযোগ কোন ভয়-ভীতি কোন পেরেশানীর 
অবকাশ নাই। কোন আকাংখা বা আগ্রহ থাকিলে তাহা শুধু হুযুর 


| হেকায়াতে সাহাবা- ২৬৮ 
ওয়াসাল্লামের জন্য জান কোরবান করার। হায়! আমার মত অধমেরও 


যদি এ মহববতের কিছু অংশ লাভ হইত! 


হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কবর দেখিয়া এক মেয়েলোকের মৃত্যু 

হযরত আয়েশা (রোযিঃ)এর নিকট একজন মেয়েলোক আসিয়া 
যিয়ারত করাইয়া দিন। হযরত আয়েশা রোযিঃ) হুজরা শরীফ খুলিলেন। 
সে যিয়ারত করিল এবং যিয়ারত করিয়া কীদিতে লাগিল এবং কাদিতে 
কাঁদিতে মৃত্যুবরণ করিল। শশিফা) 

ফায়দা £ এমন এশ্ক ও মহব্বতের নজীর কি কোথাও মিলিবে? কবর 
যিয়ারত ও সহ্য করিতে পারিল না এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করিল। 


সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ )এর মহব্বতের বিভিন্ন ঘটনা 

হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার মহব্বত কি পরিমাণ ছিল? 
হযরত আলী রোিঃ) বলিলেন, খোদায়ে পাকের কসম, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের প্নন-সম্পদ হইতে, 
আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে, আমাদের মাতাগণ হইতে এবং কঠিন 

পিপাসার অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি হইতে অধিক প্রিয় ছিলেন। 
| ফায়দা £ সত্য বলিয়াছেন। বাস্তবে সাহাবায়ে কেরামদের এই অবস্থাই 
ছিল। আর হইবে না কেন? যখন তীহারা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী 
ছিলেন, টাটা? 
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০৬৮ 


অর্থব_আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যদি তোমাদের পিতা, 


তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদেরু' 


আত্মীয়-স্বজন আর এ ধনসম্পদ যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, আর 
ব্যবসা যাহার মধ্যে লোকসানের আশংকা কর আর এ ঘরবাড়ী যাহা 
তোমরা ভালবাস যদি (এইসব কিছু তোমাদের কাছে আল্লাহ এবং তীহার 


৮৬৪ 


দ্বাদশ অধ্যায় _ ২৬৯ 

রাসূল ও তীহার পথে জেহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা 
আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ তায়ালা অবাধ্য 
লোকদিগকে তাহাদের মকসুদ পর্যস্ত পৌছান না। (বয়ানুল কুরআন) 

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও তীহার রাসুলের (সাঃ) মহববত এই সমস্ত 
জিনিস হইতে কম হওয়ার ব্যাপারে ভয় দেখানো হইয়াছে। 

হযরত আনাস (োযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ এ পর্যন্ত মুমেন হইতে পারিবে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট আমার মহববত ও ভালবাসা তাহার পিতা, 
সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ হইতে বেশী না হইবে। | 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। 

ওলামায়ে কেরাম বলেন, উপরোক্ত হাদীসে মহব্বত দ্বারা এখতিয়ারী 
মহববত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত মহববতকে বুঝানো হইয়াছে। গায়ের এখতেয়ারী 
অর্থাৎ স্বভাবসুলভ বা অনিচ্ছাকৃত মহব্বত এখানে উদ্দেশ্য নহে। ইহাও 
হইতে পারে যে, যদি স্বভাবসুলভ মহববত উদ্দেশ্য হয় তবে ঈমান দ্বারা 
পরিপূর্ণ দর্জার ঈমান উদ্দেশ্য হইকে_যেমন সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ)দের 
মধ্যে ছিল। 

হযরত আনাস রোধিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি বস্তু এমন যে ব্যক্তির মধ্যে উহা পাওয়া 
যাইবে ঈমানের স্বাদ ও ঈমানের মজা তাহার নসীব হইয়া যাইবে। এক £ 
আল্লাহ ও তীহার রাসূলের (সাঃ) মহববত অন্য সমস্ত জিনিস হইতে বেশী 
হইবে। দুই £ কাহাকেও ভালবাসিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসিবে। 
তিন £ কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার কাছে এমন কষ্টকর ও | 
মুশকিল মনে হয় যেমন আগুনে পতিত হওয়া। 

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আপনি আমার নিকট আমার জান ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু হইতে বেশী 
প্রিয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি এ | 
সময় পর্যন্ত মুমেন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যস্ত আমার মহববত 
তাহার নিকট তাহার জানের চাইতেও বেশী না হইব। হযরত ওমর 
(রোধিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি আমার নিকট আমার 
জানের চাইতেও বেশী প্রিয়। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, এখন হে ওমর! 

আলেমগণ এই কথার দুইটি অর্থ বলিয়াছেন। একটি হইল এখন 
তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হইয়াছে। অপরটি হইল সতর্ক করা হইয়াছে অর্থাৎ 

৮৬৫ 


এতক্ষণে তোমার মধ্যে এই জিনিস পয়দা হইয়াছে যে, আমি তোমার 


1 নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, অথচ ইহা তো প্রথম হইতেই | 
হওয়া উচিত ছিল। 

সুহাইল তুস্তারী রেহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের অভিভাবক মনে না করে এবং নিজের 
নফসকে নিজের মালিকানায় মনে করে সে সুন্নতের স্বাদ পাইতে পারে 
না। ্‌ 
এক সাহাবী (রোযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
আসিয়া আরজ করিলেন যে, কেয়ামত কখন আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের জন্য কি প্রস্ততি গ্রহণ 
করিয়াছ যে, উহার অপেক্ষা করিতেছঃ তিনি আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি অধিক পরিমাণ নামায, রোযা ও সদকা তো তৈয়ার 
করিয়া রাখি নাই, তবে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের (সাঃ) মহববত আমার 
অন্তরে রহিয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 

রাখিয়াছ। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, “মানুষের হাশর 

.তাহারই সহিত হইবে যাহার সহিত তাহার মহব্বত রহিয়াছে।” এই হাদীস 
1 কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাধিঃ), আবু মুসা আশআরী রোিঃ), সাফওয়ান (োধিঃ), আবু যর 
| রোযিঃ) প্রমুখ রহিয়াছেন। 

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) এই এরশাদ 
শুনিয়া যত খুশি হইয়াছেন আর কোন কিছুতেই এত খুশী হন নাই। আর 
ইহা স্পষ্ট বিষয় যে, এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কেননা হুযুর 
| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহববত তো তাহাদের শিরা-উপশিরায় | 
গাথা ছিল। সুতরাং তাহারা কেন খুশী হইবেন না। 

হা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটু দূরে ছিল। একবার হৃ্যুর সাল্লাল্লাহু 
| আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার মনে চাহিতেছিল যে, তোমার ঘর | 
যদি একেবারে নিকটে হইত। হযরত ফাতেমা (রাধিঃ) আরজ করিলেন, 
হারেছা (রোযিঃ)এর ঘর আপনার নিকটে। তাহাকে বলিয়া দিন, সে যেন 
| আমার ঘরের সহিত বিনিময় করিয়া লয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সহিত আগেও বিনিময় হইয়াছে এখন তো |. 
| 


লঙ্জা হইতেছে। হারেছা (রাষিঃ) এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত 
হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানিতে পারিয়াছি 
আপনি ফাতেমা (রাধিঃ)এর ঘর আপনার নিকটে হওয়া চাহিতেছেন। 
এইগুলি আমার ঘর। এইগুলি হইতে নিকটবর্তী আর কোন ঘর নাই। যেই 
ঘরটি পছন্দ হয় বিনিময় করিয়া নিন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এবং | 
আমার মাল তো আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের র জন্যই। ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
খোদার কসম আপনি যে মাল নিয়া নিবেন উহা আমার নিকট বেশী | 
পছন্দনীয় এ মাল হইতে যাহা আমার কাছে থাকিয়া যাইবে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তৃমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর 
তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন এবং ঘর বিনিময় করিয়া 
লইলেন। তোবাকাত) 

এক সাহাবী রোধিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আপনার মহববত আমার নিকট 
আমার জানমাল এবং পরিবার-পরিজনের চাইতে বেশী। আমি আমার 
ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়ে তখন সহ্য করিতে 
পারি না যেই পর্যন্ত আপনার খেদমতে হাজির হইয়া আপনার যিয়ারত না 
করিব। আমার চিন্তা হয় যে, মৃত্য তো আপনারও আসিবে আমারও 
অবশ্যই আসিবে। ইহার পর আপনি নবীদের মর্তবায় চলিয়া যাইবেন। 
আমার ভয় হয় আর আপনাকে দেখিতে পাইব না। হুযুর সাল্লাল্লাহু |. 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার উত্তরে চুপ থাকিলেন। এমন সময় 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং এই আয়াত 
শুনাইলেন-_ ৃ 
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অর্থ_যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের সোঃ) আনুগত্য করিবে তাহারাও 
জান্নাতে এ সমস্ত লোকের সহিত থাকিবে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা 
নিয়ামত দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও 
নেককারগণ। আর ইহারা অতি উত্তম সঙ্গী এবং তাহাদের সঙ্গলাভ একমাত্র 
আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে খুব ভালরূপে 
অবগত আছেন। 
[চন] 


জরুরী ছিল। কেননা যেখানে মহব্বত সেখানে হাজারো সন্দেহ। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সাহাবীর উত্তরে এই আয়াতই 
শুনাইলেন। 

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির 
হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আপনার সহিত এইরূপ 
মহববত যে, যখন আপনার কথা মনে পড়ে যদি এ সময় যিয়ারত না 
করিয়া লই তবে ইহা নিশ্চিত যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে কিন্ত 
আমার চিন্তা হইল যে, আমি যদি জান্নাতে দাখিলও হই তবুও আপনার 
নিচের দরজায় থাকিব। আপনার দীদার ব্যতীত আমার জন্য জান্নাতও বড় 
কষ্ট হইবে। তখন তিনি উক্ত আয়াতই শুনাইলেন। 

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অত্যন্ত চিস্তিত অবস্থায় 
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তুমি চিন্তাযুক্ত কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি 
একটি চিন্তায় আছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্তাসা 
করিলেন, কি চিন্তা? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা 
সকাল-বিকাল আপনার খেদমতে হাজির হই, আপনার যিয়ারত করিয়া 
আনন্দ লাভ করি, আপনার খেদমতে বসি। কাল কিয়ামতে তো আপনি 
নবীদের মর্তবায় পৌছিয়া যাইবেন, আমরা তো এ পর্যন্ত পৌছিতে পারিব 
না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকিলেন। যখন উপরোক্ত 
আয়াত নাধিল হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
আনসারী (রাধিঃ)কেও ডাকিলেন এবং তাহাকে ইহার সুসংবাদ দিলেন। 

এক হাদীসে আছে, বহু সাহাবী এই ধরনের প্রশ্ন করিয়াছেন আর হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে এই আয়াত শুনাইয়াছেন। 

এক হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! ইহা তো সুস্পষ্ট বিষয় যে, নবীর মর্যাদা উম্মতের উপরে 
রহিয়াছে। জান্নাতে তীহারা উপরের দরজায় থাকিবেন। তাহা হইলে 
একত্র হওয়ার ব্যবস্থা কি হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাহাদের নিকটে বসিবে কথাবার্তা বলিবে। (দুররে মানসূর) 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার সহিত 


অধিক মহব্বতকারী কিছুলোক এমন হইবে যাহারা আমার পরে জন্মগ্রহণ 


এই ধরনের ঘটনা বহু সাহাবীর জীবনে ঘটিয়াছে। আর এইরূপ হওয়া 


করিবে এবং তাহাদের এই আকাংখা হইবে যে, যদি সমস্ত ধনসম্পদ ও 
পরিবার-পরিজনের বিনিময়েও আমাকে দেখিতে পারিত ! 

খালেদ (রাযিঃ)এর কন্যা আবদা বলেন, আমার পিতা যখনই 
ঘুমানোর জন্য শুইতেন ঘুম না আসা পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের স্মরণ মহববত ও আগ্রহে বিভোর হইয়া থাকিতেন আর 
মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের নাম লইয়া স্মরণ করিতে থাকিতেন 
আর বলিতেন যে, ইহারাই আমার মুল ও শাখা। (অর্থাৎ বড় এবং ছোট)। 
তাহাদের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে। হে আল্লাহ! আমাকে 
তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিয়া দিন, যাহাতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। 
এই বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া যাইতেন। | 

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট আমার পিতার মুসলমান হওয়ার চেয়ে 
আপনার চাচা আবু তালেবের মুসলমান হইয়া যাওয়া বেশী কাম্য। কেননা 
উহাতে আপনি বেশী খুশী হইবেন। একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আববাস (রাধিঃ)কে 
বলিলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট আমার পিতা 
মুসলমান হওয়ার চেয়ে অধিক খুশীর বিষয়। কেননা আপনার ইসলাম 
গ্রহণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয়। 

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার রাত্রিবেলায় পাহারা দিতেছিলেন। 
একটি ঘর হইতে বাতির আলো দেখিতে পাইলেন এবং এক বৃদ্ধার 
আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। সে পশম ধুনিতেছিল আর কবিতা পাঠ 
করিতেছিল, যাহার অর্থ এই__ 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নেকলোকদের দুরূদ 
পৌছুক এবং পাক-পবিত্র পুণ্যবান লোকদের তরফ হইতে দুরূদ পৌছুক। 
নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাত্বিবেলায় এবাদতকারী ছিলেন এবং 
শেষ রাত্রে ক্রন্দনকারী ছিলেন। হায়! আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, 
আমি ও আমার মাহবুব কখনও একত্রিত হইতে পারিব কিনা। কারণ মৃত্যু 
বিভিন্ন অবস্থায় আসে। জানিনা আমার মৃত্যু কেমন অবস্থায় আসিবে। 
আর মৃত্যুর পর হৃযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে কিনা। 

হযরত ওমর (াধিঃ)ও এই কবিতাসমূহ শুনিয়া কীদিতে লাগিলেন। 

হযরত বিলাল রোযিঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন তীহার 
158555855555588571-5785554555088553558 

৮৬৪৯ 


যাতে সাহাবা ২৭৪ 
বলিতে লাগিলেন, হায় আফসোস! তিনি বলিতে লাগিলেন, 
সুবহানাল্লাহ! কতই না আনন্দের বিষয়! কাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করিব এবং তাঁহার সাহাবীগণের 
সহিত মিলিত হইব। 

হযরত যায়েদ রোধিঃ)এর ঘটনা--(যাহা €ম অধ্যায় ৯নং ঘটনায় 
বর্ণিত হইয়াছে) যখন তাহাকে শুলিতে চড়ানো হইতেছিল তখন আবু 
সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তৃমি কি ইহা পছন্দ কর যে, আমরা 
তোমাকে মুক্ত করিয়া দেই আর খোদা না করুন) তোমার পরিবর্তে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যবহার করি? তখন যায়েদ 
(রাধিঃ) উত্তরে বলিলেন, খোদার কসম, আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরে থাকা অবস্থায় 
পারিব। আবু সুফিয়ান বলিতে লাগিল, আমি কখনও কোন ব্যক্তির সহিত 
কাহাকেও এই পরিমাণ মহব্বত করিতে দেখি নাই, যে পরিমাণ মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তীহার সঙ্গীদের মহববত 
রহিয়াছে। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪ ওলামায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি মহববত ও ভালবাসার বিভিন্ন আলামত উল্লেখ 
করিয়াছেন। কাষী ইয়া বলেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তকে মহব্বত করে সে 
উহাকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। মহব্বতের অর্থ ইহাই। এইরূপ 
না হইলে উহা মহববত নহে বরং মহববতের দাবী মাত্র। অতএব হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহববতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
আলামত হইল তীহার অনুসরণ করা, তাঁহার তরীকা অবলম্বন করা এবং 
তীহার কথা ও কাজ অনুযায়ী চলা, তীহার হুকুমসমূহ পালন করা, তিনি 
সুখে-দুঃখে, অভাবে-সচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় তাঁহার তরীকার উপর চলা। 


৬৬ প্র রণ 


তায়ালাকে ভালবাসিয়া থাক তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া 
দিবেন আর আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল এবং অতি দয়াবান। 


পরিশিষ্ট 
সাহাবায়ে কেরাম (রোধিঃ)এর সহিত ব্যবহার ও 
তাঁহাদের সরক্ষপ্ত গুণাবলী 

সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ)এর এই কয়েকটি ঘটনা নমুনা স্বরূপ লেখা 
হইয়াছে, নতৃবা তাহাদের অবস্থা বড় বড় কিতাবেও সংকুলান হইবে না। 
উ্দূতেও এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট কিতাবাদি পাওয়া যায়। কয়েক মাস 
হইল এই কিতাবটি লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম, কিন্তু মাদ্রাসার ব্যস্ততা 
এবং অন্যান্য সাময়িক অসুবিধার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এই 
উপকারী হয়। 

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া 
একান্ত জরুরী মনে করিতেছি। আর তাহা এই যে, এই উচ্ছৃজ্খলতার যুগে 
যেইক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের অন্যান্য বহু বিষয়ে 
ক্রটি-বিচ্যুতি এবং উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে সেইক্ষেত্রে সাহাবায়ে 
কেরাম (রাধিঃ)এর হক এবং তাহাদের আদব এহতেরামের ব্যাপারেও 
সীমাহীন ক্রুটি হইতেছে। বরং ইহা অপেক্ষাও মারাত্মক হইল দ্বীনের 
বসে। অথচ সাহবায়ে কেরাম (রাধিঃ) হইলেন দ্বীনের বুনিয়াদ। সর্বপ্রথম 
তীহারাই দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন। সারা জীবন চেষ্টা করিয়াও 
আমরা তীহাদের হক আদায় করিতে পারিব না। আল্লাহ তায়ালা আপন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দ্বীন হাসিল করিয়া 
আমাদের পর্যস্ত পৌছাইয়াছেন। তাই এই পরিশিষ্টে কাষী ইয়া (রহঃ)এর | 
শিফা নামক কিতাবের একটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত তরজমা যাহা এই 
ক্ষেত্রে উপযোগী, উল্লেখ করিতেছি এবং ইহার উপরেই এই পুস্তিকা সমা' 
করিতেছি। | 

তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও 
সম্মান প্রদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে তাঁহার সাহাবীগণকে সম্মান করা, 
তাঁহাদের হক জানা, তাহাদের অনুসরণ করা, তীহাদের প্রশংসা করা, 
তীহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তীহাদের পারপস্পরিক মতানৈক্য 
সম্পর্কে সমালোচনা না করা। এতিহাসিক, শিয়া, বেদআতী এবং জাহেল | 


বর্ণনাকারীদের এ সমস্ত বর্ণনার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা, যাহা তীহাদের 


[___ হেকায়াতে সাহাবা ইন 

সম্পর্কে অবমাননাকর। যদি এই ধরনের কোন বর্ণনা কানে আসে তবে 
উহার কোন ভাল ব্যাখ্যা করিবে এবং কোন ভাল অর্থ নির্ধারণ করিবে যাহা 
তাহাদের শানের উপযোগী হয়। তীহাদের কোন দোষ বর্ণনা করিবে না 
বরং তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিবে এবং দোষণীয় বিষয়ে নীরবতা 
অবলম্বন করিবে। যেমন হুযুর সোঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন আমার 
সাহাবীদের মন্দ) আলোচনা হয় তখন চুপ থাক। 

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীসে অধিক 
পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন_ 
৩/6 4445 26548014284 5 2৫ 2506580254৫ 
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অর্থ__মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর যাহারা তাহার সঙ্গে আছে 
শ্রোতা! তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে তাহারা কখনও রুকু অবস্থায় 
আছে কখনও সেজদারত আছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির তালাশে 
লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের বন্দেগীর আলামত তাহাদের চেহারার উপর 
সেজদার কারণে পরিস্ফুট হইয়া আছে। তাহাদের এইসব গুণ তাওরাতে 
রহিয়াছে আর ইঞ্জিলে তাহাদের এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন 
শস্য যাহা প্রথমে আপন অঙ্কুর বাহির করিল, অতঃপর উহা আপন 
অংকুরকে শক্তিশালী করিল, অর্থাৎ উক্ত শস্য মোটা তাজা হইল। তারপর 
উহা আরও মোটা তাজা হইল অতঃপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা 
দাঁড়াইয়া গেল, ফলে কৃষকদের আনন্দবোধ হইতে লাগিল। তিদ্রপ 
সাহাবাদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল, অতঃপর দিন দিন তাহাদের শক্তি 
বৃদ্ধি পাইল। আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে এই জন্য এইরূপ ক্রমোন্নতি 
দান করিলেন) যেন কাফেরদিগকে হিংসার আগুনে বিদপ্ব করেন। আর 
আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা এ সকল ব্যক্তিদের সহিত যাহারা ঈমান 
আনিয়াছে এবং নেক আমল করিতেছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানের 
ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। ূ 


র কিতাবসমূহ হইতে বুঝা যাইতে 
এরশাদ হইয়াছে__ 
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নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এ সকল মুসলমানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন 
যাহারা আপনার সফরসঙ্গী), যখন তাহারা আপনার সহিত গাছের নীচে 
অঙ্গীকার করিতেছিল এবং তাহাদের অন্তরে যাহা কিছু (এখলাছ ও 
মজবুতি) ছিল উহাও আল্লাহ তায়ালার জানা ছিল, আর আল্লাহ তায়ালা 
তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে একটি 
নিকটবর্তী বিজয়ও দান করিলেন। ইহা দ্বারা খায়বরের বিজয়কে বুঝানো 
হইয়াছে, যাহা উহার একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হইয়াছে) আর প্রচুর 
গনিমতও দান করিলেন। আল্লাহ তায়ালা বড় যবরদস্ত হেকমতওয়ালা। 
ু উহ এ ৬. 

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ব্যাপারে এক দিলা লা 
এরশাদ করেন-- , _ 
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অর্থ_-এঁ সকল মুমেনের মধ্যে কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা 
আল্লাহর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিল উহাতে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। 
অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতক এমন রহিয়াছে যাহারা আপন মান্নত পূর্ণ 
করিয়াছে অর্থাৎ শহীদ হইয়া গিয়াছে।) আর কতক তাহাদের মধ্যে উহার 
জন্য আগ্রহী এবং অপেক্ষায় রহিয়াছে (এখনও শহীদ হয় নাই) এবং 
নিজেদের এরাদার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ও রদবদল ঘটায় নাই। 

এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন__ 
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করা হইবে না। 

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবী এবং আমার 
জামাতাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিও । যে ব্যক্তি তাহাদের 
ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়া 
আখেরাতে হেফাজত করিবেন আর যে ব্যক্তি তাহাদের ব্যাপারে আমার 
প্রতি খেয়াল করিবে না আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। আর 
আল্লাহ তায়ালা যাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত, অসম্ভব নয় যে, সে কোন 
আযাবে পাকড়াও হইয়া যাইবে। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, 
যে ব্যক্তি সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে কেয়ামতের দিন 
আমি তাহার হেফাজতকারী হইব। | 

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের 
ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে সে আমার নিকট হাউজে কাউসারে 
পৌছিতে পারিবে আর যে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল 
করিবে না সে আমার নিকট হাউজ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না এবং 
আমাকে শুধু দূর হইতে দেখিবে। 

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রেহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সম্মান করে না সে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই ঈমান আনে নাই। 

আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে তাহার শাস্তি এবং আপন মাহবুবের 
আমার সহিত সাক্ষাতকারীদেরকে আমার শাইখ ও ছাত্রদিগকে ও সমস্ত 
মুমেন মুসলমানকে রক্ষা করুন এবং আমাদের অন্তরসমূহকে সাহাবায়ে 
কেরামদের মহববতে পরিপূর্ণ করিয়া দিন__-আমীন 
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হামদ ও সালাতের পর। এই কিতাবে রমযানুল মুবারকের সহিত 
সম্পর্কিত কিছু হাদীসের তরজমা পেশ করা হইয়াছে। রাহমাতুল্লিল 
আলামীন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের 
জন্য প্রত্যেক বিষয়ে যে সকল ফযীলত ও উৎসাহমূলক হাদীস এরশাদ 
করিয়া গিয়াছেন উহার আসল শোকরিয়া ও কদর তো এইভাবেই হওয়া 
উচিত ছিল যে, আমরা নিজেদের জান কোরবান করিয়া উহার উপর 
আমল করি। কিন্তু দ্বীনের প্রতি আমাদের অলসতা ও গাফলতী এমনভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে যে, উহার উপর আমল তো দূরের কথা; এই সমস্ত 
হাদীসের প্রতি আমরা এমন উদাসীন ও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছি যে, 
এইসব বিষয় সম্পর্কে এখন মানুষের এলেমের পরিমাণও অনেক কমিয়া 
গিয়াছে। 

এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখার উদ্দেশ্য হইল, মসজিদের ইমাম, তারাবীর 
হাফেষ সাহেবান এবং দ্বীনের প্রতি কোন পর্যায়ে অনুরাগী শিক্ষিত 
লোকেরা রমযান মাসের শুরুর দিনগুলিতে এই কিতাবখানা বিভিন্ন 
মসজিদে ও মজলিসে পড়িয়া শুনাইবেন। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত 
হইতে অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, এরূপ করার দ্বারা আল্লাহর মাহবুব নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও ইরশাদের বরকতে আমাদের 
অন্তরে এই মুবারক মাসের কিছু না কিছু কদর পয়দা হইবে এবং এই | 
মুবারক মাসের অফুরত্ত বরকতের প্রতি আমাদের কিছু না কিছু মনোযোগ | 
সৃষ্টি হইবে। বেশী বেশী নেক আমল করার এবং বদ আমল কমিয়া 
যাওয়ার উপায় হইয়া যাইবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার ওসীলায় 
এক ব্যক্তিকেও হেদায়াত নসীব করেন, তবে ইহা তোমার জন্য 
অনেকগুলি লাল উট যোহা শ্রেম্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে) পাওয়ার 

বাজ 
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চাইতেও উত্তম ও শ্রেস্টঠ হইবে। 

মাহে রমযান মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় 
নেয়ামত ও পুরস্কার। কিন্তু ইহা তখনই হইবে যখন এই পুরস্কারের 
“রমযান” বলিয়া এক মাস যাবৎ চিৎকার করিতে থাকা ছাড়া আর কিছুই 
হইবে না। ্‌ 

এক হাদীসে আছে, মানুষ যদি জানিত যে, রমযান কি জিনিস; তাহা 
হইলে আমার উম্মত এই আকাঙ্ক্ষা করিত যে, সারা বৎসর যেন রমযান 
হইয়া যায়। এই কথা প্রত্যেকেই বুঝে যে, সারা বৎসর রোযা রাখা কত 
কঠিন! তা সত্বেও রমযানের সওয়াবের মোকাবেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেছেন যে, মানুষ ইহার আকাঙ্ক্ষা করিত। 

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে-_রমযান মাসের রোযা এবং প্রতি চন্দ্র) 
মাসের তিন দিনের রোযা দিলের ময়লা ও ওয়াসওয়াসা দূর করিয়া দেয়। 
নিশ্য় কোন রহস্য আছে, নতুবা জিহাদের সফরে হুযুর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া 
সত্বেও সাহাবায়ে কেরাম এহতেমাম ও গুরুত্বের সহিত কেন রোযা 
রাখিতেন। এমনকি তাহাদেরকে হুকুম করিয়া নিষেধ করিতে হইয়াছিল। 

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের 
সফরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রচণ্ড গরম 
পড়িতেছিল, অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে সকলের নিকট রৌদ্রের গরম 
হইতে বাঁচিবার মত কাপড়ও ছিল না। অনেকেই হাত দ্বারা ছায়া করিয়া 
রৌদ্র হইতে মাথা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও তাহারা 
রোযাদার ছিলেন। অনেকে রোযার দরুন দীড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া 
মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের. এক জামাত ছিল, 
1 যাহারা প্রায় সব সময় সারা বসর রোযা অবস্থায়ই থাকিতেন। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শত শত 
রেওয়ায়াতে বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। সবগুলি পুরাপুরি 
বর্ণনা করা আমার মত অধমের শক্তির বাহিরে। আবার ইহাও মনে হয় 
যে, এইসব রেওয়ায়াত যদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করি, তবে পাঠকগণ 
বিরক্ত হইয়া যাইবেন। কেননা, বর্তমান যমানায় দ্বীনি বিষয়ে যে পরিমাণ 
অবহেলা করা হইতেছে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এলেম ও আমল 
উভয় দিক হইতে কি পরিমাণ বেপরওয়াভাব বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা লইয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে। এইজন্য 

৮৮০ 
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মাত্র একুশটি হাদীস তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__রমযানের ফযীলত ; ইহাতে দশটি হাদীস উল্লেখ 
করা হইয়াছে। র 
ৰ ০০০০০০৪০ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ__-এতেকাফের বর্ণনা ; ইহাতে তিনটি হাদীস উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ৃ 

অতঃপর পরিশিষ্টে একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করিয়া কিতাবখানা 
সমাপ্ত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা নিজ ক্ষমাগুণে এবং তাহার প্রিয় 
নিন এবং আমি অধম গোনাহগারকেও ইহার বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার 
তওফীক দান করুন। আমীন। £ 744%561 


রর ০ 54 
12-59-৮440 
০ (০ ৫ 1.4 
'০/এাকাশা 
44৫০-০2ঠগেরঠ 452) 
০1 177 ১9/৫/ 40 
47৮৫ ৮৮/0//4 

৫০০প12 
2৮৮০৫ 6০/04-4 
2/6৮০৮5৮০ 
০৮০০ 
| ০৮ ০০ ০/১০ 740 
4/৮%৮4%% | 
৮ ৮42০৮ 
০০০15 4/% ১ 
রি? 2 


তি রর 2/০/ 12. 1//892/% 


৮6%2া4৮4 
57 4 ০ ০2 


ফাযায়েলে রমযান 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বমযান মাসের 
5066405/5 


১0-58-5265 
০৫ ।0-/- রর 
৭932 75 পরী পিন রে 


৫, ৫৪5 তি ৪ 
টি 59889 রা 
রত প্র পাও পপর [নিত ৮০ ০ ৫৫ 
25505 6284222 
5676 ৫ 64912 


স০৫1/6%4 175 


25 8145 225 পু তা 


4259৮515292 27৮44 
8১446 68024506642 42০ 
পে সর্দর বেহ »পা৮ এ 
& গিরি ডিল 


- হি 5 ঞ 0 


4616০ ৫ ০৫4 102 
9৩544০৮54০ 


রা 85৫-7045214 


৮4০ 9//1 14 7 
20 
24344 1 

রর রঃ 0৭৮5৫ ৮ 
444 21/9% 


৫04%-524-4 ০ 


০৭-/69-8 
পির 491/% 16% 
ণ টাল 1৮৮৫ ১4 
/্ট ১ ০2 নি //-০ 
+০4/%/% রি ৫ 
% 6% 17৮০ ৮ 
০%4৮০44৮2- 
রি 10৮৮5 টি 
45০ ৫০742৮507 
44 145255- 
১০০ 1/6/ ৫ 1 
০ ?/4:25454 রে 
07/৮7/7446 
£%9 ০ কো 
5/4--564৮-4 1: রে 
49 //-45৫ ০ %7 


রি ////৮৮ (৮? ০5০০ টি 


(১১4০০502401 
০০%/7//059%55 
০০:৫০ রা 


০6৫45৫৮১৮৫৬ ৩৫৫ 
444 


৩৮৪০১1১০০৫৫ 
৫৫ ৫১2/৯০০৯ 
55৫ 5 ০ 2৫০৫৫ 
৫ টা টি 
রঃ 62814) 
22% 9৫৫ পতি 
রি (012৫26 +$1৫ 
চিনা 60৩৪ ১৫3৫৫ 
১৪৫০০ 

রি 23 4৫ ১৮455 


টিটি 2০2২/৯৩।5০) 


১৫ £া১০১৬৭ ০৩1০৪ 


২০২ ১০৬৯০০ 0019155) 
টিনা রা রাতে 
১০%। ৮১১১০৮১-৯০) ১৯১০:০০ 
4১৪৮০৮৮০৫৭5 ৫214 
৯১০4৪ ৪৫১ ৯০৫-৮০খ 


০২০৯৪91১549) 


00০ ২০০৯৭৯৮৪১১০১০০ 


, (০০৮৫8 ৯০৪০৮০৫৯৮৪১) 
0৯:১৬:4১ ০৩ এ৪০৩১২১৭০১৮০১-৭৪ 
২১১১০১7৯১৮০ 4০১০৪)1০) ৪০৮5০০০৮১2৪ ০১০৬] 
৫১1০০০০১ 44259১01055 10 এসিও ২৪৬৪০] 

মাটি ৬৩০ 
(০) হযরত সালমান রোধিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদিগকে নসীহত করিয়াছেন 
যে, তোমাদের উপর এমন একটি মাস আসিতেছে, যাহা অত্যন্ত 
মর্যাদাশীল ও বরকতময়। এই মাসে এমন একটি রাত্র শেবে কদর) 
রহিয়াছে, যাহা হাজারো মাস হইতে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এই মাসে 
রোযা রাখাকে ফরজ করিয়াছেন এবং এই মাসের রাত্রগুলিতে নামায 
অর্থাৎ তারাবীহ) পড়াকে সওয়াবের কাজ বানাইয়াছেন। যে ব্যক্তি 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এই মাসে কোন নফল এবাদত করিল, সে 
যেন রমযানের বাহিরে একটি ফরজ আদায় করিল। আর যে ব্যক্তি এই 
মাসে কোন ফরজ আদায় করিল সে যেন রমযানের বাহিরে সন্তরটি ফরজ 
জান্নাত রাখিয়াছেন। ইহা মানুষের সহিত সহানুভূতির মাস। এই মাসে 
মুমিনের রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার 
করাইবে, ইহা তাহার জন্য গোনাহমাফী ও জাহান্নাম হইতে মুক্তির কারণ 
হইবে এবং সে রোযাদারের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। কিন্তু রোযাদার 
ব্যক্তির সওয়াবের মধ্যে কোন কম করা হইবে না। সাহাবায়ে কেরাম 
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তো এমন 
সামর্থ্য রাখে না যে, রোযাদারকে ইফতার করাইতে পারে। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, (পেট ভর্তি করিয়া 
খাওয়াইতে হইবে না) এই সওয়াব তো আল্লাহ তায়ালা একটি খেজুর 
খাওয়াইলে অথবা এক ঢোক পানি পান করাইলে অথবা এক চুমুক দুধ 
পান করাইলেও দান করিবেন। ইহা এমন মাস যে, ইহার প্রথম অংশে 
আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, মধ্যের অংশে গোনাহ মাফ করা হয় এবং 
শেষ অংশে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে 
আপন গোলাম €ও কর্মচারী বা খাদেম)এর কাজের বোঝা হালকা করিয়া 
দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দেন এবং জাহান্নামের আগুন 


ফাযায়েলে রমযান- ১০ 
হইতে মুক্তি দান করেন। এই মাসে চারটি কাজ বেশী বেশী করিতে থাক। 
তন্মধ্যে দুইটি কাজ আল্লাহ তায়ালার স্তষ্টি হাসিলের জন্য আর দুইটি 
কাজ এইরূপ যাহা না করিয়া তোমাদের উপায় নাই। প্রথম দুই কাজ 
যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করিবে উহা এই যে, অধিক পরিমাণে 
কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িবে এবং এস্তেগফার করিবে। আর দুইটি কাজ 
হইল, আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত পাওয়ার জন্য দোয়া করিবে এবং 
জাহান্নাম হইতে মুক্তির জন্য দোয়া করিবে। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে 
পানি পান করাইবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাহাকে আমার 
হাউজে কাউসার হইতে এইরূপ পানি পান করাইবেন যাহার পর জান্নাতে 
প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপাসা লাগিবে না। 
(তোরগীব £ ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, ইবনে হিব্বান) 

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ 
কিছুটা বিরূপ মন্তব্য করিলেও প্রথমতঃ ফযীলত সম্পকীয় হাদীসের 
ব্যাপারে এটুকু মন্তব্য সহনীয়। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসে বর্ণিত অধিকাংশ 
বিষয়বস্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত। 

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়__ 

প্রথম বিষয় ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান 
মাসের বিশেষ এহতেমাম করিয়াছেন, যে কারণে তিনি রমযানের পূর্বে 
শাবান মাসের শেষ তারিখে ইহার গুরুত্বের উপর বিশেষভাবে নসীহত 
করিয়াছেন এবং লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, রমযানুল 
মুবারকের একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় বা অবহেলার মধ্যে কাটিয়া না 
যায়। এই নসীহতের মধ্যে তিনি পূরা মাসের ফযীলত বয়ান করিয়া আরও 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম হইল, শবে কদর। এই শবে কদর প্রকৃতপক্ষে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত্র ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
পৃথকভাবে আসিতেছে)। অতঃপর তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, 
আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসের রোযা ফরজ করিয়াছেন এবং উহার রাত্রি 
জাগরণ অর্থাৎ তারাবীর নামাষকে সুন্নত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, তারাবীর নামাযের হুকুমও স্বয়ং আল্লাহর তরফ হইতে 
আসিয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তারাবীকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছেন যে, 
তারাবীহকে আমি সুন্নত করিয়াছি, ইহার অর্থ হইল, গুরুত্ব দেওয়া। 
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গুরুত্ব দিতেন। এই কারণেই সকল ইমাম ইহার সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে 
একমত। “বুরহান” কিতাবে আছে, একমাত্র রাফেজী সম্প্রদায় ছাড়া এই 
নামাঘকে আর কেহ অস্বীকার করে না। 

হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) “মা ছাবাতা 
বিস-সুম্নাহ” কিতাবে কোন কোন ফেকার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া 
লিখিয়াছেন যে, কোন শহর বা এলাকার লোকেরা যদি তারাবীর নামাষ 
ছাড়িয়া দেয়, তবে ইহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে মুসলমান শাসনকর্তা 
তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগকে পড়িতে বাধ্য করিবেন। 

এইখানে বিশেষভাবে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, 
অনেকেরই ধারণা যে, তাড়াহুড়া করিয়া আট দশ দিনে কুরআন খতম 
শুনিয়া লইবে অতঃপর ছুটি। ইহা খেয়াল রাখিবার বিষয় যে, এইখানে 
ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সুন্নত রহিয়াছে--একটি হইল পুরা কুরআন শরীফ 
তারাবীতে পড়া বা শোনা। আর দ্বিতীয়টি হইল পুরা রমযান মাস তারাবীহ 
পড়া। সুতরাং এমতাবস্থায় একটি সুন্নতের উপর আমল হইল আর অন্য 
সুন্নতটি বাদ পড়িয়া গেল। অবশ্য যে সমস্ত লোকের রমযান মাসে সফর 
ইত্যাদি কিংবা অন্য কোন কারণে এক এলাকায় থাকিয়া তারাবীর নামায 
দিকেই কয়েক দিনে তারাবীর নামাযের মধ্যে পুরা কুরআন শরীফ শুনিয়া 
লইবেন। যাহাতে কুরআন শরীফ অসম্পূর্ণ থাকিয়া না যায়। অতঃপর 
যেখানে সময় সুযোগ হইবে সেখানে তারাবীহ পড়িয়া লইবেন। এইভাবে 
করিলে কুরআন শরীফের খতমও অসম্পূর্ণ থাকিবে না এবং নিজের 
কাজ-কর্মেরও কোন ক্ষতি হইবে না। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও তারাবীর আলোচনার 
পর অন্যান্য ফরজ ও নফল এবাদতসমূহের এহতেমাম করিবার প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মাসে একটি নফলের 
সওয়াব অন্যান্য মাসের ফরজের সমান এবং একটি ফরজের সওয়াব 
অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমান। 

এইখানে আমাদের নিজ নিজ এবাদতসমূহের প্রতিও একটু চিন্তা 
করিয়া দেখা উচিত যে, এই মোবারক মাসে আমরা ফরজ এবাদতগুলির 
কতটুকু এহতেমাম করিয়া থাকি এবং নফল এবাদত আমরা কতটুকু 
বাড়াইয়া দেই। ফরজ আদায়ের ব্যাপারে আমাদের এহতেমামের অবস্থা 
তো এই যে, সেহরী খাওয়ার পর যে ঘুমাইয়া যাওয়া হয় ইহাতে অধিকাংশ 
সময় ফজরের নামায কাজা হইয়া যায়। আর তা না হইলে অন্ততঃ 
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জামাতে নামায আদায় তো অধিকাংশ লোকেরই ছুটিয়া যায়। এইভাবে 
যেন আমরা সেহরী খাওয়ার শোকরিয়া আদায় করিলাম-যে, সবচাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ ফরজকে একেবারে কাজা করিয়া দিলাম। অথবা উহাকে 
অসম্পূর্ণ করিয়া দিলাম। কেননা শরীয়তের মূলনীতিবিদগণ জামাত ছাড়া 
নামায আদায়কে অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তো এক হাদীসে এরশাদ ফরমাইয়াছেন__যাহারা মসজিদের 
নিকটে থাকে তাহাদের নামায মসজিদ (অর্থাৎ জামাত) ছাড়া (যেন) 
আদায়ই হয় না। “মাজাহিরে হক" কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে 
যায় কিন্ত সে নামাযের সওয়াব পায় না। . ৰ 

এইভাবে আরেক নামায মাগরিবের জামাতও অনেকের ইফতারের 
দরুন ছুটিয়া যায়__প্রথম রাকাত বা তাকবীরে উলার তো প্রশ্নই উঠে না। 
আবার অনেকেই তারাবীর বাহানায় এশার জামাত ওয়াক্তের আগেই 
পড়িয়া লয়। ইহা তো হইল রমযান মুবারকে আমাদের নামাযের অবস্থা, 
যে নামায সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। অর্থাৎ এক ফরজ (রোযা) পালন 
করিতে গিয়া উহার বদলে তিন ফরজ অর্থাৎ তিন ওয়াক্ত নামা বরবাদ 
করা হইল। এই তিন ওয়াক্ত তো প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে । আর যোহরের 
নামায কোয়লুলা অর্থাৎ) দুপুরের বিশ্রামের খাতিরে এবং আছরের জামাত 
ইফতারীর সামান খরিদ করিবার পিছনে যে কোরবানী হইয়া যায় তাহা তো 
চোখের সামনে দেখা গিয়াছে। এইভাবে অন্যান্য ফরজ এবাদতের বিষয় 
নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, রমযানের মুবারক মাসে সেইগুলির 
কতটুকু এহতেমাম করা হয়। 

যখন ফরজ এবাদতগুলিরই এই অবস্থা তখন নফল এবাদতের তো 
আর প্রশ্নই উঠে না। এশরাক ও চাশতের নামায তো রমযানের ঘুমের 
জন্যই উৎসর্গ হইয়া যায়। আওয়াবীন নামাযের এহতেমাম কিভাবে হইবে 
যখন এইমাত্র রোযা খোলা হইল আবার একটু পরেই তারাবীহ 
আসিতেছে। আর তাহাজ্জুদ নামাযের সময় তো একেবারে সেহরী খাওয়ার 
সময়ই। কাজেই নফল এবাদতের সুযোগ কোথায়? কিন্তু এই সবকিছু 
অবহেলা এবং আমল না করার বাহানা মাত্র। 
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“তূমি নিজেই যদি কাজ করিতে না চাও, তবে ইহার জন্য হাজারো 
যুক্তি খাড়া করিতে পার।” 
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আল্লাহ তায়ালার কত বান্দা এমন রহিয়াছেন, যাহাদের জন্য এই 
সময়ের ভিতরেই সবকিছু করিবার সুযোগ হইয়া যায়। আমার মুরুববী 
হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)কে একাধিক রমযানে দেখিয়াছি 
যে, স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্বেও মাগরিবের পর নফলের মধ্যে 
সোয়া পারা পড়িতেন অথবা শুনাইতেন। অতঃপর আধা ঘন্টার মধ্যেই 
খানাপিনা ইত্যাদি জরুরত হইতে ফারেগ হইয়া হিন্দুস্থানে অবস্থান কালে 
প্রায় দুই সোয়া দুই ঘন্টা তারাবীর নামাযে ব্যয় করিতেন। আর মদীনা 
মুনাওয়ারায় অবস্থান কালে এশা ও তারাবীর নামাযে প্রায় তিন ঘন্টা 
লাগিয়া যাইত। ইহার পর তিনি মৌসুমের তারতম্য হিসাবে দুই অথবা 
তিন ঘন্টা আরাম করিয়া তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত করিতেন এবং 
ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আধা ঘন্টা আগে সেহরী খাইতেন। সেহরীর পর 
ফজরের নামায পর্যন্ত কখনও মুখস্থ তেলাওয়াত করিতেন, আর কখনও 
ওজীফা ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। সকালের আলো 
পরিষ্কার হইয়া গেলে ফজরের নামায পড়িয়া এশরাক পর্যন্ত মুরাকাবা 
করিতেন। এশরাকের পর প্রায় এক ঘন্টা আরাম করিতেন। ইহার পর 
হইতে প্রায় বারটা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে একটা পর্যন্ত “বযলুল-মাজহুদ, 
কিতাব লিখিতেন এবং চিঠিপত্র দেখিতেন ও জবাব লিখাইতেন। অতঃপর 
যোহরের নামায পর্যন্ত আরাম করিতেন। যোহরের নামাযের পর হইতে 
আছর পর্যন্ত তেলাওয়াত করিতেন। আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যিকির 
ও তসবীহে মশগুল থাকিতেন এবং উপস্থিত লোকদের সহিত কথাবার্তাও 
বলিতেন। “বযলুল মাজহুদ” কিতাব লেখা শেষ হইবার পর সকালের কিছু 
সময় তেলাওয়াতে ও বিভিন্ন কিতাব পড়িয়া কাটাইতেন। এই সময় প্রায়ই 
“বযলুল-মাজহুদ” ও “ওয়াফাউল-ওয়াফা” কিতাব দুইখানা পড়িতেন। 
রমযান মুবারকে তীহার মামূলাত বা নিয়মিত আমলে বিশেষ কোন 
রদ-বদল হইত না। কেননা, এই পরিমাণ নফলের অভ্যাস তীহার অন্যান্য 
সময়েও ছিল; সারা বৎসর তিনি এইসব আমলের এহতেমাম করিতেন। 
অবশ্য নামাযের রাকাতগুলি রমযান মাসে দীর্ঘ হইত। না হয় অন্যান্য 
আকাবির বুযুর্গগণের রমযান মাসে আরও ভিন্ন ও খাছ মামুলাত ছিল, 
যেগুলির পুরাপুরি অনুসরণ. করা সকলের জন্য সহজ নয়। 

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রেহঃ) তারাবীর পর 
হইতে ফজর পর্যন্ত সারারাত্র নফল নামাযে মশগুল থাকিতেন এবং | 
একের পর এক কয়েকজন হাফেজে কুরআনের পিছনে কুরআন মজীদ 
শুনিতে থাকিতেন। হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী 

৮৮৯৯ 


ফাযায়েলে রমযান- ১৪ 

(রহঃ)এর দরবারে তো পুরা রমযান মাস দিন-রাত্র কেবল তেলাওয়াতই 
চলিতে থাকিত। এই সময় ডাক-যোগাযোগ ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান 
বন্ধ থাকিত। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করাও পছন্দ করিতেন না। কোন 
কোন খাছ খাদেমকে শুধু এতটুকু অনুমতি দেওয়া ছিল যে, তারাবীর পর 
যতটুকু সময় তিনি দুই এক পেয়ালা রং চা পান করিবেন তখন তাহারা 
সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। আল্লাহওয়ালাদের অভ্যাস ও মামুলাতসমূহ মামুলী 
দৃষ্টিতে পড়িয়া নেওয়া বা দু' একটি মুখরোচক কথা বলিয়া দেওয়ার জন্য 
লিখা হয় না বরৎ, এইজন্য লিখা হয় যেন নিজ নিজ হিম্মত অনুযায়ী 
তাহাদের অনুসরণ করা হয় এবং এইসব মামূলাত পূরা করিবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কেননা, আল্লাহওয়ালাদের প্রত্যেকেরই তরীকা ও 
নিয়ম_পদ্ধতি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি অপরটি হইতে উত্তম। 
যাহারা দুনিয়াবী ঝামেলা হইতে মুক্ত তাহাদের জন্য কত চমৎকার সুযোগ 
যে, দীর্ঘ এগারটি মাস বৃথা কাটাইয়া দেওয়ার পর একটি মাত্র মাস 
আল্লাহর এবাদতে প্রাণপণ চেষ্টায় লাগিয়া যাইবে। যাহারা চাকুরীজীবী ; 
সকাল দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত অফিসে থাকিতে বাধ্য, তাহারা ফজর 
হইতে দশটা পর্যন্ত অন্ততঃ রমযান মাসটি যদি তেলাওয়াতের মধ্যে 
কাটাইয়া দেন তবে এক মাসের জন্য ইহা এমন কি কঠিন কাজ! নিজের 
দুনিয়াবী কাজের জন্য তো অফিসের বাহিরে অবশ্য সময় করিয়াই লওয়া 
হয়। (তাহা হইলে দ্বীনের জন্য ও এবাদতের জন্য সময় বাহির করিতে কি 
1 মুশকিল হইবে ।) 

যাহারা কৃষিজীবী তাহারা তো কাহারও অধীনস্থ নহেন এবং সময় 

রবর্তন করার ব্যাপারেও তাহাদের কোন বাধা নাই। এমনকি 
ক্ষেত-খামারে বসিয়াও তাহারা কুরআন তেলাওয়াত করিতে পারেন। 

আর যাহারা তেজারত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে রহিয়াছেন, তাহাদের জন্য 
তো রমযান মাসে দোকানদারীর সময় একটু কম করিয়া নেওয়া-মোটেও 
কঠিন নয়। অথবা দোকানে বসিয়াই ব্যবসার সাথে সাথে কুরআন 
তেলাওয়াতের কাজও করিয়া নিবেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র 
কালামের সাথে এই মুবারক মাসের বড় বেশী খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে। 

এই কারণেই আল্লাহ তায়ালার সব কয়টি কিতাব সাধারণতঃ এই 
মাসেই নাধিল হইয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুজ হইতে 
দুনিয়ার আসমানে সম্পূর্ণত এই মাসেই নাধিল হইয়াছে। সেখান হইতে 
প্রয়োজন মত অল্প অল্প করিয়া তেইশ বৎসরে দুনিয়াতে নাযিল 
হইয়াছে। ইহা ছাড়া হযরত ইবরাহীম আঃ)এর সহীফাসমূহ এই মাসেই 


পহেলা তারিখে অথবা তেসরা অর্থাৎ তিন) তারিখে নাযিল হইয়াছে। 
হযরত দাউদ (আঃ)কে ১৮ই রমযানে অথবা ১২ই রমযানে যাবুর কিতাব 
দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুসা (আঃ)কে ৬ই রমযানে তাওরাত কিতাব 
দেওয়া হইয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে ১২ অথবা ১৩ই রমযানে ইপ্ত্রীল 
দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কালামের সহিত এই 
মাসের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে । এই কারণেই এই মাসে বেশী বেশী 
কুরআন তেলাওয়াতের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং বুযুর্গ মাশায়েখগণ 
ইহাকে নিজেদের আদর্শ ও নিয়মিত আমল বানাইয়া লইয়াছেন। 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বসর রমযান মাসে সম্পূর্ণ করআন 
শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ১ 
কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে শুনিতেন। হাফেজদের দুই দুইজন মিলিয়া কুরআন শরীফ 'দাওর, 
করার যে নিয়ম চালু আছে, উপরোক্ত দুই হাদীস মিলাইয়া ওলামায়ে 
কেরাম এই নিয়মকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। মোটকথা, যতবেশী সম্ভব 
কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ এহতেমাম করিবে। আর তেলাওয়াতের 
পর যে সময় বাঁচিয়া যায় উহাও নষ্ট করা ঠিক হইবে না। কেননা, হযরত 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের শেষ অংশে 
চারটি জিনিসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ; এই 
মাসে এই কাজগুলি বেশী বেশী পরিমাণে করিবার হুকুম করিয়াছেন। 
কাজগ্ুলি হইল-_কালেমা তাইয়্যিবাহ, এস্তেগফার, জান্নাত হাসিল করার 
ও জাহান্নাম হইতে বাঁচার দোয়া করা। কাজেই যতটুকু সময়ই পাওয়া যায় 
উহাকে এই চার আমলের মধ্যে খরচ করা নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য 
মনে করিবে। এরূপ করার দ্বারাই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি ভক্তি ও কদর করা হইয়াছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হইবে। আর ইহা এমন কি কঠিন ব্যাপার যে, নিজের দুনিয়াবী 
কাজে মশগুল থাকিয়াও জবানে দুরূদ শরীফ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবা 
পড়িতে থাকিবে । কাল কিয়ামতের দিন এই কথা বলিবার যেন মুখ 
নি 1০0৮৮০4০64৮1616: 
অর্থাৎ, যদিও আমি জমানার অত্যাচারে জর্জরিত ছিলাম, তবুও 
তোমার স্মরণ হইতে (হে আল্লাহ ! একেবারে) গাফেল থাকি নাই। 
অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 


মাসের কিছু বৈশিষ্ট্য ও আদবের কথা এরশাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা 


র 
না করিয়া সেই ব্যক্তিকে পানি পান করাইতে ইশারা করিলেন। তাহার 
নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তিনিও পিপাসার্ত এবং 
পানি চাহিতেছেন। এমন সময় তাহার পার্বের আরেক ব্যক্তি ইশারায় 
পানি চাহিলেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও পানি পান না করিয়া & ত্তীয়) 
ব্যক্তির নিকট যাইতে ইশারা করিলেন। আমি এই শেষ ব্যক্তির নিকট 
পৌছিয়াই দেখিতে পাইলাম তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। 
ফিরিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আসিলাম। দেখিলাম তিনিও শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ফিরিয়া চাচাত ভাইয়ের নিকট পৌছিলাম। 
এইখানেও আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়াছেন। এই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বার্থ-ত্যাগ ও অন্যকে 
নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার নমুনা। নিজেরা পিপাসায় কাতর হইয়া 
জীবন দিয়া দিলেন ; তবু অপরিচিত ভাইয়ের আগে পানি পান করা 
পছন্দ করিলেন না। আল্লাহ তীহাদের উপর রাজী হইয়া যান, তীঁহাদেরকে 
খুশী করুন এবং আমাদেরকে তাহাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান 
করুন, আমীন। 

'রহুল বয়ান” কিতাবে আল্লামা সুযৃতী রেহঃ)এর “জামে সগীর" এবং 
আল্লামা সাখাবী রেহঃ)এর “মাকাসেদ' কিতাবদ্ধয়ের বরাত দিয়া হযরত 
ইবনে ওমর রোযিঃ)এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে সব 
সময় পাচশত বাছাই করা বুযুর্গ বান্দা এবং চল্লিশজন আবদাল থাকেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিলে তখনই অন্য একজন ত 
রাসূলাল্লাহ! এই সকল লোকের বিশেষ আমলসমূহ কি কি? হুযুর | 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তাহারা 
| জুলুমকারীদেরকে মাফ করিয়া দেন, দুর্ববহারকারীদের সাথেও তাহারা 
সদ্যবহার করেন এবং আল্লাহর দেওয়া রিষিকের দ্বারা তাহারা মানুষের 
সঙ্গে দয়া ও সহানুভূতির আচরণ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত কিতাবে 
আরেক হাদীস হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষধার্তকে কুটি 
খাওয়াইবে, বস্ত্রহীনকে কাপড় পরাইবে অথবা মুসাফিরকে রাত্রিযাপনের 
তাহাকে আশ্রয় দান করিবেন। ইয়াহইয়া বারমাকী (রহঃ) সুফিয়ান সাওরী 
(রহঃ)এর জন্য প্রতি মাসে একহাজার দেরহাম খরচ করিতেন। সুফিয়ান 


সাওরী রেহঃ) সেজদায় এই বলিয়া দোয়া করিতেন--হে আল্লাহ! 
" 


ছবরের মাস। অর্থাৎ রোযা রাখার কারণে যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে এই কষ্ট 


খুশী মনে সহ্য করা চাই। ধর-মার হীক-ডাক যেন না হয়, যেমন গরমের 
দিনের রোযায় অনেককেই এইরূপ করিতে দেখা যায়। এমনিভাবে যদি 
কখনও সেহরী না খাওয়া হইয়া থাকে, তবে তো সকাল হইতেই রোযার, 
শোক-মাতম শুরু হইয়া যায়। তদ্রুপ রাত্রে তারাবীতে যদি কষ্ট হয় খুশী 
মনে উহা সহ্য করা চাই। ইহাকে আপদ বা মুসীবত মনে করিবে না; 
এইরূপ মনে করা খুবই মারাত্মক মাহরূমী ও বঞ্চনার আলামত। যেখানে 
আমরা সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্য খানাপিনা, 
আরাম-আয়েশ সবই ছাড়িয়া দিতে পারি, সেখানে আল্লাহ তায়ালার 
সন্তুষ্টির মোকাবিলায় এইসব বস্তর কি মূল্য থাকিতে পারে? 

অতঃপর এরশাদ হইয়াছে যে, ইহা সহানুভূতির মাস। অর্থাৎ 
গরীব-মিসকীনদের প্রতি দয়া ও সদ্ধবহার করার মাস। নিজের ইফতারীর 
তো অন্ততঃ দুই চার রকমের হওয়া উচিত। আসল নিয়ম তো ছিল 
তাহাদেরকে ভালটাই দিয়া দেওয়া ; তা না হইলে অন্ততঃ সমান করা। 
কাজেই যতখানি হিম্মত হয় নিজের সেহরী ও ইফতারীতে গরীবদেরও 
একটি অংশ অবশ্যই রাখা উচিত। সাহাবায়ে কেরাম (োযিঃ) উন্মতের 
দেখাইয়া গিয়াছেন। কাজেই এখন যে কোন আমল করিতে হয় ; ইহার 
জন্য তাহাদের আমলের সুপ্রশস্ত রাজপথ খোলা রহিয়াছে ; উহাকে 
অনুসরণ করিয়া চলিলেই হইবে। “ঈছার, অর্থাৎ অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া; 
নিজের উপর অন্যকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা 
করা__-এইসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মত মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ 
করার জন্যও সাহসী মানুষের দরকার। শত শত হাজার হাজার ঘটনা 
তাঁহাদের এমন আছে যেগুলি শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইতে হয়। 

উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা লিখিতেছি-_-হযরত আবু জাহ্ম (রাযিঃ) 
এবং এই মনে করিয়া এক মশক পানিও সঙ্গে লইলাম যে, যদি তাহার 
জীবনের শেষ নিঃশবাসও বাকী থাকে, তবে তীহাকে পানি পান করাইব 
এবং হাত-মুখ ধোয়াইয়া দিব। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি পড়িয়া 
রহিয়াছেন। আমি তীহাকে পানির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইশারায় 
পানি চাহিলেন। এমন সময় সামনের দিক হইতে আরেকজন আহত 
ব্যক্তি আহ্‌ করিয়া উঠিলেন। তখন আমার চাচাত ভাই নিজে পানি. পান. 

[চন্তহ_ 


তাহার আখেরাতের প্রয়োজন মিটাইয়া দাও। ইহাহ্ইয়া বারমাকী রেহঃ)এর 
ইন্তেকালের পর লোকেরা তাহাকে স্বপ্নে দেখিল। তাহার হাল-অবস্থা 
জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সুফিয়ান সাওরীর দোয়ার বদওলতে 
আমার মাগফেরাত হইয়া গিয়াছে। | 

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে ইফতার 
করাইবার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি 
রমযানের রাত্রসমূহে ফেরেশতারা রহমত পাঠাইতে থাকেন এব শবে 
কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহার সহিত মোসাফাহা করেন। হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) যাহার সহিত মোসাফাহা করেন, তাহার দিলে নম্রতা 
পয়দা হয় এবং তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকে। হাম্মাদ ইবনে 
সালামা (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন ; তিনি প্রতিদিন পঞ্চাশজন 
রোযাদারকে ইফতার করাইতেন। 

ইফতারের ফযীলত বর্ণনা করিবার পর এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই 
মাসের প্রথম অংশ রহমত ; অর্থাৎ এই অংশে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত 
ও পুরস্কার আগাইয়া আসিতে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার এই ব্যাপক 
রহমত সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য হইয়া থাকে। অতঃপর 
তাহাদের উপর রহমতের বর্ষণ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়__ 
24৫5579৮৫০5 ০৪ অর্থাৎ তোমরা শোকর করিলে অবশ্যই আমি 
(নেয়ামত ও পুরস্কার) বাড়াইয়া দিব। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত £ ৭) 

এই মাসের মাঝের অংশ হইতে মাগফেরাত অর্থাৎ গোনাহমাফী শুরু 
হইয়া যায়। কারণ, রোযার কিছু অংশ অতিবাহিত হইয়াছে; উহার বদলা 
ও সম্মান স্বরূপ মাগফেরাত শুরু হইয়া যায়। আর এই মাসের শেষ 
অংশে তো আগুন হইতে একেবারে মুক্তিই হয়। 

আরও অনেক রেওয়ায়াতে রমযান খতম হওয়ার সময় (জাহান্নামের) 
আগুন হইতে মুক্তির সুসংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। ্‌ 
28 
হইতে জানা গিয়াছে। অধম বান্দার মতে রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম 
হইতে মুক্তি_-এই তিন অংশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ তিন 
প্রকারের হইয়া থাকে__এক, এ সমস্ত লোক যাহাদের উপর গোনাহের 
বোঝা নাই; এই সমস্ত লোকের জন্য তো রমযানের শুরু হইতেই রহমত 


৮৪৯৪ 


| হইল। হযরত মুসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! এই কালেমা তো 


ফাযায়েলে রমযান- ১৯ 

এবং নেয়ামত ও পুরস্কারের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার এ 
সমস্ত লোক যাহারা মামুলী গোনাহগার ; তাহাদের জন্য রমযানের কিছু 
অংশ রোযা রাখিবার পর এই রোযার বরকতে ও বদলায় মাগফেরাত হয়। 
আর তৃতীয় প্রকার এঁ সমস্ত লোক যাহারা বেশী গোনাহগার ; তাহাদের 
জন্য রমযানের বেশীর ভাগ রোযা রাখিবার পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি 
হয়। আর যাহাদের জন্য রমযানের শুরু হইতেই রহমত ছিল এবং পূর্ব 
হইতেই তাহাদের গোনাহ মাফ হইয়াছিল তাহাদের জন্য যে কি পরিমাণ 
আল্লাহর রহমতের স্তূপ লাগিয়া যাইবে, উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একটি 
জিনিসের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। উহা হইল এই যে, যাহারা 
মালিক বা মনিব অর্থাৎ যাহাদের অধীনে শ্রমিক ও কর্মচারী কাজ করিয়া 
থাকে, তাহারা যেন এই মাসে কর্মচারীদের কাজ হালকা করিয়া দেন। 
কেননা, তাহারাও তো রোযাদার ; আর রোযা অবস্থায় কাজ বেশী হইলে 
রোযা রাখা কঠিন হয়। অবশ্য যদি কাজের পরিমাণ বেশী হয় তবে শুধু 
রমযান মাসে এক-আধজন কর্মচারী সাময়িকভাবে বাড়াইয়া নিলে কোন 
ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা তখনই করা হইবে যখন কর্মচারীগণও রোযাদার 
হয়। রোযাদার না হইলে তাহাদের জন্য তো রমযান মাস ও অন্যান্য মাস 
এক বরাবর। আর যে মালিক নিজেই রোযা রাখে না; বেহায়া মুখে 
রোযাদার কর্মচারীদের দ্বারা কাজ নেয় এবং নামায-রোযার কারণে কাজে 
একটু শিথিলতা হইলে অকথ্য বর্ষণ শুরু করিয়া দেয় তাহাদের জুলুম ও 
নির্লজ্জতার কথা আর কি বলার আছে! , 

১৮১ ০1872 41 1৮৯ ০511-12-55 অর্থাৎ জালেমরা 
অতিসত্বর জানিতে পারিকে__তাহারা কোন্‌ ভয়াবহ স্থানের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে। (সূরা শু'আরা, আয়াত ৪ ২২৭) 

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে 
চারটি কাজ বেশী বেশী করার হুকুম করিয়াছেন। প্রথমতঃ কালেমায়ে 
শাহাদত। অনেক হাদীসে এই কালেমায়ে শাহাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলা 
হইয়াছে। মিশকাত শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রোধিঃ) হইতে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, হযরত মুসা (আঃ) একবার আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ 
করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া বলিয়া দিন 
যাহার দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং দোয়া করিব। আল্লাহ 
তায়ালার দরবার হইতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কথা বলিয়া দেওয়া 


আপনার সকল বান্দাই পড়িয়া থাকে ; আমি তো এমন একটি দোয়া বা 


যিকির চাই, যাহা শুধু আমার জন্যই খাছ হইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ 
ফরমাইলেন, হে মুসা! আমাকে ব্যতীত সাত আসমান ও উহার 
আবাদকারী সমস্ত ফেরেশতা এবং সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা 
হয় আর অপর পাল্লায় কালেমা তাইয়্যেবাকে রাখা হয় তবে কালেমা 
তাইয়্যেবার পাল্লাই ভারী হইয়া যাইবে। 

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কালেমা পড়ে, 
তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায় এবং আরশ 
পর্যন্ত এই কালেমা পৌছিতে কোন বাধা থাকে না ; তবে ইহার 
পাঠকারীকে কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আল্লাহ 
তায়ালার চিরাচরিত আদত ও নিয়ম হইল যে, সাধারণ প্রয়োজনীয় 
জিনিসসমূহ তিনি প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন এবং ব্যাপক করিয়া 
থাকেন। গভীর চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, দুনিয়াতে যে জিনিসের 
প্রয়োজন যত বেশী সেই জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা ততই ব্যাপক করিয়া 
দিয়াছেন। যেমন পানি একটি ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস ; আল্লাহ 
তায়ালা অসীম রহমতে ইহাকে কত ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন! অথচ 
ককিমিয়া” (মাটি, তামা ইত্যাদি কম মূল্যের পদার্থকে স্বর্ণ বানাইবার 
্রক্রিয়া)-এর মত অনর্থক ও বেকার বিষয়কে কত দুষ্প্রাপ্য করিয়া 
রাখিয়াছেন। এমনিভাবে কালেমায়ে তাইয়্যেবা হইল সবশ্রেষ্ঠ যিকির 
বহু হাদীস দ্বারা এই কথা জানা যায় যে, সমস্ত যিকির-আযকারের উপর 
কালেমা তাইয়্যেবার প্রাধান্য রহিয়াছে। ইহাকে সকলের জন্য ব্যাপক ও 
সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যাহাতে কেহই মাহরম না থাকে। 
এতদসত্বেও যদি কেহ মাহরম থাকে তবে ইহা তাহারই দুর্ভাগ্য। মোটকথা, 
বহু হাদীসে কালেমা তাইয়্যেবার ফযীলতে বর্ণিত হইয়াছে ; কিতাব 
সংক্ষিপ্ত করার জন্য সেইগুলি উল্লেখ করা হইল না। | 

দ্বিতীয় কাজ যাহা রমযান মাসে বেশী পরিমাণে করিবার জন্য হুকুম 
করা হইয়াছে, তাহা হইল, এস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট 
গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। বহু হাদীসে এস্তেগফারেরও অনেক ফযীলত 
বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে__- যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে এস্তেগফার 
করিবে আল্লাহ তায়ালা যে কোন অভাব ও সংকটের সময় তাহার জন্য 
রাস্তা খুলিয়াদিবেন, যে কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং 
তাহার জন্য এমন রুজি_রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যাহা সে 
কল্পনাও করিতে পারে না।” আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে মে, “মানুষ 
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মাত্রই গোনাহগার ; তবে গোনাহগারদের মধ্যে উত্তম হইল এ ব্যক্তি যে 
তওবা করিতে থাকে।, এক হাদীসে আছে-_“মানুষ যখন গোনাহ করে 
তখন একটি কালো বিন্দু তাহার দিলের মধ্যে লাগিয়া যায়। যদি সে এ 
গোনাহ হইতে তওবা করে তবে উহা ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায় ; নতুবা 
বাকী থাকিয়া যায়।, 

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি জিনিস চাহিবার 
জন্য হুকুম করিয়াছেন, যে দুইটি জিনিস ছাড়া কোন উপায় নাই। একটি 
হইল, জান্নাত পাওয়ার দোয়া আর দ্বিতীয়টি হইল, জাহান্নাম হইতে 
বাঁচিবার দোয়া। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাদের সকলকে উহা দান 
করুন, আমীন। 
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0 হযরত আবু হুরায়রা রোিঃ) বর্ণনা করেন, হু হুযুর আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতকে 
যাহা পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে দান করা হয় নাই। ১. রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ 
আল্লাহর কাছে মেশৃকের ঘ্বাণের চাইতেও অধিক প্রিয়। ২. তাহাদের জন্য 
নদীর মাছও দোয়া করে এবং ইফতার পর্যন্ত করিতে থাকে। ৩. প্রতিদিন 
তাহাদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা 
এরশাদ করেন, অতিসত্বর আমার নেক বান্দারা নিজেদের উপর হইতে 
দুনিয়ার) কষ্ট-ক্রেশ সরাইয়া তোমার কাছে আসিবে। ৪. এই মাসে দুষ্ট ও 
অবাধ্য শয়তানদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ফলে, অন্যান্য মাসে 
তাহারা যেই সমস্ত খারাপ কাজ পর্যন্ত পৌছিতে পারিত এই মাসে সেই 
পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। €. রমযানের সর্বশেষ রাত্রে রোযাদারদিগকে 
মাফ করিয়া দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ ! সেই রাত্র কি শবে কদর? উত্তরে বলিলেন, না, বরং নিয়ম 
হইল কাজ শেষ হইলে মজদুরকে তাহার মজদুরী দেওয়া হয়। 

(তোরগীব £ আহমদ, বাইহাকী) 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত হাদীসে পীচটি 

বিষয়ের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, যেগুলি আল্লাহতায়ালা বিশেষভাবে এই 

উম্মতকে দান করিয়াছেন। পূর্ববর্তী উম্মতের রোযাদারদেরকে দেওয়া হয় 

নাই। আফসোস! আমরা যদি এই নেয়ামতের কদর করিতাম এবং ইহা 
হাসিল করিবার জন্য চেষ্টা করিতাম ! 

এক £ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ যাহা ক্ষুধা অবস্থায় সৃষ্টি হয় আল্লাহ 
তায়ালার কাছে মেশ্কে আম্বরের চাইতেও বেশী প্রিয়। হাদীস 
ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই কথাটির আটটি অর্থ হইতে পারে। সবকয়টিই 
আমি "মুয়াত্তা, কিতাবের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। তবে আমি অধম 
| লেখক)-এর দৃষ্টিতে এইগুলির মধ্যে তিনটি অর্থ অগ্রগণ্য। একটি 
হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে এই দুর্গন্ধের বদলা ও সওয়াব এমন 
খুশবু দ্বারা দান করিবেন যাহা মেশকের চাইতেও অধিক উত্তম ও মস্তি্ক 
সতেজকারী হইবে। এই অর্থ একেবারেই স্পষ্ট এবং ইহা অসম্ভবও কিছু 


চট 


- 
নহে। তদুপরি “দুররে মনছুর” কিতাবের এক হাদীসে ইহার স্পষ্ট বর্ণনাও 
রহিয়াছে। সুতরাং এই অর্থকে প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। 
দ্বিতীয়টি হইতেছে, কেয়ামতের দিন যখন কবর হইতে উঠিবে তখন 
এই আলামত হইবে যে, রোযাদারের মুখ হইতে এক প্রকার খুশবু বাহির 
হুইবে যাহা মেশূকে আম্বরের চাইতেও উত্তম হইবে। | 
তৃতীয়টি হইতেছে, দুনিয়াতেই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর 
কাছে মেশকের চাইতে প্রিয়। অধমের মতে এই অর্থই সর্বাপেক্ষা 
পছন্দনীয়। ইহা মহববতের ব্যাপার। কেহ যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হয় 
তবে তাহার দুর্গন্ধও নিজের কাছে হাজার খুশবুর তুলনায় অধিক প্রিয় ও 


পছন্দনীয় হয়। ১০২7৫০৫০৫৮4) 
/০৮০০৫এএ ] 


অর্থাৎ হে অসহায় হাফেজ (কবির নাম)! ৷ তুমি খোতানের মেশক 
আনিয়া কি করিবে, আহমদের এলো কেশ শুঁকিয়া তুমি আদনের 


1 মন-মাতানো আতরের খুশবু ভোগ কর। 


ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহর 
নৈকট্যলাভ করিয়া আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইয়া যায়। রোযা আল্লাহ তায়ালার 
প্রিয় এবাদত। এইজন্যই (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ. 
রোযার বিনিময় আমি নিজে দান করি, কেননা ইহা একমাত্র আমারই 
জন্য। কোন বর্ণনায় হাদীসের শব্দ £+ 5 বর্ণিত রহিয়াছে যাহার অর্থ 
“আমি নিজেই রোযার বিনিময়”! স্বয়ং মাহবুব এবং প্রেমাস্পদই যদি লাভ 
হইয়া যায় তবে ইহার চাইতে উত্তম বদলা ও বিনিময় আর কি হইতে | 
পারে? | 

এক হাদীসে আছে, সমস্ত এবাদতের দরজা হইল রোযা। অর্থাৎ 
রোযার কারণে দিল নূরানী ও আলোকিত হইয়া যায়, যাহার ফলে 
অন্যান্য এবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে ইহা তখনই হইবে যখন 
আসল ও খাঁটি রোষা হইবে। অর্থাৎ শুধু ক্ষুধার্ত থাকিলে হইবে না; বরৎ 
রোযার এঁ সমস্ত আদব ও নিয়ম পালন করিতে হইবে । যাহার বিস্তারিত 
বিবরণ ৯নং হাদীসে আসিতেছে। 

এখানে একটি জরুরী মাসআলা বয়ান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা 
এই যে, উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন ইমাম রোযাদারকে 
বিকালের দিকে মিসওয়াক করিতে নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে মুখের দুর্গন্ধ 


৮৪১৯ 


দুর লা হা হায়। কিছ হানা অফ্হাব অনুরারী প্রতেকওয়ারডেহ 
মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। কেননা মিসওয়াক দ্বারা দাঁতের দুর্গন্ধ দূর হয়। 
আর হাদীসে যে দুর্গন্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহা পাকস্থলী খালি হওয়ার 
কারণে হয়। ইহা দীতের দুর্গন্ধ নহে। সুতরাং রোযাদারের জন্য মিসওয়াক 
নিষিদ্ধ করার কোন যুক্তিগত কারণ নাই। হানাফীগণের দলীল হাদীস ও 
ফিকাহর কিতাবসমূহে রহিয়াছে। 
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, রোযাদারদের জন্য মাছ এস্তেগফার করে। ইহা 
দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রোযাদারের জন্য দোয়া ও 
এস্তেগফারকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। বিভিন্ন য়েওয়ায়াতে ইহার উল্লেখ 
রহিয়াছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ফেরেশতাগণ তাহার জন্য 
এস্তেগফার করে। আমার চাচাজান (অর্থাৎ, মাওলানা ইলিয়াস রহঃ) 
বলিয়াছেন, মাছের কথা বিশেষভাবে এইজন্য বলিয়াছেন যে, আল্লাহ 
তায়ালা কুরআনে কারীমে এরশাদ ফরমাইয়াছেন__ 
56948৫02422 54019551812016) 
অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ 
অচিরেই (অর্থাৎ দুনিয়াতেই) তাহাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন। 
(সূরা মারয়াম, আয়াত £ ৯৬) 
হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন 
তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি 
অতএব তুমিও তাহাকে ভালবাস। অতএব জিবরাঈল (আঃ) নিজে 
তাহাকে ভালবাসেন এবং আসমানে এই ঘোষণা দিয়া দেন যে, অমুক 
বান্দা আল্লাহর কাছে প্রিয় তোমরা সবাই তাহাকে ভালবাস। অতএব সমস্ত 
আসমানবাসী তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করে। এইভাবে জমীনেও তাহার 
মহব্বত ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণত? দেখা যায় যে, 
কোন ব্যক্তিকে তাহার আশেপাশের লোকেরাই মহব্বত করিয়া থাকে কিন্তু 
রোযাদার ব্যক্তির মহববত ও জনপ্রিয়তা এতই ব্যাপক হইয়া যায় যে, 
শুধু আশেপাশের লোকেরাই নহে বরং পানিতে ও সাগর-নদীতে 
বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যেও তাহার প্রতি ভালবাসা পয়দা হইয়া যায়। 
অতএব উহারাও তাহার জন্য দোয়া করে। তাহার প্রতি মহববত এত 
ব্যাপক হয় যে, স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া পানি জগতে পৌছিয়া যায়, 
যাহা জনপ্রিয়তার সর্বশেষ স্তর। ইহাতে বনের প্রাণীরাও যে রোযাদারের 
জন্য দোয়া করে তাহাও বুঝে আসিয়া গেল। 


ফাযায়েলে রমযান- ২৫ 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, জান্নাত-সুসজ্জিত করা হয়। এই বিষয়টিও 
অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, বৎসরের শুরু হইতেই 
সাধারণ নিয়মও ইহাই যে, যে ব্যক্তির আগমনের গুরুত্ব যত বেশী হয় সেই 
অনুপাতেই পূর্ব হইতে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, বিবাহ শাদীর 
আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা কয়েক মাস পূর্ব হইতেই শুরু করা হয়। 

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, চরম দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানকে কয়েদ করিয়া 
রাখা হয়। ইহার ফলে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজে জোর কমিয়া যায়। 
যেহেতু রমযান মাস 'অধিক রহমত ও এবাদতের মাস, কাজেই এই মাসে 
শয়তানের অবিরাম চেষ্টা ও মেহনতের ফলে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজ 
সবচাইতে বেশী হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তুলনামূলক 
গোনাহ খুব কম হইয়া থাকে। বহু শরাবী-কাবাবী লোক আছে যাহারা 
রময়ান মাসে শরাব পান হইতে বিরত থাকে। এমনিভাবে স্পষ্ট দেখা যায় 
যে, অন্যান্য গোনাহও কমিয়া যায়। এতদসত্বেও গোনাহ অবশ্য হইয়া 
থাকে। কিন্তু ইহার কারণে উল্লেখিত হাদীসে কোন প্রশ্ন দেখা দিবে না। 
কেননা, হাদীসে বলা হইয়াছে চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী শয়তানকে কয়েদ 
করা হয়। অতএব সাধারণ শয়তান কয়েদমুক্ত থাকিয়া গোনাহের কাজে 
লিপ্ত করে; তাই কোন প্রশ্ন থাকে না। অবশ্য অন্যান্য হাদীসে “চরম 
অবাধ্য ও বিদ্রোহী” শব্দটির উল্লেখ না করিয়া শুধু শয়তানের কথা বলা 
হইয়াছে। যদি এই সকল হাদীস দ্বারাও চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী শয়তানই 
উদ্দেশ্য হয় তবে তো আর কোন প্রশ্ন থাকিল না। কারণ অনেক সময় 
অতিরিক্ত অর্থবোধক শব্দ উল্লেখ না করিলেও অপরাপর হাদীস দ্বারা তাহা 
উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝা যায়। আর যদি এই সকল হাদীস দ্বারা সব ধরনের 
শয়তানকে কয়েদ ও আবদ্ধ করার কথা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় তবুও 
গোনাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরপ প্রশ্ন ও জটিলতা থাকিবে না। 
কেননা গোনাহ যদিও সাধারণতঃ শয়তানের ধোকার কারণে হইয়া থাকে 
কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর শয়তানের সহিত মেলামেশা এবং তাহার বিষক্রিয়া 
ছড়াইয়া যাওয়ার কারণে নফসের সম্পর্ক শয়তানের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ 
হইয়া যায় যে, এখন কিছুক্ষণের জন্য শয়তানের অনুপস্থিতি অনুভূত হয় 
না, বরৎ শয়তানী খেয়াল স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। তাই দেখা যায় 
মাসে তাহাদের দ্বারাই বেশী হয়__-নফস যেহেতু সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকে 
তাই উহার প্রভাবও সর্বদা থাকে। 


_ ফীযায়েলে রমযান ইভ 

দ্বিতীয়তঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ 
যখন কোন গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া 
যায়। ইহার পর যদি সে খাঁটি তওবা করে তবে এ দাগ দূর হইয়া যায় 
নতুবা উহা লাগিয়াই থাকে। পুনরায় যদি গোনাহ করে তবে অনুরূপ 
আরেকটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে দাগ পড়িতে পড়িতে তাহার অন্তর 
সম্পূর্ণ কালো হইয়া যায়। অতঃপর ভাল কথা তাহার অন্তরে স্থান পায় 
(না। ইহাই আল্লাহ্‌ তায়ালা কুরআনে কারীমের এই আয়াতে এরশাদ 
ৃ করিয়াছেন_ 74:৯/$ 15 0158 ১৫ অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে মরিচা 
ধরিয়া গিয়াছে। সুরা মুতাফৃফিফীন, আয়াত £ ১৪) 

এমতাবস্থায় এ সমস্ত অন্তর গোনাহের দিকে নিজেই ধাবিত হয়। এই 
কারণেই বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা কোন এক ধরনের গোনাহ 
নির্দিধায় করিয়া ফেলে কিন্তু এ ধরনেরই অন্য কোন গোনাহ যখন সম্মুখে 
আসে তখন অন্তর তাহা করিতে রাজি হয় না। যেমন, শরাবখোরকে যদি 
শুকরের গোশত খাইতে বলা হয় তবে সে খাইতে চাহিবে না। অথচ 
গোনাহের দিক হইতে উভয়টি সমান। অনুরূপভাবে রমযান ছাড়া অন্য 
সময় যখন গোনাহ করিতে থাকে তখন তাহাদের অন্তর উক্ত গোনাহে 
অভ্যস্ত হইয়া যায়। অতঃপর রমযান আসার পর আর শয়তানের 
প্রয়োজন হয় না; এমনিতেই গোনাহ হইতে থাকে। ূ | 

মোটকথা, হাদীস দ্বারা যদি সবধরনের শয়তানকে কয়েদ ও আবদ্ধ 
করা উদ্দেশ্য হয় তবু রমযান মাসে গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের 
কারণ থাকে না। আর যদি শুধু চরম দুষ্ট ও বিদ্রোহী শয়তানকে আবদ্ধ 
করা উদ্দেশ্য হয় তবে তো কোন প্রশ্ন থাকেই না। অধমের খেয়ালে এই 
ব্যাখাই উত্তম। 

ষে কোন লোক চিন্তা করিতে পারে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে 
যে, অন্য মাসে নেক কাজ করার জন্য এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার 
জন্য যতটুকু জোর লাগাইতে হয় রমযান মাসে ততটুকু করিতে হয় না। 
বরৎ সামান্য একটু হিন্মত করিলে এবং খেয়াল করিলেই যথেষ্ট হইয়া 
যায়। 

হযরত শাহ ইসহাক (রহঃ)-এর অভিমত হইল, হাদীস দুইটি ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে আসিয়াছে। ফাসেক ও গোনাহগারদের জন্য শুধু দুষ্ট 
শয়তানদিগকে আবদ্ধ করা হয় আর নেককারদের জন্য সবধরণের 
শয়তানকেই আবদ্ধ করা হয়। 
পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, রু রমযানের সর্ব শেষ রাতে রোষাদারদিগকে 


মাফ করিয়া ওয়া হা বিষ হী উপ করা হইয়াছে 
নিল উহা পরি বীরিতা রে বের 
জন্যই হইতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ফযীলত, যাহা রমযান শেষ 
হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে। 
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€৩) হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে 
আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা মিন্বরের 
কাছে আসিয়া যাও। আমরা মিম্বরের কাছে আসিয়া গেলাম। তিনি যখন 
মিন্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখন বলিলেন, -আমীন। যখন 
দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখিলেন তখনও বলিলেন, আমীন। যখন তৃতীয় 
সিডিতে পা রাখিলেন তখনও বলিলেন, আমীন। যখন তিনি খুৎবা ও 
বয়ান শেষ করিয়া মি্বর হইতে নামিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে মিম্বরে উঠিবার সময় এমন কিছু 
কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা পূর্বে কখনও শুনি নাই। উত্তরে তিনি 
বলিলেন, এইমাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি 
যখন প্রথম পিড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধবংস হউক এ ব্যক্তি 
যে রমযানের মোবারক মাস পাইল তাহার গোনাহ মাফ হইল না। আমি 
বলিলাম, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, 
ংস হউক এ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করা হয় কিন্ত 
সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়ে না। আমি বলিলাম, আমীন। যখন তৃতীয় 
সিড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধবংস হউক এ ব্যক্তি যে 
পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল 
কিন্তু তাহারা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইল না। আমি বলিলাম, 
আমীন। (তারগীব £ হাকিম, ইবনে হিববান, তাবারানী, বাইহাকী ৪ শু“আব, বুখারী £ 
বিররুল ওয়ালিদাইন নামক কিতাব) 

ফায়দা £ উক্ত হাদীসে ইরতিজি টির 
করিয়াছেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনটি 
বদদোয়ার উপর আমীন বলিয়াছেন।। প্রথমতঃ হযরত জিবরাঈল 
(আঃ)এর মত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার বদদোয়াই যথেষ্ট ছিল তারপর 
আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীন ইহার সহিত 
যোগ হইয়া আরও কত কঠিন বানাইয়া দিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যাইতেছে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে এই তিন 
জিনিস হইতে ঝীচিয়া থাকার তওফীক দান করুন.এবং এই সমস্ত গোনাহ 
হইতে রক্ষা করুন; 25৯ 10155885185 


৯৯০৪ 


ফাযায়েলে বমযান- ২৯ 
“দুররে মানসূর নামক কিতাবের কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা 
যায় স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে আমীন বলার জন্য বলিয়াছেন অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলিয়াছেন। ইহাতে এই বদদোয়া সম্পর্কে 
আরো বেশী গুরুত্ব বুঝা যায়। 

প্রথমতঃ এ ব্যক্তি যাহার উপর রমযানের মুবারক মাস অতিবাহিত 
হইয়া যায় কিন্তু তাহার গোনাহ মাফ হয় না। অর্থাৎ রমযান মোবারক এত 
বরকত ও কল্যাণের মাস, যে মাসে মাগফেরাত ও আল্লাহর রহমত বৃষ্টির 
ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকে, এমন মাসও গোনাহ ও গাফলতির মধ্য কাটিয়া 
যায়। সুতরাৎ যে ব্যক্তির রমযান মাস এইভাবে কাটিয়া যায় যে, নিজের 
বদআমলী ও ত্রুটির কারণে মাগফেরাত হইতে মাহরূম থাকিয়া যায় তবে 
আর কোন্‌ সময়টি তাহার মাগফেরাতের জন্য হইবে? এবং তাহার 
ধ্বংসের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? মাগফেরাতের পন্থা হইল, এই 
মাসে যে সমস্ত আমল রহিয়াছে, যেমন রোযা, তারাবীহ এইগুলি অত্যন্ত 
এহতেমামের সাথে আদায় করার পর স্বীয় গোনাহ হইতে বেশী বেশী তওবা 
ও এস্তেগফার করা। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহার জন্য বদদোয়া করা হইয়াছে সে হইল যাহার 
সম্মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করা 
হয় কিন্তু সে তীহার প্রতি দুরূদ পড়ে না। এই বিষয়টি আরো অনেক 
রেওয়ায়াতে আসিয়াছে। তাই কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, যখনই নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হয় 
তখনই শ্রবণকারীদের উপর দুরূদ পড়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর দুরূদ পড়ে না তাহার ব্যাপারে 
আরো বহু ধমকি ও হুশিয়ারীর কথা উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও আরও 
অনেক হাদীসে আসিয়াছে। কোন কোন হাদীসে এইরূপ ব্যক্তিকে অত্যন্ত | 
হতভাগা ও বখীল বলা হইয়াছে। কোথাও তাহাকে জালেম ও জান্নাতের 
রাত্তাহারা বলা হইয়াছে। এমনকি তাহাকে বদদ্বীন ও জাহান্নামে 
প্রবেশকারীও বলা হইয়াছে। এমনও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখিতে পাইবে না। 
মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম যদিও এই সমস্ত রেওয়ায়াতের সহজ ব্যাখ্যা 
দিয়া থাকেন তবুও এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, যে ব্যক্তি 
দুরুদ পড়ে না তাহার সম্বন্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
8458455515755551588558585585188 


ফাযায়েলে রমযান- ৩০ 

আর এইরূপ কেনই হইবে না? উম্মতের উপর রাসূলে আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহসান ও অনুগ্রহ এতই অপরিসীম 
যাহা লিখায় ও কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহাছাড়া উন্মতের উপর 
তীহার হক ও অধিকার এত বেশী যে, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে দুরূদ 
বর্জনকারী সম্বন্ধে যে কোন ধমকি ও হুশিয়ারী যথার্থই মনে হয়। কেবল 
দুরূদ শরীফ পড়ার যে ফযীলত রহিয়াছে তাহা হইতে মাহরম থাকাই স্বতন্ত্র 
একটা বদনসীবি ও দুর্ভাগ্য। ইহার চাইতে বড় ফযীলত আর কি হইতে 
পারে যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহতায়ালা তাহার উপর দশবার রহমত 
নাধিল করেন। তদুপরি ফেরেশতাদের দোয়া, গোনাহ মাফ হওয়া, দরজা 
বুলন্দ হওয়া, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব লার্ভহওয়া, শাফাআত 
ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি অতিরিক্তী। ইহা ছাড়াও বিশেষ 
সংখ্যায় দুরূদ পাঠ করার দরুন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তাহার গজব হইতে 
মুক্তিলাভ, কেয়ামতের বিভীষিকা হইতে নাজাত লাভ, মৃত্যুর আগেই 
জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখা ইত্যাদি বিষয়ের ওয়াদাও রহিয়াছে। | 
এইসব কিছু ছাড়াও দুরূদ শরীফ পড়িলে দারিদ্র ও অভাব দূর হয়, আল্লাহ 
হয়, অন্তর মোনাফেকী ও মরিচামুক্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে তাহার 
ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়া সম্বন্ধে হাদীস শরীফে 
আরো অনেক সুসংবাদ রহিয়াছে। 

ওলামায়ে কেরাম বলেন, জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরজ 
এবং এই ব্যাপারে সকল মাযহাবের ওলামাগণ একমত। অবশ্য বার বার 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হইলে 
প্রত্যেক বার দরুদ পড়া ওয়াজিব কি না এই ব্যাপারে দ্বিমত রহিয়াছে। 
কতকের মতে ওয়াজিব আর কতকের মতে মুস্তাহাব। 

তৃতীয়তঃ এ ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের 
একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল কিন্তু তাহাদের এই পরিমাণ খেদমত করিল 
না যাহা দ্বারা সে জান্নাতের উপযুক্ত হইতে পারে। পিতামাতার হকের 
ব্যাপারে বহু হাদীসে তাকিদ আসিয়াছে। ওলামায়ে কেরাম পিতামাতার 
হক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, জায়েষ বিষয়ে তাহাদের কথা মানা জরুরী। 
ইহাও লিখিয়াছেন, পিতামাতার সহিত বেআদবী করিবে না, তাহাদের 
সহিত অহঙ্কার করিবে না, যদিও তাহারা মুশরেক হয়। নিজের আওয়াজ 


তাহাদের আওয়াজের চাইতে বড় করিবে না, তাহাদের নাম ধরিয়া 


ডাকিবে না, বাজরা তা ভাল কাজের 
আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধের ক্ষেত্রেও তাহাদের সহিত নম্তা 
অবলম্বন করিবে। যদি তাহারা না মানে তবে সদ্যবহার করিতে থাকিবে 
এবং তাহাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করিতে থাকিবে । মোটকথা, 
প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখিবে। এক হাদীসে 


1 আছে, জান্নাতের দরজাসমুহের মধ্যে সর্বোত্তম দরজা হইতেন্ছ পিতা । 


তোমার মন চাহিলে উহাকে হেফাজত করিতে পার অথবা উহাকে নষ্ট 
করিতে পার। জনৈক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্টি জান্নাত আর 
তাহাদের অসস্তৃষ্টি জাহান্নাম। এক হাদীসে আছে, বাধ্যগত ছেলে যদি 
মহব্বতের দৃষ্টিতে পিতামাতার দিকে একবার তাকায় তবে একটি মকবুল 
হজ্জের সওয়াব লাভ হইবে। 

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ ছাড়া যত ইচ্ছা 
মাফ করেন কিন্তু পিতামাতার নাফরমানী ও অবাধ্যতার সাজা মৃত্যুর 
পূর্বেই দুনিয়াতে দিয়া দেন। 

জনৈক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে 
যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? উত্তরে বলিলেন, জব 
হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার 
খেদমত কর ; তাহার পায়ের নীচে তোমার জান্নাত। এক হাদীসে আছে, 
আল্লাহর সন্তষ্টি পিতার সন্তষটির মধ্যে রহিয়াছে আর আল্লাহর অসি 
5751 
তেরি না ইযাছে বানা িবডি 
করিয়া এইসব বিষয়ে ক্রটি করিয়া ফেলিয়াছে এবং বর্তমানে তাহাদের 


ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, কাহারো পিতামাতা যদি 
এমতাবস্থায় মারা গিয়া থাকে যে, সে তাহাদের অবাধ্যতা করিত, তবে 
তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া ও এস্তেগফার করিলে সে বাধ্যগত 
বলিয়া গণ্য হইবে। আরেক হাদীসে আছে, উত্তম সদ্যবহার হইল পিতার 
মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত সদ্যবহার করা। 
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ও) হযরত উবাদা ইবনে সামেত রোধিঃ) বর্ণনা করেন, রমযান 
মাসের নিকটবর্তী সময়ে একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন যে, রমযানের মাস আসিয়া গিয়াছে। যাহা অতি বরকতের মাস। 
এই মাসে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন, বিশেষ 
রহমত নাযিল করেন, গোনাহ মাফ করেন এবং দোয়া কবুল করেন। 
তোমাদের তানাফুসকে (অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা) দেখেন এবং 
ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করেন। অতএব তোমরা. আল্লাহকে তোমাদের 
নেক কাজ দেখাও। এ ব্যক্তি বড়ই হতভাগা যে এইমাসেও আল্লাহর রহমত 
হইতে মাহরূম ও বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে । তোরগীব ৪ তাবারানী) 

ফায়দা £ “তানাফূস” শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ অন্যের তুলনায় 
বেশী করার আগ্রহ লইয়া কাজ করা! যাহারা গর্ব ও প্রতিযোগিতা করিতে 
চায় তাহারা এই ক্ষেত্রে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাক। আমি গর্বস্বরূপ নহে বরং 
নেয়ামতের প্রকাশ ও শোকরিয়া স্বরূপ বলিতেছি, নিজের অযোগ্যতার 
কারণে যদিও কিছু করিতে পারি না কিন্তু আমার ঘরের মহিলাদের অবস্থা 
দেখিয়া আনন্দিত হই যে, তাহাদের অধিকাংশই তেলাওয়াতের ব্যাপারে 
একে অপরের তুলনায় আগে বাড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতে থাকে। ঘরের 
কাজকর্ম সত্বেও দেনিক ১৫/২০ পারা সহজে পড়িয়া নেয়। আল্লাহ তায়ালা 


দয়া করিয়া এইটুকু কবুল করিয়া নিন এবং আরো বেশী আমল করিবার 


তওফীক দান করুন। 
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€) আবু সাঈদ খুদরী (রোধিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রমযান মাসের প্রতি দিবারাত্রে 
আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে (জাহান্নামের) কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হয় 
এবং প্রতি দিবারাত্রে প্রত্যেক মুসলমানের একটি দোয়া অবশ্যই কবুল করা 
হয়। (তারগীব £ বাষ্যার) 

ফায়দা £ বু হাদীসে রোযাদারের দোয়া কবুল হওয়ার কথা বর্ণিত 
হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। কিন্তু 
আমরা এ সময় এইভাবে খাওয়ার পিছনে পড়ি যে, অন্য দোয়া করার 
সুযোগ তো দূরের কথা খোদ ইফতারের দোয়াই মনে থাকে না। ইফতারের 
প্রসিদ্ধ দোয়া এই-_ 
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অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোযা রাখিয়াছি, আপনার 
প্রতিই ঈমান আনিয়াছি, আপনার উপরই ভরসা করিয়াছি এবং আপনার 
রিষিক দ্বারাই ইফতার করিতেছি। 

হাদীসের কিতাবসমূহে এই দোয়াটি সংক্ষিপ্তভাবেই পাওয়া যায়। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্স রোধিঃ) ইফতারের সময় এই 
দোয়া পড়িতেন-_ 


9550 &৫62০5506 564848 
অর্থ £ হেলারাহাআনিাগনার জাছেীরানানাহনারী মা 


করিতেছি, আপনার এ রহমতের ওসীলায় যাহা প্রত্যেক বস্তকে ঝেষ্টন 


করিয়া আছে। 


০৪১ 


কোন কোন কিতাবে স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম হইতে এই দোয়া বর্ণিত আছে_ 
3--৯০০12%% 
অর্থ £ হে সুপ্রশস্ত অনুগ্রহের মালিক ! আমাকে মাফ করুন। ্‌ 
আরো অন্যান্য দোয়াও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে । তবে 
বিশেষ কোন দোয়াই পড়িতে হইবে এমন নহে। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার 
সময়। অতএব আপন প্রয়োজন অনুসারে দোয়া করিবেন। আর স্মরণ 
হইলে এই গোনাহগারকেও দোয়ায় শরীক করিয়া লইবেন, কেননা আমি 
একজন সওয়ালকারী। আর সওয়ালকারীর হক রহিয়াছে। (কবির 


ভাষায়__) 
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অথ £ আপনার দয়ার ভাণ্ডার হইতে যদি একটু ইশারা হইয়া যায় 
তবে আমি দয়াপ্রাপ্ত হইব। আপনার একটু মেহেরবানী হইল আর আমার 


কাজ হুইয়া গেল। টিকা 
মানেনা 
৫/,4৫044/646 46564544426 
/১1৮৮-০৮4০৬৪ 406588৩৫584 
/5০6%৮৮54 কিিপাসজ 
চা 654 9৫2 
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রি ক). ৩ . ৮. পপর 
/১-১4০4৮০ ০৯০৫৫ 
টাটা ৪ ০ পে ৪৯৯ ০ পু ্ 
৬%4৫/৮/%%০ ১১০৯১৩:১৬১১০৪৪৪৭ 
2৮৫৮ ০৬৯০) বপ৬]ধ্সি 
ঠা & তিক নি 
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(৬) হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 


ফরমাইয়াছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। এক. ইফতারের 
সময় রোযাদারের দোয়া। দুই. ন্যায়বিচারক বাদশাহের দোয়া। তিন. 
মাজলুম ব্যক্তির দোয়া ; আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া মেঘের উপর 
উঠাইয়া লন। আসমানের সকল দরজা উহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় 
এবং আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমার ইয্যতের কসম ! আমি অবশ্যই 


৯১০ 


তোমার সাহায্য করিব। যদিও (কোন মঙ্গলের কারণে)কিছুটা বিলম্ব ঘটে। 


ফায়দা £ 'দুররে মানসূর” কিতাবে হযরত আয়েশা রোধিঃ) হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, রমযান মাস আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অবস্থা বদলাইয়া যাইত। তাঁহার নামাযের পরিমাণ বাড়িয়া 
যাইত এবং দোয়ার মধ্যে খুবই কাকুতি-মিনতি করিতেন। আল্লাহর ভয় ও 
ভীতি বৃদ্ধি পাইয়া যাইত। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) অন্য এক রেওয়ায়াতে 
বলেন, রমযান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বিছানায় আসিতেন না। 

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ পাক রমযান মাসে আরশ বহনকারী 
ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন যে, তোমরা নিজ নিজ এবাদত-বন্দেগী 
ছাড়িয়া রোযাদারদের দোয়ার সাথে সাথে আমীন বলিতে থাক। বহু হাদীস 
দ্বারা রমযানের দোয়া বিশেষভাবে কবুল হওয়ার কথা জানা যায়। আর 
ইহা নিশ্চিত কথা যে, রমযানে দোয়া কবৃল করার ব্যাপারে যখন আল্লাহ 
তায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে এবং তাঁহার সত্য রাসূল উহা বর্ণনা 
করিয়াছেন, তখন এই ওয়াদা পূরণ হইবার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। কিন্তু এতদসত্বেও দেখা যায় যে, কেহ কোন উদ্দেশ্য 
নিয়া দোয়া করিয়া থাকে অথচ তাহার দোয়ায় কোন কাজ হয় না। ইহার 
দ্বারা এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাহার দোয়া কবুল হয় নাই। বরং 
দোয়া কবুল হওয়ার অর্থ বুঝিয়া লওয়া দরকার। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন 
কোন মুসলমান আত্ত্রীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ বা কোন পাপকাজ ব্যতীত কোন 
দোয়া করে, তখন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে তিনটি বিষয়ের 
কোন একটি অবশ্যই পাইয়া থাকে। হয়তো সে যে বিষয়ে দোয়া করিয়াছে 
যথাযথ উহাই পাইয়া যায়। অথবা উহার পরিবর্তে তাহার উপর হইতে 
কোন মুসীবত দূর করিয়া দেওয়া হয়। অথবা এ পরিমাণ সওয়াব 
আখেরাতে তাহার আমলনামায় লিখিয়া দেওয়া হয়। 

এক হাদীসে আসিয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে 
হুকুম দিয়াছিলাম এবং উহা কবৃল করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। তুমি কি 
আমার নিকট দোয়া করিয়াছিলে? বান্দা আরজ করিবে, দোয়া 
করিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইবেন, তৃমি এমন 
যে, তোমার অমুক কষ্ট ও অসুবিধা দূর হইয়া যাক। আমি দুনিয়াতে উহা 


দূর করিয়া দিয়াছিলাম। তুমি অমুক পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য দোয়া | 
১ 


ফাযায়েলে রমযান- ৩৬ 
করিয়াছিলে। কিন্তু উহা কবুল হওয়ার কোন আলামত তুমি বুঝিতে পার | 
নাই। আমি উহার পরিবর্তে তোমার জন্য এই পরিমাণ সওয়াব ও প্রতিদান 
নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন যে, এইভাবে তাহাকে প্রত্যেকটি দোয়ার কথা স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া হইবে এবং উহার মধ্যে কোন্‌ কোন্টি দুনিয়াতে পুরা হইয়াছে আর 
কোন্‌ কোন্টির জন্য আখেরাতে কি পরিমাণ বদলা ও প্রতিদান রাখিয়া 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিয়া দেওয়া হইবে। তখন বান্দা এত বেশী 
সওয়াব ও প্রতিদান দেখিয়া আফসোস করিয়া বলিবে যে, হায়! দুনিয়াতে |. 
যদি তাহার একটি দোয়াও পুরণ না হইত ! মোটকথা, দোয়া নেহায়েত 
আহাম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোয়ার ব্যাপারে গাফলতি ও উদাসীনতা 
মারাত্মক লোকসান ও ক্ষতির কারণ। যদি জাহেরীভাবে দোয়া কবৃল 
হওয়ার আলামত না দেখা যায়, তবু নিরাশ হইতে নাই। 

এই কিতাবের শেষ দিকে যে দীর্ঘ হাদীস আসিতেছে উহা দ্বারা ইহাও 
জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বদা বান্দার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন। বান্দা যাহা চাহিয়াছে উহা যদি তাহার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে 
তিনি উহা দিয়া দেন, আর যদি উহা তাহার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে 
তিনি তাহা দেন না। ইহাও আল্লাহ তায়ালার এক বড় অনুগ্রহ। কেননা 
অনেক সময় আমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এমন জিনিসের দোয়া 
করিয়া থাকি যাহা আমাদের জন্য মুনাসিব ও সংগত নয়। আরও একটি 
জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, অনেক পুরুষ এবং 
বিশেষ করিয়া মহিলারা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে যে, প্রায় সময়েই 
তাহারা রাগ-গোস্বা ও ক্ষোভে-দুঃখে নিজের সন্তান ইত্যাদিকে বদদোয়া 
দিয়া থাকে। মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালার সুমহান দরবারে 
এমন কিছু বিশেষ সময় রহিয়াছে যে, তখন যাহা চাওয়া হয় তাহাই | 
কবুল হইয়া যায়। অতএব এই আহমক রাগ-গোস্বায় প্রথমে তো নিজের 
সন্তানের জন্য বদদোয়া করে, আর যখন সন্তান মরিয়া যায় বা কোন 
বিপদে পড়িয়া যায় তখন সে কাঁদিয়া বেড়ায়। অথচ ইহা চিন্তাও করে না 
যে, এই মুসীবত তো সে নিজেই বদদোয়া করিয়া চাহিয়া লইয়াছে। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, 
নিজের উপর, নিজের সন্তানের উপর এমনকি নিজের মাল-সম্পদ ও 
খাদেমদের উপর বদদোয়া করিও না। হয়তো তোমার এই বদ-দোয়া কোন 
খাছ কবুলিয়াতের সময়ে হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া 


কবুলের মাস। এই সময়ে কোন দোয়া করা হইতে সতর্কতার 
রর য় কোন বদদোয়া করা হইতে তকতার 

হযরত ওমর (রাধিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রমযান মাসে আল্লাহর স্মরণকারী ব্যক্তি 
ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এই মাসে আল্লাহর নিকট দোয়াকারী ব্যক্তি ব্যর্থ হয় 
না। 

“তারগীব” কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োযিঃ)এর 
একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, রমযানের প্রত্যেক রাত্রে একজন 
আহবানকারী ফেরেশতা ডাকিয়া বলিতে থাকে যে, হে নেকী অন্ষণকারী! 
নেককাজে মনোযোগ দাও এবং অগ্রসর হও। হে পাপাচারী! ক্ষান্ত হও 
চোখ খুলিয়া দেখ! অতঃপর সেই ফেরেশতা আবার ঘোষণা করিতে থাকে 
যে, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী যাহাকে ক্ষমা করা হইবে! কে আছ তওবাকারী 
যাহার তওবা কবুল করা হইবে! কে আছ দোয়াকারী যাহার দোয়া কবুল 
করা হইবে! কে আছ সওয়ালকারী যাহার সওয়াল পূরণ করা হইবে! 

উপরোক্ত আলোচনার পর এই বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীস শরীফে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কিছু 
শর্তও বর্ণিত হইয়াছে। এই শর্তগুলি পাওয়া না গেলে অনেক সময়ই 
দোয়া কবৃল হয় না। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি হইল খাদ্য হালাল হইতে 
হইবে। কেননা, হারাম খাদ্যের কারণেও দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নবী 
| করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, বহু 
৷ | দুশাগ্রত্ত লোক আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া দোয়া করিতে থাকে এবং 
। | ইয়া রব ইয়া রব বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অথচ তাহার খানাপিনা 

নিন তি ও হামহ্নিহার তার নর রিভারে 

এতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, কুফা নগরীতে এক জামাত ছিল 
যাহাদের দৌয়া কবুল হইত। যখনই কোন শাসনকর্তা তাহাদের উপর 

| জুলুম করিত তখন তাহারা বদদোয়া করিতেন ফলে সেই শাসনকর্তা ধংস 
ূ হইয়া যাইত। জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ গভর্নর নিযুক্ত হইলে_সে 
| একদিন দাওয়াতের আয়োজন করিল। এই অনুষ্ঠানে উপরোল্লিখিত 
. | আল্লাহওয়ালাদেরকে বিশেষভাবে দাওয়াত করিয়া আনিল। 


1] খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর হাজ্জাজ বলিয়া উঠিল যে, আমি এই 
ূ সকল বুধুর্গ লোকদের বদদোয়া হইতে নিরাপদ হইয়া গেলাম। কেননা 
তাহাদের পেটে হারাম খাদ্য ঢুকিয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের যমানায় 
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ফাযায়েলে রমযান- ৩৮ 
হালাল রুজির বিষয়ে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন যেখানে সর্বদাই সুদকে 
পর্যন্ত হালাল করিবার চেষ্টা চলিতেছে, চাকরীজীবীগণ ঘুষ গ্রহণকে এবং 
ব্যবসায়ীগণ ধোকা-প্রবঞ্চনাকে উত্তম মনে করিতেছে। 
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(4) হযরত ইবনে ওমর (রোঘিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এবং 
| তাহার ফেরেশতাগণ সেহরী খানেওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন। 
ফায়দা £ আল্লাহ তায়ালার কত বড় পুরস্কার ও অনুগ্রহ যে, রোযা 
শুরু করিবার পূর্বের খানা যাহাকে সেহরী বলা হয় রোযার বরকতে 
উহাকেও তিনি উম্মতের জন্য সওয়াবের বিষয় বানাইয়া দিয়াছেন এবং 
উহাতেও মুসলমানদেরকে নেকী ও সওয়াব দিয়া থাকেন। বহু হাদীসে 
সেহরী খাওয়ার ফযীলত ও উহার সওয়াবের বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন, 
আল্লামা আইনী (রহঃ) সতরজন সাহাবায়ে কেরাম হইতে সেহরীর ফযীলত 
সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব 
হওয়ার উপর উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। অলসতার 
দরুন অনেকেই এই ফযীলত হইতে মাহরূম থাকিয়া যায়। আবার কেহ 
কেহ তারাবীর নামাযের পর খানা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং সে উহার 
ফযীলত হইতে বঞ্চিত থাকে। কেননা, অভিধানে সেহরী বলা হয় এ 
খানাকে যাহা সুবহে সাদিকের সামান্য পূর্বে খাওয়া হয়। যেমন 
“আল-কামুস' নামক অভিধান গ্রন্থে ইহাই লেখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, অর্ধরাত হইতেই সেহরী খাওয়ার ওয়াক্ত শুরু হইয়া যায়। “কাশ্শাফ' 
গ্রন্থের লেখক রাত্রের শেষ ষম্ঠাংশকে সেহরীর ওয়াক্ত বলিয়াছেন। অর্থাৎ 
সমস্ত রাত্রকে ছয় ভাগে ভাগ করিবার পর শেষ অংশকে সেহরী বলে। 
যেমন সূর্যাস্ত হইতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যদি বার ঘন্টা হয় তবে শেষ দুই 
ঘন্টা হইবে সেহরী খাওয়ার ওয়াক্ত। আর এই দুই ঘন্টার মধ্যেও শেষ 
সময়ে সেহরী খাওয়া উত্তম। তবে শর্ত হইল, এত দেরী যেন না হয় যে, 
রোযার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও বহু হাদীসে সেহরীর 
ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 


আমাদের এবং ইয়াহুদ-নাসারাদের রোযার মধ্যে সেহরী খাওয়ার দ্বারাই 
পার্থক্য হইয়া থাকে। কেননা তাহারা সেহরী খায় না। অন্য এক হাদীসে 
এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সেহরী খাও, কেননা ইহাতে বরকত 
রহিয়াছে। আরেক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে 
বরকত রহিয়াছে_-১. জামাত, ২. ছারীদ ও ৩. সেহরী খাওয়ার মধ্যে। এই 
হাদীসে জামাত শব্দটি ব্যাপক অর্থে আসিয়াছে। নামাযের জামাত হউক 
বা প্রত্যেক এ কাজ যাহা মুসলমানগণ জামাতবদ্ধ হইয়া করিয়া থাকে। 
এই জামাতের সহিত আল্লাহর সাহায্য রহিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। 
ছারীদ বলা হয় গোশত ও রুটি দ্বারা তৈয়ারী একপ্রকার খাদ্যকে, যাহা | 
খুবই সুস্বাদু হইয়া থাকে। তৃতীয় হইল সেহরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সাহাবীকে নিজের সহিত সেহরী খাওয়ার 
জন্য ডাকিতেন তখন এইরূপ এরশাদ করিতেন যে, আস! বরকতের খানা 
খাও। এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন যে, সেহরী খাইয়া রোযার জন্য 
শক্তি হাসিল কর এবং দুপুরে ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে উঠিবার ব্যাপারে সাহায্য | 
গ্রহণ কর। 

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাধিঃ) এক সাহাবী রোযিঃ) 
হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এমন এক সময়ে হাজির হইলাম যে, 
তখন তিনি সেহরী খাইতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, ইহা একটি বরকতের জিনিস, যাহা আল্লাহ তায়ালা |: 
তোমাদিগরে দান করিয়াছেন ; ইহা কখনও ছাড়িও না। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম. আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে সেহরীর খাওয়ার প্রতি 
উৎসাহিত করিয়াছেন। এমনকি তিনি এইরূপও এরশাদ করিয়াছেন যে, 
আর-যদি কিছু নাও খাইতে পার তবে অন্ততঃ একটি খেজুর হইলেও 
খাইয়া লও অথবা এক ঢোক পানি হইলেও পান করিয়া লইও | কেননা 
ইহাতে রোযাদারের যেমন পেট ভরে তেমনি সওয়াবও হয়। কাজেই 
বিশেষভাবে এই খানার এহতেমাম করা চাই। কারণ, উহাতে নিজেরই 
আরাম এবং নিজেরই ফায়দা এবং বিনা কষ্টে সওয়াবও পাওয়া যায়। 
তবে এতটুক অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সব কীজে অতিমাত্রা ও 
অতি কম উভয়ই ক্ষতিকর। তাই এত কম খাইবে না যে, 
এবাদত-বন্দেগীতে দুর্বলতা অনুভব হয়। আর এত বেশীও খাইবে না যে, 
সারাদিন চুকা ঢেকুর আসিতে থাকে। “একটি খেজুর বা এক ঢোক পানির 
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কথা” বলিয়া উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাছাড়া 


ইবনে হজর (রহঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সেহরীর 
বরকত বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। যেমন ইহাতে সুন্নতৈর অনুসরণ করা 
হয় এবং আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরোধিতা করা হয়। 
কেননা তাহারা সেহরী খায় না। আর আমাদিগকে যথাসম্ভব তাহাদের 
বিরোধিতা করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। 

ইহা ছাড়াও সেহরী খাওয়ার দ্বারা এবাদতে শক্তি লাভ হয় এবং অধিক 
একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। এতদ্যতীত অতিমাত্রায় ক্ষুধার কারণে অনেক সময় 
মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, সেহরী খাওয়ার দ্বারা ইহারও প্রতিরোধ হয়। 
সেহরী খাওয়ার সময় যদি কোন অভাবী লোক আসিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ 
তাহার সাহায্য করা যায়। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কোন ফকীর বা গরীব 
মানুষ থাকিলে তাহারও সাহায্য করা যায়। সর্বোপরি ইহা বিশেষভাবে 
দোয়া কবুল হওয়ার সময়। সেহরীর বদৌলতে এই সময় দোয়া ও 
যিকিরের তওফীক হয়। ইহা ছাড়াও সেহরীর আরও অনেক উপকারিতা 
রহিয়াছে। 

ইবনে দাকীকুল ঈদ রেহঃ) বলেন, সুফী-সাধকগণের মধ্যে. সেহরী 
খাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ, ইহা রোযার উদ্দেশ্যের 
বিপরীত ; কেননা রোযার উদ্দেশ্য হইল পেট ও লজ্জাস্থানের খাহেশকে 
দুর্বল করিয়া দেওয়া। অথচ সেহরী এই উদ্দেশ্যের খেলাফ। কিন্তু সহীহ কথা 
এই যে, সেহরী এতবেশী পরিমাণে খাওয়া যাহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় ইহা তো ভাল নয়। ইহা ছাড়া খাওয়ার পরিমাণ 
অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে৷ অধমের নাকেস 
খেয়ালেও এই ব্যাপারে চুড়ান্ত অভিমত ইহাই যে, সেহরী ও ইফতার কম 
খাওয়াই উত্তম। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী উহাতে ব্যতিক্রম হইয়া যায়। 
যেমন, তালেবে এলেমদের জন্য খানার পরিমাণ কম করিলে রোযার 
উপকারিতা হাসিল হইবে বটে কিন্তু তাহাদের এলেম হাসিলের মধ্যে ক্ষতি 
হইবে। তাই তাহাদের জন্য উত্তম হইল যে, তাহারা কম খাইবে না। 
কেননা শরীয়তে ইলমেদ্বীন হাসিল করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব 
দেওয়া হইয়াছে। এমনিভাবে জাকেরীনদের জামাত ও অন্যান্য জামাত 
যাহারা কম খাওয়ার কারণে কোন দ্বীনি কাজে গুরুত্ব সহকারে মশগুল 
হইতে পারিবে না, তাহাদের জন্যও কম না খাওয়াই উত্তম। 

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জিহাদে 
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অন্যান্য হাদীসেও বেশী খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আসিয়াছে। হাফেজ !. 


ফাযায়েলে রমযান- ৪১ 
যাওয়ার সময় ঘোষণা করেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখার মধ্যে নেকী 
নাই। অথচ তখন রমযানের রোযা ছিল। কিন্তু সেখানে জিহাদের 
প্রয়োজন সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য রোযার চাইতেও বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজে যদি দুর্বল হইবার আশংকা না থাকে, তবে খানার 
পরিমাণ কমাইয়া দেওয়াই উত্তম। 

“শরহে ইকনা” কিতাবে আল্লামা শারানী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা 
হইয়াছে যে, “আমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছে যে, 
পেট ভরিয়া খানা খাইব না; বিশেষ করিয়া রমযানের রাত্রসমূহে।, 
অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে খানা কমাইয়া দেওয়াই উত্তম। 
কেননা, যে ব্যক্তি ইফতার ও সেহরীর সময় পেট ভরিয়া খাইল তাহার 
রোযার দ্বারা-কি ফায়দা হইল। মাশায়েখগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান 
মাসে ভুকা থাকিবে, আগামী রমযান পর্যন্ত এক বৎসর শয়তানের প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিবে । আরও অনেক বুযুর্গ মাশায়েখ হইতেও এই ব্যাপারে 
কঠোর পরিশ্রম বর্ণিত হইয়াছে। 

“এহয়াউল উলুম" কিতাবের ব্যাখ্যায় “আওয়ারিফ* কিতাবের বরাতে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তৃস্তারী রহঃ) পনর দিনে 
একবার খানা খাইতেন আর রমযান মাসে মাত্র এক লোকমা খানা 
খাইতেন। অবশ্য সুন্নতৈর উপর আমল করিবার জন্য প্রতিদিন শুধু পানি 
দ্বারা ইফতার করিতেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) সর্বদা রোঘা 
রাখিতেন; তবে আল্লাহওয়ালা) বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে কেহ আসিলে 
রোযা খুলিতেন এবং বলিতেন, এইরূপ বন্ধু-বান্ধবদের সহিত 
খাওয়া-দাওয়া করার ফযীলত রোযার ফযীলত হইতে কোনপ্রকার কম 
নয়। আরও অনেক বুষুর্গানে দ্বীনের হাজারো ঘটনা এই কথার সাক্ষ্য দেয় 
যে, তাহারা খানা কমাইয়া দিয়া নিজেদের নফসকে শায়েস্তা করিতেন। 
কিন্তু শর্ত ইহাই যে, এই কারণে যেন দ্বীনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
ক্ষতি না হইয়া যায়। রী 
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(৮১ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন আছে, যাহাদের রোযার বিনিময়ে অনাহারে 
থাকা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আবার অনেক রাত্রি জাগরণকারী 
এমন আছে, যাহাদের রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় 
না। ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম) 

ফায়দা £ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি 
অভিমত আছে। এক £ ইহা দ্বারা এ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে 
সারাদিন রোযা রাখিয়া হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে ; রোযা রাখার দ্বারা 
যে পরিমাণ সওয়াব হইয়াছিল হারাম মাল খাওয়ার গোনাহ উহা হইতে 
বেশী হইয়া গেল। সুতরাৎ দিনভর শুধু অনাহারে থাকা ছাড়া তাহার আর 
কোন লাভ হইল না। 

দ্বিতীয় অভিমত হইল, এ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে রোযা রাখে ; 
কিন্তু গীবত-শেকায়েত অর্থাৎ অন্যের দোষ- চর্চায় লিপ্ত থাকে। ইহার 
বিবরণ পরে আসিতেছে। 

তৃতীয় অভিমত হইল, এ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে রোযা 
রাখিয়াও গোনাহ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ ও বাণীসমূহ খুবই ব্যাপক ও বহুল 
অর্থবিশিষ্ট হয়; এইসব অভিমত এবং আরও অন্যান্য অভিমতও এই 
হাদীসের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। 

এমনিভাবে রাত্রি জাগরণের অবস্থা। সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইল ; 
কিন্ত আমোদ-ফুর্তির জন্য একটু গীবত করিল কিংবা অন্য কোন 
আহাম্মকী কাজ করিল, যাহাতে তাহার সমস্ত রাত্রি-জাগরণ বেকার 
হইয়া গেল। যেমন ফজরের নামাযই কাজা করিয়া দিল অথবা শুধু 
মানুষকে দেখানোর জন্য বা সুনাম অর্জনের জন্য রাত্রিজাগরণ করিল 
ফলে উহা বেকার হইল। 
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২৯) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, 
রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ উহাকে ফাড়িয়া না ফেলে। 
ফায়দা ঃ ঢাল হইবার অর্থ হইল, মানুষ যেভাবে ঢাল দ্বারা নিজের 
হেফাজত করে ঠিক তেমনিভাবে রোযার দ্বারাও নিজের দুশমন অর্থাৎ 
শয়তান হইতে আত্মরক্ষা হয়। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, রোযা 
আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা করে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রোযা 
জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া রাখে । এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ 
যায়? তিনি ফরমাইলেন, মিথ্যা এবং গীবত দ্বারা। উপরোক্ত দুইটি 
রেওয়ায়াত এবং এইরূপ আরও বিভিন্ন রেওয়াতে রোযা রাখা অবস্থায় 
এই ধরনের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ আসিয়াছে এবং এই 
কাজগুলিকে যেন রোযা বিনষ্টকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। 
আমাদের এই যুগে রোযা রাখিয়া আজে-বাজে কথাবার্তায় মশগুল 
হওয়াকে সময় কাটানোর উপায় মনে করা হয়। কোন কোন ওলামায়ে 
কেরামের মতে মিথ্যা ও গীবত দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই দুইটি 
বিষয় এই সকল ওলামায়ে কেরামের নিকট খানাপিনা ইত্যাদি অন্যান্য 
রোযা ভঙ্গকারী জিনিসের মতই। আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে 
যদিও রোযা ভঙ্গ হয় না কিন্তু রোযার বরকত নষ্ট হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে 
সকলেই একমত। 
মাশায়েখগণ রোযার ছয়টি আদব লিখিয়াছেন। রোযাদার ব্যক্তির জন্য 
এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। 
১নং, দৃষ্টির হেফাজত করা। যেন কোন অপাত্রে দৃষ্টিপাত না হয়। 
এমনকি স্ত্রীর প্রতিও যেন কামভাবের দৃষ্টি না পড়ে। সুতরাং বেগানা 
মহিলার তো প্রশ্নই উঠে না। এমনিভাবে কোন খেলাধুলা ইত্যাদি নাজায়েয 
কাজের দিকেও যেন দৃষ্টি না যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের মধ্য হইতে 
একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে উহা হইতে বাঁচিয়া চলিবে, 
আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন ঈমানী নূর দান করিবেন যাহার মিষ্টতা ও 
স্বাদ সে তাহার দিলের মধ্যে অনুভব করিবে। সৃফীয়ায়ে কেরাম “অপাত্রে 
দৃষ্টিপাত করা” এর ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন যে, এমন যে কোন জিনিসের 
৯৯৯৯ 


২নং জবানের হিফাজত করা। মিথ্যা, চুগলখোরী, বেহুদা কথাবার্তা, 
গীবত, অশ্লীল কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি সবকিছুই ইহার অন্তর্ভক্ত। 
বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। তাই 
রোযাদারের উচিত, সে যেন তাহার জবান দ্বারা কোন অশ্রীল বা মূর্খতার 
কথাবার্তা যেমন ঠাট্টা-বিদ্ৰাপ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি না করে। যদি কেহ 
ঝগড়া করিতে আসে, তবে বলিয়া দিবে যে, আমি রোযাদার। অর্থাৎ যদি 
কেহ আগে বাড়িয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দেয় তবুও তাহার সহিত ঝগড়ায় 
লিপ্ত হইবে না। যদি লোকটি বুদ্ধিমান হয় তবে তাহাকে বলিয়া দিবে যে, 
আমি রোযা রাখিয়াছি। আর যদি লোকটি বেওকুফ ও নির্বোধ হয় তবে 
নিজের অন্তরকে বুঝাইয়া দিবে যে, তুই রোযা রাখিয়াছিস ; তোর জন্য 
এই সকল বেহুদা কথাবার্তার জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া 
গীবত ও মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা অনেক 


ওলামায়ে কেরামের নিকট ইহা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। যেমন পূর্বে 


উল্লেখ করা হইয়াছে। 

রোযা রাখিয়াছিল। রোযা অবস্থায় তাহাদের এমন তীব্র ক্ষুধা লাগিল যে, 
সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া প্রাণ নাশ হইবার উপক্রম হইয়া গেল। 
| সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
অবগত করিলে তিনি তাহাদের নিকট একটি পেয়ালা পাঠাইয়া দিলেন 
এবং দুইজনকেই উহাতে বমি করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়ে বমি করিলে 
দেখা গেল যে, উহার সহিত গোশতের টুকরা এবং তাজা রক্ত বাহির 
হইয়াছে। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহারা আল্লাহর দেওয়া হালাল রুজির 
দ্বারা রোযা রাখিয়াছিল বটে; কিন্তু পরে হারাম জিনিস ভক্ষণ করিয়াছে। 
অর্থাৎ দুই মহিলাই মানুষের গীবতে লিপ্ত ছিল। এই হাদীসের দ্বারা আরও 
একটি বিষয় জানা যায় যে, গীবত করার কারণে রোযার কষ্ট খুব বেশী 
অনুভব হয়। যেমন এই দুই মহিলা রোযার কারণে মরণাপন্ন হইয়া 
গিয়াছিল। অন্যান্য গোনাহের অবস্থাও ঠিক তদ্রপ। অভিজ্ঞতার দ্বারাও 
ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খোদাভীরু মুত্তাকী লোকদের উপর রোযার 
কষ্টের সামান্যতম প্রভাবও পড়ে না। পক্ষান্তরে ফাসেক লোকদের প্রায়ই 
খারাপ অবস্থা হইতে দেখা যায়। 


| করিল যে, শীবত কি জিনিস তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, গীবত হইল 


ফাযায়েলে রমযান- ৪৫ 

অতএব যদি কেহ চায় যে, রোযার কষ্ট তাহার অনুভব না হউক, তবে 
ইহার জন্য উত্তম পন্থা হইল যে, রোযা অবস্থায় যাবতীয় গোনাহ হইতে 
বাঁচিয়া থাকিবে ; বিশেষতঃ গীবতের গোনাহ হইতে, যাহাকে লোকেরা 
রোযা অবস্থায় সময় কাটাইবার একটি উপায় মনে করিয়া রাখিয়াছে। 
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে গীবতকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হাদীস শরীফেও এই ধরনের বহু ঘটনা 
বর্ণিত হইয়াছে। যেগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাহার গীবত করা 
হয় প্রকৃত পক্ষেই তাহার গোশত ভক্ষণ করা হয়। একবার নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুসংখ্যক লোককে দেখিয়া এরশাদ 
ফরমাইলেন, তোমরা দীতে খেলাল করিয়া লও । তাহারা আরজ করিল, 
আমরা তো আজ গোশত খাই নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের দীতে অমুক ব্যক্তির গোশত লাগিয়া 
রহিয়াছে। পরে জানা গেল যে, তাহারা এ ব্যক্তির গীবত করিয়াছিল। 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। কেননা, এই বিষয়ে 
আমরা খুবই গাফেল ও উদাসীন। সাধারণ লোক তো দূরের কথা ; খাছ 
লোকেরাই ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছে। যাহাদেরকে দুনিয়াদার বলা হয় 
তাহাদের কথা বাদ দিলেও যাহাদেরকে দ্বীনদার বলিয়া মনে করা হয় 
তাহাদের মজলিসও সাধারণতঃ গীবত হইতে খুব কমই মুক্ত থাকে। আরো 
আশ্চর্যের বিষয় হইল, অধিকাংশ লোকই ইহাকে গীবত বলিয়াই মনে করে 
না। যদি নিজের অথবা কাহারো মনে একটু খট্কা লাগেও তখন উহাকে 
“বাস্তব ঘটনা বলিতেছি” বলিয়া চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা 


কাহারও পশ্চাতে এমন কথা বলা যাহা তাহার কাছে অপছন্দনীয়। 
লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, যাহা বলা হইল যদি বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এই 
বিষয়টি থাকে তবে কি হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইলেন, তবেই তো ইহা গীবত হইবে। আর যদি বিষয়টি 
আসলেই তাহার মধ্যে না থাকে তবে তো উহা মিথ্যা অপবাদ। একবার 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের নিকট দিয়া 
যাওয়ার সময় এরশাদ ফরমাইলেন, এই দুই কবরবাসীকে আজাব দেওয়া 
হইতেছে। একজনকে এইজন্য যে, সে মানুষের গীবত করিত। অপরজন 
পেশাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সুদের সন্তরটিরও বেশী স্তর রহিয়াছে। 


ফাযায়েলে রমযান- ৪৬ 

এইগুলির মধ্যে সর্বনিয় ও হালকা স্তরটি নিজের মায়ের সহিত জেনা 
করার সমতুল্য। আর সূদের একটি দেরহাম পয়ত্রিশবার জেনার চেয়েও 
অধিক মারাত্মক। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে ঘৃণ্যতম সুদ হইল 
মুসলমানের ইয্যত-সম্মান নষ্ট করা। হাদীস শরীফে গীবত এবং 
মুসলমানের ইয্যত- সম্মান নষ্ট করার উপর কঠোর হইতে কঠোর ধমকি 
আসিয়াছে। আমার দিল চাহিতেছিল যে, এইগুলি হইতে বেশকিছু 
পরিমাণ রেওয়ায়াত এখানে একত্রিত করিয়া দেই। কারণ, আমাদের 
মজলিসগুলি এই সকল বিষয়ের দ্বারা খুব বেশী ভরপুর থাকে। কিন্তু 
বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্ত ভিন্ন হওয়ার কারণে এখানেই শেষ 
করিতেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই মুসীবত হইতে রক্ষা 
করুন। বিশেষ করিয়া বুযুর্গ মুরুববী ও দোস্ত-আহবাবদের দোয়ার 
বদৌলতে আমি গোনাহগারকেও হেফাজত করুন। কেননা আমি বাতেনী 
রোগ-ব্যাধিতে খুবই আক্রান্ত রহিয়াছি। 


এ 20৮৮৫%০৫ ০৫:4০ // 
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টির য়োবে টি 


৮৮০৭৮ 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! অহংকার, আত্মগরিমা, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, 
হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা, মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী, 
রিয়াকারী, জিদ মিটানো, গীবত, দুশমনী এমন কোন্‌ রোগ আছে, যাহা 
আমার মধ্যে নাই। হে আল্লাহ! আমাকে সমস্ত রোগব্যাধি হইতে 
আরোগ্য দান করুন, আমার হাজত-জরুরত পুরা করিয়া দিন। আমার 
অন্তর রোগাক্রান্ত; আপনি উহাকে সুস্থ করিয়া দিন। 

৩নং, জিনিস যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া রোযাদারের জন্য জরুরী উহা 
হইল, কানের হেফাজত। প্রত্যেক অপ্রিয় বিষয় যাহা মুখে বলা বা জবান 
হইতে বাহির করা নাজায়েয উহার প্রতি কর্ণপাত করাও নাজায়েষ। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, গীবতকারী 
এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই গুনাহের মধ্যে অংশীদার হয়। 

৪নং জিনিস শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করা। যেমন 
হাতকে নাজায়েয বস্ত ধরা হইতে, পা কে নাজায়েয বস্তুর দিকে যাওয়া 
হইতে বিরত রাখা। অনুরূপভাবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিকেও বিরত 
রাখা। এমনিভাবে ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাবার হইতে 
হেফাজত করা। যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়া হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে, 


৯২২ 
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তাহার অবস্থা এ ব্যক্তির মত, যে কোন রোগের জন্য ওুঁষধ ব্যবহার করে, 
কিন্তু উহার সাথে সামান্য বিষও মিশাইয়া লয়, ফলে তাহার সেই রোগের 
জন্য ওঁষধটি উপকারী হইবে কিন্তু সাথে সাথে এই বিষ তাহাকে ধ্বংসও 
করিয়া দিবে। 

৫নং জিনিস ইফতারের সময় হালাল মাল হইতেও এত বেশী না 
খাওয়া, যাহার দ্বারা পেট পুরাপুরি ভরিয়া যায়। কেননা, ইহাতে রোযার 
উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। রোযার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কামপ্রবৃত্তি ও পশু 
শক্তিকে দুর্বল করা এবং নূরানী ও ফেরেশতাসুলভ শক্তিকে বৃদ্ধি করা। 
এগার মাস পর্যন্ত অনেক কিছু খাওয়া হইয়াছে ; এখন যদি একমাস 
কিছুটা কমাইয়া দেওয়া হয়,তাহা হইলে কি জান বাহির হইয়া যাইবে? 
কিন্ত আমাদের অবস্থা তো এই যে, ইফতারের সময় পিছনের কাজা সহ 
এবং সেহরীর সময় সামনের অগ্রিম সহ এতবেশী পরিমাণে খাইয়া লই যে, 
রমযান ছাড়া এবং রোযা না রাখা অবস্থায়ও এত পরিমাণ খাওয়ার 
সুযোগ আসে না; রমযানুল মোবারক যেন আমাদের জন্য ভোজের উৎসব 
হইয়া যায়। 

ইমাম গায্যালী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, মানুষ যদি ইফতারের সময় 
অধিক ভোজন করিয়া ক্ষতির পরিমাণ পোষাইয়া নেয়, তবে রোযার 
উদ্দেশ্য অর্থাৎ নফসের খাহেশ ও শয়তানের শক্তি দমন করা কিভাবে 
হাসিল হইতে পারে! আসলে আমরা শুধু খানার সময় পরিবর্তন করিয়া 
দেই, ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই পরিবর্তন করি না। বরং খানার বিভিন্ন 
পদ আরও বাড়াইয়া লই, অন্য মাসে যাহা সহজে করা হয় না। মানুষের 
অভ্যাস কতকটা এমন হইয়া গিয়াছে যে, ভাল ভাল বস্ত রমযানের জন্য 
রাখিয়া দেয়। আর নফস সারাদিন ভুকা থাকার পর যখন এইগুলি সামনে 
পায় তখন খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করে। ফলে কামপ্রবৃত্তি দুর্বল 
হওয়ার পরিবর্তে আরও উত্তেজিত হইয়া জোশে আসিয়া যায়। এইভাবে 
রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়া যায়। রোযার মধ্যে শরীয়ত যে সকল 
উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রাখিয়াছে উহা তখনই হাসিল হইতে পারে যখন 
কিছুটা ক্ষুধার্তও থাকা হইবে। বড় উপকার তো উহাই যাহা উপরে বলা 
হইয়াছে। অর্থাৎ কামভাব ও পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করা। আর ইহাও কিছু 
সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকার উপরই নির্ভর করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় 
চলাচল করে। তোমরা ক্ষুধার দ্বারা উহার চলাচল বন্ধ করিয়া দাও। নফস 
ক্ষুধার্ত থাকিলেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৃপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে নফস যখন 
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পরিত্প্ত হয় তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভূকা থাকে। রোযার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
হইল গরীব দুঃখীদের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং তাহাদের অবস্থা 
অনুভব করা। এই উদ্দেশ্য তখনই হাসিল হইতে পারে যখন সেহরীর 
সময় দুধ জিলাপী দিয়া পেট এত বেশী না ভরে যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধাই না 
লাগে। গরীব-দুঃখীদের সহিত মিল ও সামগ্তীস্য তখনই হইবে যখন কিছু 
সময় ভুকা থাকিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাও ভোগ করিবে। এক ব্যক্তি বিশ্রে হাফী 
(রহঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি শীতে 
কীপিতেছেন। অথচ তাহার নিকট তখন শীতের কাপড় ছিল। লোকটি 
জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি কাপড় খুলিয়া রাখার সময়? তিনি বলিলেন, 
নাই। অন্তত এইটুকু সহানুভূতি তো প্রকাশ করিতে পারি যে, আমি 
তাহাদের মত একজন হইয়া যাই। 

সূফী মাশায়েখগণ ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। 
ফকীহগণও এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। “মারাকিল ফালাহ, 
কিতাবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সেহরীতে এত বেশী খাইবে না যেমন 
ভোগবিলাসীরা খাইয়া থাকে। কেননা ইহা রোযার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিয়া 
দেয়। আল্লামা তাহতাবী (রহঃ) ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, এইখানে 
রোযার উদ্দেশ্য বলিতে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, যেন কিছুটা ক্ষুধার 
যন্ত্রণা অনুভব হুয় যাহাতে উহা অধিক সওয়াব লাভের কারণ হয় এবং 
গরীব-দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা সৃষ্টি হয়। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কোন পেট পূর্ণ করা 
আল্লাহর নিকট এত অপছন্দনীয় নয়, যত অপছন্দনীয় উদর পূর্ণ করা। 
এক জায়গায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইয়াছেন, মানুষের জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট যাহা তাহার 
কোমর সোজা রাখিতে পারে। আর যদি কোন ব্যক্তি খাইতেই চায় তবে 
তাহার জন্য ইহার চেয়ে বেশী যেন না হয় যে, পেটের তিনভাগের একভাগ 
খানার জন্য রাখিবে, আরেক ভাগ পানির জন্য রাখিবে, আরেক ভাগ 
খালি রাখিবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখিতেন মাঝে কোন কিছুই আহার করিতেন 
না; ইহার কোন তাৎপর্য তো অবশ্যই থাকিবে। 

আমি আমার মুরুববী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী 
(রহঃ)কে দেখিয়াছি যে, পুরা রমযান মুবারকে তাহার ইফতার ও সেহরী 


এই দুই ওয়াক্তের খাওয়ার পরিমাণ আনুমানিক দেড়খানা চাপাতি রুটির 


বেশী হইত না। কোন যাদেম জিজ্ঞাসা করিলে ভিনি বলিতেন যে, ক্ষুধা 


হয় না; বন্ধুবান্ধবদের খাতিরে তাহাদের সহিত বসিয়া যাই। আর ইহার 
চাইতেও বড় ব্যাপার হইল হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব 
রায়পুরী (রহঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি যে, একাধারে তীহার কয়েকদিন 
এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, ইফতার ও সেহরীর জন্য সারারাত্রে খাবারের 
পরিমাণ দুধবিহীন কয়েক কাপ চা ব্যতীত আর কিছুই হইত না। একবার 
হযরতের নিষ্ঠাবান খাদেম হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব 
(রহঃ) বিনয়ের সহিত আরজ করিলেন, হযরত ! আপনি তো কিছুই 
আহার করিতেছেন না, এইভাবে তো আপনি খুবই দুর্বল হইয়া যাইবেন। 
হযরত বলিলেন__“আল-হামদুলিল্লাহ, জান্নাতের স্বাদ হাসিল হইতেছে।” 
আল্লাহতায়ালা যদি আমাদের ন্যায় গোনাহগারদিগকেও এই সকল 
বুযুর্গদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন তবে তাহাও অনেক 
সৌভাগ্যের কথা। শেখ সাদী রেহঃ) বলেন__ 
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অর্থ ঃ পেটপুজারীরা জানে না যে, ভরা পেট হেকমত ও প্রজ্ঞা হইতে 
খালি হইয়া থাকে। 
৬নং যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা একজন রোযাদারের জন্য জরুরী 
তাহা এই যে, রোযা রাখার পর এই ভয়ে ভীত হওয়া যে, নাজানি এই 
রোযা কবুল হইতেছে কিনা। অনুরূপভাবে প্রত্যেক এবাদত শেষ করার পর 


এই ধারণা পোষণ করা চাই যে, যে সকল ভূলক্রটির প্রতি সাধারণতঃ 


নজর যায় না নাজানি সেইরকম কিছু ঘটিয়া যাওয়ার কারণে এই এবাদত 
আমার মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয় কিনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, “কুরআন তেলাওয়াতকারী 
অনেকেই এমন আছে যাহাদের উপর কুরআন লানত করিতে থাকে।' 
তিনি আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের 
ফয়সালা হইবে তাহাদের মধ্যে একজন শহীদও থাকিবে। তাহাকে ডাকা 
হইবে এবং দুনিয়াতে তাহাকে আল্লাহ্‌ তায়ালার যে সমস্ত নেয়ামত দেওয়া 
হইয়াছিল সেইগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে আর সে এ সমস্ত 
নেয়ামত স্বীকার করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই 
সমস্ত নেয়ামতের সে কি হক আদায় করিয়াছে। সে আরজ করিবে তোমার 
রাস্তায় জিহাদ করিয়াছি; এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি। এরশাদ হইবে, 
তুমি মিথ্যা বলিতেছ, বরং জিহাদ এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে 
- -_লাউজভা 
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তোমাকে বাহাদুর বলিবে। আর তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর 
হুকুম হইবে ফলে তাহাকে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হইবে। অনুরূপভাবে একজন আলেমকে ডাকা হইবে এবং তাহাকেও ঠিক 
একইভাবে আল্লাহ তায়ালার সকল নেয়ামত স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা 
হইবে-যে, এই সকল নেয়ামত লাভের বদলায় সে কি আমল করিয়াছে। 
সে আরজ করিবে, এলেম শিখিয়াছি এবং মানুষকে শিখাইয়াছি। তোমার 
সন্তষ্টি লাভের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করিয়াছি। এরশাদ হইবে, তুমি 
মিথ্যা বলিয়াছ। বরৎ তুমি উহা এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে 
বড় আলেম বলিবে। সুতরাং দুনিয়াতে উহা বলা হইয়াছে। তাহার 
ব্যাপারেও হুকুম হইবে ফলে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হইবে। এমনিভাবে একজন ধনবানকে ভাকা হইবে এবং নেয়ামতসমূহ 
| উল্লেখ করিয়া তাহার স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, 

আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের দ্বারা সে কি আমল করিয়াছে। সে বলিবে, 
নেক কাজের কোন রাস্তা আমি ছাড়ি নাই যেখানে মাল খরচ করি নাই। 
এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, উহা এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে 
তোমাকে দানশীল বলিবে এবং তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর 
তাহার ব্যাপারেও হুকুম হইবে ফলে উপুড় করিয়া টানিয়া তাহাকে |. 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। এই 
সবকিছুই হইল এখলাস না থাকার পরিণতি। 

এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। এইজন্য 
রোযাদার ব্যক্তির উচিত, নিজের নিয়তের হেফাজত করিবার সাথে সাথে 
কবুলিয়তের ব্যাপারে ভয়ও করিতে থাকিবে এবং দোয়াও করিতে থাকিবে 
যে, আল্লাহ তায়ালা আমার রোযাকে আপন সন্তষ্টির কারণ বানাইয়া লন। 
কিন্ত সাথে সাথে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখিবে যে, নিজের আমলকে কবুল 
হওয়ার যোগ্য মনে না করা ভিন্ন জিনিস আবার দয়াময় মনিবের 
মেহেরবানীর উপর দৃষ্টি রাখা একটি ভিন্ন বিষয়। তাহার মেহেরবানী ও 
করুণার রীতি-নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি কখনও গোনাহের উপরও সওয়াব 
দিয়া দেব, সেইক্ষেত্রে আমলের ক্রুটি-বিচ্যুতির কথা না বলিলেও চলে। 
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অর্থাৎ, অঙ্গভঙ্গী ও লাস্যময় চালচলনই কেবল তাহার সৌন্দর্য মাধুরী 
নহে, বরং প্রিয়ার আরো কত যে নাম না জানা' মনমাতানো ভাবভঙ্গী 
| রহিয়াছে! | 


উপরোক্ত ছয়টি বিষয় সাধারণ নেককারদের জন্য জরুরী। আর খাছ 


লোক ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযুর্গদের জন্য এইগুলির সাথে আরও 
একটি সপ্তম বিষয়কে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইল, অন্তরকে 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে দিবে না। এমনকি 
রোযা রাখা অবস্থায় এই খেয়ালও করিবে না যে, ইফতারের জন্য কোন 
কিছু আছে কিনা। কারণ, ইহাও দোষণীয় বলা হইয়াছে। 

কোন কোন মাশায়েখ লিখিয়াছেন যে, রোযা অবস্থায় সন্ধ্যায় 
ইফতারের জন্য কোন জিনিস হাসিলের ইচ্ছা করাও দোষণীয়। কেননা 
ইহাতেও আল্লাহর রিযিক দেওয়ার ওয়াদার উপর ভরসা কম আছে বলিয়া 
বুঝা যায়। শরহে এহইয়া, গ্রন্থে কোন কোন মাশায়েখের ঘটনা লিখা 
হইয়াছে যে, যদি তাহাদের নিকট ইফতারের ওয়াক্তের পূর্বে কোথাও | 
হইতে কিছু আসিয়া যাইত তবে তাহা অপর কাহাকেও এইজন্য দিয়া 
দিতেন যে, হয়ত অন্তর উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং 
তাওয়ান্কুলের মধ্যে কোন প্রকারের কমি হইয়া যাইবে । কিন্ত মনে রাখিতে 
হইবে যে, ইহা হইল বড় মরতবার লোকদের জন্য। আমাদের মত 
লোকদের জন্য এইরূপ উঁচু বিষয়ের লোভ করাও অবান্তর। এই মর্তবায় 
পৌছিবার আগে এমন পন্থা অবলম্বন করার অর্থ হইল নিজেকে ধবংসের 
মধ্যে নিক্ষেপ করা। 

মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন যে, 2৮2-501 725 এ অর্থাৎ, 
“তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালার এই হুকুম 
দ্বারা মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই রোযা ফরয করা হইয়াছে। 
সুতরাং জিহবার রোযা হইল মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কানের রোযা 
হইল যাবতীয় নাজায়েয কথা শ্রবণ করা হইতে বাঁচিয়া থাকা। চোখের 
হইতে বাঁচিয়া থাকা। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যও রোযা 
আছে। যেমন নফসের রোযা হইল, লোভ-লালসা ও জৈবিক চাহিদা 
খালি রাখা। আত্মার রোযা হইল আখেরাতের স্বাদ ও সুখ-শান্তির কামনা 
হইতেও বাঁচিয়া থাকা । আর সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাছ রোযা হইল গায়কুল্লার 
অস্তিত্বের কল্পনা হইতেও বাঁচিয়া থাকা। 
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নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
রমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতীত 
রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করিবে, সে রমযানের বাহিরে সারাজীবন 
রোযা রাখিলেও উহার বদলা হইবে না। 

ফায়দা ৪ কোন কোন আলেম যাহাদের মধ্যে হযরত আলী (রাধিঃ) সহ 
অন্যান্য সাহাবীও রহিয়াছেন, এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের 
অভিমত হইল, যে ব্যক্তি বিনা কারণে রমযান মুবারকের কোন রোযা 
হারাইল আদায় করিল না, উহার কাযা কিছুতেই হইতে পারে না যদিও 
সে সারাজীবন রোযা রাখিতে থাকে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের 
মতে যদি কেহ রমযানের রোযা না রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে এক 
রোযার পরিবর্তে এক রোযার দ্বারাই কাযা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি 
রোযা রাখার পর ভাঙ্গিয়া থাকে তবে একটি রোযার পরিবর্তে কাফ্ফারা 
হিসাবে একাধারে দুইমাস রোযা রাখিলে তাহার ফরয জিম্মা হইতে 
আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য রমযান মুবারকের বরকত ও ফযীলত লাভ 
করা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। আর উপরোক্ত হাদীসের অর্থ ইহাই যে, 
রমযান শরীফে রোযা রাখিলে যে বরকত হইত, উহা সে আর কখনও 
হাসিল করিতে পারিবে না। এই অবস্থা তো শুধু তাহাদের জন্য যাহারা 
রোযা ভঙ্গ করার পর কাযা করিয়া নেয়। আর যাহারা আদৌ রোযা রাখেই 
না- যেমন বর্তমান যমানায় অনেক ফাসেকের অবস্থা এইরূপ রহিয়াছে; 
ইহাদের গোমরাহীর কথা কী আর বলিবার আছে? 

রোযা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর। সর্বপ্রথম তাওহীদ বা 
আল্লাহর একত্ববাদ ও রেসালাতকে স্বীকার করা। অতঃপর ইসলামের 


অন্যান্য চারটি প্রসিদ্ধ রুকন হইল নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ । বহু 


মুসলমান এমন আছে যাহারা আদমশুমারীতে মুসলমান হিসাবে গণ্য 
হইলেও ইসলামের এই পাঁচটি মূল ভিত্তির একটিও তাহাদের মধ্যে নাই। 
সরকারী কাগজপত্রে তাহাদেরকে মুসলমান লিখা হইলেও আল্লাহর 
তালিকায় তাহারা মুসলমানরূপে গণ্য হইতে পারে না। এমনকি হযরত 
ইবনে আববাস (রাধিঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলামের ভিত্তি তিনটি 
জিনিসের উপর-_কালেমায়ে শাহাদত, নামায ও রোযা। যে ব্যক্তি এই 
তিনটি ভিত্তির মধ্যে একটিও ছাড়িয়া দিবে, সে কাফের। তাহাকে হত্যা 
করা হালাল ও বৈধ। ওলামায়ে কেরাম যদিও এই ধরনের রেওয়ায়াতের 
সাথে ফরযকে অস্বীকার করার শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন কিংবা অন্য কোন 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু ইহা বাস্তব যে, এই সমস্ত লোকের ব্যাপারে নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হইতে কঠোর বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন। কাজেই আল্লাহ তায়ালার ফরষ আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা 
ও ক্রুটিকারীদের উচিত, তাহারা যেন আল্লাহর আজাব ও গজবকে খুব 
বেশী ভয় করে। কারণ, মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। 
দুনিয়ার সুখ-শান্তি,ভোগ-বিলাস তো অতি সত্বর খতম হইয়া যাইবে ; 
একমাত্র আল্লাহর এতায়াত ও আনুগত্যই কাজে আসিবে । অনেক জাহেল 
লোক আছে তাহারা রোঘা না রাখার উপরই ক্ষান্ত থাকে; কিন্ত অনেক 
বদদ্ধীন এইরূপ রহিয়াছে যে, যাহারা মুখেও এমন কথা বলিয়া ফেলে, 
যাহা তাহাদেরকে কুফর পর্যস্ত পৌছাইয়া দেয়। যেমন বলিয়া থাকে যে, 
রোযা তো তাহারাই রাখিবে যাহাদের ঘরে খাবার নাই। অথবা এইরূপ 
বলে যে, আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া আল্লাহর কী লাভ? ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এইসব কথাবার্তা বলা হইতে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। এখানে অত্যন্ত 
গুরুত্বের সহিত এবং গভীর মনোযোগ সহকারে একটি মাসআলা বুঝিয়া 
লওয়া চাই যে, দ্বীনের ছোট হইতে ছোট যে কোন বিষয় নিয়া উপহাস ও 
ঠাট্টা করা কুফরের কারণ হইয়া যায়। যদি কেহ সারা জীবন নামায না 
পড়ে, কখনও রোযা না রাখে, এমনকি অন্য কোন ফরযও আদায় না 
করে, কিন্তু এইগুলিকে অস্বীকার না করে, তবে সে কাফের হইবে না; 
রং ফরয আমল আদায় না করার জন্য তাহার গোনাহ হইবে। আর যে 
ফরযগুলি আদায় করিয়াছে সেইগুলির সওয়াব ও পুরস্কার পাইবে। কিন্তু 
দ্বীনের কোন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বিষয় লইয়া হাসি-ঠান্টা ও বিদ্রুপ করা 
কুফর। ফলে তাহার সমগ্র জীবনের অন্যান্য নামায রোযা ও নেক 
আমলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়-_ইহা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখিবার 


বিষয়। অতএব রোযার ব্যাপারেও যেন এরূপ কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির 


2 ২৯ 


না হয় এবং উপহাস ও বিদ্রপ করা না হয়। এতদসত্বেও কোন কারণ 
ব্যতীত রোযা ভঙ্গকারী ফাসেক হইবে। ওলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে 
লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত রমযান মাসে প্রকাশ্যভাবে 
খাওয়া দাওয়া করিবে, তাহাকে কতল করা হইবে। ইসলামী হুকুমত ও 
আমীরুল মুমেনীন না থাকার কারণে যদিও কতলের বিধান নাই কিন্তু 
তাহার এই নাপাক কর্মকাণ্ডের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা সকলেরই দায়িত্ব। 
কেননা, অন্তরে ঘৃণাপোষণ করার নীচে ঈমানের আর কোন স্তর নাই। 
আল্লাহ তায়ালা তাহার নেক বান্দাদের তোফায়েলে আমাকেও নেক আমল 
করার তওফীক দান করুন। কারণ, আমিও অধিক ভুলক্রটিকারীদের মধ্যে 
শামিল রহিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এই দশটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট 
মনে করিতেছি। কেননা যাহারা মানিয়া চলে তাহাদের জন্য একটি 
হাদীসই যথেষ্ট; সেইক্ষেত্রে এখানে পরিপূর্ণ দশটি হাদীস আলোচনা করা 
হইল। আর যাহারা মানিয়া চলে না তাহাদের জন্য যতই লেখা হইবে 
সবই বেকার। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে আমল করার তওফীক 
দান করুন; আমীন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

রমযান মাসের রাত্রগুলির মধ্য হইতে একটি রাত্রকে শবে কদর বলা 
হয়। যাহা খুবই বরকত ও কল্যাণের রাত্র। কালামে পাকের মধ্যে উহাকে 
হাজার মাস হইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। হাজার মাসে তিরাশি বসর চার 
মাস হয়। অত্যন্ত ভাগ্যবান এ ব্যক্তি যাহার এই রাত্রে এবাদত করার 
তওফীক হইয়া যায়। কারণ, যে ব্যক্তি এই রাত্রটি এবাদতের মধ্যে 
কাটাইয়া দিল সে যেন তিরাশি বছর চার মাসের বেশী সময় এবাদতে 
কাটাইয়া দিল। আর এই বেশীরও পরিমাণ আমাদের জানা নাই যে, ইহা 
হাজার মাসের চাইতেও কত মাস বেশী উত্তম। যাহারা এই মোবারক 
একটি বড় মেহেরবানী যে, তিনি দয়া করিয়া এমন একটি অপরিসীম 
নেয়ামত দান করিয়াছেন। “দুররে মানসূর” কিতাবে হযরত আনাস রোযিঃ) 
হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি এরশাদ নকল করা 
হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা শবে কদর আমার উম্মতকেই দান 
করিয়াছেন; পূর্ববর্তী উন্মতগণ উহা পায় নাই। কি কারণে এই নেয়ামত 
দেওয়া হইয়াছে এই ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। কোন 


কোন হাদীসে আসিয়াছে, নবী করীম সারাললাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


যখন দেখিলেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ দুনিয়াতে দীর্ঘদিন জীবিত 
থাকিতেন আর সেই তুলনায় এই উম্মতের হায়াত খুবই কম, এমতাবস্থায় 
কেহ যদি তাহাদের সমান নেক আমল করিতেও চায় তথাপি উহা সম্ভব 
নয়। বিষয়টি চিন্তা করিয়া আল্লাহর পেয়ারা নবীর খুবই কষ্ট হইল। বস্তৃতঃ 
এই ক্ষতিপূরণের জন্যই এই রাত্রি দান করা হইয়াছে। যদি কোন ভাগ্যবান 
ব্যক্তি দশটি শবে কদরও পাইয়া যায় আর সে এইগুলিকে 
এবাদত-_বন্দেশীতে কাটাইয়া দেয় তবে সে যেন আটশত তেত্রিশ বছর চার 
মাসেরও অধিক সময় পুরাপুরিভাবে এবাদতে কাটাইয়া দিল। কোন কোন 
বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি একহাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরামের মনে ঈর্ধা হইল। অতঃপর 
তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই রাত্রটি দান করিলেন। 
এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈল গোত্রের চারজন নবী-_হযরত আইয়ুব (আঃ), 
হযরত যাকারিয়্যা (আঃ), হযরত হিযকীল (আঃ) ও হযরত ইউশা 
(আঃ)এর আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, তীহারা প্রত্যেকেই আশি বৎসর 
করিয়া এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং চোখের এক পলক পরিমাণ সময়ও 
আল্লাহর নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত 
হইলেন। পরক্ষণেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) সূরায়ে কদর লইয়া হুযুরের 
খেদমতে হাজির হইলেন। 

এই প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এইসব 
রেওয়ায়াতে বিভিন্নতার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে, একই সময়ে 
বিভিন্ন ঘটনা ঘটিবার পর যখন কোন আয়াত নাযিল হয় তখন প্রত্যেক 
ঘটনাকেই উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বলা যাইতে পারে। এই সূরা 
নাধিল হওয়ার কারণ যাহাই হউক না কেন, এই রাত্র আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ হইতে উম্মতে মুহন্মদীর প্রতি এক বিরাট দান ও বিরাট রহমত। 
৪78 সুযোগও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার 


তওফীকেই হইয়া থাকে 
্ মাটি, 1//৮%//54 
22 ৬ টি রিং 185. 7৮ 


অর্থাৎ, কিসমত যাহাদের ন্য, তাহাদের জন্য যোগ্য পথপ্রদর্শক 


ফাযায়েলে রমযান- ৫৬ 
থাকিলেই বা কি হইবে, যেমন খিজির (আঃ) সেকান্দর বাদশাকে আবে 
হায়াতের নিকট হইতে পিপাসার্ত অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। 

কত সৌভাগ্যবান এ সকল মাশায়েখ যাহারা এই কথা বলিতে পারেন 
যে, বালেগ হওয়ার পর হইতে আমার কখনও শবে কদরের এবাদত ছুটে 
নাই। তবে এই মুবারক রাত্র ঠিক কোন্টি? এই ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মধ্যে দীর্ঘ মত-পার্থক্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশটি 
অভিমত আছে। সবগুলির আলোচনা করা খুবই কঠিন। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ 
অভিমতগুলির আলোচনা সামনে আসিতেছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই 
রাত্রির বিভিন্ন রকমের ফযীলত সম্বলিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। 
উহারও কিছু কিছু এখানে পেশ করা হইবে। কিন্তু এই রাত্রির ফযীলত 
যেহেতু স্বয়ং কুরআনে পাকে উল্লেখিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে একটি 
পৃথক সূরাও নাধিল হইয়াছে, কাজেই প্রথমে এই সূরার তফসীর লিখিয়া 
দেওয়া উত্তম মনে হইতেছে। আয়াতের অর্থ হাকীমুল উম্মত হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর “তফসীরে বয়ানুল কুরআন, 
হইতে এবং ফায়দাসমূহ অন্যান্য কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে। 
$41745440417 
অর্থ £ নিশ্চয় আমি এই কুরআনকে কদরের রাত্রিতে নাযিল 
করিয়াছি। (সূরা কদর, আয়াত ৪ ১) 
ফায়দা £ অর্থাৎ কুরআনে পাক লওহে মাহফুজ হইতে এই রাত্রিতে 
দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই একটি মাত্র বিষয়ই এই রাত্রির 
ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল যে, কুরআনের ন্যায় এমন মহামর্যাদাশীল 
জিনিসও এই রাত্রিতে নাধিল হইয়াছে। তদুপরি ইহার সহিত আরও বহু 
বরকত ও ফযীলতও শামিল রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই 
রাত্রির প্রতি শওক ও আগ্রহ আরও বাড়াইবার জন্য এরশাদ করিতেছেন__ 
$4৫া 4 এর 
আপনি কি জানেন শবে কদর কত বড় জিনিস? সুরা কদর, আয়াতঃ ২) 
অর্থাৎ, এই রাত্রের মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আপনার কি জানা 
আছে যে, ইহার মধ্যে কত গুণ-গরিমা ও কি পরিমাণ ফাযায়েল 
রহিয়াছে! অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই কয়েকটি ফাযায়েল উল্লেখ 


করেন। ৫৫ প্রতি ৬ ১৮৪ 7 
550 844 


শবে কদর হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। সেরা কদর, আয়াত ৪ ৩) 
: 


ফাযায়েলে রমযান- ৫৭ 
অর্থাৎ হাজার মাস এবাদত করিলে যে পরিমাণ সওয়াব হইবে এক 


শবে কদরে এবাদত করিলে উহার চাইতেও বেশী সওয়াব হাসিল হইবে। 
আর এই বেশী যে কত বেশী তাহা কাহারও জানা নাই। 
“এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন।” (পুরা কদর, আয়াত £ ৪) 

আল্লামা রাষী রেহঃ) লিখেন যে, ফেরেশতারা সৃষ্টির শুরুতে যখন 
তোমাকে দেখিয়াছিল, তখন তোমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল এবং 
আল্লাহর দরবারে আরজ করিয়াছিল যে, আপনি এমন এক জিনিস সৃষ্টি 
করিতছেন যাহারা দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ও রক্তপাত করিবে। অতঃপর 
যখন পিতামাতা বীর্যের আকারে প্রথম দেখিয়াছিল তখন তোমাকে ঘৃণা 
করিয়াছিল, এমনকি যদি তাহা কাপড়ে লাগিয়া যাইত তবে ধুইয়া 
ফেলিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন এই বীর্য-ফোটাকে উত্তম আকৃতি 
দান করিলেন তখন পিতামাতাও তাহাকে গ্রেহ ও পেয়ার করিতে লাগিল। 
তদ্রপ, আজ যখন তুমি আল্লাহর তওফীকে পুণ্যময় শবে কদরে আল্লাহর 
| মারেফাত ও এবাদত-বন্দেশীতে লিপ্ত হইয়াছ তখন ফেরেশতারাও 
তাহাদের পূর্বেকার মন্তব্যের ওজর পেশ করিতে দুনিয়াতে অবতরণ করে। 


পা ০ ৮ 


৬১০৪ 
“এবং এই রাত্রিতে রাহুল কুদুস অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও 
অবতরণ করেন।” সূরা কদর, আয়াত ৪ ৪) 
রূহ শব্দের অর্থ কি? এই সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের কয়েকটি অভিমত 
রহিয়াছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত উহাই যাহা উপরে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ রূহ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে 
বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা রাযী (রহঃ) এই অভিমতকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ 
বলিয়াছেন। এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই 
ফেরেশতাদেরকে উল্লেখ করিবার পর খাছভাবে তাহার উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ৰ 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেক বড় একজন 
ফেরেশতা, যাহার নিকট সমস্ত আসমান যমীন একটি লোকমার সমান। 
কেহ কেহ বলিয়াছেন, রূহ দ্বারা ফেরেশতাদের একটি খাছ জামাতকে 
বুঝানো হইয়াছে যাহাদেরকে অন্যান্য ফেরেশতাগণও শুধু শবে কদরেই 
দেখিয়া থাকেন। চতুর্থ অভিমত হইল এই যে, রূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার 
কোন খাছ মখলুককে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা খানাপিনা করেন; কিন্ত 


ফাযায়েলে রমযান ৫৮ 
ফেরেশতাও নহেন মানুষও নহেন। পঞ্চম অভিমত হইল এই যে, রূহ 
দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। তিনি উম্মতে মুহম্মদীর 
এবাদত বন্দেগী দেখিবার জন্য ফেরেশতাদের সহিত অবতরণ করেন। ষষ্ঠ 
অভিমত হইল, রূহ আল্লাহ তায়ালার একটি খাছ রহমত। অর্থাৎ, এই 
রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন এবং তাহাদের পর আল্লাহ তায়ালার 
খাছ রহমত নাযিল হয়। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। 
কিন্ত প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 

“সুনানে বায়হাকী” কিতাবে হযরত আনাস (াধিঃ)এর সূত্রে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে কদরে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের একটি দলের সহিত অবতরণ 
করেন এবৎ যে কোন ব্যক্তিকে ধিকির বা অন্যান্য এবাদত-বন্দেগীতে 
মশগুল দেখিতে পান, তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন। 

ফেরেশতাগণ তাহাদের পরওয়ারদিগারের হুকুমে প্রত্যেক ভাল ও 
কল্যাণকর বিষয় লইয়া জমিনের দিকে অবতরণ করেন। (সুরা কদর £ ৪) 
জন্ম হইয়াছে এবং এই রাত্রেই হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টি উপাদানসমূহ 
জমা হইতে শুরু হইয়াছে। এই রাত্রেই জান্নাতে গাছ লাগানো হইয়াছে। 
আর এই রাত্রে অত্যধিক পরিমাণে দোয়া ইত্যাদি কবুল হওয়া তো অনেক 
রেওয়ায়াতেই আসিয়াছে। "দুররে মানসুরে*র এক রেওয়ায়াতে আছে, এই 
রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠান হইয়াছে এবং এই রাত্রেই 
বনী ইসরাঈল গোত্রের তওবা কবুল হইয়াছে। 

চিক 

“এই রাত্রটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সালাম ও শান্তি।, 

অর্থাৎ সারা রাত্র ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে মুমিনদের উপর সালাম 
বর্ষিত হইতে থাকে । কারণ, রাত্রভর ফেরেশতাদের এক জামাআত 
আসিতে থাকে এবং অপর জামাত যাইতে থাকে । যেমন কোন কোন 
রেওয়ায়াতে এইভাবে ফেরেশতাদের একের পর এক জামাআত 
আসা-যাওয়ার কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতের 
অর্থ হইল এই যে, এই রাত্রটি পরিপূর্ণরূপে শান্তিময় ; যে কোন 
ফেতনা-ফাসাদ ইত্যাদি হইতে নিরাপদ। 


৪৯৩৪ 


[___ ফাযায়েলে রমযান- ৫৯ _ 
১ পুকু্ 


31৮5 ৬৩৯৩৪ 


তে 


এই রাত্র উল্লেখিত বরকতসমূহ সহ) সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকে 
(সুরা কদর, আয়াত ৪ ৫) 
এমন নয় যে, এই বরকত রাত্রের কোন বিশেষ অংশে থাকে আর 
অন্যান্য অংশে থাকে না, বরৎ সমানভাবে সকাল পর্যস্তই এই 
বরকতসমূহের প্রকাশ ঘটিতে থাকে ।- এই পবিত্র সূরার আলোচনার পর 
যাহাতে স্বয়ং আল্লাহ পাক এই রাত্রের কয়েক প্রকার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের 
কথা এরশাদ করিয়াছেন আর হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। 
কিন্তু হাদীস শরীফেও এই রাত্রের বহু ফধীলত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে এ 
সমস্ত হাদীস হইতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হইতেছে। 


£ রো ত. রত ৫ ৫ চুড়ি 5 টা ৫ 
16754626546 ০৩০৩৫ নতি 
5৮১/০5140  ৫49640124%৮2৯ 
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(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের নিয়তে এবাদতের 
জন্য দীড়ায়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। 

ফায়দা ঃ দীড়াইবার অর্থ হইল, সে নামায পড়ে। অনুরূপভাবে অন্যান্য 
এবাদত যেমন তেলাওয়াত যিকির ইত্যাদি এবাদতে মশগুল হওয়াও 
ইহার অন্তর্ভৃক্ত। সওয়াবের নিয়ত ও আশা রাখিবার অর্থ হইল, রিয়া 
অর্থাৎ মানুষকে দেখান বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে না দাঁড়ায়। বরং এখলাসের 
সহিত একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশী করা ও সওয়াব হাসিল করার 
নিয়তে দীড়াইবে। খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, বুঝিয়া শুনিয়া 
সওয়াবের একীন করিয়া মনের আনন্দ ও শওকের সহিত দাড়াইবে। 
বোঝা মনে করিয়া মনের অনিচ্ছায় নয়। আর ইহা তো স্পষ্ট কথা যে, 
সওয়াবের একীন যত বেশী হইবে এবাদতে কষ্ট সহ্য করা ততই সহজ 
হইবে। এই কারণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভে যে যত বেশী তরক্ধী করিতে 
থাকে এবাদত-বন্দেশীতে তাহার মগ্রতা ততই বাড়িয়া যায়। 


৯৩৫ 


এখানে এই কথাও জানিয়া রাখা জরুরী যে, উপরোল্লিখিত হাদীস বা 
অন্যান্য যেসব হাদীসে গোনাহ মাফের কথা বলা হইয়াছে, ওলামায়ে 
কেরামের মতে উহার দ্বারা সগীরা গোনাহকে বুঝানো হইয়াছে। 
কেননা কুরআন পাকে যেখানে কবীরা গোনাহের কথা আসিয়াছে সেখানেই 
৬১১ ০5 খু! অর্থাৎ, “তবে যাহারা তওবা করে" এই বাক্যসহ উল্লেখ করা 
হইয়াছে। এই জন্যই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত. হইল, কবীরা 
গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। সুতরাং হাদীস শরীফে যেখানেই গোনাহ 
মাফের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, ওলামায়ে কেরাম সেই গোনাহগুলিকে 
সগীরা গোনাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

আমার আববাজান (রহঃ) বলিতেন, হাদীস শরীফে গোনাহ দ্বারা সণীরা 
গোনাহ উদ্দেশ্য হওয়া সত্তেও সগীরা গোনাহের কথা দুই কারণে উল্লেখ 
করা হয় না। প্রথমতঃ মুসলমানের এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না 
যে, তাহার উপর কবীরা গোনাহের কোন বোঝা থাকিতে পারে। কেননা, 
তাহার, দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হইয়া গেলে তওবা না করা পর্যস্ত সে 
স্থির হইতেই পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ যখন শবে কদরের মত এবাদতের 
বিশেষ কোন সুযোগ আসে মুসলমান সওয়াবের.নিয়তে এবাদত-বন্দেগী 
করে তখন প্রকৃত মুসলমান নিজের বদআমলসমূহের জন্য অবশ্যই 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এইভাবে আপনা আপনিই তাহার তওবা হইয়া 
যায়। কেননা বিগত গোনাহসমুহের জন্য লঙ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং 
ভবিষ্যতে গোনাহ না করার পাকা এরাদা ও দৃঢ় অঙ্গীকার করার নামই 
হইল তওবা। সুতরাং যদি কাহারও দ্বারা কবীরা গোনাহ হইয়া যায় তবে 
জরুরী হইল, শবে কদর বা দোয়া কবুলের অন্য কোন সময়ে নিজের 
গোনাহসমূহের জন্য মনে প্রাণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আত্তরিক ও 
মৌখিকভাবে তওবা করিয়া নেওয়া। যাহাতে আল্লাহ তায়ালার পুরাপুরি 
রহমত তাহার উপর বর্ষিত হয় এবং সগীরা ও কবীরা সকল প্রকার 
গোনাহ মাফ হইয়া যায়। যদি স্মরণ আসিয়া যায় 'তবে অধম 
গোনাহগারকেও আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ায় শরীক করিবেন। 
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(২) হযরত আনাস (োধিঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসিলে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের 
নিকট একটি মাস আসিয়াছে। উহাতে একটি রাত্র আছে যাহা হাজার মাস 
হইতেও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত্র হইতে মাহরূম থাকিয়া গেল সে যেন 
সমস্ত ভালাই ও কল্যাণ হইতে মাহরূম থাকিয়া গেল। আর এই রাত্রির 
কল্যাণ হইতে কেবল এ ব্যক্তিই মাহরূম থাকে যে প্রকৃতপক্ষে মাহরূম। 

(তোরগীব £ ইবনে মাজাহ) 

ফায়দা £ যে ব্যক্তি এত বড় নেয়ামত নিজের হাতে ছাড়িয়া দেয় 

প্রকৃতপক্ষেই তাহার মাহরূম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। একজন 

তাহা হইলে আশি বৎসরের এবাদতের জন্য একমাস রাত্র জাগিয়া থাকিলে 

অসুবিধার কি আছে? আসল কথা হইল দিলের মধ্যে সেই জ্বালা ও 

তাড়নাই নাই। তবে কোনক্রমে একটু স্বাদ পাইয়া গেলে এক রাত্র কেন 
শত শত রাত্রও জাগিয়া থাকা যায়। ॥ 
৮৫৮49 
£৮44৮%% 

“মহব্বতের জগতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও ভঙ্গ করা উভয় সমান। 
প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই মজা পাওয়া যায় যদি অন্তরে মজা থাকে। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অসংখ্য সুসংবাদ 
ও উচ্চ মর্যাদার ওয়াদা ছিল, যেগুলির প্রতি তাহার পুরাপুরি একীন থাকা 
সত্বেও তিনি কেন এত লম্বা নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা মুবারক 
ফুলিয়া যাইত, নিশ্চয়ই ইহার কোন কারণ ছিল। আমরা তাঁহারই 
মহববতের দাবীদার হইয়া কি করিতেছি? তবে হা, যাহারা এইসব বিষয়ের 
কদর করিয়াছেন তীহারা সবকিছুই করিয়া গিয়াছেন এবং নিজেরা নমুনা 
হইয়া উম্মতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। কাহারও এই কথা বলার আর সুযোগ 
থাকে নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় এবাদত 
করার সাহস কে করিতে পারে আর কাহার দ্বারাই বা সম্ভবঃ আসলে মনে 


- 


ক্কাযান্মেলে রান উহ 
মুশকিল নয়। কিন্তু এই জিনিস হাসিল হওয়া কাহারও জুতা সিধা করা 
ব্যতীত (অর্থাৎ কোন আল্লাহওয়ালার হাতে নিজেকে সোপর্দ করা ব্যতীত) 


খুবই মুশকিল। ৮পতো ৫ 


রে 
24285/60 

“অন্তরে দরদ হাসিল করিতে হইলে ফকীর-দরবেশ আল্লাহওয়ালাদের 
খেদমত কর, কেননা এই মহামূল্য মণিমুক্তা রাজা-বাদশার ভাণ্ারেও 
পাইবে না।, 

হযরত ওমর রোযিঃ) কি কারণে এশার নামাযের পর বাড়িতে গিয়া 
সকাল পর্যন্ত নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। হযরত ওসমান রোযিঃ) 
দিনভর রোযা রাখিতেন এবং সারারাত্র নামাযে কাটাইয়া দিতেন ; শুধু 
রাত্রের প্রথম অংশে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন। রাত্রে এক এক 
রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। “শরহে এহইয়া” 
কিতাবে আবূ তালেব মন্ধী রেহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 
চল্লিশজন তাবেয়ী সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত আছে, যে, 
তীহারা এশার নামাযের ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়িতেন। হযরত 
শাদ্দাদ (রহঃ) রাত্রে শুইতেন আর এপাশ ওপাশ করিতে করিতে সকাল 
করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ! আগুনের ভয় আমার ঘুম 
উড়াইয়া দিয়াছে। হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াষীদ (রহঃ) রমযান মাসে 
শুধু মাগরিব ও এশার মাঝখানে সামান্য সময় ঘুমাইতেন। হযরত সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়াব রেহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পঞ্চাশ বৎসর 
পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন। হযরত সিলাহ ইবনে 
আশয়াম (রহঃ) সারা রাত্র নামায পড়িতেন আর সকালে এই দোয়া 
করিতেন-_হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত চাহিবার যোগ্য তো 
নই। শুধু এতটুকু দরখাস্ত করিতেছি যে, আমাকে দৌযখের আগুন হইতে 
বাঁচাইয়া দিন। হযরত কাতাদা (রহঃ) পুরা রমযান মাসে প্রতি তিন রাত্রে 
কুরআন শরীফ এক খতম করিতেন। আর শেষ দশ দিন প্রতি রাত্রে এক 
খতম করিতেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্য্ত 
এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন, ইহা এত প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, 
ইহাকে অস্বীকার করিলে ইতিহাসের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। 
ইমাম সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি এই শক্তি কিভাবে 
অর্জন করিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর নামসমূহের 


তোফায়েলে এক বিশেষ তরিকায় দোয়া করিয়াছিলাম। ইমাম আবু হানীফা 
[ঈত্_ 
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(রহঃ) শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন ; তিনি বলিতেন, 
হাদীস শরীফে “কায়লুলা” করার কথা এরশাদ হইয়াছে। বস্ততঃ দুপুরে 
শোয়ার মধ্যেও সুন্নতৈর অনুসরণের নিয়ত থাকিত। কুরআন শরীফ 
তেলাওয়াতের সময় তিনি এত কাঁদিতেন যে, প্রতিবেশীদেরও দয়া 
আসিয়া যাইত। একবার 6317১5৯০ 255০1 এ$ এই আয়াত পড়িতে 
পড়িতে সারারাত্র কাঁদিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম ইবনে 
আদহাম রেহঃ) রমযান মাসে রাত্রেও ঘুমাইতেন না এবং দিনেও 
ঘুমাইতেন না। হযরত ইমাম শাফেয়ী রেহঃ) পুরা রমযান মাসে 
দিবা-রাত্রির নামাযে ষাটবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। এইগুলি 
ছাড়াও বুযূর্গানে দ্বীনের আরও শত শত ঘটনা রহিয়াছে। তাহারা আল্লাহর 
বাণী “আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি 
করিয়াছি, ইহার অর্থকে সত্যে পরিণত করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, 
যাহারা এবাদত করিতে চায় তাহাদের জন্য এইরূপ এবাদত করা কোন 
মুশকিল নয়। এই হইল আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ঘটনাবলী। তবে 
| এবাদতকারী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ববতীদের মত মুজাহাদা না 
হউক; কিন্তু নিজেদের যমানা ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী বুযুর্গদের 
নমুনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ফেত্না-ফাসাদের যুগেও নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার অনুসরণকারীদের অস্তিত্ব 
রহিয়াছে, যাহাদের জন্য আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততা 
কোনটাই তাহাদের এবাদতের মগ্নতায় বাধা হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
“হে আদম সন্তান ! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও আমি | 
করিয়া দিব। নতুবা তোমার অন্তরকে বিভিন্ন ব্যস্ততার দ্বারা ভরপুর করিয়া 
দিব এবং তোমার অভাক-অনটনও দূর হইবে না।” প্রতিদিনের বাস্তব 


ঘটনাবলী এই সত্য বাণীর সাক্ষ্য দিতেছে। 
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(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 
শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদের একটি জামাতের 
সহিত অবতরণ করেন। যে ব্যক্তি দীঁড়াইয়া বা বসিয়া আল্লাহর যিকির 
করিতে থাকে বা এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তাহার জন্য 
রহমতের দোয়া করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের দিন হয় তখন 
আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে বান্দাদের এবাদত-বন্দেগী লইয়া 
গর্ব করেন। কেননা, ফেরেশতারা মানুষকে দোষারোপ করিয়াছিল। 


অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন__হে ফেরেশতারা ! যে মজদুর 
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ফেরেশতারা আরজ করেন, হে আমাদের রবব! তাহার বদলা এই যে, 
তাহাকে পুরা পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ 
করেন, হে ফেরেশতারা ! আমার বান্দা ও বান্দীগণ আমার দেওয়া ফরয 
হুকুমকে পরিপূর্ণরূপে পালন করিয়াছে, এখন উচ্চস্বরে দোয়া করিতে 
প্রতাপের কসম, আমার বখশিশের কসম, আমার সুমহান শানের কসম, 
তারপর বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, যাও আমি তোমাদের 
গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের গোনাহগুলিকে নেকীর 
দ্বারা বদলাইয়া দিলাম। অতঃপর তাহারা ঈদগাহ হইতে নিষ্পাপ হইয়া 
ফিরিয়া আসে। (মিশকাত ঃ বাইহাকী £ শুআব) | 

ফায়দা ঃ ফেরেশতাদের সহিত হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর আগমন 
স্বয়ং কুরআনে পাকেও উল্লেখিত হইয়াছে, যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। বহু 
হাদীসেও ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিতাবের সর্বশেষ 
হাদীসেও এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) ফেরেশতাদেরকে তাগাদা করিয়া প্রত্যেক এবাদতকারী লোকের ঘরে 
ঘরে যাইতে এবং তাহাদের সহিত মুসাফাহা করিতে বলেন। | 

“গালিয়াতুল মাওয়ায়েজ' কিতাবে হযরত শায়েখ আবদুল কাদের 
জিলানী (রহঃ)এর "গুনিয়া” কিতাব হইতে নকল করা হইয়াছে যে, হযরত 
ইবনে আব্বাস রোধিঃ)এর হাদীসে আছে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর এই 
তাগাদা দেওয়ার পর ফেরেশতাগণ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং যে 
কোন ঘর বা ছোট বড়, ময়দান এমনকি পানির উপরে নৌকায় আল্লাহর 
এবং হারাম কাজে গোসল ফরয হইয়াছে এমন লোক থাকে সেইসব ঘরে 
প্রবেশ করেন না। মুসলমানদের বহু ঘর এমন রহিয়াছে, যেখানে শুধু 
সৌন্দর্যের জন্য তাহারা প্রাণীর ফটো টানাইয়া রাখে এবং আল্লাহর এত 
বড় রহমত ও নেয়ামত হইতে নিজ হাতেই নিজেদের বঞ্চিত রাখে । ছবি 
হয়ত দুই একজনেই টানাইয়া থাকে কিন্তু & ঘরে রহমতের ফেরেশতা 
প্রবেশ না করার কারণে সে নিজের সহিত, ঘরের সকলকেও রহমত ও 
নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখে। 
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চটে হযরত আয়েশা (রাধিঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা রমযান মুবারকের শেষ দশ 
দিনের বেজোড় রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত £ বুখারী) 
ফায়দা ঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাস ২৯ দিনে হউক বা 
৩০ দিনে হউক শেষ দশ দিন একুশতম রাত্র হইতে শুরু হয়। এই হিসাবে 
উল্লেখিত হাদীস মুতাবিক শবে কদর ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের 
রাত্রগুলিতে তালাশ করা উচিত। যদি মাস ২৯ দিনেই হয় তবুও এই 
দিনগুলিকেই শেষ দশদিন বলা হইবে। কিন্তু আল্লামা ইবনে হায্ম (রহঃ) 
বলেন, “আশারা" শব্দের অর্থ হইল দশ। সুতরাং রমযানের চাঁদ যদি ত্রিশা 
হয় তবে তো একুশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত দিনগুলিকে শেষ দশ দিন বলা 
হইবে। কিন্তু চাঁদ যদি উনত্রিশা হয় তবে শেষ দশ দিন বিশতম রাত্রি 
হইতে শুরু হইবে। এই হিসাবে বেজোড় রাত্রি হইবে ২০, ২২, ২৪, ২৬, 
২৮। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের 
তালাশে রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। আর এই ব্যাপারে সকলেই 
একমত যে, উহা একুশতম রাত্রি হইতে শুরু হইত। এইজন্য অধিকাংশ 
ওলামায়ে কেরামের মতে একুশতম রাত্র হইতে বেজোড় রাত্রগুলিতেই শবে 
কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ও অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য । অবশ্য অন্যান্য 
রাত্রগুলিতেও শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই উভয় উক্তি 
অনুযায়ী শবে কদরের তালাশ তখনই সম্ভব হইবে যখন ২০তম রাত্র হইতে 
মশগুল থাকিবে । যে ব্যক্তি শবে কদরের সওয়াবের আশা রাখে তাহার 
জন্য মাত্র দশ এগারটি রাত্র জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়া দেওয়া তেমন কোন 


কঠিন কাজ নয়। 
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আশায় শত বংসরও বঁদিরা কাটানো যায়। 
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(৫) হযরত উবাদা রোধিঃ) বলেন, একবার হযরত নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শবে কদরের নিদিষ্ট তারিখ 
জানাইবার জন্য বাহিরে তাশরীফ আনিলেন। এই সময় দুইজন 
মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, আমি তোমাদিগকে শবে কদরের 
নির্দিষ্ট তারিখ বলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক দুই 
ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল বিধায় নির্দিষ্ট তারিখ উঠাইয়া লওয়া 
হইয়াছে। হয়ত এই উঠাইয়া লওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কোন মঙ্গল 
নিহিত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রগুলিতে 
শবে কদর তালাশ কর। মিশকাত ৪ বুখারী) 

ফায়দা ঃ এই হাদীসে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়__সর্বপ্রথম 
যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল, ঝগড়া কত বড় অনিষ্টকর যে, 
ইহার জন্যই শবে কদরের তারিখ চিরদিনের জন্য উঠাইয়া লওয়া হইল। |. 
শুধু ইহাই নয় বরৎ ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই বরকত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত 
হওয়ার কারণ হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিব? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন-__ 
অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 


পরস্পর সদ্যবহার সবচাইতে উত্তম জিনিস। আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদ 


দ্বীনকে মুগ্ডাইয়া দেয় অর্থাৎ ক্ষুর দ্বারা যেমন মাথার চুল সম্পূর্ণরূপে 
পরিজ্কার হইয়া যায়, তেমনিভাবে পারস্পর ঝগড়া-বিঝাদের দারা দ্বীনও 
সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় হইল, দ্বীন সম্পর্কে বেখবর 
অর্থাৎ দুনিয়াদার লোকদের কথা বাদই দিলাম বহু লম্বা লম্বা তসবীহ 
পাঠকারী, দ্বীনদারীর দাবীদার লোকেরাও সর্বদা পরস্পর কলহ-বিবাদে 
লিপ্ত থাকে। তাই প্রথমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই 
হাদীসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন অতঃপর নিজের সেই দ্বীনদারীর 
বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহার অহংকারে (এক মুসলমান ভাইয়ের 
সাথে) ঝগড়া মিটাইবার জন্য নত হওয়ার তওফীক হয় না। প্রথম 
পরিচ্ছেদে রোযার আদবের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের ইয্যত নষ্ট 
করাকে সবচাইতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য সুদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু 
আমরা এমন তুমুল ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত যে, না কোন মুসলমানের 
ইয্যত-সম্মানের খাতির করি, না আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর কোন 
পরওয়া করি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন__ 
21151555515) 4% অর্থাৎ তোমরা পরস্পর কলহ-বিবাদ 
করিও না। অন্যথা হিম্মতহারা হইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট 
হইয়া যাইবে।* (সূরা আনফাল, আয়াত £ ৪৬) যাহারা সবসময় অপরের 
ইযযত নষ্ট করার চিন্তায় লিপ্ত থাকে তাহাদের একটু নিরবে চিস্তা করিয়া 
দেখা উচিত যে, ইহার দ্বারা তাহারা স্বয়ং নিজেদের মান-সম্মানের উপর 
কত বড় আঘাত হানিতেছে। উপরন্ত নিজেদের এই নাপাক ও নিকৃষ্ট 
কর্মের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে কত অপদস্থ হইতেছে; ইহা ছাড়া 
দুনিয়ার যিল্লতি তো আছেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন 
দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে আর এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে 
সোজা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, প্রতি 
সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দাদের আমল পেশ করা হয় 
এবং আল্লাহ তায়ালার রহমতের দ্বারা (নেক আমলসমূহের বদৌলতে) 
মুশরিক ব্যতীত অন্যদেরকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে দুই ব্যক্তির 
মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থাকে তাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হয় যে, তাহাদের 


পরস্পর সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখ। অপর এক হাদীসে এরশাদ 


হইয়াছে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ আল্লাহ পাকের 
দরবারে পেশ করা হয়। এই সময় তওবাকারীদের তওবা ও 
[৯৪৪71 


এস্তেগফারকারীদের এস্তেগফার কবূল করা হয়। কিন্তু পরস্পর ঝগড়া- 
কলহকারীদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক হাদীসে 
আছে, শবে বরাতে আল্লাহ তায়ালার রহমত ব্যাপকভাবে সকলের দিকে 
রুজু হয় এবং সামান্য সামান্য বাহানায় ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুই 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না--এক. কাফের, দুই. যে অন্যের প্রতি হিংসা 
পোষণ করে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তি এমন আছে 
যাহাদের নামায কবুল হওয়ার জন্য তাহাদের মাথার আধা হাত উপরেও 
উঠে না। তন্মধ্যে তাহাদের পরস্পর কলহ-বিবাদকারীদের কথাও 
বলিয়াছেন। 

এখানে এই বিষয়ের সমস্ত হাদীস একত্র করার অবকাশ নাই। তবে 
কিছু হাদীস এইজন্য উল্লেখ করা হইল যে, বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো 
বটেই বরং যাহারা খাছ লোক, যাহাদেরকে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলা হয় এবং 
দ্বীনদার মনে করা হয় তাহাদের মজলিস, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিও এই 
হীনকর্ম দ্বারা ভরপুর থাকে। আল্লাহর দরবারেই অভিযোগ করি এবং 
তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করি। 

উপরোক্ত আলোচনার পর এখানে আরও একটি কথা জানা দরকার 
যে, এইসব ঝগড়া-বিবাদ ও দুশমনী তখনই নিন্দিত হইবে যখন উহা 
দুনিয়ার জন্য হইবে। আর যদি কাহারও গোনাহের কারণে কিংবা কোন 
দ্বীনী কাজের খাতিরে কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তবে উহা 


জায়েয আছে। একবার হযরত ইবনে ওমর (রািঃ) হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তাহার ছেলে এমন 
একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন যাহার দ্বারা বাহ্যতঃ হাদীসের উপর আপত্তি 
মনে হইতেছিল। এই কারণে হযরত ইবনে ওমর (রোযিঃ) মৃত্যু পর্যন্ত 
ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই। সাহাবায়ে কেরাম রোযিঃ)এর জীবনে এই 

ধরনের আরও বহু ঘটনা পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, আল্লাহ 
তা তিনি অন্তর্যামী। অন্তরের অবস্থা 


সম্পর্কে তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, কে দ্বীনের খাতিরে সম্পর্ক ছিন 


করিয়াছে আর কে নিজের অহংকার ও বড়াই প্রকাশের জন্য করিয়াছে। 
মাতুবা প্রত্যেকেই দীনের খাতিয়ে দুমমশী করিয়াছে বলিয়া দায়ী: করিতে 
পারে। 

উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গিয়াছে তাহা হইল, 
হেকমতে এলাহীর সামনে পুরাপুরিভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ 
88145851055-8557585851815418888548 


আত্মসমর্পণ করা চাহা কেননা শত কদর নরদিষ্ট তারিখটি উঠিয়া 
যাওয়া বাহ্যত একটি বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়া মনে হইলেও 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, হয়ত ইহাই আমাদের জন্য 
মঙ্গলজনক হইবে। অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় 
যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি সর্বদাই মেহেরবান ও অনুগ্রহশীল। কোন 
পাপের কারণে বান্দা যদি মুসীবতে পড়িয়া যায় অতঃপর সে আল্লাহর 
দিকে সামান্যও রুজু হয় ও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে, তবে মহান 
| আল্লাহর দয়া তাহাকে ঘিরিয়া লয় এবং সেই মুসীবতকেও তাহার জন্য বড় 
কল্যাণের কারণ বানাইয়া দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন 
কিছুই মুশকিল নয়। 

অতএব, শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকার মধ্যেও বেশ কিছু হেকমত ও 
কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করিয়াছেন। 

এক. শবে কদর নিদিষ্ট থাকিলে অনেক দুর্বল মনের লোক এমন হইত 
যাহারা অন্যান্য রাত্রের এবাদত একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিত। 
বর্তমান অবস্থায় আজই শবে কদর হইতে পারে এই সম্ভাবনায় 
অনুসন্ধানকারীদের জন্য বিভিন্ন রাত্রে এবাদত করার তওফীক নসীব হইয়া 
যায়। 

দুই, অনেক মানুষ এমন আছে যাহারা গোনাহ না করিয়া থাকিতেই 
পারে না। শবে কদর নির্দিষ্ট হইলে এ নির্দিষ্ট রাত্র জানা থাকার পরও যদি 
গোনাহের দুঃসাহস করিত তবে তাহারা নিশ্চিত ধবংস হইয়া যাওয়ার 
আশংকা ছিল। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মসজিদে তশরীফ আনার পর দেখিলেন ষে, জনৈক সাহাবী ঘুমাইয়া 
রহিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী 
(রোযিঃ)কে বলিলেন, তৃমি তাহাকে জাগাইয়া দাও যেন সে ওযু-করিয়া 
নেয়। হযরত আলী রোধিঃ) লোকটিকে জাগাইবার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নেক কাজে তো আপনি | 


খুবই দ্রুত আগাইয়া যান কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি নিজে তাহাকে 
জাগাইলেন না কেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করিলেন, আমি জাগাইতে গেলে (ঘুমের ঘোরে) হয়ত সে অস্বীকার 
করিয়া বসিত। আর আমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইয়া যাইত। 
পক্ষান্তরে তোমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইবে না। এমনিভাবে 
আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করিলেন না যে, এই মহান মর্যাদাবান রাত্রির 


কথা জানার পর কোন বান্দা উহাতে গোনাহের দুঃসাহস করুক। 

তিন. শবে কদর নিদিষ্ট থাকিলে যদি ঘটনাক্রমে কাহারও এই রাত্রটি 
জাগরণই নসীব হইত না। এখন তো অন্তত রমযানের দুই একটি রাত্র 
জাগা সকলের ভাগ্যে জুটিয়াই যায়। 

চার. যতগুলি রাত্র শবে কদরের তালাশে জাণিয়া থাকিবে প্রত্যেকটির 
জন্যই পৃথক পৃথক সওয়াব লাভ করিবে। 

পাঁচ. পূর্বে এক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রমযানের 
এবাদতের উপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া থাকেন। 
শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকা অবস্থায় গর্ব করার সুযোগ বেশী হয়। কেননা, 
তারিখ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বান্দা রাত্রের পর রাত্র জাগিয়া এবাদতে 
মশগুল হইয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইত যে, এই রাত্রই শবে 
কদর, রকি ভাইয়ার নিহিত নারির করিত 
করিত? 

এতদ্যতীত আরও অন্যান্য কল্যাণও থাকিতে পারে। বস্ততঃ এই সব 
কারণে আল্লাহ তায়ালার বিধান এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে যে, এই 
ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তিনি গোপন করিয়া রাখেন। যেমন ইস্মে 
আজমকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এমনিভাবে জুমার দিনে দোয়া 
কবৃল হওয়ার খাছ ওয়াক্তকেও গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অনুরূপভাবে 
আরও বহু বিষয়ই তিনি গোপন রাখিয়া দিয়াছেন। অবশ্য এখানে ইহারও 
সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ঝগড়ার কারণে শুধুমাত্র সেই রমযানেই শবে 
কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি ভূলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর উল্লেখিত 
অন্যান্য হেকমত ও কল্যাণের কারণে চিরদিনের জন্যই অনিদিষ্ট করিয়া | 
দেওয়া হইয়াছে। 

তৃতীয় যে বিষয়টি এই পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে তাহা এই যে, শবে 
কদর নবম, সপ্তম ও পঞ্চম এই তিনটি রাত্রে তালাশ করিতে বলা 
হইয়াছে। অন্যান্য রেওয়ায়াত মিলাইলে এইটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, 
এই তিনটি রাত্রই শেষ দশকের অন্তর্ভূক্ত। কিন্ত তারপরও আরও কয়েকটি 
সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, শেষ দশ দিনকে যদি শুরু হইতে 
গণনা করা হয় তবে হাদীসের অর্থ ২৯, ২৭ ও ২৫তম রাত্রি হয়। আর যদি 
শেষ দিক হইতে গণনা করা হয় যেমন হাদীসের কোন কোন শব্দের দ্বারা 
এইদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় এবং চীদ উনত্রিশা হয় তবে ২১, ২৩ ও 
২৫তম রাত্রি হইবে। পক্ষান্তরে চীদ ত্রিশা হইলে তিন রাত্রি ২২, ২৪ ও]. 


২৬তম রাত্রি হইবে। 

ইহা ছাড়াও শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের 
রেওয়ায়াত রহিয়াছে। আর এই কারণেই ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের প্রায় ৫০টির মত উক্তি রহিয়াছে। অভিজ্ঞ 
ওলামায়ে কেরামের মতে রেওয়ায়াতের মধ্যে এত বেশী পার্থক্যের কারণ 


এই যে, এই রাত্রটি কোনো বিশেষ তারিখের সহিত নির্দিষ্ট নয়। বরৎ 


বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন রাত্রে হইয়া থাকে। এ কারণেই রেওয়ায়াতও বিভিন্ন 
রকম আসিয়াছে। অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রত্যেক বংসর এ বৎসরেরই বিভিন্ন রাত্রে তালাশ করার হুকুম 
করিয়াছেন। আবার কোন কোন বৎসর নির্দিষ্ট করিয়াও বলিয়াছেন। যেমন 
হযরত আবু হুরায়রা রোধিঃ)এর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একদা হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে শবে কদরের আলোচনা হয়। 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আজ 'কোন্‌ তারিখঃ আরজ করা হইল, আজ ২২ 
তারিখ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রেই 
তালাশ কর। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, শবে কদর 
কি শুধু নবীর যমানাতেই হইয়া থাকে, নাকি তাহার পরেও হয়? হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, উহা কিয়ামত পর্যন্ত 
থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, উহা রমযানের কোন অংশে হয়? তিনি 
বলিলেন, প্রথম ও শেষ দশকে উহা তালাশ কর। অতঃপর হুযুর 


| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য প্রসঙ্গে কথা বলিতে শুরু করিলেন। |. 


পরে আমি সুযোগ বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! 
এতটুকু তো বলিয়া দিন যে শবে কদর দশকের কোন্‌ অংশে হয়। আমার 
এই কথা শুনিয়া তিনি এত বেশী নারাজ হইলেন যে, ইহার পূর্বে বা পরে 
তিনি আমার প্রতি আর কখনও এত নারাজ হন নাই। অতঃপর তিনি 
এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যদি ইহা মজী হইত তবে জানাইয়া 
দিতেন। শেষের সাত রািতে উহা তালাশ কর। অতঃপর আর কিছু 
জিজ্ঞাসা করিও না। 
: জনৈক সাহাবীকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৫তম রাত্রির 
কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) বলেন, 
একরাত্রে আমি ঘুমাইতে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে কেউ বলিল যে, উঠ! 


আজ শবে কদর। আমি তাড়াতাড়ি বু হইতে উঠিয়া হযরত নবী করীম [ও 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাররের বেদসতে হাজির হইলাম। তখন তিনি 
নামাযের নিয়ত বাঁধিতেছিলেন। আর এই রাত্রটি ছিল ২৩তম রাত্রি। কোন 
কোন রেওয়ায়াত দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ২৪তম রাত্রির কথাও জানা যায়। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোধিঃ) বলেন, যে ব্যক্তিসারা বৎসর 
রাত্রি জাগরণ করিবে, সে শবে কদর পাইবে। অর্থাৎ শবে কদর ঘুরিয়া 
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মাসউদ (রাধিঃ)এর এই কথা নকল করিয়া শুনাইলে তিনি বলিলেন যে, 
ইহার দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাধিঃ)এর উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন একরাত্রির 
উপর ভরসা করিয়া বসিয়া না থাকে। অতঃপর তিনি কসম খাইয়া 
বলিলেন যে, কদর রমযানের ২৭তম রাত্রিতে হইয়া থাকে। এমনিভাবে 
অনেক সাহাবী (রাহিঃ) ও তাবেঈর মতে ২৭তম রাত্রিতেই কদর হয়। ইহাই 
ইবনে কাস্ব (রাধিঃ)এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ (রাধিঃ)এর 
অভিমত হইল, যে ব্যক্তি সারা বৎসর জাগিয়া থাকিবে সেই উহা পাইতে 
পারে। “দুরুরে মানসুর” কিতাবের এক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, 
তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এরাপই 
রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন। ইমামগণের মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ)এর প্রসিদ্ধ মত হইল যে, উহা সারা বৎসরই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। 
ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর দ্বিতীয় অভিমত হইল উহা পুরা রমযানে 
ঘুরিতে থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রেহঃ)এর মত হইল, 
উহা রমযান মাসের কোন এক রাত্রে আসে__যাহা নির্দিষ্ট ; কিন্তু 
আমাদের জানা নেই। শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণের জোরদার মত হইল, 
উহা ২১তম রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ইমাম মালেক (রহঃ) ও. 
ইমাম আহমদ ইবনে হান্বল রেহঃ)এর অভিমত হইল উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া 
রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতে আসে। একেক বৎসর 
একেক তারিখে হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ২৭তম রাত্রিতেই 
উহার বেশী আশা করা যায়। শায়খুল আরেফীন মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী 
(রহঃ) বলেন, আমার নিকট এসব লোকের অভিমতই অধিকতর সঠিক 
বলিয়া মনে হয় যাহারা বলেন যে, উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই. 
আসিয়া থাকে। কেননা, আমি শাবান মাসে উহা দুইবার দেখিয়াছি। 
একবার ১৫ তারিখে আরেক বার ১৯ তারিখে । আর দুইবার রমযান মাসের 
মধ্য দশকের ১৩ ও ১৮ তারিখে দেখিয়াছি। এছাড়া রমযান মাসের শেষ 
দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রগুলিতেও দেখিয়াছি। তাই আমার একীন 
হইল যে, উহা বদরের পারল সাতে ছুরি দুয়া জাদিয়া বাক! তরে 


৯৪৯ 


রমযান মাসেই বেশী আসে। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রেহঃ) 


বলেন, “শবে কদর বৎসরে দুইবার হয়। একটি হইল এ রাত্র, যাহার মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম নাধিল হয়। আর এই রাত্রেই কুরআন 
শরীফ লওহে মাহফুজ হইতে নাধিল হইয়াছে। এই রাত্রটি রমযানের 
সহিত খাছ নয় বরং সারাবৎসরই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। তবে যে বৎসর 
পবিত্র কুরআন নাধিল হইয়াছে, সেই বৎসর উহা রমযানুল মুবারকেই 
ছিল। আর উহা অধিকাংশ সময় রমযানুল মুবারকেই হইয়া থাকে। আর 


ও মেহনত করেন। অথচ ইহার বিপরীতে দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে 

চেষ্টা-তদবীরের পর উদ্দেশ্য হাসিল না হইলে সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রম বেকার 

হইয়া যায়। ইহা সত্বেও কত মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ হাসিলের জন্য 

বেফায়দা লক্ষ্যের পিছনে জান ও মাল দুইটিই বরবাদ করিয়া চলিয়াছে। 
্ৈ (৮৮৮৫ //০ ৮:৪০০৫৫ 


অর্থাৎ, দেখ, পথের ব্যবধান কতদূর-কোথা হইতে কোথা পর্যন্ত! 


দ্বিতীয় শবে কদর হইল এ রাত্র, যাহাতে রূহানী জগতে এক বিশেষ 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়, অধিক পরিমাণে ফেরেশতা জমিনে নাযিল হয়। 
শয়তান দূরে থাকে। দোয়া ও এবাদতসমূহ কবুল হয়। ইহা প্রত্যেক 
রমযানে হইয়া থাকে এবং অদল বদল হইয়া রমযানের শেষ দশকের 
বেজোড় রাত্রগুলিতেই হয়।” আমার আব্বাজান রেহঃ) এই মতটিকেই 
প্রাধান্য দিতেন। 

মোটকথা, শবে কদর একটি হউক বা দুইটি হউক; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 
নিজের হিম্মত, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সারা বৎসর উহার তালাশে চেষ্টা 
করা উচিত। এতখানি সম্ভব না হইলে অন্তত পুরা রমযান মাস অনুসন্ধান 
করা কর্তব্য। যদি ইহাও মুশকিল হয় তবে শেষ দশ দিনকে তো গনীমত 
মনে করাই চাই। আর যদি এতটুকুও না হয় তবে শেষ দশকের বেজোড় 
রাত্রগুলিকে তো কোনভাবেই হাতছাড়া করিবে না। খোদা না করুন যদি 
ইহাও না হয় ভবে একেবারে কমপক্ষে ২৭তম রাত্রটিকে তো অবশ্য 
গনীমত মনে করিতেই হইবে। যদি আল্লাহর রহমত শামিল থাকে এবং 
কোন খোশ-নসীব বান্দার ভাগ্যে উহা জুটিয়া যায় তাহা হইলে তো সমস্ত 
দুনিয়ার নেয়ামত ও আরাম আয়েশ উহার মুকাবিলায় কিছুই নয়। আর 
যদি শবে কদর নাও পায় তবুও সওয়াব হইতে বঞ্চিত -হইবে না। 
বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সারা বৎসরই মাগরিব ও এশার নামায 
মসজিদে জামাতের সহিত আদায় করার এহতেমাম করা খুবই জরুরী । 
যদি ভাগ্যক্রমে শবে কদরের রাত্রে এই দুই ওয়াক্ত নামায জামাতের 
সহিত আদায় করা নসীব হইয়া যায়, তবে কত অসথখ্য নামায জামাতে 
আদায় করার সওয়াব পাইয়া যাইবে। আল্লাহর কত বড় মেহেরবানী যে, 
যদি কোন দ্বীনী কাজের জন্য চেষ্টা করা হয় তবে উহাতে কামিয়াব না 
হইলেও আমলকারী ব্যক্তি চেষ্টার সওয়াব অবশ্যই পাইয়া যায়। কিন্তু এত 
সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও কতজন হি্মতওয়ালা মানুষ এইরূপ পাওয়া 
যাইবে যাহারা দ্বীনের জন্য লাণিয়াই থাকেন; দ্বীনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
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ডে) উবাদা ইবনে সামেত রোধিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এরশাদ ফরমান 
যে, উহা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, 
২৯ তারিখে বা রমযানের শেষ রাত্রে হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ় একীনের সহিত 
সওয়াবের আশায় এই রাত্রে এবাদতে মশগুল হয়, তাহার পিছনের সমস্ত 
গোনাহ মাফ হইয়া যায়। এই রাত্রের অন্যান্য আলামতের মধ্যে একটি 
হইল, এই রাত্রটি নির্মল ঝলমলে হইবে, নিঝুম, নিথর-__না অধিক 
গরম, না অধিক ঠাণ্ডা ; বরৎ মধ্যম ধরনের হইবে। (নুরের আধিক্যের 
কারণে) চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রের ন্যায় মনে হইবে। এই রাত্রে সকাল পর্যন্ত 
শয়তানের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। উহার আরো একটি 
আলামত এই যে, পরদিন সকালে সূর্য কিরণবিহীন একেবারে গোলাকার 
পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উদিত হয়। আল্লাহ পাক সেইদিনের সূর্যোদয়ের 
সময় উহার সহিত শয়তানের আত্মপ্রকাশকে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে অন্যান্য দিন সূর্যোদয়ের সময় সেখানে শয়তান আত্মপ্রকাশ 
করিয়া থাকে।) দেরেরে মানসূর £ আহমদ, বাইহাকী) 

ফায়দা £ এই হাদীসের প্রথম বিষয়বস্তু তো পূর্বে উল্লেখিত 
রেওয়ায়াতসমূহেও আসিয়াছে। হাদীসের শেষ অংশে শবে কদরের 
কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা হইয়াছে। যেগুলির অর্থ ও মতলব অত্যন্ত 
পরিজ্কার। কোন প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া আরও কিছু 
আলামত বিভিন্ন রেওয়ায়াত এবং এ সকল লোকদের বর্ণনায় আসিয়াছে, 
যাহাদের এই পুণ্যময় রজনীর অফুরন্ত দৌলত নসীব হইয়াছে। বিশেষতঃ 
এই রাত্রের পর “ভোরবেলায় সূর্য কিরণবিহীন উদিত হয়” এই কথাটি 
হাদীসের বহু রেওয়ায়াতে আসিয়াছে এবং এই আলামতটি সর্বদাই পাওয়া 
যায়। এছাড়া অন্যান্য আলামত পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। আবদাহ 
ইবনে আবী লুবাবা (াযিঃ) বলেন, আমি রমযানের ২৭তম রাত্রিতে 
সমুদ্বের পানি মুখে দিয়া দেখিয়াছি। উহা সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। আইয়ুব 
ইবনে খালেদ রেহঃ) বলেন, একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হয়, 
আমি সমুদ্রের পানিতে গোসল করি। এই সময় পানি সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। 
ইহা রমযানের ২৩তম রাত্রির ঘটনা। 

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, শবে কদরে প্রতিটি বস্ত সিজদা করে। 


৯৫২ 


এমনকি বৃক্ষসমূহ যমীনের উপর সিজদায় পড়িয়া যায়। আবার নিজ নিজ 


জায়গায় দাঁড়াইয়া যায়। তবে এই সকল বিষয় অন্তচক্ষুর সহিত সম্পর্ক 
রাখে, যে কোন মানুষ অনুভব করিতে পারে না। 
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() হযরত আয়েশা রোযিঃ) হুষুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি শবে কদর পাইয়া যাই, 
তবে কি দোয়া করিবঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাইলেন_-এই দোয়া করিও__ 


৫ নে: পুপর্ঠ। ৫£1৫44614৮5 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন। 
অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। 
(মিশকাত £ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ) 
ফায়দা £ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ দোয়া! আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও 
অনুগ্রহে আখেরাতের জবাবদেহিতা হইতে মুক্তি দিয়া দিলে উহার চাইতে 
বড় নেয়ামত আর কী হইতে পারে! 
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অর্থাৎ, আমি এই কথা বলি না যে, আমার এবাদত কবুল কর; 
আমার সবিনয় আরজ এই যে, হে আল্লাহ ! ববরিনরিভারাকি না! 
মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দাও। 

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, এই রাত্রে দোয়ায় মশগুল থাকা অন্য 
যে কোন এবাদতের চাইতে উত্তম। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, শুধু দোয়া 
নয় বরং বিভিন্ন প্রকারের এবাদত করাই উত্তম। যেমন নামায, 
তেলাওয়াত, দোয়া, মুরাকাবা ইত্যাদি। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 


৯৫৩ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সবগুলি এবাদতই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তৃতঃ 
এই অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কারণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে 
নামায, যিকির ইত্যাদি কয়েকটি এবাদতেরই বিশেষ ফযীলত বর্ণিত 
হইয়াছে, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


এতেকাফের বর্ণনা 

এতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে এতেকাফ বলে। 
হানাফীগণের নিকট এতেকাফ তিন প্রকার-- 

প্রথম প্রকার-_ওয়াজিব এতেকাফ, যাহা কোন কাজের উপর মান্নত 
করার কারণে ওয়াজিব হয়। যেমন কেহ বলিল যে, যদি আমার অমুক 
কাজটি হইয়া যায়, তবে আমি এতদিন এতেকাফ করিব। অথবা কোন 
কাজের শর্ত ব্যতীত এমনিতেই এইরূপ মান্নত করিল যে, আমি আমার 
উপর এতদিনের এতেকাফ জরুরী করিয়া নিলাম। অর্থাৎ আমি অবশ্যই 
এতদিন এতেকাফ করিব-_এইভাবে বলিলেও এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া 
যায়। অতএব, যতদিনের নিয়ত করিবে ততদিনের এতেকাফ করা জরুরী 
হইবে। 

দ্বিতীয় প্রকার__সুন্নত এতেকাফ, যাহা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে 
করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 
দিনগুলিতে এতেকাফ করিতেন। 

তৃতীয় প্রকার_-নফল এতেকাফ, ইহার জন্য কোন সময় বা দিনকাল 
| নির্দিষ্ট নাই। যতক্ষণ বা যতদিন ইচ্ছা করা যাইবে এমনকি কেহ 
সারাজীবন এতেকাফের নিয়ত করিলেও জায়েয হইবে । তবে কম সময়ের 
জন্য এতেকাফের নিয়তের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবৃ.হানীফা 
(রহঃ)এর মতে একদিনের কম এতেকাফ জায়েয নয়। ইমাম মুহাম্মদ 
(রহঃ)এর মতে সামান্য সময়ের জন্যও এতেকাফ করা জায়েয আছে। 
আর এই মতের উপরই ফতওয়া। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিত হইল, যখন 
মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিবে। তাহা 
হইলে যতক্ষণ সে নামায ইত্যাদি অন্যান্য এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল 
থাকিবে, ততক্ষণ সে এতেকাফেরও সওয়াব পাইয়া যাইবে । 

আমি আমার আববাজান (রহঃ)কে সর্বদা এই এহতেমাম করিতে 
দেখিয়াছি যে, তিনি যখন মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন তখন ডান পা 
মসজিদে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিতেন। 


ফাযায়েলে রমযান- ৭১৯ 

খাদেমগণকে তালীম দেওয়ার জন্য কখনও কখনও আওয়াজ করিয়াও 
নিয়ত করিতেন। 

এতেকাফের সওয়াব অনেক বেশী। এতেকাফের ফযীলত ইহার চাইতে 
বেশী আর কী হইবে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সর্বদা ইহার এহতেমাম করিতেন। এতেকাফকারীর দৃষ্টান্ত হইল এঁ ব্যক্তির 
মত যে কাহারও দরজায় গিয়া পড়িয়া রহিল আর বলিতে থাকিল যে, 
আমার দরখাস্ত মঞ্তুর না হওয়া পর্যস্ত আমি এখান হইতে যাইব না। 

4৮6৮4 £45-72% 

অর্থ ৪ তোমার পদতলে আমার জীবন শেষ হউক--ইহাই আমার 
হৃদয়ের আকুতি, ইহাই আমার পরম প্রাপ্তি। 

প্রকৃতপক্ষেই যদি কাহারও অবস্থা এই হয় তবে চরম নিষ্ঠুর হৃদয়ও 
না গলিয়া পারে না। আর অসীম দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তো দেওয়ার 
জন্য বাহানা তালাশ করেন। বরৎ কোন বাহানা ছাড়াই দান করিয়া 


থাকেন / ০১০ 
| 44%44-554, 2.4 2429: 


অর্থ ঃ হে দয়াময়! তুমি তো এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার 
রহমতের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। 
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অর্থ ঃ আল্লাহর দানের অবস্থা হযরত মুসা আঃ)কে জিজ্ঞাসা কর। 
ঘিনি আগুন আনিতে যাইয়া পয়গাম্বরী পাইয়া গেলেন। । 

অতএব, কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার যাবতীয় সংস্্ব ছিন্ন করিয়া মহান 
আল্লাহর দরবারে আছড়াইয়া পড়িবে তখন তাহার মনোবাঞ্থা পূরণের 
ব্যাপারে কি কোন দ্বিধা থাকিতে পারে! আল্লাহ তায়ালা যখন কাহাকেও 
দিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার ভরপুর খাযানার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য 
কাহার আছে? ইহা হইতে বেশী বলিতে আমি অক্ষম যে, নাবালেগ কি 
কখনও বালেগ হওয়ার স্বাদ বর্ণনা করিতে পারে? তবে হাঁ, এরূপ স্থির 


সিদ্ধান্ত নিয়া নিবে যেমন কবি বলেন__ 
4৮০-০4/414058%  ০০৮%/০৮০৮০% 


অর্থ ঃ যে ফুলকে হৃদয় দিয়াছি, যে ফুলের জন্য আমি কুরবান, সেই 
ফুল হয়ত হাতে আসিবে; নতুবা জীবন পাখী পিঞ্জর ছিড়িয়া উড়িয়া 
যাইবে। | 


৯৫৫ 


ইবনে কায়্যিম রেহঃ) বলেন, এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য এবং উহার 
প্রাণ হইল, অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার পাক যাতের সহিত এমনভাবে 
সম্পর্কযুক্ত করিয়া নেওয়া যে, পার্থিব সকল মোহ ছিন্ন হইয়া আল্লাহ্‌ 
পাকের সহিত মিলিত হইয়া যায়। দুনিয়ার সমস্ত ধ্যান-খেয়ালের 
পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ পাকের ধ্যান-খেয়ালে নিমগ্ন হইয়া যায়। 
সান্নিধ্যে ডুবিয়া যাইবে যে, সকল চিন্তা-চেতনা ও কল্পনায় একমাত্র 
তাঁহারই পাক যিকির এবং তীহারই মহববত প্রবিষ্ট হইয়া যায়। মাখলুকের 
ভালবাসা বিদূরিত হইয়া শুধু আল্লাহর সুনির্মল ভালবাসাই হৃদয়-মনে 
সৃষ্টি হইয়া যাইবে। এই ভালবাসাই নির্জন কবরের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে 
কাজে আসিবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ তায়ালার পাক যাত ব্যতীত একান্ত 
বন্ধু ও সান্ত্বনা দানকারী আর কেহ থাকিবে না। পূর্ব হইতেই যদি তাহার 
সহিত মনের সম্পর্ক কায়েম হইয়া থাকে তবে সেখানে কি 
আনন্দ-উপভোগেই না সময় কাটিবে। 

22৮৮8 ০১4০৮৮০4০৮৫ 

" অর্থ ৪ আমার মন সেই সুবর্ণ সুযোগ খুঁজিতেছে, যাহাতে রাত্রদিন 
প্রেমাম্পদের ধ্যানে বসিয়া থাকি। | 

“মারাকিল ফালাহ'এর গ্রন্থকার বলেন, এতেকাফ যদি এখলাসের 
সহিত হয় তবে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। উহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী 
বর্ণনাতীত। কারণ, ইহাতে সংসার জগতের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিয়া 
অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন করা হয়। স্বীয়. নফসকে মাওলা 
পাকের হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়া মনিবের দুয়ারে পড়িয়া থাকা হয়। 


ঃ .. পু ৮ রণ ” 
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অর্থ £ আবার মন চায়, দারোয়ানের দয়ার বোঝা মাথায় লইয়া 
কাহারো দুয়ারে পড়িয়া থাকা | | 

তদুপরি উহাতে সবসময় এবাদতে মগ্নু থাকা হয়। কেননা, 
এতেকাফকারীকে ঘুমন্ত জাগ্রত সর্বাবস্থায় এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা 
হয়; এইভাবে সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য বিদ্যমান থাকে। হাদীসে কুদসীতে 
বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-_যে ব্যক্তি আমার দিকে 
এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যে 


ফাযায়েলে রমযান ৮১ 
ইহা ছাড়াও এতেকাফে আল্লাহর ঘরে অবস্থান করা হয় এবং দয়ালু 
মেজবান সর্বদা নিজ মেহমানের সম্মান করিয়াই থাকেন। সর্বোপরি, 
এতেকাফকারী আল্লাহর দুর্গে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে যেখানে শক্র প্রবেশ 
করিতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের আরও অসংখ্য ফাযায়েল ও 
বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। 

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য এতেকাফের সর্বোত্তম স্থান হইল মক্কার 
মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, তারপর মদীনার মসজিদে নববী, তারপর 
বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। অতপর জামে মসজিদ, অতঃপর স্থানীয় 
মহল্লার মসজিদ। ইমাম আবূ হানীফা রেহঃ)এর মতে এতেকাফ সহীহ 
হওয়ার জন্য মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হওয়া শর্ত। 
ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মতে মসজিদ হওয়াই 
যথেষ্ট। জামাআত না হইলেও এতেকাফের ক্ষতি হইবে না। মহিলাগণ 
নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে এতেকাফ করিবেন। যদি ঘরে 


| নামাযের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান না থাকে তবে এতেকাফের জন্য কোন 


একটি স্থান নিদিষ্ট করিয়া লইবেন। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এতেকাফ 


| অধিকতর সহজ। কেননা, তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মেয়ে বা অন্য 


কাহারও দ্বারা সংসারের কাজকর্মও করাইতে পারেন, আবার অনায়াসে 
এতেকাফের সওয়াবও হাসিল করিতে পারেন। কিন্তু এতদসত্বেও 


| মহিলাগণ এই সুন্নত হইতে প্রায় বঞ্চিতই থাকিয়া যান। 
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হাদীস-১ £ হযরত আবু সাঈদ (োযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানুল মুবারকের প্রথম দশকে এতেকাফ 
করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দশকেও এতেকাফ করিলেন। অতঃপর তুর্কি 
তীবু ধোহাতে তিনি এতেকাফ করিতেছিলেন) হইতে মাথা মুবারক বাহির 
করিয়া এরশাদ করিলেন, আমি প্রথম দশকে শবে কদরের তালাশেই 
এতেকাফ করিয়াছিলাম। অতঃপর দ্বিতীয় দশকেও এই একই উদ্দেশ্যে 
এতেকাফ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমাকে একজন (ফেরেশতা) বলিল 
যে, উহা শেষ দশকে। সুতরাং যাহারা আমার সহিত এতেকাফ করিতেছে, 
তাহারা যেন শেষ দশকেও এতেকাফ করে। এই রাত্রটি আমাকে দেখানো 
হইয়াছিল। পরে আবার ভূলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে উহার আলামত 
এই যে, আমি আমাকে এই রাত্র শেষে সকালবেলা কাদা মাটিতে সেজদা 
করিতে দেখিয়াছি। কাজেই তোমরা উহাকে শেষ দশকের বেজোড় 
রাত্রগুলিতে তালাশ কর। বর্ণনাকারী বলেন, সেই রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। 
মসজিদ ছাপড়া হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি ভিতরে টপকাইয়া 


ওয়াসাল্লামের কপাল মুবারকে স্বচক্ষে কাদামাটির চিহ্ন দেখিয়াছি। 
(মিশকাত £ বুখারী, মুসলিম) 
ফায়দা £ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় 


রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। এই বৎসর পুরা রমযান মাস এতেকাফ 


পড়িয়াছিল। আমি একুশ তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি | 


৮ শী পাশাপাশি শী শী শী স্পা িশিং 


করিয়াছেন এবং ওফাতের বছর বিশ দিন এতেকাফ করিয়াছিলেন। তবে 
অধিকাংশ রমযানের শেষ দশকেই এতেকাফ করিতেন। এইজন্য ওলামায়ে 
কেরামের অভিমত হইল, শেষ দশ দিন এতেকাফ করাই সুন্নতে মুআকাদা। 
উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, এই এতেকাফের বড় উদ্দেশ্য 
হইল শবে কদর তালাশ করা। বস্তৃতঃ শবে কদর পাওয়ার জন্য এতেকাফ 
খুবই উপযোগী আমল। কারণ, এতেকাফ অবস্থায় বান্দা যদি ঘুমাইয়াও 
থাকে তবুও তাহাকে এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। ূ 
ইহা ছাড়াও এতেকাফ অবস্থায় যেহেতু চলাফেরা ও কাজকর্ম বলিতে 
কিছু থাকে না সুতরাং এই সময় দয়াময় মাওলার স্মরণ ও এবাদত- 
বন্দেগী ব্যতীত আর কোন চিন্তা বা কাজও থাকিবে না, তাই শবে কদর 
তালাশকারীদের জন্য এতেকাফের চাইতে উত্তম কোন সুযোগ ও পন্থা 
নাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা রমযান 
মাসই অধিক পরিমাণে এবাদত_বন্দেগী করিতেন। কিন্ত শেষ দশকে এত 
বেশী করিতেন যে, ইহার কোন সীমা থাকিত না। রাত্রে নিজেও জাগিতেন 
এবং পরিবারের লোকদিগকেও বিশেষভাবে জাগাইবার এহতেমাম 
করিতেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের বহু রেওয়ায়াত হইতে ইহা 
জানা যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা 
(রাধিঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশকে হৃযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাধিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করিতেন। 
পরিবারের লোকদিগকেও জাগাইয়া দিতেন। “লুঙ্গি মজবুত করিয়া কাধা”্র 
অর্থ এবাদতে অধিক পরিমাণে চেষ্টা ও এহতেমাম করাও হইতে পারে 
অথবা স্ত্রীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকার অর্থও হইতে পারে। 
92/87855%6 পি 
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হাদীস ৫৯০০2 
-২ £ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন, এতেকাফকারী যাবতীয় গোনাহ হইতে যুক্ত থাকে এবং তাহার 


জন্য এ পরিমাণ নেকী লিখা হয়. যে পরিমাণ আমলকারীর জন্য লিখা 


ফায়দা ঃ এই হাদীসে এতেকাফের দুইটি বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করা 
হইয়াছে, প্রথমতঃ এতেকাফের কারণে গোনাহ হইতে হেফাজত হয়। 
কেননা কোন কোন সময় গাফলত ও ভূল-ক্রুটির কারণে এমন কিছু 
অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যায়, যাহাতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আর 
এই মুবারক সময়ে গোনাহ হইয়া যাওয়া কত বড় অন্যায়! এতেকাফের 
ওসীলায় এইসব গোনাহ হইতে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ এতেকাফে 
বসিবার কারণে রোগীর সেবা, জানাযায় শরীক হওয়া ইত্যাদি বহু নেক 
কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এতেকাফের ওসীলায় এইসব 
এবাদত না করিয়াও সে এইগুলির সওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহু 
আকবার কত বড় দয়া! আর কত বড় রহমত ! মানুষ এবাদত করে একটি 
আর সওয়াব পাইতে থাকে দশটির। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত শুধু 
বাহানাই তালাশ করে ; সামান্য আগ্রহ ও চাহিদামাত্রই মুষলধারে বর্ষিত 


অর্থ ৪ সীমান্য বাহানায় অনেক কিছু দিয়া দেন আবার অনেক | 
যোগ্যতার উপরও কিছুই দেন না। 

নাই, কাজেই দয়া কে করিবে? আর কেনই বা করিরেঃ আমাদের অন্তরে 

? কোন কুত্বই নাই। ৬ ৪৪ পপ 

তো দ্বীনের কোন গু চি নেয়ে ৬০০7 

00৮০6৮96224 
অর্থাৎ, হে শহীদি! আল্লাহর অপার অনুগ্রহ তো সকলের প্রতিই সমান 
বর্ষিত হয়। যদি তুমি যোগ্য হইতে তবে তোমার প্রতি তো তাহার কোন | 
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হাদীস-৩ £ একবার হযরত ইবনে আববাস (রাযিঃ) মসজিদে নবস্ীতে 
এতেকাফ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল 
এবং সালাম করিয়া চুপচাপ বসিয়া পড়িল। হযরত ইবনে আববাস 
(রাধিঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি তোমাকে চিন্তিত ও পেরেশান 
দেখিতেছি! লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই! নিশ্চয় 
__- 


| __৬৬ 
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আমি খুবই চিন্তিত ও পেরেশান। কেননা অমুক ব্যক্তির নিকট আমি খণী 
আছি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা 
পাকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই কবরওয়ালার ইফ্যতের কসম ! 
|  খণ আদায় করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ইবনে আববাস (রাযিঃ) 
বলিলেন, আমি কি তোমার জন্য তাহার নিকট সুপারিশ করিব? লোকটি 
বলিল, আপনি যাহা ভাল মনে করেন। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে 
আববাস (রাধিঃ) তৎক্ষণাৎ জুতা পরিয়া মসজিদের বাহিরে আসিলেন। 
লোকটি বলিল, আপনি কি এতেকাফের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি 
1 বলিলেন, না, ভুলি নাই। তবে খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি এই 
ল্লগয়ালার সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট শুনিয়াছি (এই 
কথা বলিবার সময়) ইবনে আব্বাসের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল__ 
তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন কাজে চলাফেরা 
করিবে এবং চেষ্টা করিবে, উহা তাহার জন্য দশ বছর এতেকাফ করার 
চাইতেও উত্তম হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন 
এতেকাফ করে, আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক 
দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। যাহার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব 
হইতেও অধিক। (একদিনের এতেকাফের ফযীলতই যখন এইরূপ তখন 
দশবছরের এতেকাফের ফযীলত কি পরিমাণ হইবে !) 
তোবারানী, বাইহাকী, হাকিম, তারগীব) 
ফায়দা £ এই হাদীসের দ্বারা দুইটি বিষয় বুঝা যাইতেছে। এক. 
একদিনের এতেকাফের সওয়াব হইল, আল্লাহ তায়ালা এতেকাফকারী ও 
জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দুরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। আর প্রত্যেক 
খন্দকের দূরত্ব আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী। আর 
একদিনের অধিক যত বেশীদিনের এতেকাফ হইবে উহার সওয়াবও তত 
বেশী বাড়িয়া যাইবে। আল্লামা শারানী (রহঃ) “কাশফুল গুল্মাহ” কিতাবে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে 
ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন এতেকাফ করিবে, সে দুই হজ্জ ও দুই উমরার 
সওয়াব পাইবে । আর যে ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়া হয় এমন 
মসজিদে মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত এতেকাফ করিবে এবং এই সময় 
কাহারও সহিত কথা না বলিয়া নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন 
করিয়া দিবেন। 


দ্বিতীয় যে বিষয়টি বুঝা যায় তাহা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর 
: - 


| ব্যাপারে খুবই হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
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তাহা হইল, কোন মুসলমানের জরুরত পুরা করা। যাহাকে দশ বৎসরের 
এতেকাফের চাইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। এই জন্যই হযরত ইবনে 
আববাস (রাধিঃ) নিজের এতেকাফের কোন পরওয়াই করেন নাই। কারণ, 
পারে। এই কারণেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ 
তায়ালার নিকট একটি ভগ্ন হৃদয়ের যে কদর হয় তাহা অন্য কোন 
জিনিসেরই হয় না। এইজন্যই হাদীস শরীফে মজলুমের বদ-দোয়ার 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহাকেও শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া 
পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত ইহাও বলিয়া দিতেন যে, 
সাবধান ! মজলুমের বদ-দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। 
০/%০/59০ 
499 

অর্থ £ মজলুমের “আহ্‌*কে খুবই ভয় কর। কেননা মজলুম যখন দোয়া 
করে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে কবুলিয়ত আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা 
করে। 

মাসআলা £ এখানে একটি মাসআলার প্রতি লক্ষ্য করা অত্যন্ত 
জরুরী। তাহা এই যে, এতেকাফ অবস্থায় কোন মুসলমানের উপকারের 
জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইলেও এতেকাফ ভাঙ্গিয়া যায়। এতেকাফ 
ওয়াজিব হইয়া থাকিলে উহা-কাজা করাও ওয়াজিব হইবে। হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় প্রয়োজন অর্থাৎ প্র্জাব- 
পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে মসজিদের বাহিরে যাইতেন 
না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাধিঃ) অপরের জন্য নিজের এতেকাফ ভঙ্গ 
করিয়া যে বিরাট কুরবানী করিলেন, এইরূপ কুরবানী কেবল এ সমস্ত 
মহাপুরুষের জন্য শোভা পায় যাহারা অপরের প্রাণ রক্ষার্থে নিজে তৃষ্ঠায় 
ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করেন ; মুখের নিকট পেয়ালা ভর্তি পানি 
পাইয়াও শুধু এইজন্য পান করেন না যে, তাহার পার্বেই অপর.এক 
০58 

ৰ র 

অবশ্য এখানে এই সন্তাবনাও রহিয়াছে যে, হযরত ইবনে আববাস 
| রোধিঃ)এর এই এতেকাফ নফল এতেকাফ ছিল! তাহা হইলে বিষয়টি 
সহ হইয়া যায়। ফোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। 
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এখানে পরিশিষ্টরূপে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া এই কিতাব 
সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই হাদীসে বিভিন্ন প্রকার ফাযায়েল 
এরশাদ হইয়াছে। 
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হাদীস-৪ £ হযরত ইবনে আব্বাস রোধিঃ) রেওয়ায়াত করেন-_তিনি 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পবিত্র 
রমযান মাস উপলক্ষে বেহেশতকে অপূর্ব খুশবু দ্বারা ধুনি দেওয়া হয়। 
বছরের শুরু হইতে শেষ পর্য্ত উহাকে রমযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়| 
যখন রমযানের প্রথম রাত্রি হয় তখন আরশের তলদেশ হইতে 'মুসীরাহ' 
নামক এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হয়। যাহার দোলায় বেহেশতের 
বৃক্ষলতার পাতা-পল্লব ও দরজার কড়াসমূহ দুলিতে থাকে। যন্বারা এমন 
এক মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী সুর সৃষ্টি হয় যে, কোন শ্রোতা ইতিপূর্বে 
এইরাপ সুমধুর সুর কখনও শ্রবণ করে নাই। তখন ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ 
নিজ নিজ প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহের 
মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতে থাকে যে, এমন কেউ আছে কি? যে 
আমাদেরকে পাইবার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করিবে। আর 
আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদিগকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া দিবেন। 
অতঃপর এ হুরগণ বেহেশতের দারোগা রেদওয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করে 
যে, ইহা কোন্‌ রাত্রিঃ রেদওয়ান লাব্বাইক বলিয়া জওয়াব দেন যে, ইহা 


৯৬৮ 


রেদওয়ানকে বলেন, বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দাও এবং দোযখের 
দারোগা মালেককে বলেন, আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের | 
রোযাদার উল্মতের জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দাও। জিবরাঈল 
(আঃ)কে হুকুম করেন, জমিনের বুকে যাও এবং পাপিস্ঠ শয়তানদিগকে 
বন্দী কর এবং গলায় বেড়ী পরাইয়া সমুদ্ধে নিক্ষেপ কর। যাহাতে আমার 
মাহবুব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের রোযা নষ্ট| 
করিতে না পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও 
এরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক রাত্রে একজন ঘোষণাকারীকে 
হুকুম করেন, যেন তিনবার এই ঘোষণা দেয় যে, আছে কোন 
্রার্থনাকারী? যাহাকে আমি দান করিব। আছে কোন তওবাকারী? যাহার 
তওবা আমি কবুল করিব। আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী? যাহাকে আমি ক্ষমা 
করিব। কে আছে, যে করজ দিবে এমন ধনবানকে, যে নিঃস্ব নয়, যে 
পরিপূর্ণরূপে করজ পরিশোধ করিয়া দেয় এবং বিন্দুমাত্রও কমি করে না। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন, আল্লাহ! 
তায়ালা রমযান মাসে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশ লক্ষ লোককে 
জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করেন যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া 
গিয়াছিল। অতঃপর যখন রমযানের শেষ দিন আসে তখন পহেলা | 
তাহাদের সকলের সমপরিমাণ লোককে একদিনে জাহান্নাম হইতে মুক্ত 
| করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা কদরের রাত্রিতে জিবরাঈল (আঃ)কে হুকুম 
| করেন, তিনি ফেরেশতাদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া জমিনে অবতরণ 
করেন। তাহাদের সহিত সবুজ ঝাণ্ডা থাকে, যাহা কাবা শরীফের উপর | 
স্থাপন করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর একশত ডানার মধ্যে সেই 
রাত্রে মাত্র দুইটি ডানা প্রসারিত করেন যাহা পূর্ব পশ্চিমকে ঘিরিয়া ফেলে। 
অতঃপর জিবরাঈল আঃ) ফেরেশতাগণকে হুকুম করেন_ তাহারা যেন | 
আজ রাত্বে দীড়াইয়া বা বসিয়া যিকির কিংবা নামায রত প্রত্যেক 
মুসলমানকে সালাম করেন, তাহাদের সহিত মুসাফাহা করেন এবং | 
তাহাদের দোয়ার সহিত আমীন আমীন বলিতে থাকেন। সকাল পর্যন্ত 
ৰ এই অবস্থা চলিতে থাকে। সকাল বেলা হযরত জিবরাঈল আঃ) সকলকে | 
৷ | ডাকিয়া বলেন, হে ফেরেশতাগণ! এইবার সকলেই ফিরিয়া চল। তখন 
৯৬৯ 


ক্াধায়েলে রমযান- ৯৪ 
ফেরেশতাগণ হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ 
তায়ালা আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্মতের জরুরত ও 
তায়ালা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছেন এবং চার ব্যক্তি 
ব্যতীত সকলকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। 

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই চার ব্যক্তি 
কাহারা? এরশাদ হইল, প্রথম এ ব্যক্তি যে মদ পান করে। দ্বিতীয় 
মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। তৃতীয় আস্ত্রীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। চতুর্থ 
বিদ্বেষ পোষণকারী, যে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে। 

অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত্র হয় তখন আসমানে উহাকে 
অবতরণ করিয়া সমস্ত অলিগলি ও রাস্তার মোড়ে মোডে দাঁড়াইয়া যান 
এবং এমন আওয়াজে যাহা জিন ও মানব ব্যতীত সকল মখলুকই শুনিতে 
পায়__ডাকিতে থাকেন যে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উম্মত! পরম দয়াময় পরওয়ারদিগারের দরবারে চল। যিনি অপরিসীম 
দাতা ও বড় হইতে বড় অপরাধ ক্ষমাকারী। অতঃপর লোকেরা যখন 
ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করেন, যে মজদুর তাহার কাজ পুরা করিয়াছে সে উহার 
বিনিময়ে কি পাইতে পারে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে আমাদের 
| মাবুদ আমাদের মালিক! তাহার বিনিময় ইহাই যে, তাহাকে পুরাপুরি 
পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে 
ফেরেশতাগণ ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাদিগকে রমযানের রোযা 
ও তারাবীর বদলায় আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করিলাম। অতঃপর 
চাও। আমার ইয্যত ও বুযুগীর কসম, আজকের “দিনে ঈদের এই 
জামাআতে তোমরা আখেরাতের ব্যাপারে যাহা কিছু চাহিবে আমি দান 
করিব। আর দুনিয়ার বিষয়ে যাহা চাহিবে উহাতে তোমাদের জন্য যাহা 
মঙ্গলজনক হইবে তাহাই দান করিব। আমার ইয্যতের কসম! যতক্ষণ 
তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ততক্ষণ আমি তোমাদের অপরাধসমূহ 
গোপন করিতে থাকিব। আমার ইযযত ও বুযুগীর কসম! আমি 
তোমাদিগকে অপরাধী (অর্থাৎ কাফের)দের সম্মুখে লজ্জিত করিব না। 
সুতরাং তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমরা আমাকে 
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রাজী করিয়া, আমিও তোমাদের প্রতি রাজী হইয়া গেলাম। ফেরেশতাগণ 
ঈদের দিন উন্মতের এই আজর ও সওয়াবকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল 
| হইয়া উঠে। তোরগীব ঃ বাইহাকী) (হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তাহাদের 
মধ্যে শামিল করিয়া নিন, আমীন) 

ফায়দা £ এই হাদীসের অধিকাংশ বিষয় কিতাবের বিভিন্ন অংশে 
আলোচনা করা হইয়াছে। তবে কয়েকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়, তন্মধ্যে 
সর্বপ্রথম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, বেশ কিছু মাহরূম লোক 
রমযানের সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ পড়িয়াছিল, যেমন পূর্বের হাদীস 
দ্বারা জানা গিয়াছে। আবার তাহাদিগকে ঈদের এই ব্যাপক ও সাধারণ 
ক্ষমা হইতেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে আত্মকলহকারী ও 
মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানও রহিয়াছে। তাহাদেরকে কেহ জিজ্ঞাসা করুক 
যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোমরা নিজের জন্য কোন্‌ ঠিকানা তালাশ 
করিয়া লইয়াছঃ আফসোস তোমাদের উপর এবং তোমাদের সেই 
মান-সম্মানের উপর, যাহা হাসিল করিবার অবাস্তব খেয়ালে তোমরা 
আল্লাহর রাসূলের বদদোয়া মাথায় লইতেছ। জিবরাঈল (আঃ)এর 
বদদোয়া বহন করিতেছ। আল্লাহর ব্যাপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা 
হইতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা 
আর নিজের গৌঁফ উচা করিয়াই লইলে কিন্তু ইহা কতদিন থাকিবে? 
কারণ, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের 
প্রতি লানত করিতেছেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা তোমাদের 
ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করিতেছেন, স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও 
মাগফিরাত হইতে তোমাদেরকে বঞ্চিত করিয়া দিতেছেন। অতএব, একটু 
চিন্তা কর এবং ক্ষান্ত হও। এখনও সময় আছে ক্ষতিপূরণ সম্ভব। সকালের 
পথহারা পথিক বিকালে ঘরে পৌছিয়া গেলে কিছু আসে যায় না। 

কিন্ত কাল যখন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে তোমাকে হাজিরি 
দিতে হইবে তখন মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই কাজে আসিবে 
না। সেখানে শুধু তোমার আমলেরই মূল্য হইবে। তোমার প্রত্যেকটি 
কাজ সেখানে লিখিত দেখিতে পাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিজের 
হকসমূহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট হইলে উহার 
বদলা না দেওয়াইয়া ছাড়িবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব এ 


ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল লইয়া উঠিবে ; নামায, 
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রোযা, সদকা সব নেক আমলই তাহার সাথে থাকিবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে 
হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও বা অপবাদ দিয়াছিল, অথবা 
কাহাকেও মারপিট করিয়াছিল। তখন এই সকল দাবীদারগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইবে এবং নিজ নিজ দাবী অনুযায়ী তাহার নেক আমলসমূহ 
হইতে উসুল করিয়া লইয়া যাইবে। এইভাবে যখন তাহার সমস্ত নেক 
আমল শেষ হইয়া যাইবে তখন দাবীদারগণ নিজেদের গোনাহসমূহ তাহার 
মাথায় চাপাইয়া দিয়া যাইবে। তখন সে এই সমস্ত গোনাহ মাথায় লইয়া 
জাহান্নামে চালিয়া যাইবে । বিশাল নেক আমলের অধিকারী হইয়াও তখন 
তাহার যে দুঃখজনক পরিণতি হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

299/2-+5/27/% ৮) 
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অর্থাৎ, জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের পরিশ্রমকে পণ্ড হইতে দেখিয়া 
হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আকাশ পানে চাহিবে না তো কি করিবে? 

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, এই কিতাবে গোনা-মাফীর 
কয়েকটি স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু বিষয় 
আছে, যাহা গোনা-মাফীর কারণ হইয়া থাকে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে 
যে, একবার যখন গোনাহ মাফ হইয়া যায় তখন পুনরায় আবার গোনাহ 
মাফ হওয়ার অর্থ কি? ইহার জওয়াব এই যে, মাগফেরাত ও 
গোনা-মাফীর নিয়ম হইল, আল্লাহর মাগফেরাত যখন বান্দার প্রতি রুজু 
হয় তখন তাহার কোন গোনাহ থাকিলে উহাকে মিটাইয়া দেয়। আর যদি 
কোন গোনাহ না থাকে তবে সেই পরিমাণ আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার 
দেওয়া হয়। . 

তৃতীয় বিষয় হইল, উপরোক্ত হাদীসে এবং পূর্বে উল্লেখিত 
হাদীসগুলির মধ্যেও কয়েক জায়গায় এই কথা আসিয়াছে যে, আল্লাহ 
তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার সময় ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখিয়াছেন। 
ইহার কারণ হইল, কিয়ামতের আদালতের বিষয়গুলি নিয়মনীতির উপর 
রাখা হইয়াছে। নবীদের নিকট হইতে তাহাদের তবলীগের ব্যাপারেও সাক্ষী 
তলব করা হইবে। বহু হাদীসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার ব্যাপারে তোমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং আমি যে পৌছাইয়াছি, সে বিষয়ে তোমরা 
সাক্ষী থাকিও। 
বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন 


হযরত নৃহ (আঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি কি নবুওয়তের 
দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন? আমার হুকুম আহকাম 
পৌছাইয়াছিলেন? তিনি আরজ করিবেন, হা, পৌছাইয়াছিলাম। অতঃপর 
তাহার উম্মতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি কি হুকুম-আহকাম 
পৌছাইয়াছিলেন? তাহার উল্মত বলিবে ১773৮৮52735 0 চে ৪ 

অর্থ £ আমাদের নিকট না কোন সুস২বদদাতা আসিয়াছে, না কোন 
ভয়প্রদর্শনকারী আসিয়াছে। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত £ ১৯): 

তখন হযরত নূহ (আঃ)কে বলা হইবে, আপনার সাক্ষী পেশ করুন। 
তিনি তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার 
উন্মতকে সান্ষীন্বরূপ পেশ করিবেন। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে ডাকা 
হইবে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তখন 
উন্মতে মুহাম্মদীকে জেরা করা হইবে এবং বলা হইবে যে, নূহ আঃ) 
তাহার উল্মতকে আহকাম পৌছাইয়াছেন তাহা তোমরা কিভাবে জানিলে? 
তখন উম্মতে মুহান্মদী আরজ করিবে যে, আমাদের রাসূল এই খবর 
দিয়াছেন ; আমাদের নবীর উপর যে সত্য কিতাব নাযিল হইয়াছিল 
উহাতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে অন্যান্য নবীর উম্মতের 
সঙ্গেও এরূপ ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ 


পচে) পর্ণো পা পাপা & সুপারাল পা ০৫৫৮ ৮৮ পি পর্পা প ১ 
এপততাঠ জলির একে 
অর্থ £ এমনিভাবে 'আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী উম্মতরপে সৃষ্টি 


করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হইতে পার! 


(সুরা বাকারাহ, আয়াত ৪ ১৪৩) 

ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী রেহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন চার 
প্রকার সাক্ষী হইবে £ 

প্রথম সাক্ষী ফেরেশতাগণ, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের 


পপাঞ্রীপঠেপতে। ০৮১৮৫ ৮৮ ০1৮৮ ০ পাটি ১৯ পা 
০৩০০ ৩০৮৪৩০০৪০09 22684 
(সুরা ইনফিতার, আয়াত £ ৯০) 
. 0) পো পু 2৮ পালি গ্রহ ১০০৮ ৃ ৫ স্পা ৫ 5৯৮৭৮ 
০০25৩855559 55555444115 4255 
(সূরা কাফ, আয়াত £ ১৮/২১) | 
দ্বিতীয় সাক্ষী আন্বিয়ায়ে কেরাম, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 
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ক 24842 6৫2 
(সুরা মায়িদাহ, আয়াত £ ১১৭) 


(সুরা নিসা, আয়াত £ ৪১) ূ্‌ 

তৃতীয় সাক্ষী উম্মতে মুহান্মদী। যাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে_ 

(সূরা যুমার, আয়াত ৪ ৬৯) 5গ৫16299৬৪ | 

চতুর্থ সাক্ষী মানুষের নিজের অঙগ-প্রত্যঙ্গ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ 
হইয়াছে ূ 


(সূরা নূর, আয়াত £ ২৪) 
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সংক্ষেপকরণের উদ্দেশ্যে তরজমা লেখা হইল না। তবে সারকথা 
তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথাই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। রি 

চতর্থ বিষয় হইল এই হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, “আমি কাফেরদের 
সম্মুখে তোমাদিগকে লজ্জিত করিব না।” ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে 
অসীম দয়া ও অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের অবস্থার উপর তাহার গায়রত 
যে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাহাদের গোনাহ কিয়ামত 'দিবসেও মাফ 
করিয়া দেওয়া হইবে এবং গোপন করিয়া রাখা হইবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের. দিন আল্লাহ পাক 
একজন মুমিনকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া তাহার উপর পর্দা ফেলিয়া 
দিবেন, যাহাতে আর কেহ দেখিতে না পায়। অতঃপর তাহার যাবতীয় 
অন্যায় অপরাধ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার স্বীকারোক্তি 
লইবেন। সে তখন. নিজের গোনাহের বিশাল স্তূপ এবং নিজের 
স্বীকারোক্তির কথা চিন্তা করিয়া ধারণা করিবে যে, আমার ধ্বংসের সময় 
অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তখন এরশাদ হইবে» আমি দুনিয়াতেও 
তোমার অপরাধ গোপন করিয়া রাখিয়াছি। আজ এখানেও সেইগুলি 
1 গোপন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর তাহার নেক আমলের দপ্তর তাহাকে 
দিয়া দেওয়া হইবে। 
এইরূপ আরও অসংখ্য রেওয়ায়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় 


৮০৯৮৬৯৮৯৮৯৯ 


ফাযায়েলে রমযান ৯৯ 
যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশকারী এবং পাবন্দির সহিত তীহার 
হুকুম-আহকাম পালনকারীর গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং 
অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এই বিষয়টি বুঝিয়া লওয়া উচিত, যাহারা 
আল্লাহওয়ালাদের কোন ভূল-ত্রটির কারণে তাহাদের গীবতে লিপ্ত হইয়া 
যায় তাহারা যেন এই বিষয়টি মনে রাখে যে, হয়ত কিয়ামতের দিন নেক 
আমলসমূহের বরকতে তাহাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে 
আর তোমাদের আমলনামা গীবতের দপ্তর হইয়া নিজেদেরই ধ্বংসের 
কারণ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদের 
সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন। 

পঞ্চম যে জরুরী বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল, ঈদের 
রাত্রটিকে পুরস্কারের রাত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। এই রাত্রে আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই এই রাত্বিরও 
বিশেষ কদর করা উচিত। সাধারণ লোক তো দূরের কথা অনেক খাছ 
লোকও রমযানের ক্লান্তির পর সেই রাত্রে সুখের নিদ্রায় বিভোর হইয়া 
পড়ে। অথচ ইহাও বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেশীতে মগ্ন থাকার রাত্র। 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি 
সওয়াবের নিয়তে দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া এবাদতে মগ্ন হইবে, 
তাহার অন্তর সেইদিন মরিবে না যেদিন সকল অন্তর মরিয়া যাইবে। 
অর্থাৎ, ফেতনা-ফাসাদের সময় যখন মানুষের অন্তরের উপর মৃত্যুর 
বিভীষিকা ছাইয়া যাইবে তখন তাহার অন্তর সতেজ ও জিন্দা থাকিবে। 
| অথবা ইহাও হইতে পারে যে, এই দিনের দ্বারা শিংগায় ফুৎকারের দিনকে 
বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, সেই দিন সকল আত্মা বেইুশ হইলেও তাহার 
আত্মা বেহুশ হইবে না। 

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ষে ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্যে 
পাঁচটি রাত্র জাগ্রত থাকিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। 
সেই রাত্রগুলি হইল-_যিলহজ্জের আট, নয় ও দশ তারিখের রাত্র, ঈদুল 
ফিতির ও পনরই শাবানের রাত্র। 

ফুকাহায়ে কেরামও দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকাকে সুন্নত 
লিখিয়াছেন। “মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ” কিতাবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর 
অভিমত লেখা হইয়াছে যে, পাঁচটি রাত্রে দোয়া কবৃল হয়। জুমআর রাত্রে, 
দুই ঈদের রাত্রে, রজবের প্রথম রাত্রে এবং শাবানের পনর তারিখ অর্থাৎ 
শবে বরাতে। 


তান্বীহ £ কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, রমযান মাসে জুমআর 
রাত্রগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা উচিত। কেননা জুমআর দিন ও উহার 
রাত্রটি খুবই বরকতময়। হাদীস শরীফেও উহার বহু ফযীলত বর্ণিত 
1 হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে শুধু জুমআর রাত্রকে এবাদতের 
জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নিষিদ্ধতাও বর্ণিত আছে। তাই উত্তম হইল, 
উহার সহিত আরও এক দুই রাত্র মিলাইয়া লওয়া। 

| পরিশেষে পাঠকদের খেদমতে আবেদন এই যে, রমযানের বিশেষ 
সময়গুলিতে আপনারা যখন নিজেদের জন্য দোয়া করিবেন তখন এই 
অধম গোনাহগারকেও আপনাদের দোয়ায় শামিল করিয়া লইবেন। হইতে 
পারে পরম দয়ালু মাওলা পাক আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ার বরকতে 
আমাকেও আপন স্তষ্টি ও মহব্বত দ্বারা আপ্লুত করিবেন। 
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“হে সারা জাহানের বাদশাহ! আমি যদিও বদকার ও নালায়েক ; কিন্তু 
তুমিই বল, তোমার দরজা ছাড়িয়া আমি যাইব কোথায়? আমি অসহায়ের 
জন্য তুমি ছাড়া আর কে আছে। 

হে আমার রব! নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্বে আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। 
আমার আমল তুমি দেখিও না। আমার উপর দয়া, দান ও অনুগ্রহের জন্য 
তোমার রহমতের প্রতি দৃষ্টি কর। ূ 

মাথার উপর গোনাহের আসমান, পায়ের নীচে দুঃখের সাগর, চা 
রদিকে দুশ্চিন্তার সৈনিক দল। এখন দয়া করিয়া অতি শীঘ্ঘ এই 
বিপদগ্রস্তের নাজাতের কোন ব্যবস্থা করিয়া দাও। 

এবাদতকারীদের জন্য এবাদতের ভরসা রহিয়াছে এবং যাহেদগণের 
জন্য যুহদের ভরসা রহিয়াছে। আর আমি হাত-পাবিহীন পঙ্গুর লাঠি হইল 
শুধু আহ্‌ ও আফসোস। 

ফকীরি চাই না, আমীরি চাই না, এবাদত চাই না, পরহেজগারী চাই 
না এবং এলেম ও আদবের খাহেশও আমার নাই। আমি চাই শুধু 
আল্লাহর জন্য অন্তরের দরদ ও জ্বালা। 

বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা আরও অসংখ্য পার্থিব নেয়ামত তুমি আমাকে 
দিয়াছ। এখন হে পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাকে এ নেয়ামত দান কর 
যাহা চিরকালের জন্য কাজে আসে। 

আমি হতভাগ্যের দুরবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ! 
তোমার অসীম দয়া ও মেহেরবানীর দোহাই-_সাহায্যের সময় আসিয়া 
গিয়াছে; আমাকে সাহায্য কর। 

হে মহান প্রতিদানকারী ! যদিও আমি গোনাহগার বান্দা, দোষ-ত্রটিতে 
পরিপূর্ণ গোলাম ; অপরাধ করা আমার দুঃসাহস কিন্তু তোমার নাম গাফুর 
; যেমনই হই না কেন আমি তো তোমারই। তুমি আরোগ্য দানকারী, তুমি 
যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি আমার 
রব, তুমি আমার জন্য কতই না উত্তম সাহায্যকারী।” 


২৭শে রমযান রাত্র ১৩৪৯ হিঃ 


রিড, নর; 


পত্তী কা 
ওয়াহেদ এলাজ 


ভূমিকা | 

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরববী আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ ইলিয়াস রেহঃ)এর বিশেষ অনুরাগ ও গভীর আগ্রহে এবং 
অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে উম্মতের ভাওয়াজ্জুহ, বরকত ও 
সক্রিয় চেষ্টা-সাধনায় কিছুকাল যাবত দ্বীনের তবলীগ ও ইসলাম প্রচারের 
কাজ বিশেষ নিয়মে একাধারে চলিয়া আসিতেছে, যাহা সম্পর্কে সচেতন 
মহল ভালভাবে অবগত আছেন। 

আমার মত বে-এলেম ও গোনাহগারের প্রতি এ সকল নেক 
ব্যক্তিবর্গের হুকুম হইয়াছে যে, তবলীগের এই পদ্ধতি এবং ইহার গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তাকে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে বিষয়টি বুঝিতে 
ও বুঝাইতে সহজ হয় এবং উপকারিতাও ব্যাপক হইয়া যায়। 

নির্দেশ পালনার্থে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যাহা এ 
সমস্ত নেক ব্যক্তিবর্গের এলেম ও জ্ঞান সমুদ্রের কয়েকটি ফৌটা মাত্র এবৎ 
দ্বীনে মুহাম্মদীর এঁ বাগানের কয়েকটি গুচ্ছ মাত্র যাহা অত্যন্ত তাড়াহুড়ার 
মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে। যদি ইহাতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত 
হয়, তবে ইহা আমার দুর্বল লেখনী ও অজ্ঞতার কারণে হইয়াছে। 
মেহেরবানী ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে উহা সংশোধন করিয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইব। 

আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমার বদ আমল ও 
গোনাহসমূহ গোপন রাখুন এবং আমাকে ও আপনাদিগকে.এ সকল নেক 
ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় নেক আমল ও নেক আখলাকের তওফীক দান 
করুন, আপন সক্তষ্টি ও মহববত এবং তীহার মনোনীত দ্বীনের প্রচার ও 
তাঁহার প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও 
অনুসরণের তওফীক দান করিয়া সম্মানিত করুন, আমীন। 


আরজ-গুজার 

মাদরাসা কাশিফুল-উলৃম বুূর্ণানের পদধুলি 
বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া মুহাম্মদ এহতেশামুল হাসান 
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আজ হইতে প্রায় সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বে দুনিয়া যখন কুফর ও 
গোমরাহী, মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন মক্কার 
প্রস্তরময় পর্বতমালা হইতে সত্য ও হেদায়াতের চন্দ্র উদিত হয় এবং 
পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ_এক কথায় দুনিয়ার সকল প্রান্তকে স্বীয় নূর 
দ্বারা আলোকিত করে এবং তেইশ বছরের সময়ের মধ্যে মানবজাতিকে 
উন্নতির এ স্তরে পৌছাইয়া দেয়, যাহার নজীর পেশ করিতে গোটা জগতের 
ইতিহাস অক্ষম। সত্য, হেদায়াত, কল্যাণ ও কামিয়াবীর এমনি মশাল 
মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেয় যাহার আলোতে মুসলমানগণ উন্নতির 
রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শত শত বৎসর ধরিয়া এমন 
জীঁকজমকের সহিত দুনিয়ার বুকে রাজত্ব করে যে, সকল বিরোধী শক্তিকে 
আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ইহা একটি অনস্বীকার্য 
বাস্তব। কিন্তু এতদসন্ত্বেও একটি পুরাতন কাহিনী যাহার বারবার 
আলোচনা না সান্ত্বনাদায়ক, আর না কোনরূপ উপকারী ও লাভজনক। 
কারণ বর্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলী স্বয়ং আমাদের অতীত ইতিহাস ও 
আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কৃতিত্বের উপর কলঙ্কের দাগ 
লাগাইতেছে। 

মুসলমানদের তের শত বৎসরের জীবনকে যখন ইতিহাসের পাতায় 
দেখা যায় তখন জানা যায় যে, আমরা ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব, শান ও শওকত 
এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির একমাত্র মালিক ও একচ্ছত্র অধিকারী ছিলাম। 
কিন্ত যখন ইতিহাসের পাতা হইতে নজর সরাইয়া বর্তমান অবস্থার উপর 


দৃষ্টিপাত করা হয় তখন আমাদিগকে চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ, নিঃস্ব ও 


অভাবগ্রস্ত জাতি হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়। না আছে শক্তি-সামর্থ্য, 
না আছে ধন-দৌলত, না আছে শান-শওকত, না আছে পরস্পর ভ্রাত্ত্ব 
বন্ধন ও ভালবাসা, না স্বভাব ভাল, না আখলাক ভাল, না আমল ভাল, 
না আচার-আচরণ ভাল--সব ধরনের অকল্যাণ আমাদের মধ্যে, সব 
ধরনের কল্যাণ হইতে আমরা বহু দূরে। বিধর্মীরা আমাদের এই দুরবস্থা 
উপর আনন্দ বোধ করে, প্রকাশ্যে আমাদের দুর্নাম গাওয়া হয় এবং 
আমাদেরকে লইয়া উপহাস করা হয়। 

এখানেই শেষ নয় বরৎ স্বয়ং আমাদের কলিজার টুকরা নব্য সভ্যতার 
প্রতি অনুরক্ত যুবকগণ ইসলামের পৃত-পবিত্র বিধানসমূহকে উপহাস 
করে। কথায় কথায় দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং এই পবিত্র শরীয়তকে 
আমলের অযোগ্য, অনর্থক ও বেকার মনে করে। অবাক হইতে হয় যে 
জাতি একদা পিপাসা মিটাইয়াছে, আজ তাহারা কেন পিপাসার্ত! যে 
জাতি দুনিয়াকে সভ্যতা ও সামাজিকতার সবক পড়াইয়াছে আজ তাহারা 
কেন অসামাজিক ও অসভ্য? 

জাতির দিশারীগণ আজ হইতে অনেক আগেই আমাদের দুরবস্থাকে 
অনুধাবন করিয়াছেন এবং নানাভাবে আমাদের সংশোধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন কিন্ত কেবির ভাষায়)__ 
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“চিকিৎসা যতই করা হইল রোগ ততই বাড়িয়া চলিল।” 

বর্তমান অবস্থা যখন অধিকতর শোচনীয় পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে 
এবং অতীতের তুলনায় ভবিষ্যত আরও বেশী বিপজ্জনক ও অন্ধকারময় 
দেখা যাইতেছে তখন আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এবং সক্রিয়ভাবে 
চেষ্টা না করা এক অমার্জনীয় অপরাধ। 

কিন্তু বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আমাদিগকে অবশ্যই এ 
সকল কারণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে, যে সকল কারণে আমরা এই 
অপমান ও লাঞ্ছনার আজাবে পতিত হইয়াছি। আমাদের এই অবনতি ও 
অধঃপতনের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয় এবং উহা দূর করার জন্য 
বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ অনুপযোগী ও 
বিফল প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে আমাদের পথপ্রদর্শকগণকেও নেরাশ্য ও 
হতাশায় নিমজ্জিত দেখা যাইতেছে। 


বাস্তব সত্য হইল এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের রোগ নির্ণয়ই 
[হা 
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সঠিকরূপে হয় নাই। যে সমস্ত কারণ বর্ণনা করা হয় উহা প্রকৃত রোগ নহে 
বরৎ রোগের উপসর্গ মাত্র। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত রোগের প্রতি 
মনোযোগ দেওয়া না হইবে এবং রোগের মূল উৎসের সংশোধন ও 
চিকিৎসা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপসর্গের সংশোধন ও চিকিৎসা অসম্ভব 
ও অবাস্তব। কাজেই যতক্ষণ পর্যস্ত আমরা প্রকৃত রোগের সঠিক নির্ণয় ও 
উহার সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি জানিয়া না লইব ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের 
ব্যাপারে আমাদের মতামত ব্যক্ত করা মারাত্মক ভূল হইবে। 

আমাদের দাবী হইল, আমাদের শরীয়ত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ খোদায়ী 
বিধান, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কামিয়াবীর 
জিন্মাদার। অতএব কোন কারণ নাই যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের 
রোগ নির্ণয় করিব এবং নিজেরাই উহার চিকিৎসা শুরু করিয়া দিব। বরং 
আমাদের জন্য জরুরী হইল যে, কুরআনে হাকীম হইতে আমাদের মূল 
রোগ নির্ণয় করি এবং হক ও হেদায়াতের মারকাজ এই কুরআন হইতেই 
সেই রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি জানিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করি। আর 
কুরআনে হাকীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্তের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান, 
সেহেতু কোন কারণ নাই যে, এই নাজুক পরিস্থিতিতে কুরআন আমাদের 
পথণ্রদর্শন করিতে অপারগ হইবে। 

যমীন ও আসমানের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার সত্য 
ওয়াদা রহিয়াছে যে, পৃথিবীর বাদশাহী ও খেলাফত মুমিন বান্দাদের জন্য। 

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে 
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অর্থ £ তোমাদের দি আনিয়াছে এবং নেক আমল 


করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, অবশ্যই 
তাহাদিগকে যমীনের খলীফা বানাইবেন। নের, আয়াত-৫৫) 

আর ইহাও সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, মুমিনগণ সর্বদা কাফেরদের উপর 
বিজয়ী থাকিবে এবং কাফেরদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না। 
মিলির হানার 


/4%5 2/7/৫1% % রি পট ০ সা 4৫ 
74 রাতে 7154 রর চো) 24565254 


অর্থ £ আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে 


অবশ্যই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত এবং তাহারা কোন 
সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইত না। ফোত্হ, আয়াত-২২) 
এবং তাহারাই সর্বদা উন্নত শির ও মর্যাদাশীল থাকিবে। 
৫৮944 ০612) 1 ্ 
অর্থঃ আর মুমিনদিগকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য ।রুম, আয়াত-৪৭) 
/5//% 41524 // ১:)৫492958% 
ঠে রি পপ 2652 
:49$০4222408  ৮6২৮০১ ৫ 
অর্থ ৪ তোমরা হিম্মতহারা হইও না; দুঃখিত হইও না, তোমরাই 
বিজয়ী থাকিবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও । (আলি-ইমরান, আয়াত-১৩৯) 


৫0৮40 1/574464 ৫০০ ০৫৫/ 15598 
, 4০45 
অর্থ ৪ আর ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাহার রাসূলের ও 
দের। মুনাফিকুন, আয়াত-৮) 

১ 
মুসলমানদের ইজ্জত, শান-শওকত, উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান এবং 
সর্বপ্রকার শ্রেম্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তাহাদের ঈমানী গুণাবলীর সহিত সম্পকযুক্ত 
যদি তাহাদের সম্পর্ক আল্লাহ ও রাসূলের সহিত মজবুত থাকে যাহা 
ঈমানের উদ্দেশ্য) তবে সবকিছুই তাহাদের। আর খোদা না করুন যদি এই 
সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা পয়দা হইয়া গিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ 

ৎস, অপমান ও জিল্পতি রহিয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 
বলিয়া দেওয়া হইয়াছে__ 

24:7৮৮49442% ,20944৬ 3652 

62245249427 &425০4854 

20 1//৮-4/2 (০০৪৮১ ০০৪৮৪ 


44৮6৮1৮৮444 


অর্থ £ মানার কসম ! মানবজাতি বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে 


[___ ওয়াহেদ এলাজ-_ ন__] 

রহিয়াছে ; কিন্ত যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক 
আমল করিয়াছে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ দিতে থাকে এবং 
একে অপরকে পাবন্দী করার উপদেশ দিতে থাকে। সরা আছর) 

আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইজ্জত ও সম্মানের চরমে পৌছিয়াছিলেন 
আর আমরা অপমান ও জিল্লতীর শেষ সীমায় পৌছিয়াছি। অতএব বুঝা 
গেল যে, তাহারা পরিপূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত ছিলেন আর আমরা এই 
মহান নেয়ামত হইতে বঞ্চিত। যেমন সত্য সংবাদদাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম খবর দিয়াছেন-__ 

47/95159018555025 ভে ৪৩1 4০$2 

82৮৮4149741 % ০2454 

-4০5/434/ 

অর্থ ৪ অতিসত্বর এমন সময় আসিবে যে, ইসলামের শুধু নাম বাকী 
থাকিবে আর কুরআনের শুধু লিখিত হরফ বাকী থাকিবে। মিশকাত) 

এখন গভীরভাবে চিন্তার বিষয় এই যে, সত্যিই যদি আমরা প্রকৃত 
ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি যাহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট 
পছন্দনীয় এবং যাহার সহিত আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও 
কামিয়াবী সম্পর্কযুক্ত। তবে কি উপায় রহিয়াছে যাহা অবলম্বন করিলে 
আমরা সেই হারানো নেয়ামত ফিরিয়া পাইতে পারি আর এ সকল কারণই 
বাকি? যদ্দরুন ইসলামের রূহ আমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লওয়া 
হইয়াছে আর আমরা প্রাণহীন দেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। 

যখন আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করা হয় এবং উম্মতে 
মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের কারণ তালাশ করা হয়, তখন জানা 
যায় যে, এই উম্মতকে একটি অতি উচু ও মহান কাজের দায়িত্ব দেওয়া | 
হইয়াছিল যাহার কারণে তাহাদিগকে খাইরুল উমাম অর্থাৎ শ্রেম্ঠ উম্মতের 
সম্মানজনক খেতাব দেওয়া হইয়াছে। 

দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা 
লাহুর যাত ও ছিফাতের পরিচয় লাভ করা। আর ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত 
সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতিকে সর্বপ্রকার খারাবী ও অপবিভ্রতা 
হইতে পাক-সাফ করিয়া যাবতীয় কল্যাণ ও গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত না 
করা হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হাজারো রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরাম 
আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে এবং সর্বশেষে এই 
82589538545588050155151 ওয়াল মুরসালীন 

৮৫ 


৪ 


[7 ভল়্াহেদ এলাজ- ৮ 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হইয়াছে এবং 


এই সুসংবাদ শুনানো হইয়াছে 
৪পাঁ্ঠি পা পচ ঠপাঠি তা -$ রগ ৮ পা জব পর পে পার্ছারবরি 
৯১226 এ০ এএ৫০ঞঞ্ছা 
অর্থ £ আজ তোমাদের জন্য আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া 
দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করিয়া দিলাম। 
(মায়েদা, আয়াত-৩) 
এখন যেহেতু উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সর্বপ্রকার ভাল-মন্দ 
বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা 
দেওয়া হইয়াছে, কাজেই রিসালত ও নবুওতের ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে এবং অতীতে যে কাজ নবী ও রাসূলগণের দ্বারা ওয়া হইতেছিল | 
তাহা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মতে মুহাম্মদীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। 


%-6-44৫444 


চা 


রে 5১:৮৫ পা্টর্ত ১৫ 
০৮৩১৬ এশা 242৪ 


640266৫৫৯৮৮ 
লি 2৮ % ৪৪ রণ ॥ 1 ৮2 2 ৮৮০ 71 
:4%4455058% 88৫84 
1//299-4/4 ৮০০৮: 


অর্থ £ হে উল্মতে মুহাল্মদী ! তোমরা শ্রেষ্ঠ উন্মত, তোমাদিগকে 
মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হইয়াছে-তোমরা সংকাজসমূহ 
মানুষের মাঝে প্রসার কর এবং অসৎ কাজ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া 
থাক এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ । (আলি ইমরান, আয়াত-১১০) 


455947572৫5 

০১/85/6265 ১৫৬ ৫২৮5৯%৪095 

01/14/14৮৫ / 42543854৬ ৫5৩ 

94715 ০-4/9-9% (0০/9 ০ (95 
০9:2০ 


অর্থ £ তোমাদের মধ্যে এমন জামাত থাকা চাই, যাহারা মানুষকে 
কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং ভাল কাজের হুকুম করে ও মন্দ কাজ 
হইতে নিষেধ করে__এই কাজ যাহারা করে, একমাত্র তাহারাই কামিয়াব। 
(আলি ইমরান, আয়াত-১০৪) 


[__ ওয়াহেদ এলাজ__৯___] 

প্রথম আয়াতে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে যে, তোমরা 
সৎকাজের প্রসার করিয়া থাক এবং অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া থাক। 
দ্বিতীয় আয়াতে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, কামিয়াবী ও সফলতা | 
একমাত্র এ সকল লোকদের জন্যই যাহারা এই কাজ করিতেছে। 

আর শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বরং অন্য জায়গায় 
পরিস্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই কাজ না করা লানত ও 
অভিশাপের কারণ। এরশাদ হইতেছে__ 


2৫ ৯ (% গস 3 5 
49/2% 44 02075506444 
॥ 8৮৮ 
£552/486০ 
শেক ৮ 1.--/৫-০/4 
4582-০569 ০৫4৫৬০৫4 
12/৮4/20৮৮ 4৫484 2৬ 
প্র 2 টি রর 
(/5515-196 ০৫৯০৪৩৬ 
2414-05-02 (008-১20 
অর্থ £ বনী ইসরাঙ্গলের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর 
লানত করা হইয়াছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের জবানে। আর এই 
লানত এই কারণে করা হইল যে, তাহারা হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে 
এবং সীমা লংঘন করিয়াছে। যে মন্দ কাজ তাহারা করিত, উহা হইতে 
বিরত হইত না। তাহাদের এই কাজ নিঃসন্দেহে মন্দ ছিল। 
(মায়েদা, আয়াত-৭৮, ৭৯) 


নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা উপরোক্ত শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা আরো 
স্পষ্ট হইয়া যায়__ 


2 পাঙ্ে। পা পাত 1 
২৬ ৬০০৪3 2১৯৬৩৮৬৩ 
পালার 


%%৮৫ 4৫ পর্ণ রি 
196০31৮25০১ ৮2 


পভ ৫5 পা পা 


1/০০9/4/- ৮ 
১9/49269894%2 
৮524৮1442 
01450145162 ০১০12) ৩৫ ৮৫ ০০০৩০০) 
4/19১৫4445--/5/ ৫0255852455 


/০০0/1501% রর 


৫4৫ 5 রদ পু) পপ পেজ হানি 
1১৮ )1-৬& 60055 


১০৮০৪1৩০৮৪৫) 
পরত ত পা & প্রত ও রা 
25825 এ০। পে ৪6 095 


পা) পার পার পার্ট টপ 5০৮4৫ 


7 ভ্বাহদব্রলাজ255 
(0294 ৮৫০4৮ 346771556440566 


পপ টু 1, 456 64:25 


৮76424/468% 29৮55 ৮৮৫4 


92-47%05% ্16208৫গ । 


রি পপ ৫ ৯৭6 পর পর্্ ততিঠ 


462 )5:55555 


2. পপর পা 12 তর্ত পপি রি 


4 201৫ 1// ৫০444 ৮৫১৮১ ৬৬০০৬) ৮১ ৮০৭ 


॥ পাপা 5 পারনগ পা তার্চ ৩৫ 


-2/68//454-4 রি চা ৩5০ ১25 


নে পণ পো ঠতটিরটি পা 


০৫-%৮১/4 ৫ 43415 ০৩: (9৫০812০ 


রন পা ০৪ 2 


4৫ 4:44 ০ রা 
96172 ৮৮৫৮; 646455৫2 জরি 


ঠা পর 5 


রিল ০০ ৫০, 2484019285 


4262 (1 নি রি টি ১০ ভা 12122 ঠ্ৈ 
৮7/৮7/0245 2 তি 
/০%0444০ রি ৫৫৫ 


ডি) হযরত আবদুল্লাহ ইব: » »৩দ (রোধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর 
সাল্লীর্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী 
উশ্মতণণের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি গোনাহ করিত, তখন বাধা 
প্রদানকারী ব্যক্তি তাহাকে ধমকাইত এবং বলিত যে, আল্লাহকে ভয় কর। 
কিন্ত পরের দিনই সে তাহার সহিত উঠাবসা ও খাওয়া-দাওয়া করিত যেন 
গতকাল তাহাকে গোনাহ করিতে দেখেই নাই। যখন আল্লাহ তায়ালা 
তাহাদের এই আচরণ দেখিলেন তখন একের অন্তরকে অপরের সহিত 
মিলাইয়া দিলেন এবং তাহাদের নবী হযরত দাউদ আঃ) ও হযরত ঈসা 
(আঃ)এর জবানে তাহাদের উপর লাস্নত করিলেন। আর ইহা এই জন্য 
যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিয়াছে এবং সীমা লংঘন 
করিয়াছে। এ পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতের হাতে মুহাম্মদের 
জান! তোমরা অবশ্যই সকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজে নিষেধ কর 
এবং বেওকুফ ও মূর্খ লোকের হাত ধরিয়া হক কথা” +পর তাহাকে বাধ্য 
কর। ঘদি এইরূপ না কর তবে আল্লাহ তায়ালা তো...“ অন্তরগুলিকেও 
একে অপরের সহিত মিলাইয়া৷ দিবেন। ফলে তোমাদের উপরও লা'নত 


বর্ষিত হইবে যেমন পূর্ববর্তী উন্মতগণের উপর লা'নত বর্ষিত হইয়াছে। 
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হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন দল বা কওমের মধ্যে কোন 
ব্যক্তি গোনাহ করে এবং সেই কওম বা দলের লোকেরা শক্তি থাকা সত্বেও 
তাহাকে বাধা প্রদান করে না; তবে তাহাদের উপর মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ 
তায়ালা আজাব পাঠাইয়া দেন অর্থাৎ দুনিয়াতেই তাহাদিগকে বিভিন্ন 
ধরনের মুসীবতের মধ্যে লিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। 
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(৩) হযরত আনাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহার 
পাঠকারীকে সর্বদা উপকার পৌছাইতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে 
আজাব ও বালা-মুসীবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ সে উহার হক আদায় 


হইতে গাফেল ও উদাসীন লা হয়৷ সাহাবায়ে কেরাম (্লোধিঃ) আরজ 


ওয়াহেদ এলাজ__3হ 
করিলেন, উহার হক আদায়ে উদাসীনতা কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সত্বেও উহাকে নিষেধ না করা এবং উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা না করা। 
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(৪) হযরত আয়েশা রোধিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়ার্সাল্লাম আমার নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার নূরানী 
চেহারার উপর এক বিশেষ আলামত দেখিয়া অনুভব করিলাম যে, কোন 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হুষূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাহারও সহিত কথা বলিলেন না এবং ওজু করিয়া মসজিদে চলিয়া 
গেলেন। আমি মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষিয়া দীঁড়াইয়া গেলাম। যেন ফাহা 
কিছু এরশাদ করেন শুনিতে পাই। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং হামদ ও ছানার পর 
ফরমাইলেন £ “হে লোকসকল ! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন £ তোমরা 


৯৯০১০ 


[___ ওয়াহেদ এলাজ- ১৩] 
সৎকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ কর নতুবা এ সময় 
আসিয়া পড়িবে যে, তোমরা দোয়া করিবে আর আমি উহা কবুল করিব 
না, আর তোমরা আমার নিকট সওয়াল করিবে আর আমি উহা পূরণ 
করিব না আর তোমরা আমার নিকট সাহায্য চাহিবে আমি তোমাদের 
সাহায্য করিব না। 
হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই কয়টি কথা 
বলিলেন এবং মিম্মর হইতে নামিয়া আসিলেন। 
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হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
ই ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত 
দুনিয়াকে বড় ও মর্যাদার উপযুক্ত মনে করিতে লাগিবে তখন ইসলামের 
বড়ত্ব ও মর্যাদা তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আর যখন 
সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত 
হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন পরস্পর একে অপরকে 


উল্লেখিত হাদীসসমূহের উপর চিন্তা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, 
সংকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার 
লাস্নত ও গজবের কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী যখন এই কাজ ছাড়িয়া দিবে 
তখন তাহাদিগকে কঠিন মুসীবত, দুঃখ-যাতনা, অপমান ও লাঞ্নার 
মধ্যে লিপ্ত করা হইবে এবং সর্বপ্রকার গায়েবী মদদ ও সাহায্য হইতে 


মাহরম হইয়া যাইবে। আর এই সবকিছু এইজন্য হইবে যে, তাহারা 
' 


[7 ওয়াহেদ এলাজ3৪_7 

নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে চিনিতে পারে নাই এবং যে কাজ 
পুরা করা তাহাদের জিম্মাদারী ছিল সেই ব্যাপারে তাহারা গাফেল 
রহিয়াছে। এই কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকাজে 
আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য অঙ্গ 
বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়াকে দুর্বল ও 
নিস্তেজ ঈমানের আলামত বলিয়াছেন। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রোযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে_ 


১ প 8221 ৫5 ১৫ 21৫ পার্ট 5৬ পারিনি 9 5262 1৮ ঠা 
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তি 9৫৮৯ 


অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে 
তবে সে যেন নিজের হাত দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহার শক্তি না 
রাখে তবে জবান দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহারও শক্তি না রাখে 
তবে অন্তর দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে, আর উহার এই শেষ অবস্থাটি ঈমানের 
সবচাইতে দুর্বল স্তর। 

সুতরাং শেষ অবস্থাটি যেমন ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর হইল 
তেমনি প্রথম অবস্থাটি পূর্ণ দাওয়াত ও পূর্ণ ঈমানের স্তর হইল। 

ইহা হইতে আরো স্পষ্ট হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ (রাধিঃ) হইতে 
বর্ণিত আছে। 
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অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নীতি এই যে, প্রত্যেক নবী আপন সঙ্গী ও 
যোগ্য অনুসারীদের এক জামাত রাখিয়া যান। এই জামাত নবীর সুন্নতকে 
কায়েম রাখে, এবং যথাযথভাবে উহার অনুসরণ করে, অর্থাৎ শরীয়তে 
ইলাহীকে নবী যে অবস্থায় এবং যেরূপে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহারা উহাকে 
অবিকল হেফাজত করে এবং উহাতে সামান্যতমও পরিবর্তন আসিতে দেয় 


লোক পয়দা হয় যাহারা নবীর তরীকা ও আদর্শ হইতে সরিয়া যায়। 
কহ 


না। কিন্তু উহার পর খারাবী ও ফেতনা-ফাসাদের যমানা আসে এবং এমন |, 


|_ ওয়াহেদ এলাজ- ১৫] 
তাহাদের কার্যকলাপ তাহাদের দাবীর বিপরীত হয়, তাহারা এমন সব কাজ 
করিয়া থাকে যাহা শরীয়তে হুকুম করা হয় নাই, সুতরাং এইরূপ লোকদের 
বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হক ও সুন্নতকে কায়েম করার লক্ষ্যে নিজের হাতের 
দ্বারা কাজ নিল সে মুমিন, আর যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারিল না কিন্তু 
জবানের দ্বারা কাজ নিল সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি ইহাও করিতে 
পারিল না কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস ও নিয়তের মজবুতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করিল সেও মুমিন; কিন্তু এই শেষ স্তরের পর ঈমানের আর কোন 
স্তর নাই__এখানেই ঈমানের সীমানা শেষ হইয়া যায়। এমনকি ইহার পর 
সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকিতে পারে না। 
এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ইমাম গাষ্যালী রেহঃ) 
এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন £ “ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সৎকাজে 
আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ দ্বীনের এমন একটি শক্তিশালী ্তস্ত, যাহার 
ডি 
তায সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলা স সালামকে 
নারে সা 
হয় এবং ইহার এলেম ও আমলকে পরিত্যাগ করা হয় তবে নাউষুবিল্লাহ 
নবুওত বেকার সাব্যস্ত হইবে, সততা যাহা মানব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নিস্তেজ 
ও নিজী্ব হইয়া যাইবে, অলসতা ব্যাপক হইয়া যাইবে, গুমরাহী ও 
পথত্রষ্টতার প্রশস্ত রাস্তাসমূহ খুলিয়া যাইবে, সারা দুনিয়া অজ্ঞতায় ডুবিয়া 
যাইবে, সমস্ত কাজ-কর্মে খারাবী আসিয়া যাইবে, পারস্পরিক দ্বন্ৰ ও 
মতবিরোধ শুরু হইয়া যাইবে, সমাজ খারাপ হইয়া যাইবে, মখলুক ধ্বংস 
ও বরবাদ হইয়া যাইবে। এই ধ্বংস ও বরবাদী তখন বুঝে আসিবে যখন 
হাশরের দিন খোদায়ে পাকের সামনে হাজির হইতে হইবে ও জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হইবে। ৃ ৃ 
আফসোস, শত আফসোস যে আশংকা ছিল, উহাই সামনে আসিয়া 
গেল, আর মনে যে খটকা ছিল উহাই চোখে দেখিতে হইল-_আল্লাহর 
07 57571158 
সতেজ তৃম্তের (দাওয়াতের) এলেম ও আমলের নিদর্শনসমূ 
মিটিয়া গিয়াছে, উহার হাকীকত ও জাহেরী আমলের বরকতসমূহ খতম 
হইয়া গিয়াছে। অন্তরে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণা জমিয়া 
খাহেশাতের অনুসরণে মানুষ জীবজন্তর মত নিভীঁক হইয়া গিয়াছে। 
বস্ততঃ জমিনের বুকে এইরূপ সত্যবাদী মুমিন পাওয়া শুধু কঠিন ও 


৩১৬ 


[__ ভয়াহেদ লাজ ১৬] 

দুর্লভই নহে বরং বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি হক ও সত্য প্রকাশের 
কারণে কাহারো তিরস্কার সহ্য করিবেন। 

যদি কোন সাহসী মুমিন বান্দা এই ধবংস ও বরবাদীকে দূর করার এবং 
এই সুন্নতকে জিন্দা করার চেষ্টা করে, এই মোবারক দায়িত্বের বোঝা কীধে 
নিয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং এই সুন্নতকে জিন্দা করার লক্ষ্যে হাতা গুটাইয়া 
ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে সকল মখলুকের মধ্যে এক 
বিশিষ্ট মর্যাদা ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইবে। 

ইমাম গায্যালী (রহঃ) যে ভাষায় এই কাজের গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের সতর্ক ও সজাগ হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট। ৃ 

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ব্যাপারে আমাদের উদাসীন হওয়ার 
কয়েকটি কারণ বুঝে আসে। 
| প্রথম কারণ £ আমরা এই দায়িত্বকে ওলামায়ে কেরামের সহিত 

সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি অথচ এই সম্পর্কিত কুরআনের 
সম্বোধনসমূহ ব্যাপক যাহা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত 
করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাধিঃ), তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন (রহঃ)দের 
জীবনী ইহার যথার্থ প্রমাণ। 


তবলীগের দায়িত্ব এবং সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধকে 


আলেমদের সহিত খাছ করিয়া নেওয়া অতঃপর তাহাদের উপর ভরসা 
করিয়া এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের মারাত্মক অজ্ঞতা ও বোকামী। 
ওলামায়ে কেরামের কাজ হইল সত্যপথ বাতলাইয়া দেওয়া এবং সরল 
পথ দেখাইয়া দেওয়া। কিন্ত সেই অনুযায়ী আমল করাইয়া নেওয়া এবং 
মানুষকে এ পথে চালানোর দায়িত্ব অন্যদের কাজ। যেমন নিম্নবণিত 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং তোমরা সকলেই 
নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে। সুতরাং বাদশাহ 
জনগণের উপর জিম্মাদার__সে নিজ প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
হইবে। গৃহকর্তা তাহার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে জিন্মাদার-_ 
তাহাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। স্ত্রী তাহার স্বামীর ঘর ও | 
সন্তান-সন্ততির জিম্মাদার--এই সবের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। 
গোলাম তাহার মনিবের সম্পদের জিম্মাদার__-সে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত 
হইবে। অতএব, তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং প্রত্যেককেই তাহার | 
অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ৃ 
উপরোক্ত বিষয়টিকে আরেক হাদীসে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, 


পে, 
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অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দ্বীন 
হইলই হিত কামনা। সাহাবায়ে কেরাম রোধিঃ) আরজ করিলেন, কাহার 
জন্যঃ ফরমাইলেন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য, 
মুসলমানদের ইমাম তথা আমীর ও অনুসরণীয়দের জন্য এবং সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য। 
যদি তর্কের খাতিরে মানিয়াও লওয়া হয় যে, ইহা ওলামায়ে 
কেরামেরই কাজ, তবুও বর্তমান সময়ের চাহিদা ইহাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি 
এই কাজে লাগিয়া যাইবে এবং আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা ও দ্বীনের 
হেফাজতের জন্য কোমর বাঁধিয়া লইবে। 
দ্বিতীয় কারণ £ আমরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে, যদি আমরা 


[ওয়াহেদ এলাজ-_ ১৮: 
আমাদের ঈমানের উপর মজবুত থাকি তবে অন্যের গোমরাহী আমাদের 


জন্য কোন ক্ষতিকারক হইবে না। যেমন কুরআন শরীফে আসিয়াছে__ 
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অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ ! নিজেদের চিন্তা কর, যখন তোমরা সঠিক 
পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথত্রষ্ট তাহার কারণে তোমাদের কোন 
ক্ষতি নাই। মোয়েদা £ আয়াত-১০৪) 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অর্থ ইহা নহে যাহা বাহ্যতঃ বুঝা 
যাইতেছে। কেননা এইরূপ অর্থ আল্লাহ পাকের হেকমত ও শরীয়তের 
শিক্ষার একেবারে বিপরীত। ইসলামী শরীয়ত সম্মিলিত জিন্দেশী। 
সম্মিলিত এসলাহ ও সম্মিলিত উন্নতিকে মূল বিষয় হিসাবে গণ্য 
করিয়াছে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মতকে এক দেহ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছে যে, এক অঙ্গ ব্যথিত হইলে উহার কারণে সমস্ত দেহ অস্থির 
হইয়া ঘায়। 

আসল কথা হইল, মানবজাতি যতই উন্নতি করুক এবং উন্নতির 
চরমে পৌঁছিয়া যাক তাহাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই থাকিবে যাহারা 
পথ ছাড়িয়া গোমরাহীতে লিপ্ত হইবে। অতএব, উক্ত আয়াতে মুমিনদের 
জন্য সান্তনা রহিয়াছে যে, যখন তোমরা হেদায়াত ও সিরাতে মুস্তাকীমের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তখন এ সকল লোকদের কারণে তোমাদের 
ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই যাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। . 

অধিকন্ত প্রকৃত হেদায়াত তো ইহাই যে, মানুষ শরীয়তে মুহান্মদীকে 
উহার সমস্ত হুকুম-আহকাম সহকারে কবুল করিবে। আর আল্লাহ 
তায়ালার হুকুমসমূহের মধ্য হইতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের 
নিষেধও একটি হুকুম। 

আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাধিঃ)এর এই এরশাদের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি বলেন_ 
44/62255/ 46৮9%5%৬ ৬ 
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অর্থ ৪ হে লোকসকল ! তোমরা এই আয়াত পেশ করিতেছ অথচ 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাইতে 
শুনিয়াছি, যখন মানুষ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ হইতে দেখে এবং 
উহা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে তখন অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা 
তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে স্বীয় আজাবে লিপ্ত করিবেন। ৰ 

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণও উক্ত আয়াতের অর্থ ইহাই করিয়াছেন। 
ইমাম নবভী রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলিতেছেন যে, এই 
আয়াতের অর্থের ব্যাপারে মোহাকেক ওলামায়ে কেরামগণের সহীহ 
অভিমত এই যে, যখন তোমরা এ কাজকে পুরা করিবে যাহার প্রতি 
তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এখন অন্যের অপরাধ তোমাদের 
কোন ক্ষতি করিবে না- যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন__ 

৫4315817754 

(অর্থাঘ_কেহ অপরের বোঝা বহন করিবে না।) অতএব আমর বিল 
মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার যেহেতু আল্লাহর আদেশ করা 
হুকুমসমূহেরই অন্তর্ভূক্ত, কাজেই যে ব্যক্তি উক্ত হুকুম পুরা করিল কিন্তু 
নসীহত শ্রবণকারী ইহার উপর আমল করিল না-_এমতাবস্থায় 
উপদেশদাতার উপর আল্লাহর কোন অসস্তষ্টি নাই। কারণ সে তাহার 
ওয়াজিব কর্তব্য অর্থাৎ আমর-বিল মারুফ ও নাহী আনিল-মুনকার 
আদায় করিয়াছে; অন্যের কবূল তাহার জিম্মায় নহে। 

তৃতীয় কারণ এই যে, সাধারণ ও খাছ লোক, আলেম ও জাহেল 
প্রত্যেকেই এসলাহ ও সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। 
তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, এখন মুসলমানদের উন্নতি 


অসম্ভব ও কঠিন ব্যাপার। যখন কাহারও সম্মুখে উম্মতের কোন 


7 ওয়াহেদ ্রলাজ2_ ২০7 
ংশোধনমূলক কর্মসূচী পেশ করা হয় তখন ইহাই জবাব পাওয়া যায় যে, 
মুসলমানদের তরকী এখন কি করিয়া সম্ভব, যখন তাহাদের নিকট না 
আছে রাজত্ব ও বাদশাহী, না আছে মাল-দৌলত, না আছে যুদ্ধের 
সরঞ্জাম, না আছে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি, না আছে বাহুবল, না আছে 
পরস্পর এক্য ও একতা। ্‌ 

বিশেষ করিয়া দ্বীনদার শ্রেণী তো নিজেদের ধারণা মোতাবেক ইহা 
ফয়সালা করিয়া লইয়াছে যে, এখন চতুর্দশ শতাব্দী ; নবুওয়তের জমানা 
1 হইতে বহু দূরে, এখন মুসলমানদের অবনতি একটি অনিবার্য বিষয়। 
অতএব উহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক ও বেকার। 

এই কথা সত্য যে, নবুওয়তের যুগ হইতে যত বেশী দূরত্ব হইবে প্রকৃত 
ইসলামের আলো ততই ম্লান হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার অর্থ কখনো এই 
নহে যে, শরীয়তকে টিকাইয়া রাখা ও দ্বীনে মোহাম্মদীর হেফাজতের জন্য 
কোনরূপ চেষ্টা ও মেহনত করিতে হইবে না। কেননা যদি ইহাই হইত এবং 
আমাদের পূর্বপুরুষগণও খোদা না করুন যদি ইহাই বুঝিয়া লইতেন+ তবে 
আজ আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌছিবার কোন পথ ছিল না। অবশ্য পরিস্থিতি 
যখন বিপরীতমুখী তখন সময়ের গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া বেশী হিন্মত ও 
মজবুতীর সহিত এই কাজকে লইয়া খাড়া হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। 

আশ্চর্ষের বিষয় যে, যে দ্বীনের ভিত্তি একমাত্র আমল ও মেহনতের 
উপর ছিল আজ উহার অনুসারীগণ আমল হইতে একেবারে খালি। অথচ 
কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন জায়গায় আমল ও মেহনতের 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, একজন এবাদতকারী যে 
সারারাত্রি নফলে মগ্ন থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং আল্লাহ আল্লাহ 
ধিকিরে মশগুল থাকে সে কখনো এঁ ব্যক্তির সমান হইতে পারে না, যে 
অন্যের সংশোধন ও হেদায়াতের ফিকিরে অস্থির থাকে। . - .. 

কুরআনে করীম বিভিন্ন জায়গায় “জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্‌' অর্থাৎ 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তাকীদ করিয়াছে এবং মোজাহেদের ফযীলত ও 


শ্রেস্ঠত্বকে পরিচ্কারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। 
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অর্থ ঃ যে সকল মুসলমান কোনরকম অসুবিধা ছাড়া ঘরে বসিয়া 
রহিয়াছে, আর যাহারা নিজেদের জানমাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ 
করিতেছে--এই উভয় দল কখনো সমান হইতে পারে না। যাহারা ঘরে 
মর্যাদাশীল করিয়াছেন, যাহারা জান_মাল দিয়া জিহাদ করে এবং 
সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা অতি উত্তম বাসস্থানের ওয়াদা 
করিয়াছেন। জিহাদকারীদেরকে ঘরে অবস্থানকারীদের তুলনায় অনেক বড় 
পুরস্কার দান করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহারা অনেক 
উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত হাসিল করিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা 
বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (নিসা, আয়াত-৯৫, ৯৬) 

যদিও উপরোক্ত আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে রুিয়া 
দাঁড়ানোকে বুঝানো হইয়াছে, যদ্দারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং 
কুফর ও শিরক পরাজিত হয়; কিন্ত যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা 
সেই মহান সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তথাপি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া 
আমাদের পক্ষে যতটুকু চেষ্টা ও মেহনত সম্ভব উহাতে কখনই কমি করা 
চাই না। আমাদের এই মামুলী চেষ্টা ও মেহনত আমাদিগকে ধীরে ধীরে 
আগে বাড়াইয়া দিবে। 
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অর্থ £ যাহারা আমার দ্বীনের জন্য চেষ্টা ও মেহনত করে আমি 
তাহাদের জন্য আমার পথসমূহ খুলিয়া দেই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, 
আল্লাহ তায়ালা দ্বীনে মোহাম্মদীকে টিকাইয়া রাখার ও হেফাজতের ওয়াদা 
করিয়াছেন। কিন্তু দ্বীনের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য আমাদের আমল ও 
চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের খাতিরে যে পরিমাণ 


অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন সেই পরিমাণ সুফলও তাহারা দেখিয়াছেন এবং 
গায়েবী মদদ দ্বারা তাহারা সম্মানিত হইয়াছেন। আমরাও তাহাদের নাম 
লইয়া থাকি_-এখনো যদি আমরা তীহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা 
করি এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও দ্বীনকে প্রচার করার জন্য 
কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই, তবে নিঃসন্দেহে আমরাও আল্লাহ তায়ালার 
সাহায্য ও গায়েবী মদদ দ্বারা সম্মানিত হইব। 
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অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যের জন্য দীড়াইয়া যাও 
তবে আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদেরকে 
দৃঢপদ রাখিবেন। 

চতুর্থ কারণ এই যে, আমরা মনে করি যে, আমরা নিজেরাই যখন 
সঠিকভাবে আমল করি না এবং এই মর্যাদাপূর্ণ কাজের উপযুক্তও নহি, 
কাজেই অন্যদেরকে কোন্‌ মুখে আমরা নসীহত করিব। এরূপ মনে করা 
নফসের প্রকাশ্য ধোকা। যখন একটি কাজ করিতে হইবে এবং আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ হইতে আমাদের প্রতি উহা করার হুকুম করা হইয়াছে তখন 
আমাদের জন্য এই ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দের অবকাশ নাই। 
আল্লাহর হুকুম মনে করিয়া কাজ শুরু করিয়া দেওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ 
এই চেষ্টা ও মেহনতই আমাদের পরিপক্কতা, মজবুতী ও দৃঢ়তার কারণ 
হইবে। এইভাবে করিতে করিতে একদিন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের 
সৌভাগ্য নসীব হইবে। ইহা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাজে 
চেষ্টা ও মেহনত করিব আর তিনি রহমান ও রহীম আমাদের দিকে 
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অর্থ ঃ হযরত আনাস রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সৎকাজ নিজেরা পুরাপুরি 
পালন না করা পর্যন্ত সংকাজের আদেশ করিব না এবং অন্যায় কাজ 
হইতে নিজেরা পুরাপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায় কাজে বাধা প্রদান 
করিব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, 
এইরূপ নহে; বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ করিবে যদিও নিজেরা 
সকল প্রকার সৎকাজের পাবন্দী না করিতে পার এবং মন্দকাজে 
অন্যদেরকে বাধা প্রদান করিবে যদিও নিজেরা মন্দকাজ হইতে পুরাপুরি 
বাঁচিতে না পার। 
| পঞ্চম কারণ এই যে, আমরা মনে করিতেছি যে, বিভিন্ন স্থানে দ্বীনি 
মাদ্রাসা কায়েম হওয়া, ওলামায়ে কেরামগণের ওয়াজ-নসীহত, 
খানকাসমূহ আবাদ হওয়া, দ্বীনী কিতাবসমূহ লেখা, বিভিন্ন দ্বীনী 
পত্র-পত্রিকা প্রকাশ_এইসব কাজ আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল 
মুনকারের শাখাসমূহ। এইগুলি দ্বারা উক্ত দায়িত্ব আদায় হইতেছে। 
ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম থাকা ও টিকিয়া 
থাকা একান্ত জরুরী ; এইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
অন্তর্ভৃক্ত। কেননা, দ্বীনের কমবেশী ঝলক যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা 
এইসব প্রতিষ্ঠানের বদৌলতেই দেখা যাইতেছে। তবুও গভীরভাবে চিন্তা 
করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এইসব 
প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নহে এবং এইগুলিকে যথেষ্ট মনে করা আমাদের প্রকাশ্য 
ভূল। কেননা, এইসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমরা তখনই উপকৃত হইতে 
পারিব যখন আমাদের অন্তরে দ্বীনের শওক ও তলব থাকিবে এবং দ্বীনের 
প্রতি আমাদের ভক্তি ও আজমত থাকিবে । আজ হইতে পঞ্চাশ বছর 
আগে আমাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি শওক ও তলব ছিল। তখন ঈমানের 
ঝলক দেখা যাইত। এইজন্য এইসব প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু আজ অমুসলিম জাতিসমূহের অক্রান্ত পরিশ্রম আমাদের 
ইসলামী জযবাকে একেবারে শেষ করিয়া দিয়াছে। তলব ও আগ্রহের 
পরিবর্তে আজ আমাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা ও বিত্ষ্ঞা দেখা 
যাইতেছে। এহেন অবস্থায় আমাদের জন্য জরুরী হইল যে, আমরা 
সুনির্দিষ্ট কোন মেহনত আরন্ত করি। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনের 
সহিত সম্পর্ক, শওক ও আগ্রহ পয়দা হয় এবং তাহাদের ঘুমন্ত জযবা 
পুনরায় জাগিয়া উঠে। তখন আমরা এ সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দ্বারা উহার 
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_ওজ্াহেদ ব্রলাজল ২৪] 
দুর্বলতা ও অবনতির কারণ হইল এ আসল বস্তুকে ছাড়িয়া দেওয়া, যাহার 
উপর সম্পূর্ণ দ্বীনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আর উহা হইল 
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। আর এ কথা সত্য যে, কোন 
জাতি এ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে না যে পর্যন্ত জাতির ব্যক্তিবর্গ 
সংগুণে গুণান্বিত না হয়। 
সুতরাৎ আমাদের রোগের চিকিৎসা ইহাই যে, আমরা তবলীগের 
দায়িত্ব লইয়া এমনভাবে দাঁড়াই যাহাতে আমাদের ঈমানী শক্তি বাড়িয়া 
যায়, ইসলামী জয্বা জাগিয়া উঠে, আমরা খোদা ও রাসূলকে চিনিতে 
পারি এবং খোদায়ী হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিতে পারি। 
আর ইহার জন্য আমাদিগকে এ পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে যে পন্থা 
সাইয়্যিদুল আম্বিয়া হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আরবের মুশরিকদের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
/৮4/০৮54৫৮-৫4 %45944৫424 
442 (৮০ গু 
অর্থ £ অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে। (আহ্যাব, আয়াত-২৯১) 
এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়া ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন £ 
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অর্থ £ এই উন্মতে-মুহাম্মদিয়ার শেষের দিকে যে সমস্ত লোক 
আসিবে তাহাদের সংশোধন এঁ পর্যন্ত হইতে পারে না যে পর্যন্ত তাহারা 
প্রথম যুগের সংশোধনের পন্থা গ্রহণ না করিবে। 
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হকের 
দাওয়াত লইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি একা ছিলেন, তাহার কোন 
সাথী ও সমর্থনকারী ছিল না। দুনিয়াবী কোন শক্তিও তাহার ছিল না। 
তাঁহার কওমের লোকদের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহংকার চরমে পৌছিয়া 
গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হক কথা শুনা এবং মানার জন্য কেহই তৈয়ার 
ছিল না। বিশেষত? যে কালেমায়ে হকের তবলীগ করার জন্য তিনি খাড়া 
হইয়াছিলেন সমস্ত কওমের অন্তর উহার প্রতি বিরূপ ও বিত্ষ্ণা ছিল। 
এহেন অবস্থায় এমন কোন্‌ শক্তি ছিল যাহার বদৌলতে একজন সহায় 
সম্বলহীন নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন মানুষ কওমের সকলকে নিজের দিকে 


টানিয়া নিলেন। এখন চিন্তা করুন_-উহা কি জিনিস ছিল যাহার প্রতি 


ওয়াহেদ এলাজ- ২৪ | 
অনিহা ও অবহেলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে 
| উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা এগুলি টিকাইয়া রাখাও মুশকিল নজরে 
আসিতেছে। 

ষষ্ঠ কারণ এই যে, আমরা যখন দ্বীনের দাওয়াত লইয়া অন্যদের 
নিকট যাই, তখন তাহারা দুর্যবহার করে, কঠোর ভাষায় জবাব দেয় এবং 
আমাদের সহিত অপমানকর আচরণ করে। 

কিন্ত আমাদের জানা উচিত যে, এই কাজ আম্বিয়ায়ে কেরামের 
প্রতিনিধিত্ব এবং এইরূপ কষ্ট ও মুসীবতে পতিত হওয়া এই কাজের 
বৈশিষ্ট্য আর আম্বিয়ায়ে কেরাম এই রাস্তায় অনেক গুণ বেশী দুঃখ-কষ্ট 
সহ্য করিয়াছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান__ 
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অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে আগেকার লোকদের মধ্যে 
পয়গান্বর প্রেরণ করিয়াছি এবং এমন কোন রসূল তাহাদের নিকট আসে 
নাই যাহার সহিত তাহারা বিদ্রপ করে নাই। হহিজ্র, আয়াত-১০, ১১) 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'হকের 
দাওয়াতের রাস্তায় আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে অন্য কোন নবীকে 
এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই।” 

সুতরাং উভয় জাহানের সরদার এবং আমাদের মনিব যখন এই সমস্ত 
মুসীবত ও কষ্ট ধৈর্যসহকারে বরদাশত করিয়াছেন, আমরাও তাহার 
মুসীবতের কারণে পেরেশান হওয়া চাই না এবং ধের্যসহকারে বরদাশত 
করা উচিত। 

উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনা হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে যে, 
আমাদের আসল রোগ হইল, আমাদের দ্বীনের রূহ ও হাকিকী ঈমান দুর্বল 
ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আমাদের দ্বীনী জযবা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং 
আমাদের ঈমানী শক্তি খতম হইয়া গিয়াছে। আসল ঈমানের মধ্যেই যখন 
অবনতি আসিয়া গিয়াছে তখন উহার সহিত যত গুণাবলী ও কল্যাণ 


সম্পর্কযুক্ত ছিল. সেইগুলির অবনতিও অবশ্যস্তাবী এবং জরুরী ছিল। এই 


তিনি মখলুককে আহবান করিলেন। আরবে ব্যক্তি এ জিনিসকে পাইয়া 
গেল সে চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া রহিল। সমগ্র দুনিয়াবাসী 
জানে যে, উহা শুধুমাত্র একটি ছবক ছিল, যাহা তাহার মূল লক্ষ্যবস্ত ও 
উদ্দেশ্য ছিল যাহা তিনি মানুষের সামনে পেশ করিলেন_ 


+০%/5/64475% 
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অর্থ ৪ আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত না করি, 

তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি এবং আমাদের মধ্য হইতে কেহ 
যেন আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রব সাব্যস্ত না করে। 

(আলি ইমরান, আয়াত-৬৪) 

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর এবাদত এবং আনুগত্য 

ও ফরমাবরদারী করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এক আল্লাহ ব্যতীত 

সবকিছুর বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একটি কর্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া 

দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা হইতে সরিয়া অন্যমুখী 

হইবে না__ 


০1476 4074৫ (5৪4 40050 
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০06০৮ 0:৬৬ 
অর্থ £ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ হইতে যাহা ক্ছি 


আসিয়াছে, তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য 
কাহারও অনুসরণ করিও না। (আ'রাফ, আয়াত-৩) 
হি ছিল এ আসল তালীম যাহার প্রচার-প্রসারের জন্য তাহাকে 
হুক্‌ম দেওয়া হইয়াছে__ 
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য্াহেদ এলাজ- 
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অর্থ ঃ হে নবী! আপনি লোকদিগকে আপনার প্রতিপালকের পথে 
আহবান করুন হেকমত ও উত্তম উপদেশের সহিত এবং তাহাদের সহিত 
উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব্‌ এ ব্যক্তিকে ভালভাবে 
জানেন, যে তাহার রাস্তা হইতে ভষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনিই ভালভাবে 
জানেন যাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে। (নাহল, আয়াত-১২৫) 

আর ইহাই ছিল এঁ রাজপথ যাহা তাঁহার জন্য এবং তাঁহার 
অনুসারীদের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছিল__ 


,91//1%5% 442 4901 ৫ (55 ০৯৯-৭ 
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অর্থ £ বলিয়া দিন, ইহাই আমার পথ, আহবান করি আল্লাহর দিকে 


জানিয়া বুঝিয়া, আমি এবং আমার যত অনুসারী রহিয়াছে তাহারাও। 
আর আল্লাহ পবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। 


টো আয়াত-১০৮) 
567 7 ২০6৬০3৪৩৩৫ 
চি 284 55510690 তির রি 
/%০৮০45/5/ ৫৮-০) ০০১১ 


অর্থ £ সেই ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, 
যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি 
মুসলমানদের অন্তর্ভৃক্ত। হো-মীম সিজদা, আয়াত-৩৩) 

সুতরাং আল্লাহ পাকের দিকে তাঁহার মখলুককে ডাকা, পথহারাদিগকে 
সঠিক পথ দেখানো এবং গোমরাহদিগকে হেদায়াতের রাস্তা দেখানো 


হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উদ্দেশ্য ও 
| 


প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ ও উহার মূলে পানি সিঞ্চনের 


জন্য হাজার হাজার নবী ও রাসুল প্রেরণ করা হইয়াছে__ 


//6/77%6516  %৬৪৬৪৫৫ 
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+৫৮/০5 7 0৪ ৪৮১০২) ০ 93556 


অর্থ £ আপনার পূর্বে আমি ঘে কোন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, তাহার 
প্রতি এই ওহী নাধিল করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। 
অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। আম্বিয়া, আয়াত-২৫) 

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও 
প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও 
(অভিন্ন। আর উহা হইল, আল্লাহ রাববুল আলামীন ওয়াহ্দাহু লা 
শারীকালাহুর যাত ও ছিফাতের উপর একীন করা। ইহাই হইল ঈমান ও 
ইসলামের মুলকথা। আর এইজন্যই মানুষকে দুনিকাতে পাঠানো 


হইয়াছে__ ৃ 
০৪3/৩৫৫) ০১৮৮৫৯48155 


_ অর্থ ঃ আমি জ্বিন ও ইনছানকে শুধুমাত্র এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, 
তাহারা বান্দা হইয়া জীবন যাপন করে। যোরিয়াত, আয়াত-৫৬) 

এখন যেহেতু জীবনের মাকসাদ স্পষ্ট হইয়া গেল এবং আসল রোগ ও 
উহার চিকিৎসার তরীকা জানা হইয়া গেল, কাজেই রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা 
করিতে এখন আর কোন অসুবিধা হইবে না এবং এই লক্ষ্যে চিকিৎসার যে 
কোন তরীকাই গ্রহণ করা হইবে__ইনশাআল্লাহ উপকারী ও ফলদায়ক 
হইবে। 

আমরা আমাদের দুর্বল জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী মুসলমানদের কামিয়াবী ও 
উন্নতির লক্ষ্যে একটি কর্ম পদ্ধতি ঠিক করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে যাহাকে 
ইসলামী জিন্দেগী অথবা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জিন্দেগীর নমুনা 
বলা যাইতে পারে। যাহার সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের খেদমতে পেশ করা 


সর্বপ্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, প্রতিটি মুসলমান 


[সিনিয়র হার ৪ দির যার নার 


বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার প্রসার ও খোদায়ী হুকুম-আহকামের প্রচলন ও 


উহাকে শক্তিশালী করাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানাইয়া লইবে 
এবং এই কথার দৃঢ় ওয়াদা করিবে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি 
হুকুম মান্য করিব এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবার চেষ্টা করিব। কখনই 
আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিব না। অতঃপর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ 
করার জন্য নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলির উপর আমল করিবে £ 

(১) কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঠিক 
উচ্চারণের সহিত মুখস্থ করা। উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বুঝা ও অন্তরে 
খাঁখিয়া নেওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজের পুরা জীবনকে তদনুযাযী গড়িয়া 
তোলার ফিকির করা। 

(২) নামাযের পাবন্দী করা এবং নামাযের আদব ও শর্তসমূহের প্রতি 
খেয়াল রাখিয়া খুশ্-খুযুর সহিত নামায আদায় করা। নামাযের প্রতিটি 
রোকন আদায়ের সময় আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ব এবং নিজের 
দাসত্ব ও অক্ষমতার ধ্যান করা। মোটকথা, সর্বদা এই চেষ্টায় লাগিয়া থাকা 
যেন নামা এমনভাবে আদায় হয়__যাহা আল্লাহ রাববুল ইজ্জতের 
দরবারে পেশ হওয়ার উপযুক্ত হয়। এইরূপ নামাযের চেষ্টা করিতে থাকিবে 
এবং আল্লাহর দরবারে তওফীক চাহিবে। যদি নামাযের নিয়ম জানা না 
থাকে তবে উহা শিখিবে এবং নামাযে যাহা কিছু পড়া হয় তাহা মুখস্থ 
করিবে। 

(৩) কুরআনে করীমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আত্তরিক মহব্বত 

(ক) রোজানা কিছু সময় আদব ও এহতেরামের সহিত অর্থের প্রতি 
ধ্যান করিয়া তেলাওয়াত করা। আলেম না হইলে এবং অর্থ বুঝিতে না 
পারিলে অর্থ বুঝা ছাড়াই তেলাওয়াত করিবে এবং মনে করিবে যে, 
আমার কামিয়াবী ও উন্নতি ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। শুধু শব্দ 
তেলাওয়াতও বড় সৌভাগ্য ও খায়ের-বরকতের কারণ। আর শব্দও যদি 
তেলাওয়াত করিতে না পারে তবে রোজানা কিছু সময় কুরআন শিক্ষার 
কাজে ব্যয় করা। 

খে) নিজের আওলাদ এবং মহল্লা ও এলাকার ছেলেমেয়েদের 
কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ফিকির করা এবং সকল ক্ষেত্রে ইহাকে 
প্রাধান্য দেওয়া। 

(৪) কিছু সময় আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরে-ফিকিরে অতিবাহিত করা। 


ওজীফা হিসাবে কিছু পাঠ করার জন্য সুন্নতের অনুসারী তরীকতের কোন 


শায়খের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। তা না হইলে ছুওম কালেমা 
অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হাম্দুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 
আলিফ্্যিল-আজীম, দরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়িবে। অর্থের প্রতি 
খেয়াল রাখিয়া ও দিল লাগাইয়া প্রত্যেকটি রোজানা সকাল-সন্ধ্যা এক 
তসবীহ (০০ বার) করিয়া পাঠ করিবে। হাদীস শরীফে এই তসবীহ পাঠের 
বিরাট ফযীলত আসিয়াছে। 

(৫) প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের ভাই মনে করা। তাহার সহিত 
সমবেদনা ও সহানুভূতির আচরণ করা। মুসলমান হওয়ার কারণে তাহার 
আদব ও সম্মান করা। কোন মুসলমান ভাইয়ের কষ্টের কারণ হইতে পারে 
এমন কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা। 

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পাবন্দি সহকারে নিজে পালন করিবে এবং 
প্রত্যেক মুসলমান ভাইও যেন উহা পালন করিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা 
করিবে। আর ইহার পন্থা হইল এই যে, দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজেও 
কিছু সময় ফারেগ করিবে অন্যদেরকেও তরগীব দিয়া দ্বীনের খেদমত ও 
ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তৈয়ার করিবে। 

যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য আম্িয়ায়ে কেরাম 
আলাইহিমুস-সালাম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, বিভিন্ন রকম মুসীবতের 
সম্মুখীন হইয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই 
কাজে নিজেদের জীবন ব্যয় করিয়াছেন এবং উহার জন্য আল্লাহর রাস্তায় 
জন্য কিছু সময় বাহির না করা বড় দুভার্গ্য ও ক্ষতির কারণ। আর ইহাই 
সেই মহান দায়িত্ব যাহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে আজ আমরা ধবংস ও 
বরবাদ হইতেছি। 

আগেকার দিনে মুসলমান হওয়ার অর্থ ইহা বুঝা হইত যে, নিজের 
জান-মাল, ইজ্জত-আবরু দ্বীনের প্রচার ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ 
করার জন্য কুরবান করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি এই কাজে গাফলতি 
করিত তাহাকে বড় নাদান মনে করা হইত। কিন্তু আফসোস যে, আজ 
আমরা মুসলমান হিসাবে পরিচিত এবং চোখের সামনে দ্বীনের কাজ 
মিটিতেছে দেখিতেছি, তবুও সেই দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও হেফাজতের জন্য 
চেষ্টা করা হইতে দূরে সরিয়া থাকি। মোটকথা, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ 
করা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা যাহা মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও 


আসল কাজ ছিল এবং যাহার সহিত আমাদের উভয় জাহানের কামিয়াবী 
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ও উন্নতি জড়িত ছিল এবং যাহা ছাড়িয়া দিয়া আজ আমরা লাঞ্ছিত ও 
বেইজ্জত হইতেছি ; এখন পুনরায় আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা 
উচিত এবং এ কাজকে আমাদের জীবনের অঙ্গ ও আসল কাজ বানানো 
উচিত। যাহাতে আল্লাহর রহমত পুনরায় জোশে আসিয়া যায় এবং দুনিয়া 
ও আখেরাতের সম্মান ও সুখ নসীব হয়। ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, 
নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম বাদ দিয়া শুধু এই কাজেই লাগিয়া যাইবে। বরং 
উদ্দেশ্য হইল, দুনিয়ার অন্যান্য জরুরত যেমন মানুষের সাথে লাগিয়াই 
থাকে এবং সেইগুলিকে পুরা করা হয়, তেমনি এই কাজকেও জরুরী ও 
গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া ইহার জন্য সময় বাহির করা হয়। কিছু লোক যখন 
এই কাজের জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা নিজ 
মহল্লায়, মাসে তিন দিন আশ-পাশ এলাকায়, বছরে এক চিল্লা দূরবর্তী 
এলাকায় এই কাজ করিবে এবং চেষ্টা করিবে_-ধনী হউক বা গরীব, 
ব্যবসায়ী হউক বা চাকুরীজীবী, জমিদার হউক বা কৃষক, আলেম হউক বা 
গায়ের আলেম প্রত্যেক মুসলমান যেন এই কাজে শরীক হইয়া যায় এবৎ 
উপরোক্ত বিষয়গুলি পালন করিয়া চলে। 

কাজ করার তরীকা £ কমপক্ষে দশজনের জামাত তাবলীগের জন্য 
বাহির হইবে। সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বানাইবে। 
অতঃপর সকলেই মসজিদে. জমা হইবে এবং ওজু করিয়া দুই রাকাত 
নফল নামায আদায় করিবে যেদি মকরূহ ওয়াক্ত না হয়)। নামাযের পর 
করিবে। আল্লাহ তায়ালার মদদ, নুসরত এবং কামিয়াবী ও তওফীক 
চাহিবে। নিজেদের মজবুতি ও দৃঢ়তার জন্য দোয়া করিবে। দৌয়ার পর 


 ধীরস্থির ও শান্তভাবে যিকির করিতে করিতে রওনা হইবে এবং কোনরূপ 


বেহুদা কথা বলিবে না। যেখানে তবলীগ করিতে হইবে সেইখানে পৌছিয়া 
সকলে মিলিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে এবং পুরা মহল্লায় 
বা গ্রামে গাশ্ত করিয়া লোকদেরকে জমা করিবে। সর্বপ্রথম তাহাদিগকে 


নামায পড়াইবে অতঃপর উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি পাবন্দি সহকারে পালন 
করার ওয়াদা লইবে এবং এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার জন্য তৈয়ার 


করিবে। আর এই সকল লোকের সহিত তাহাদের বাড়ীর দরওয়াজায় 
পৌছিয়া স্ত্রীলোকদেরকেও নামায পড়াইবার ব্যবস্থা করিবে এবং এই 
বিষয়গুলি পালন করার জন্য তাকীদ করিবে। 

যেই সকল লোক এই কাজ করার জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তাহাদের 
একটি জামাত বানাইয়া দিবে এবং তাহাদেরই মধ্য. হইতে একজনকে 
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আমীর বানাইয়া নিজেদের তত্বাবধানে তাহাদের দ্বারা কাজ শুরু করাইয়া 
দিবে এবং তাহাদের কাজের দেখাশুনা করিবে। তবলীগ করনেওয়ালা 
প্রত্যেক ব্যক্তি আমীরকে মানিয়া চলিবে আর আমীরের উচিত সাথীদের 

খেদমত করা, আরাম পৌছানো, হিম্মত বাড়ানো এবং তাহাদের প্রতি 

সহানুভূতি প্রকাশে কোন ত্রুটি না করা এবং যে সব কাজে পরামর্শ দরকার 
বা। 


হর তবলীগের আদব 
এ আল্লাহ তায়ালার এক গুরুত্বপর্ণ ত ও 
নি ৮ ৮525 
হয় সেই অনুপাতে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য 
অন্যকে হেদায়াত করা নহে বরৎ নিজের সংশোধন ও দাসত্ব প্রকাশ করা 
এবং আল্লাহ পাকের হুম নন করা ও হার রেছামস্দী ও সি 
রা। অতএব, নিয়লিখিত উত্তমরূপে 
উহার উপর আমল করা চাই £ 2 দিন 
(১) নিজের সমস্ত খরচ যথা খানা-পিনা, ভাড়া ইত্যাদি যথাসম্ভব 
ররর বুনি উপ 
(২) নিজের সাথীদের এবং এই পবিত্র কাজ যা 
তাহাদের খেদমত ও সহযোগিতাকে নিজের রর 
তাহাদের আদব ও সম্মান করিতে ক্রটি করিবে না। | 
(৩) সাধারণ মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত 
আচরণ করিবে। নম্রতা ও খোশামোদের সহিত কথাবার্তা বলিবে। কোন 
মুসলমানকে ঘৃণা ও অব্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে না। বিশেষ করিয়া ওলামায়ে 
কেরামকে ইজ্জত ও সম্মান করিতে কমি করিবে না। আমাদের উপর | 
কুরআন ও হাদীসের ইজ্জত-আজমত ও আদক-এহতেরাম যেমন জরুরী, 
তেমনি সেই সকল পবিত্র ব্যক্তিদের ইজ্জত-আজমত, 
'আদব-এহতেরামও আমাদের উপর জরুরী, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা 
আপন সবৌচ্চ নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। হক্কানী ওলামায়ে 
কেরামকে অসম্মান ও হেয় করা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনকে হেয় করার সমতৃল্য। 
যাহা আল্লাহ তায়ালার নারাজী ও. গজবের কারণ হয়। 


(8) অবসর সময়গুলিকে মিথ্যা, গীবত, ঝগড়া-ফাসাদ, খেল-তামাশা 
ইস 
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ইত্যাদি মন্দ কাজে ব্যয় না করিয়া দ্বীনি কিতাবাদি পাঠে এবং 
আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতে বসিয়া কাটাইবে ; ইহাতে আল্লাহ ও রাসূলের 
কথা জানা হইবে। বিশেষ করিয়া তবলীগের দিনগুলিতে বেহুদা কথা ও 
কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। অবসর সময়গুলিকে আল্লাহর স্মরণ, 
যিকির-ফিকির, দরূদ-এস্তেগফার এবং নিজে শিখা ও অন্যকে শিখানোর 
কাজে ব্যয় করিবে। 

(৫) জায়েয তরীকায় হালাল কুজি কামাই করিবে এবং মিতব্যয়িতার 
সহিত তাহা খরচ করিবে। পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের 
শরীয়তসন্মত হক আদায় করিবে। 

(৬) মতবিরোধপূর্ণ কোন মাসআলা এবং খুটিনাটি কোন: বিষয়ের 
প্রসঙ্গ উঠাইবে না বরং আসল তওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে এবং দ্বীনের 
আরকান তথা ফরজ বিষয়সমূহের তবলীগ করিবে। 

(€) নিজের সমস্ত কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম এখলাসের সহিত করিবে। 
কেননা খাঁটি নিয়ত ও এখলাসের সহিত সামান্য আমলও খায়র-বরকত 
ও সুফলের কারণ হয়। আর এখলাস ব্যতীত আমল না দুনিয়াতে কোন 
উপকারে আসে, না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে কোন সওয়াব পাওয়া 
যায়। হযরত মুআয (োঘিঃ)কে যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন 
তিনি দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে নসীহত করুন৷, হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের কাজে 'এখলাসের 
এহতেমাম করিবে। কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট। 

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলসমূহের 
মধ্যে শুধু ই আমলকে কবুল করিয়া থাকেন যাহা খালেছভাবে তাহার 
জন্যই করা হইয়াছে। 
ছুরত এবং তোমাদের মাল-দৌলত দেখেন না বরং তোমাদের দিল এবং 
তোমাদের আমলকে দেখেন। কাজেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল 
'জিনিস হইল এই কাজকে এখলাসের সাথে করা। রিয়া ও লোকদেখানো 
মনোভাব যেন ইহাতে না থাকে। যে পরিমাণ এখলাস থাকিবে সেই 
পরিমাণ কাজের মধ্যে তরক্কী ও উন্নতি হইবে। 

এই মূলনীতিগুলির সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের সামনে আসিয়া 
গিয়াছে এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। 
কিন্তু এখন দেখিবার বিষয় এই যে, বর্তমান দ্বিধা_দন্, পেরেশানী ও 


অশান্তির মধ্যে উক্ত কাজ আমাদিগকে কি পরিমাণ পথ দেখাইতে পারিবে 
এবং কি পরিমাণ আমাদের সমস্যা দূর করিতে পারিবে। ইহার জন্য 
কুরআনে করীম আমাদের এই চেষ্টা-মেহনতকে "লাভজনক ব্যবসা” বলিয়া 
আখ্যায়িত করিয়াছে এবং ইহার প্রতি এইভাবে উৎসাহিত করিয়াছে ঃ 
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অর্থ £ হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা 


বলিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব হইতে রক্ষা করিবে? তোমরা 
ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁহার রাসূলের উপর এবং জিহাদ কর 
আল্লাহর পথে আপন মাল ও জান দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম 
যদি তোমরা বুঝিতে পার। আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া 
দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার নীচে 
নহরসমূহ জারি থাকিবে । আর উত্তম বাসস্থানসমূহে যাহা চিরস্থায়ী 
বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে। ইহা বিরাট সাফল্য। আরও একটি জিনিস 
রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর--উহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে 
সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর আপনি হে নবী!) মুমিনদিগকে সুসংবাদ 
দিয়া দিন। (সুরা ছফ্‌, আয়াত-১০-১৩) ৃ 
এই আয়াতে একটি ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার প্রথম 


[ওয়াহেদ এলাজ2_৩5₹7 

লাভ হইল উহা যন্ত্রণাদায়ক আজাব হইতে নাজাত দানকারী। সেই ব্যবসা 
এই যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনি এবং 
আল্লাহর রাস্তায় আপন জান-_মাল দ্বারা জিহাদ করি। ইহা এমন কাজ 
যাহা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক ; যদি আমাদের মধ্যে 
সামান্যতম বুদ্ধি-বিবেচনাও থাকিয়া থাকে। এই মামুলী কাজের বিনিময়ে. 
আমরা কি পরিমাণ লাভবান হইব__-আমাদের সমস্ত গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি 
একেবারে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং আখেরাতে বড় বড় নেয়ামত 
দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে। এতটুকু হইলেও ইহা অনেক বড় কামিয়াবী ও 
মর্যাদার বিষয়। কিন্ত এখানেই শেষ নয়। বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত 
বস্তও আমাদিগকে দেওয়া হইবে। আর তাহা হইল দুনিয়ার উন্নতি, 

সাহায্য ও সফলতা এবং শক্রর উপর বিজয় ও রাজত্ব 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট দুইটি জিনিস চাহিয়াছেন। প্রথমটি 
হইল, আমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের উপর ঈমান আনি। আর 
দ্বিতীয়টি হইল, নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ 
করি। ইহার বিনিময়ে তিনি আমাদেরকে দুইটি জিনিসের নিশ্চয়তা 
দিয়াছেন। আখেরাতে জান্নাত ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি। আর দুনিয়াতে 
সাহায্য ও কামিয়াবী। প্রথম যে জিনিস আমাদের নিকট চাওয়া হইয়াছে 
উহা হইল ঈমান। আর এই কথা স্পষ্ট যে, আমাদের এই চেষ্টা-মেহনতের 
উদ্বেশ্যও ইহাই যে, প্রকৃত ঈমানের দৌলত আমাদের নসীব হইয়া যায়। 
দ্বিতীয় জিনিস যাহা আমাদের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছে উহা হইল 
জেহাদ। জেহাদের আসল যদিও কাফেরদের সহিত যুদ্ধ ও মোকাবিলা করা 
তথাপি জেহাদের মূল লক্ষ্য হইল আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাহার 
নি পূর্ণভাবে চালু করা। আর ইহাই আমাদের কাজের মূল 
| ৃ 


অতএব বুঝা গেল যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সুন্দর ও সুখময় হওয়া 
এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করা যেমন আল্লাহ ও তাহার রাসূলের 
প্রতি ঈমান আনা ও দ্বীনের রাস্তায় চেষ্টা-মেহনত করার উপর নির্ভরশীল, 
তেমনি দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করা ও দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ 
দ্বারা ফায়েদা হাসিল করাও ইহার উপর নির্ভরশীল যে, আমরা আল্লাহ ও 
রাসূলের উপর ঈমান আনি এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-মেহনতকে 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করি। 

আর যখন আমরা এই কাজকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিব অর্থাৎ আল্লাহ 
ও রাসূলের উপর ঈমান আনিব এবং আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টাও মেহনত 


পদ্ধতির বাস্তব নমুনা দেখিয়া উহা হইতে ছবক হাসিল করুন এবং নিজের 
জীবনকে এই ছাঁচে গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টা করুন। 
শুধু এই দিকে মনোযোগী করাই আমার উদ্দেশ্য ; কাজেই এখানেই 


শেষ করিলাম রঃ 
2969/444%08 
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অর্থ £ তাহার আঁচলে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি কিছু ফুল বাছিয়া 


লইয়াছি। আমার কিসমত-গুণে হে মাওলা! উহা যেন কবুলিয়াতের 
সৌভাগ্য লাভ করে। 
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